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4 ওনং রমানাথ মনুমদ।র প্রীট, *নববিধান প্রেস" হইতে 

পরিতোষ ধোঁধ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] 


ভূমিকা 
( শতবাধিকী সংস্করণ ) 


দ্বর্গায় তক্তিভাজন পণ্তিতবর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্ধ রায় মহাশয় প্রণীত 
অতুলনীয় জীবনীগ্রস্থ “আচার্ধা কেশবচন্দ্রের” পূর্বব সংস্করণের সম্পূর্ণ গ্রন্থ, 
অনেক দিন হইল, অগ্রাপ্য হইয়াছে । এই গ্রন্থে কেবলমাব্র সত্য ও সঠিক 
ৰিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ইহার এঁতিহাসিক মুলা অত্যন্ত অধিক। শীগ্ঘই 
এমন সময় আমিতেছে, যখন ব্রাঙ্ষসমাজের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার জগ্ 
এই গ্রস্থথানির বিশেষ প্রয়োজন হইবে । আমরা আর কিছু রাখিয়া যাইতে 
না পারিলেও, যদি এই গ্রস্থথানি রাখিয়। যাইতে পারি, তাহা হইলেও ইতিহাস- 
লেখকদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে । বিশেষতঃ যখন চারিদিক হইতে 
গ্রন্থের উপর গ্রস্থ গ্রকাশ করিয়া, সত্যকে গোপন করিয়া এবং অসতাকে সত্য 
বলিয়া চালাইবার প্রবল চেষ্া চলিতেছে, তখন এই গ্রস্থথালিদ্বার! মকণে 
প্ররূত সতোর সন্ধান পাইবেন | এই সকল কারণে এই গ্রশ্থখানি পুণমু ধ্রিত 
হওয়া একান্ত আবশ্তক বিধায়, শ্রম আচাধা কেশবচস্দ্রের জন্মশতবাষিকী 
উপলক্ষে ইহার এই নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল । 

পূর্ব »ংস্করণের অধিকাংশ স্থলে ভারিথ বাঙ্গালাতে ও দন শকানে [ছল। 
সেই সকলের ইংরাজি সন ও তারিখ এই সংস্করণে দেপর়া হইল। পূর্ব 
সংস্করণের কয়েক স্থানে তারিখের ভুল চক্ষে পড়ায়, ধন্মতর। ১০1) 
[11770 ও পুরাতন পণ্রিক প্রভৃতি মিলাইয়া, যতদুর সম্ভব, তাহ! সংশোধন 
করিবার চেরা করা হইয়াছে। 

পূর্বব সংস্করণে &থম হইতে কন্িকাতা। সমাজের সহিত সঙ্গচ্ষবিচ্ছেছজেরকাল 
পর্যযস্ত আদ্দিবিবরণের অস্থগত ছিল, *তবাধিকী সংস্করণে তারতবধায় ব্রাঙ্গ- 
সমাজ-প্রতিষ্টার পূর্বব পধ্যস্ত আদিবিবরণের অস্ততুপ্ত করা হইয়াছে । 

পুস্তক দধ্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া শিরোনামা (13680 1106 ) ও 


7৮০ 


ফুটনোটগুলি ছাড়া, অতিরিক্ত কতকগুলি শিরোনামা, ফুটনোট ইত্যাদি এই 
স্বরণে দেওয়া হইল । 

পাঠকদিগের প্রত ব্যাপার বুঝিবার স্ুবিধার্থ ও ভবিষাতে সঠিক ইতিহাস- 
লেখকদ্দিগের গোচরার্থ, কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিশেষ কথা পরিশিষ্টে দেওয়া 
হইল। 

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ইং ১৮৮১ সনে, কেশবচন্ত্র ভাগলপুরের নবনির্দিত মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন--ইহা ১৭৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে সংযোজনরূপে দিবার কথা ছিল, 
ভুলক্রমে দেওয়া হয় নাই । উহ্‌! শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল। 

শ্রচ্থেয় গ্রচারক ভাই অক্ষরকুমার লধ মহাশয় বু শ্রম স্বীকার করিয়।, 
এই স্থবৃহৎ পুস্তকখানির সমুদায় প্রুফ সংশোধন করিয়া ও আবশ্তকমত 
অতিরিক্ত শিরোনামা (11699 116), ফুটনোট ইত্যাদি দিয়া ও মুদ্রণের 
যাবতীয় কার্য পধ্যবেক্ষণ করিয়া বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার 
নিকট হইতে এরূপ সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে পুস্বকথানি মুদ্রণ করা দুরূহ 
হইত। এজন্য আমরা তাহার নিকট বিশেষ ভাবে খণী। 

অতিরিক্ত শিরোনাম! ও 161676006 সহন্ধ ঈমান্‌ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ও রায় বাহাছুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের হি হইতেও কিছু কিছু সাহায্য 
পাওয়া গিয়াছে ; সেজন্য তাহারাও আমাদের ধন্যবাদাহ। 

আচাধ্যদেবের জন্মদিনের শত্বাধিকীর পূর্বে এই নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত 
করিতে আয়াস পাওয়া গিয়াছিল, ভগবৎকৃপায় আমাদের এই শুভকামনা পুর্ণ 
হইল! “জয় দয়াময়! তোমাকে কৃত্জুতার সহিত বার বার নমস্কার করি।” 


পুনমুদ্রণের জন্য ধাহারা অর্থদান করিয়াছেন, যাহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া ' 


গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত হইয়া আমাদের অর্থাভাব লাঘব করিয়াছেন ও অন্যান্য ভাবেও 
যিনি যতটুকু সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের মকলের নিকটে আমরা বিশেষ 
কুতজ্ঞ। 

“শ্দরবারের পক্ষ হইতে এই স্ববৃহৎ গ্রস্থখানি পুনমু্রণ করা সম্ভবপর না 
ইওয়ায়। নববিধান প্রচারকাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত প্ধশ্মতত্ব” ও “টি১৪- 
%101)90” পত্তিকাদ্ধয়ে কয়েকবার নিবেদন প্রকাশ করিয়া সাধারণ হইতে সাহাযা- 
প্রার্থনানস্তর, সেই সাহাষ্যলন্ধ অর্থ দ্বারা এই নৃতন সংস্করণ মুদ্রিত হওয়াতে, 


ঈ 


০/০ 

এই গ্রস্থসন্বন্ধে ও বিক্রয়লন্ধ অর্থাদি সম্থদ্ধে নিয়লিখিতরূপ ব্যবস্থা করা হইল $-২. 

এই সংস্করণের বিক্রয়লন্ধ অথ হইতে প্রথমে এই সংস্করণের মুদ্রণের কিছু 
খণ থাকিলে তাহ। পরিশোধ করা হইবে। বিক্রয়ের হিসাবাদি এখন ভাই 
অক্ষয়কুমার লধ রাখিবেন। অন্য স্থান হইতে বিক্রয়ের টাক ও তাহার ছিসাব 
ভাই অক্ষয়কুমারের নিকট প্রতি ছয় মাস অস্কর আসিবে এবং তাহা তাঠারই 
হিসাবতুক্ত হইবে। ভাই অক্ষয়কুমারের রাখা সম্পূর্ণ হিমাবের একটা নকপ ও 
বিক্রয়লন্ধ ঘোট টাকা ভাই অক্ষয়কুমার প্রতি ছয় মানস অন্তর, 8৮১০৭, 0, 
[€₹. 567 &:09,. 501100গণের নিকট (10, 010 1১০৯ 0010৮ 
91766, 071011107) পাগাইবেন ও উক্ত 5০01100গণ উহ1 “আচাধা 
কেশবচন্দ্র” হিসাবে গচ্ছিত স্ববূপ গম! রাখিবেন। এ গচ্ছিত 17100এর 
টাকা হইতে মুদ্রণের দেনা শোধের পর যাহা উদ্বত্র থাকিবে, তাহা হইতে 
প্রথমে উপাধ্যায়্ মহাশয়ের "শ্রকুফের জীবন ও ধন্য” গ্রন্থখানি পুনমু দিত 
হইবে; পরে যেমন যেমন টাকা আসিবে, তাহ! হইতে উহার অন্যান্য পুস্তক 
পুনমুদ্দিত হইতে পারিবে । প্রতি ছয় মাস অন্থর হিলাব “শ্মতবেও 
প্রকাশিত হইবে। এ 

এই সংস্করণের পুস্ড- এলি নিরাপদে সংরক্ষণ জন্য পিশ্লিখিত বাক্িগণের 
নিকট ভাগে ভাগে বঙ্ষিত হইবে 

১। সম্পাদক শ্রমুক্ত জ্ঞানেক্জচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় জ্ঞানবুটিরা,। এলাহাবাদ 

২। ভাই অশ্গহবুমার লধ-তনহ রমানাথ দজুমদার ঈট, কলিকাতা 

৬। লেঃ কছেল সোতিলাল সেন--২৫০, নিউ পার্ক ছাট, কলিকাতা 

৪1। ডাঃ সত্যানন। রাদ--১৪১।১ রাসবিষ্থারী এপেশিউ, কপিকাতি। 

৫1 1,131. 917, 9০)101091--১০ন* এল্৮ পোষ্ট অগ্িস ছাট, 

কলিকাতা 

৬। ডাঃ প্রেমস্তরন্দর বন্--আদমপুর, ভাগলপুর | 

এই সকল স্থানে গ্রস্থথানি বিক্রয় করা হইবে ও তথা হইতে অন্যত্র বিক্য়ার্থ 
প্রেরিত হইবে এবং হিসাব ও টাকা ভাই অক্ষয়কুমারের নিকট যাইবে । 

এদেশে ও বিদেশে বিশিষ্ট লাইব্রেরিতে ৪ বিশিষ্ট বিশিঃ্ লোকেদের 
মধ্যে ক্ষিছু কিছু পুস্তক বিতরিত হইবে । কোথার ও কাহাকে বিতরণ করা 


হইবে, তাহা সম্পাদক শ্রীযুক জ্ঞানেন্্রন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই অক্ষয়কুমার লধ, 
ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাঃ সত্যানন্দ রায় ও 7. 8. 1, 569 পরামর্শ করিয়া 


নিদ্ধারণ করিবেন । 
উপরোক্ত সকল বিষয়ে তবাবধানের ভার এখন নিমুলিখিত ব্যক্কিণণের 


উপর ন্ন্ত হইল। ভবিষ্যতে উহাদের স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক 
হইলে, উহার! বা উহাদের মধ্যে অধিকাংশ তাহ! নির্ধারণ করিবেন। 


১। ভাই অক্ষয়কুমার লধ--কলিকাতা 

২। ডাঃ বিমলচন্ত্র ঘোষ রে 

৩। ডাঃ সত্যানন্দ রায় ্ 

৪। লেঃ ক:জ্যোতিলাল সেন ১ 

৫1 |, 13. 16,১৭7, 39011000, 
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জ্ঞানকুটীর, এলাহাবাদ 
ৰা শ্ীজ্ঞানেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৫ই জুলাই, ১৯৩৮ থৃঃ ] 


বিজ্ঞপ্তি 


(১) 
( আদিবিবরণের গ্রকাশকালে ) 
শ্রীদরবারের অহ্থমতি অনুসারে শ্রীমদ্‌ আচাধ্য কেশবচন্দ্রের জীবনের আদি- 
বিবরণ প্রকাশিত হইল। মধ্য ও অন্ত বিবরণ শীস্্ শীঘ্ব যাহাতে প্রকাশিত 
হয়, তজ্জন্য যন্ত্র রহিল। প্রথম হইতে কপিকাতা সমাজের সহিত যহ্বদ্ধ- 
বিচ্ছেদের কাল পব্যস্ত আদিবিবরণের অন্তর্গত । ভারতব্যাঁয় ব্রাঙ্গমমাজের 
কাধাশেষ পধান্ক মধাবিবরণ এবং নববিধানঘোষণ! হইতে আচাখাদেধের 
ত্বর্গারোহণ পধান্ত অন্তবিবরণ। 
১০ই মাথ, 
১৮১৩ শক। ] 


( উপাধ্যাম ) 


(২) 
( মধ্যবিবরণের প্রথমাংশের গ্রকাশকালে ) 

মধ্যম বিবরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হঈপ। এ অংশে যত দূর প্রকাশিত 
করিবার ইচ্ছ। ছিল, টৈবঘটনাবশতঃ তত দূর প্রকাশ করিতে পারা গে না। 
বৃন্তান্ত পিপিবদ্ধ করিতে গিয়া গ্রন্থ যে প্রকার বিশ্তাণ হঠম়া যাইতেছে, তাহাতে 
মধাম বিবরণ দ্বিতীরাংশে শেষ করিতে গেলে অতাস্থ রহ হইয়। পড়িবে। 
এ অংশে দুই বখসরের বৃন্ধান্ত যাইতেছে; এপ স্থলে অবশি? কেক বহসরের 
বৃত্তান্ত কর অংশে প্রকাশিত হইবে, কিছুই বলিতে পার! যার না । 


৮ই মাঘ, 
১৮১৪ শক। ) ( উপাধ্যায়) 
(৩) | 
( অন্ত্যবিবরণের চতুর্থ অংশের প্রকাশকালে ) 
১৮১৩ একের মাঘ মাসে “আচার্য কেশবচন্দ্র*নাঘে তাহার জীবন প্রথমে 
শদ্রিত* হইয়া, অগ্য ১৮২৭ শকের মাঘ মাসে উহার নুদ্রাঙ্কণ শেষ হইল। এই 


|০/০ 


পঞ্চদশবর্ষমধো অন্য কাধ্যে ব্যাপৃতিবশত; তিন বৎসর মৃদ্রাঙ্কণ স্থগিত থাকিয়া, 
১৮২২।২৩ শকে অন্ত্যবিবরণের দুই অংশ মুব্রিত হয়। পুনরায় কাধ্যাুরোধে 
আর দুই বৎসর মুদ্রান্কণ হয় নাই । ২৬।২৭ শকে দুই অংশ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গ্রস্থের 
জীবনাংশ পরিসমাপ্ত হয়। “কেশবচন্দ্রের ধর্ম” বলিয়া যে অংশ মুদ্রিত করিবার 
সঙ্কল্প আছে, সে সঙ্কল্লের পরিপুন্তি সর্বসিদ্ধিদাতা পরমদেবতার হত্তে। আদি 
বিবরণ ২১৬ পৃষ্ঠা; মধ্যবিবরণ ১১৪৮ পৃষ্ঠা; অন্ত্যবিবরণ ৬৪৩ পৃষ্ঠা; এই ছুই 
সহম্রাধিক পৃষ্ঠায় আচাধ্য কেশবচন্দ্রের জীবনাংশ পরিসমাপ্ত হইলেও, ইহা! যে 
তাহার পূর্ণজীবনী, একথা আমর] বপিতে পারিতেছি না। এতন্মধো নিঃশেষ- 
রূপে তাহার জীবনের সমুদায় বিবরণ নিবদ্ধ রহিয়াছে, একথ! কিছুতেই বলিতে 
পারা যায় না। যে জীবন ভগবানের আদেশপাহনে অবিচ্ছেদে ব্যাপূত ছিল, 
সে জীবনের বৃত্ান্তনিচয় কোন ব্যক্তি যে সমগ্রভাবে গ্রস্থবদ্ধ করিবেন. তাহার 
সম্ভাবন1 অল্প। তবে যদ্দি এ জীবনীতে তাঁহার জীবনের মুল কারধ্যগুলি নিবন্ধ 
হইয়া থাকে, তবে তাহাই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। এতৎপাঠে পাঠকগণ, 
লেখকের গুণে নয়, আচাধ্যজীবনের গুণে মহোপকার লাভ করিবেন, সুতরাং 
সেসম্বন্ধে আমাদের নৃনতাম্বীকার নিপ্রয়োজন। তবে আমাদের বিবরণ- 
নিবন্ধনে ও সংগ্রহে যে ক্রটি হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা পাঠকগণের নিকটে 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং তাহারা ত্রুটি দেখাইয়! দিলে আমরা তাহাদিগের 
নিকট কৃতজ্ঞ হইব, ইহাই নিবেদন করিতেছি । শম্‌। 


১*ই মাঘ, ) 
১৮২৭ শক। ) ( উপাধ্যায় ) 
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আছচ্গম্খ্য ০্ষম্পল্যচ্ত্দ্র 


অবতরণিক। 


্রান্গধর্পের অড়্যুখানের পূর্বে বঙ্গদেশেয় সাগাজিক অবস্থা 

আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের জীবনের বিশেষ বৃত্বাস্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, 
তাহার জন্ম গ্রহণের পূর্বে ও পরে দেশের ধন্মাদিসন্বদ্ধে কি প্রকার অবস্থা ছিল, 
তাহা আলোচনা করিয়৷ দেখা সমুচিত । যে জীবন ধন্্রাজ্যে হুমহৎ পরিবর্তন 
সাধন করিয়া গিয়াছে, সে জীবনের সহিত ভূতকালের সন্বন্বগ্রদশন একাস্ত 
প্রয়োজন | ধর্ম, নীতি ও সমাজের বিপ্লব উপস্থিত না হইলে ঈদৃশ লোকের 
জন্ম হয় না, ইহা জনদমাজের ইতিহাসে পুন: পুনঃ প্রতাক্ষ হইয়াছে। 
ঈশ্বরের স্থষ্টির এমনই ব্যবস্থা যে, অসময়ে অস্থানে কিছুরই হাতি হয় না। 
এরূপ স্থলে অত বড় একটি জীবন অসময়ে অস্থানে সমূদিত হইবে, ইহা কি 
কখন সম্ভবপর? আমাদিগের দেশে ইতিহাসের তেমন আদর নাই, তথাপি 
প্রাচীন বিধানের ইতিহাসলেখকগণ বিধানাগমের সময়ের এই বিশেষ লক্ষণ, 
লিপিবদ্ধ করিতে বিশ্বত হন নাই। এই লক্ষণদর্শন এমনই অপরিহাধ্য ষে। 
লোকের স্বতই উহার উপরে দৃষ্টি পড়ে। আচার্য কেশবচন্দ্রের আগমনের 
অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা পর্ধযালোচনার পূর্বে, আমাদিগের ধর্ঘমপিতামহ মহাত্মা 
রাজ! রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্বাবন্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর| একান্ত 
আবশ্বক। তাহার সঙ্গে পর পর পরিবর্তনসমূছের এত ঘনিষ্ঠযোগ যে, সংক্ষেপে 
তাহার সমসময় ও তাহার কাধ্যপ্রপালী পর্যালোচনা ন| করিয়া অগ্রসর 
হইবার উপায় নাই। সে সময়ে সমাজের কি প্রকার দুরবস্থা ছিল, তংকালের 
লেখা হইতে আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি । আঁমাদিগের জন্মসময় সে কাল 
হইতে অধিক ব্যবহিত নয়; স্থতরাং প্রথষ বয়সে যাহা আপনারা দেখিয়াছি, 
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তাহা হইতেও সেকালের অবস্থা স্থির কর| কিছু কঠিন কথা নহে। দেখা 
ঘাউক, সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল । 
র পললীগ্রামের অবস্থা 
প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের অবস্থ! কি ছিল, দেখা প্রয়োজন। কেন না পল্লী- 
গ্রামেই ভদ্রাভদ্র র্যক্তিগণের বাস, সেখান হইতে তাহারা কার্য্যোপলক্ষে নগরে 
আদিতেন। এখন যেমন সর্বত্র বিষ্যাশিক্ষার প্রচুর আয়োজন আছে, সে 
কালে তাহার কিছুই ছিল না। বাঙ্গালাভাষা তৎকালে কেবল পরস্পর সামান্য 
কথোপকথন ও পত্রাপত্রের উপযোগী ছিল, শুদ্ধরূপে লিখিবার কোন প্রণালী 
ছিল না। বিচারালয়াদিতে পারস্য ভাষা প্রচলিত ছিল, স্থতরাং লোকে 
সেই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য যত্ব করিতেন, পরম্পর পত্রাদি লেখা পারস্য 
ভাষাতেই নিষ্পন্ন হইত, অজ্ঞ বালক স্ত্রীলোকদ্িগের জন্য কখন বাঙ্গালাতে 
পত্রাপত্র করা হইত মাত্র। পারস্য ভাষায় ব্যৃৎপন্ন হইয়া যাহাতে আইন 
আদালতের কাধ্য চালান যাইতে পারে, কেবল তছুপযোগী গ্রন্থ সকল পঠিত 
হইত। হিন্দুগণ মুসলমানগণের ধর্্গ্রস্থ স্পর্শ করিতেন না, তন্মধ্যে যে সকল 
উচ্চ উচ্চ অধাত্ম বিষয় আছে, তাহার কোন তত্ব লইতেন না। ছু এক জন 
মে সকল কদাচিৎ পাঠ করিতেন। ইহাতে তাহাদিগের আচরণ পরিবঠিত 
হইয়া যাইত বলিয়া, তাহারা ধর্মত্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইাতেন। সাধারণ লোক 
বিদ্যালোকবজ্জিত হইয়! ঘোর কুসংস্কারে নিপতিত ছিল। দেশীয় শাস্তববাবসায়ী 
ক্পতিতগণ প্রায়ই ধশ্মশাশ্ব পড়িতেন না, অনেকেরই বাকরণ পধ্যস্ত জ্ঞানের 
শেষ সীম! ছিল, দশকন্মাস্থিত হইতে পারিলেই ত্বাহারা আপনাদিগকে লোকের 
নিকটে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ হইতেন। যাহারা বড় পণ্ডিত 
ছিলেন, তাহারা ্যায়শাস্্ পর্ধান্ত পাঠ করিতেন; ন্যায় পড়িয়া তাহারা প্রায়ই 
ধর্মে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেন, ধাহিরে যে কিছু ধর্শের চিহ্ন রাখিতেন, 
তাহা «কেবল অর্থোপার্জনের উপায়স্ববূপ। সে কালে পণ্তিতগণ সাহিত্য 
পাঠ করিতেন না, এ জন্য একটি সামান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে তাহাদিগের 
গলদ্ঘন্ম হইত। স্তায় বাতীত স্থৃতিশাত্থ অনেকে অধায়ন করিতেন। এ 
শ্বতিও আবার রঘুনন্দনকর্ত সংগ্রহমাত্র। এই সংগ্রহগ্ন্থে স্থানে স্থানে. সার 
কথাও আছে, কিন্ত সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না; যাহাতে প্রায়শ্চিতাদির 
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ব্যবস্থা দিয়া কিঞিৎ অর্থোপাঞ্ছন হয়, তাহাই পাঠের লক্ষা ছিল। মনু 
প্রভৃতি মূল স্থতি এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কোন ব্রান্মণ পণ্ডিত এ 
সকল স্থতি দে সময়ে চক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ । যখন অর্থোপার্জনই 
একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল, তখন দেশীয়: শাস্েও তছুপযোগী শিক্ষা ভিন্ন আর 
কিছুই ছিল. না। কাহারও এমন বিচ্যোংসাহ ছিল না ষে, তিনি আপনা 
হইতে বন শান অধায়ন করিবেন। ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের কথঞ্চিং ব্যাকরণাদি 
পাঠ করিতেন; বঙ্গভাষার প্রতি ত্াহার্দিগের এমনই অনাস্থা ছিল ঘে, সামান্ক 
হিনাবপত্র করিতে বা পত্র লিখিতে হইলে, তাহারা লিপিব্যবসায়ী কায়স্থগণের 
আশ্রপ় লইতেন। 

বি্যাশিক্ষাসন্বদ্ধে যেখানে এরূপ হীনাবস্থা, সেখানে নীতিসপদ্ধে যে কি 
দুরবস্থা হইবে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যে সকল ভদ্র লোকের 
কিছু ভূদম্পত্তি ছিল, তাহারা প্রজাগণের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন; 
এমন কি, অনেকে দস্থাবৃত্তি অবলঙ্থন করিয়া পরস্থাপহরণ করিতেন। বুদ্ধগণ 
সে সময়ের থে অবশ্থ। আমাদিগের নিকটে বাপাকালে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা 
অতি ভীষণ। রঙ্জনীতে তাহারা স্থখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সর্বদা 
দন্থাভয়। সংবাদ আপিল, অমুক জমীদার দগগবল লইয়া নৌকারোহণে বা 
পদত্রজে দন্থ্যতাজন্য বাহির হইয়াছেন । যে সকল গৃহস্থের কিছু সম্পত্তি আছে, 
তাহারা শশবান্ত হইলেন, বনে জঙ্গলে সস্তান সম্ভতি লয়া প্রবেশ করতঃ কোন 
প্রকারে প্রাণ বাচাইবার জন্য ঘত্ব করিতে লাগিলেন । কখন কি হয়, এই 
আশঙ্কায় তাহাদিগকে সর্বদা সশঙ্ষিত থাকিতে হঈত। নারীগণের সতীত্বধর্মরক্ষা 
অত্যন্ত বিপংসক্কুগ ছিল । এক দিকে ভূম্থামিগণের অত্যাচার, অপর দিকে 
বিদ্যান্ীন পল্লীর মূর্ধ যুবকগণের দৌরাত্মা। নারীগণ একাকী গৃহ হইতে 
বহির্গত হইতেন না, প্রয়োজনবশতঃ বাহির হইতে হইলে দলবদ্ধ হইয়া বাহির 
হইতেন! এ সকল অবস্থার কিছু কিছু অবশিষ্ট আমাদিগের প্রথম বয়সে 
আমরা প্রতাক্ষ করিয়াছি; কিন্ত বৃদ্ধাগণ বলিতেন, এখন আমরা যাহা প্রতাক্ষ 
করিতেছি, তাহা পূর্ব যাহা ছিল, তাহার চারিভাগের এক ভাগও নছে। 

জান ও নীতির বেখানে হীনাবস্থা, সেখানে সামাজিক অবস্থা কখন 
ডাল হু্টতে পারে না। খাহারা প্রতাপশালী লোক, তাহারা পরন্পর সর্বদা 
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সামা কথায় বিবাদবিসংবাদে প্রবত হইতেন, আপনার. প্রতৃত্ব-রক্ষার জনয 
তাহার না করিতে পারিতেন, এমন কোন কার্ধা ছিল না। দস্থাবৃত্তিতে 
ধাহাদিগের ধর্মতয় ছিল না, বরং পুরুষত্বের কার্ধা মনে হইত, তাহার! যে 
আপনাদের অভিমানরক্ষার জন্য অপরের ধর নষ্ট, জীবন নষ্ট করিবেন, তাহা 
আর বিচিত্র কি? সম্পত্্যা্দির অভাবে ধাহাদিগের তত বল ছিল না, 
তাহারা কৌশলে ধনবান্‌ ও বলবান্দিগের সর্বনাশ করিতেন। ইহারা 
আপনাদিগের অল ও পরভাগ্যোপজ্জীবী অন্ুজীবিগণকে লইয়া সর্বদাই এক 
একটি দল বাধিতেন। অপরের গৃহচ্ছিদ্রাদি বাহির কর! এই অন্থুজীবিগণের 
কার্ধ্য ছিল। তাহারা প্রভুর মনন্তষ্টি জন্য সেই সকল বর্ণন এবং প্রতিত্বপ্থি- 
পক্ষের কুংসাগান করিত। শ্রান্ধবিবাহাদির উপলক্ষে যাহাতে প্রতিদ্বন্দিপক্ষের 
নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়, অথবা নিমন্ত্রিত হইয়! গিয়া অবমানিত হইয়া তাহারা ফিরিয়া 
আইসে, ইত্যাদি সম্বন্ধে উপায়োস্তাবনে উহারা কাল কর্তন করিত। প্রবল 
পক্ষ ছলে কৌশলে দুর্বল পক্ষের ভৃসম্পত্তির কিয়দংশ বা স্থযোগ পাইলে সর্ববন্থ 
আত্মসাৎ করিত। প্রবলে প্রবলে নিরন্তর বিরোধ উপস্থিত হইত, এবং দাঙ্গা 
ফসাদ হইয়। খুন জখম হইয়া যাইত। নরহতা। যে গুরুতর পাপ, ইহা যেন 
বোধই ছিল না, সামান্য ধনলোভে সে কালের লোকে পথিকের প্রাণপধান্ত 
হরণ করিত। 'প্রতাপশানী লোকদিগের অত্যাচারে, সামান্য লোকের কথা 
দূরে থাকুক, ভদ্রলোকের পরিবারের মান সন্রম ধর্ম রক্ষা করা কঠিন ছিল। 
* সংক্ষেপতঃ জ্ঞান, নীতি ও ধর্মের অভাবে সমাজের যে দুরবস্থা হইতে পারে, 
তাহার পূর্ণতা বান্তবিক সে সময়ে ঘটিয়াছিল। 
ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে দুর্বলগণের উপরে বিনা প্রতিবাদে অত্যাচার 
হওয়া অবশ্বস্তাবী। নারীগণ শ্বভাবতঃ দুর্বল, তাহারা এ সময়ে যে কি 
দুর্বিষহ যাতনা সা করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বামিবিরহে 
দুর্বল] অবলাগণ ব্রঙ্মচর্ধো স্থিতি করিয়া ধশ্মরক্ষা করিতে পারিতেন না, 
এজন্ধ সহমরণ দ্বারা অনেকে আপনাদিগের ধন্মরক্ষায় যত্র করিতেন। যে 
হিন্দুমহিলাগণ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্তা থাকিবার জ্ন্ত অগ্নিতে গ্রাণবিসর্জন 
করিতেন, তাহাদিগের প্রি স্বামীর। কি প্রকার বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিতেন, 
স্মরণ করিতেও স্বাদয় বিদীর্ঘ হয়। ইহারা দূর্ভাগার স্তায় গৃহে রুদ্ধা থাকিতেন, 
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অন্যাসক স্বামিগণের তাদৃশ আদর নাই বলিয়া শ্বশ্র ননন্দা প্রভৃতির 
যথেচ্ছাচারের বিষয় হইতেন। স্বীশিক্ষার কথাতো মুখে তুলিবারই বিষয় ছিল 
না। লেখা পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক বিধবা হয়, চরিত্রদোষে দৃষিত হয়, ইহা 
এক প্রকার সাধারণ সংস্কার ছিল। যেস্্রী কীঙ্িবাসের রামায়ণ বা কাশীরামৈর 
মহাভারত পড়িতে পারিতেন, তিনি অতি ব্যাশিকা বলিয়া সকলেরই স্ত্বপার 
পাত্রী ছিলেন। ভেকধারী বৈষ্ণববৈষ্বীগণের মধ্যে কোন কোন বৈষ্বী 
চৈতন্যমস্গল প্রভৃতি পড়িত বলিয়া, স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শেখা স্বণিত বলিয়া 
পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকের! লেখা পড়া শিখিলে কখন বশে থাকিবে না, এ 
যুক্তি তৎকালে সকলের মুখেই ছিল। 
কলিকাতার অবশ্ব! 

পল্লীগ্রামের অবস্থা অতিশয় মন্দ থাকিলেও থাকিতে পারে, কলিকাতার 
্যায় মহানগরী অবশ্ঠ ঈদৃশ অবস্থাপর ছিল না, সহজে এরূপ মনে 'হয়। এখনকার 
কলিকাতা দেখিয়া তখনকার কলিকাতা মনে মনে কল্পনা করা কিছুতেই 
সম্ভব নয়। এখন সমস্ত রাত্রি একা পথে পথে ভ্রমণ করিলে প্রাণের আশঙ্কা 
করিবার কোন কারণ নাই, গেকালে পথে রাত্রিকালে গতায়াত প্রাণসঙ্কটকর 
ব্যাপার ছিল। এখনকার লেগ! পড়ার চচ্চা এবং পথে পথে স্কুল কলে 
পাঠশালা দর্শন করিয়া কখনও মনে হয় না যে, সে সময়ে এমন একটিও 
বিদ্যালয় ছিল ন| যে, সেখানে বালকগণ পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী! হইতে 
পারে। পেকালে কলিকাতার অতি অল্প লোকই ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। 
অনেককাল পর্যাস্ত ইংরাজীর বকেবিউলারি হইতে কতকগুলি বিশেষ্য, 
ক্রিয়াবিশেষণ এবং অবায় শব্ধ শিখিরা “দো ভাষিয়ার' কাজ করাই অনেকের 
লক্ষা ছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাকে যখন ্ুপ্রিমকোর্টসংস্থাপনার্থ উদ্যোগ হয়, সেই 
সময় হইতে কপিকাতায় ইংরাঙ্জীর বিশেষ চচ্চারস্ত হয়। কোর্টে দোভাষিয়া 
: কেরাণী নকলনবিপী প্রন্থৃতি কার্ধ্ের প্রয়োজনবৃদ্ধি হওয়াতে, অনেকে ইংরাজী 
শিখিতে প্রবৃত্ত হন। ফিরিঙ্গী ও আরমাপণিগণ এবং কোন কোন ইংরেজ 
ইংরাজী শিক্ষা দিতেন । যোড়াশাকোতে শেরবোরণ নামে এক জন ফিরিঙ্গীর 
একটি সামান্ত স্কুল ছিল। বিখ্যাতনামা হ্বারকানাথ ঠাকুর তাহারই স্কুলে 
ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করেন । অম্ড়াতগাতে মার্টিন বাউল শিলপরিবারের 
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শিক্ষক ছিলেন। আরাটুন পেট্রূস সাহেবের আর একটি স্কুল ছিল, তাহাতে 
পঞ্চাশ কি যাইট।ট ছাত্র পড়িত। এখানকার ভাল ভাল ছাত্রেরা শিক্ষক 
হইয়াছিলেন। কলুটোলার অন্ধ নিত্যানন্দ সেন মঙ্লিকপরিবারের শিক্ষক 
ছিলেন। সেকালে লেখ! পড়ার উদ্দেশ্ঠ ছিল, হাতের লেখা ভাল করিয়া 
নকলনবিস হওয়া বা খাতাপত্রের হিসাব রাখা; স্ৃতরাং ইংরাজী পড়িয়৷ তাহা 
বোঝা তথন তত আদরের বিষয় ছিল না। বিবাহের সময়ে পাত্রের পরীক্ষা 
হাতের ল্লেখা দেখিয়া হইত। ইংরাঙ্জগী লেখা পড়ার তখন এমনই অনাদর 
ছিল যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন বাইশ বৎসর বয়সে ইংরাজী শিক্ষা আরস্ত 
করেন। যে হিন্দুকালেজের এত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, উহা মহাত্মা 
রাজা রামমোহন এবং হিতৈষী খ্যাতনামা ডেভিড হেয়ারের সংপরামর্শের ফল । 
রাজ! রামমোহন রায়ের কলিকাতায় স্থিতির কয়েক বদর পর, ১৮১৭ খৃষ্টাবে 
&ঁ কালেন্স সংস্থাপিত হয়। পাচ ছয় বমরের মধ্যে উহাতে ষাইট সত্তরের 
বেশী ছাত্রসংখ্যা হয় নাই। দে সময় ইংরাজীশিক্ষাদদানের প্রতি মিসনারি- 
গণের পর্ধান্ত অত্যন্ত ঘ্বণ! ছিল। তাহারা মনে করিতেন, দেশীয়গণকে ইংরাজী 
শিখাইয়া কেবল শঠতা বঞ্চনা শিখান হয়; কেন না তাহারা এই উপায়ে ইংরেজ 
নাবিকগণকে তুলাইপ্র! মগ্তপানাদিতে রত করে, পরিশেষে মাতাল করিয়া 
তাহাদিগের সর্বস্ব হরণ করে। ডক্টর ডফ যে দিন ইংরাজী শিক্ষাদানের 
জন্য স্কুল খোলেন, সে দিন তাহার এক জন প্রচারক বন্ধু এই বলিয়া আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়া! চলিয়া যান, “তুমি সমূদায় কলিকাতা বঞ্চক দুরাত্মাদিগের দ্বারা 
পূর্ন করিবে ।” 

শিক্ষাবিষয়ে ষেমন, চরিত্রবিষয়েও তেমনি কলিকাতার হীনতা! ছিল। সে 
সময়ের অবস্থা আমাদের নিজের কথায় বর্ণন,না করিয়া রাজ! রামমোহন রায়ের 
এক জন শিষ্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি। “রামমোহন 
রায় যে সময়ে কলিকাতায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমূদায় বঙ্গভূমি 
অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে 
সীমান্তর পধ্যন্্ পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের 
যে ব্রদ্ধজান, তাহার আদর ধানে কিছুই ছিল না? কিন্ত দুর্গোৎসবের বলিদান, 
নন্দোত্মবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর ও রখধাত্রার গোল, এই সকল 
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লইয়াই লোকে মহা আমোদে, মনের আনন্দে কাল হরণ করিত। গঙ্গান্ান, 
্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্ঘন্রমণ, অনশনাদি দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়, 
পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণা অঞ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে 
স্থির বিশ্বাস ছিল) ইহার বিপক্ষে কেহ একটাও কথা বলিতে পারিতেন না। 
অল্লের বিচারই ধর্মের পরাকাষ্ঠার ভাব ছিল, অব্রশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূণে 
চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিভ্রকর 
কর্ম ছিল না। *** ব্রাহ্ষণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক 
মোচন করিতেন। তাহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাম্সান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশা- 
কুশী হস্তে লইয়৷ সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ডাল 
মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। * * ইহাতে কেহ বা অখাতির 
ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে বিস্াশূন্য ভট্টাচারধযাদিগকে যথেষ্ট দান 
করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাহাদের আধিপতোর সীথ! ছিল না; 
তাহারা শিষাবিভ্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকে9 পাদোদক দিয়া, 
কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন । * * ক বুলবুলি ও 
ঘুড়ীর খেলা, ুষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ, সেতার ও তবলাতেই তখনকার 
কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাহারা দোলের আবীর খেলার 
হ্যায় নন্দোসবের গোলা হরিদ্র। লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতানাতি 
করিতেন * * | তথাপি অনেক রক্ষা! এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহ।র 
মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় স্ভাতার কলন্ক 
তাহাতে লিপ হয় নাই।” (১) কলিকাতার দুর্নাতিবিষয়ে স্থানাস্তরে যে সকল 
বর্ণন আছে, তাহা আর উদ্ধত কর! গেল না; বণিত অবস্থার সঙ্গে নীতিবিষয়ে 
কি প্রকার হীনতা থাকিতে পারে, তাহা অন্রমান করিয়া বোঝাই ভাল, স্পষ্ট 
বর্ণন গন্থের পক্ষে একান্ত অন্তপষোগী । 
তৎ্ক।লে হিন্দুধর্শের অবস্থা! 

সে সময়ে ধন্মের কি অবস্থা ছিল, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। 
যেখানে লোকের চরিত্রের ঈদুশ হীনতা, সেখানে ধর্্দ অগ্নে পলায়ন করিয়াছেন, 
ইহা আর কে না বুঝিতে পারে ? তবে ধর্ম চলিয়। গেলে অবশিষ্ট থাকে দধর্খের 


5 ১ ) তত্ববোধিনী পর বিকার ১৭৮৭ শকের অগ্রহারণ নংখ্। হইতে গৃহীত | 
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আড়ম্বর) উহা! কত দূর ছিল, তাহাই দেখা আবশ্তক | যেখানে ধর্ম আছে, 
সেখানে চরিত্র আছে; যেখানে চরিত্র নাই, দেখানে বাহ ক্রিয়ার আড়ম্বর 
আছে। জনসমাজে যখন যে ভাব প্রবল থাকে, সমুদায় বিষয় তাহারই অধীন 
'হহইয়। কার্য করে। প্রবলগণ বৃথা অভিমানে স্ফীত, অন্থজীবিগণ প্রভুর নিকটে 
সমূহ নীচতা স্বীকার করিলেও অপরের নিকটে অভিমানরক্ষার জন্য বান্ত। 
এক এক জন আত্মীয় স্বজন পরিবারের নিকট পর্যন্ত এত দূর অভিমানরক্ষার্থ 
ছিলেন যে, এ কালে কোন লোক দে সময়ের লোকদিগকে দেখিলে আশ্শর্য্যা্বিত 
হইতেন। এই প্রবলতর অভিমান ধশ্থান্ুষ্ঠানের গ্ররোচক ছিল। 
ধাহারা পণ্ডিতবাবসায়ী, তাহারা ধনিগণের নিকট ধাম্মিকত। প্রদর্শন করিয়া 
আপনাদিগের মানরক্ষা করিতেন। “থাহারা ব্রাঙ্গণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া 
দন্ত করেন, অনান্থৃত, অনাপৃত, তিরগ্কৃত হইলেও ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করা তাহাদিগের প্রাতঃরুত্য হইয়াছে এবং ধনীদ্দিগেরই উপাসন! আস্তরিক 
ধশ্যাহুষ্ঠান হইয়াছে । কি জানি, তাহারা অহুষ্ঠানের ক্রট দেখেন, এ নিমিত্তে 
কপালে দীর্ঘরেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র এবং তছুপরি গঙ্গান্সানের প্রত্যক্ষ 
চিহুম্বরূপ সিক্ত বন্ড পরিপাটারূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক উচ্ৈঃস্বরে আশীর্বাদ 
করত: উপস্থিত হয়েন।”(১) স্বগৃহে ধাহার। অনচ্চরিত্র, তাহার। শিষাগৃহে 
“হবিপ্ভাশী হইয়া অতি শুদ্ধসত্বরূপে অবগ্থান করেন এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন 
কঠিন নিয় পালনপূর্বরক পরম তপস্বীর ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করেন।”(২) 
এ সকল তংকাপের ব্রাষণ পণ্ডিত ও শিষ্যব্যবসায়িগণের স্বরূপাবস্থার বর্ণন। 
বঙ্গদেশে শান্ত ও বৈষ্ণব, এ ছুই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য । ছুঃখের বিষয় 
এই ফেব মূর্খ ও নীতিহীন ব্যক্কিগণের হাতে পড়িয়া শান্ত ও বৈষ্ণব ধর্শের যে 
বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই এ সময়ে ধর্দসমাজের উচ্ছ্দেসাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। শিয্যব্াবসায়ী গোস্বা মিগণ প্রায়ই মূর্খ, দীক্ষা করাইবার প্রণালীটা- 
মাত্র শিক্ষা করিয়া ধনাঞ্জনার্থ শিষাগণকে মন্ত্র দিতেন। ইন্জিয়বিকারবান্‌ 
বাক্তিদিগকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়া গৃঢ় লীলার কথ। উপদেশ দিতে নাই, 
এ নিষেধ তাহারা কখন কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। স্থতরাং আপনারাও 
সে বিষয়ে যেমন শিথিল ছিলেন, শিষাদিগকেও সেই প্রকার শিথিল করিয়া 


সি তসপীশাশপসসি ০ পি শশটাটিশি ও পিস 


(১) (২) তৰবোধিশী পিক ১৭৯৭ শকের অগ্রহারণ সংখ্যা হইতে গৃহীত। 


অবতরণিকা ৯ 


দিতেন। ইহাতে ফল এই হইত, শাক্তবামাচারী গুরুগণের ছারা যে অনিষ্ট 
সাধিত হইত, বৈষ্ণব গুরুগণ দ্বারাও ঠিক মেই অনিষ্টই সাধিত হইত। শ্বয়ং 
মন্ত্রদাতারাই যখন সাধনবিমুখ, তখন মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কেহই যে সাধনে প্রবৃত্ত 
হইবেন না, ইহা অতাস্ত স্বাভাবিক । তবে ভোগগ্রবৃত্তির প্রাবল্যবশতঃ 
ধর্মের নামে অনদগ্রষ্টানগুলি করিতে অনেকেই কুষ্টিত হইতেন না। রাস, 
দোল, ঝুলন, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অতি আড়ম্থরের সহিত পল্লীতে পল্লীতে গৃহে 
গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। এ সকল কেবল আমোদের উপায় ছিল বলিলেও ঠিক 
বল! হয় না। এই উপলক্ষে কুংমিত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উৎসাহ এই 
সকল অনুষ্ঠানের মূলে ছিল। এতদুপলক্ষে ভদ্রাভত্র সকঙ্গে মিলিয়া অতি 
অশ্রাব্যঙ্গীতাদি-শ্রবণে আমোদ লাভ করিতেন। এইরূপে যুবকগণের 
কথা দুরে থাকুক, নির্দোষ শিশুদ্িগেরও যে কি ঘোর অনিষ্টসাধন করা 
হইতেছে, এ বিষয়ে কেহ জক্ষেপ করিতেন না। বাল্যকাল হইতে 
ঈদুশ অপবিভ্রভাব-মধ্যে লালিত পালিত হইয়া ভদ্রগৃহের শিশুগণও প্রথম 
হইতেই দূষিত কথা ও ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইত। তাহাদের কথা শুনিয়া 
ও ব্যবহার দেখিয়। ভদ্রাভদ্রের যে কোন পার্থকা আছে, তাহ। কিছুতেই স্থির 
করিতে পারা যাইত ন|। 


টে 


ধন্দপিতামহ রাজ। রামমোহন রায় 


( ১৭৭৪--০২৮৩৩ খু) 


ইংরেজজাতির ভ!রতে আগমন ব্রহ্ষজ্ঞানবিস্তারের পক্ষে অনুকূল 

চারিদিকের অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে মাহাআ! রাজা রামধোহন রায় ব্র্গজ্ঞান- 
বিতরণের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হন। তিনি যে সময়ে অত্যুরদিত হন, 
সে সময় ত্রক্ষজানবিস্তারের পক্ষে নিতান্ত অন্থকূল হইয়াছিল। এ দেশে 
ইংরেজজাতির আগমন বিধাতার অপূর্ব অভিপ্রায়সাধন জন্য। সপ্তদশ 
শতাবীর ্রারস্তে জাহাঙ্গীর নৃপতির সাঙ্াজ্যকালে ইষ্টইগ্িয়াকোম্পানীনামক 
স্থগ্রমিদ্ধ বণিক্সম্প্রদায় ভারতের সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া, বোম্বাই, মান্ত্রাজ ও 
কলিকাতায় বাণিজ্যার্থ কা্যালয় স্থাপন করেন। ১৭৫৭ থৃষ্টাবে স্ববিখ্যাত 
পলাশী যুদ্ধে ইহারাই বঙ্গদেশে প্রথম আধিপত্য সংস্থাপন করেন। যে দুর্বল 
পতিত বজদেশকে ভগবান্‌ সমুদায় পৃথিবীর ধর্স্থাপনের জন্য মনোনীত 
করিয়াছিলেন, সেই বঙ্গদেশকে তিনিই ইংরেজগণের প্রথম আধিপত্যের স্থান 
নির্ণীত করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ থৃষ্টাব হইতে ১৮২৫ থৃষ্টা পর্ধ্যস্ত মোগল, 
শিখ, মুসলমান, মহারাষ্ট্র ও অপরাপর রাজগণমধ্যে ক্রমান্বয়ে বিবাদ 
বিসংবাদ চলিতে থাকে । ইংরেজ সেনাপতিগণ এই সকল বিবাদে প্রত্ৃত 
বল ও সামর্থ্য প্রদর্শন করেন। ফলত; খৃষ্টীয়বিধানসমাগমের পূর্ব্বে রোমীয় 
পরাক্রমে যেমন ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা খণ্ডের অধিকাংশ প্রদেশ রোম- 
রাজ্যের সাঘ্রাজ্য-তুক্ত হইয়া যায়, এ দ্বেশসন্বদ্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্রমে 
ইংবেজজাতি এ দেশে একাধিপত্য-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন । কেবল দেশজয় 
নয়, এমন সমুদ্রায় মহান্থভাব ইংরেঞ্জ রাজনীতিজ্ঞগণের অভ্যুদয় হয়, ধাহার। 
তারতের মঙ্গলের জন্য আন্দোলন সমুপস্থিত করেন । | 

রাষমোহনের জন্ম 


রাজ্যসম্পর্কীয় ঈদৃশ অনুকূল সময় সম্মুধে লইয়া, ১৬৯৫ শকে (১৭৭৪ 


ধন্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায় ১১ 


থৃষ্টাকে ) বর্ধমান জিলার অন্তঃপাতী খানাকুলক্ুষ্জনগরের নিকট রাধানগরে 
মহাত্মা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন । 
_ বহুতাবাশিক্ষা! ও তত্বজানচিস্তা 

তিনি বালযকালে দেশীয় প্রথাহথসারে সামান্য বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়া, 
পিত! রামকাস্ত রায়ের অভিপ্রায়ান্গসারে পারস্য ভাষা অভ্যাস করিবার 
জন্য পাটনানগরে গমন করেন। সেখানে তিনি পারসী ও আরবী উভয় ভাম! 
অধায়ন করেন। কখিত আছে ধে, তিনি আরব্য ভাষায় ইউক্রিড ও 
আরিষ্টলকুত গ্রন্থ পাঠ করিয়া! তবজ্ঞানচিস্তায় প্রবৃত্ত হন। এই চিন্তার ফল 
এই হয় যে, তিনি প্রচলিত হিন্দুধন্মের প্রতি আস্থাশূন্ত হইয়া পডেন। তাহার 
মাতামহকুল ব্রাক্ষণ পণ্ডিত । তীহাদিগের কুলপ্রথান্থসারে তিনি মংস্কত শা 
অধ্ায়ন করিলেন । | 

পিতার বিরাগভাজন ও দেশতরষণ 

যখন তাহার বয়স ষোড়শ বংসর, তখন পৌত্তলিক ধশ্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ 
লিখেন, ইহাতে তিনি পিতার বিরাগভাজন হন। পিতার বিরাগ দশন 
করিয়া তিনি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হন এবং তিন বংসর তিব্বত দেশে স্থিতি 
করিয়া বৌদ্ধধন্মের ততান্সন্ধান করেন। এখানে ধন্মসন্বদ্ধে স্বাধীন মত 
ব্যক্ত করিয়া বিপদগ্রস্ত হন, কেবল সে দেশের নারীগণের সদয় ব্যবহারে 
তাহার প্রাণ রক্ষা পার । রাজা রামমোহন এই সদয় ব্যবহার চিরকালের 
জন্য স্মরণে রাখিয়াছিলেন, এবং সহমরণ-প্রস্তাবে নারীঞ্জাতির নঙ্থন্ধে তিনি 
যে অতি উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকে মনে করেন, এই সদয় 
বাবহার তাহার মূল। 

গৃহে প্রতাানয়ন ও পিচাকর্ৃক পুনঃ বর্জন 

যখন তাহার বিংশতি বংসর বমস হইল, তখন পিত| তাহাকে গৃহে 
আনয়ন করেন । তাহার বিদ্যোপাঙ্জনম্পৃহা কোন কালে নিবৃত্ত হয় নাই | ভিনি 
গৃহে আগিয্া ইংলপ্তীর লোকের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহাদিগের 
ভাষা ও রাজনিয়মানি শিক্ষা করিলেন । শ্নেচ্ছগণের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা- 
নিবন্ধন জ্ঞাতিবর্গের অনুরোধে পিতা রামকান্থ “মাবার তাহাকে বর্জন 
করিলেন । 


উ 


১২ চর আচার্ধ্য কেশবচন্ত্ 
বিষয়কার্ধা ' 


এই অবস্থার ধনোপার্জন জন্ভ রার্জকার্ধযয প্রবৃত্ত হইয়। রঙপুরে 
কলেক্টরী কার্ধ্যালয়ে তিনি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। কালেক্টর সাহেব 
তাহাকে এত দূর সম্মান করিতেন যে, তিনি এই অঙ্গীকার লিখিয়৷ দিয়া- 
ছিলেন, “অন্য অন্য কন্মচারীর ন্ায় রামমোহন রার আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান 
থাকিবেন না।” 

পুস্তকা দিপ্রকাশে ত্রহ্মজ্ঞানবিস্তা য় 

১৭২৫ শকে (১৮০৩ থৃষ্টাবে ) রামমোহনের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃ 
বিয়োগের পর হইতে তিনি “ম্বদেশীয় শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য নিষ্পন্ন করিয়। প্রকাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।” ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খুষ্টাব্ধে) ৪১ বৎসর বয়ংক্রমে 
কলিকাতায় আপিয়া তিনি পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে ও পুস্তকাদিপ্রকাশ দ্বারা 
্রহ্ষজ্ঞানালোকবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। 

মহানুভাব ইংরেজগণের দ্বারা দেশের ভাবী উন্নতির সৃ্প।ত 

এই নময়ে অনেকগুলি মহানুভাব ইংরেজ ভারতের কল্যাণার্থ সমবেন্ত 
হন। এবং তাহাদিগের দ্বারা এ দেশের ভাবী উন্নতির হৃত্রপাত হর। 
স্থবিখ্যাত সংস্কৃতজ কোলক্রক, চিরম্মরণী় উইলসন, অদ্বিতীয় ুৃতবিগ্য জেম্স 
মিল, নার উইলিননম জোনস্, মেকলে, সার হাইডইষ্ট ও আডাম সাহেব 
এবং অন্যান্ত মহোদয়গণ ভারতের উপকারী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগনা । 
এতদ্াতীত স্রীসটীয় ধর্মগ্রচারক স্থপ্রপিদ্ধ কেরি, ওয়ার্ড ও মার্সমান সাহেব 
ইংরেজ রাজপুরুষগণের অনুমতি প্রাপ্ত না হওগাতে, শ্রীরামপুরে ধশ্মপ্রচারাদি 
দ্বারা কন্যাশপাধনে নিযুক্ত হন । 

বেদান্ত প্রচারে পৌন্তলিকধর্পের বিরুদ্ধতা ও তৎসন্বজে বাদানুবাজ 

মহাত্মা রাজা:রামমোহন প্রথমতঃ পারশ্ত ভাষায় পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধে 
খন্ধ লিখিয়াছিলেন; ইহার পর কঠোপনিষৎ, বাজসনেয় সংহিতোপনিষং, 
তলবকারোপনিষ২, মাতুকোপনিষ ও মুণ্ডকোপনিষং, এই পাচখানি 
উপনিষদের মৃল ভাষ্বসহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ১৭৩৭ শকে 
বেদান্তস্থত্রের বাঙ্গালা অর্থ প্রকাশ করেন। এই সকপ গ্রন্থ-গ্রকাশে 
মহান্দোলন উপস্থিত হয়। প্রথমত: এক জন ভট্াচার্যা বেদাস্তচক্্রিকা 
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নামক পুস্তক লিখিয়া তাহার মতের প্রতিবাদ করেন। ১৭৩৯ শকে তিনি 
উহার থণ্ডন করেন। এক জন গোস্বামী সাকারোপাদনাপ্রতিপাদনার্থ 
যে গ্রন্থ লেখেন, ১৭৪০ শকে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। ভাত্ত সহ 
বেদাস্তস্থত্রের মূলও এই শকে মুদ্রিত হয়। ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাজালাভাষায় 
ত্রন্মোপাসনার অবতরণিকা ও ১৭৪২ শকে কবিতাকারের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর 
প্রকাশ করেন। ১৭৪৩ শকের চৈত্রমাসে (১৮২২ খ্ৃষ্টাকে ) সংবাদপত্রে ত্রক্ষ- 
জ্ঞানবিরোধী যে চারিটী প্রশ্ন প্রকাশিত হয়, ১৭৪৪ শকের বৈশাখ মাসে 
( ১৮২২ খৃষ্টাব্ে) তিনি তাহার সছুত্বর দেন। এই উত্তরের প্রতিবাদ পাষণড- 
গীড়ন এবং পাষগুপীড়নের প্রতিবাদ পথ্যপ্রদান ১৭৪৫ শকে তিনি প্রকটিত 
করেন। এই সময়ে বেদ ও কণ্মহীনগণের ব্রন্জ্ঞানে অধিকার নাই বলিয়া 
স্বত্রক্ষপা শাস্ত্রী যে বিচার উত্থাপন করেন, রামমোহন তাহার উত্তর সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজীতে দেন । ১৭৪৮ শকে মাজ্জাজস্থ শঙ্কর শাঙ্গীর 
বিতর্কের প্রতিবাদ করেন। তাহার প্রচারিত উপনিষৎ প্রভৃতি অনেকগুলি 
গ্রন্থের ইংরাজীতে অন্রবাদ তিনি আপনি করেন। 
খ্ীষ্টানগণের সহিত বাছানুযাদ 

খরীষ্টানগণের সহিত তাহার অনেক প্রকাশ্য বাদানুবাদ হয়। এই বাদান্ুবাদ 
যথাযথ চলিতে পারে, এজন্য তিনি বাপ্রিষ্ট গিশানারী আডাম সাহেবের নিকটে 
গ্রীক এবং হিক্র ভাষা শিক্ষা করেন | শিক্ষাকালে তিনি আডাম সাহেবের 
মন ত্রত্ববাদ হইতে নিবৃত্ত করিয়। একত্ববাদে আনয়ন করিয়াছিলেন। 
১৭৪১ শকে ( ১৮২০ শ্্ীষ্টাকে ) তিনি “স্থখশান্থির পথপ্রদর্শক গ্রীষ্টের উপদেশ” 
নামে ইংরাজীতে গ্রন্থ প্রচার করেন, ইহাতে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাহাকে 
কঠোররূপে আক্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে মিশনারিগণ সহ তাহার বিশেষ 
বিচার হয়। গুরুপাদুকা, ইংরাঙ্গী বাঙ্গালাতে গায়ত্রীর অর্থ, গৌড়ীয় ভাষায় 
বাকরণ ইত্যাদি আরএ বনু গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন । পু 

সহষরণ প্রথা-শিবারণ ও হিন্দুম্বীগণের দায়াধকারদি 

সহমরণে কি প্রকার অত্যাচার হইত, তাহ| তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। 
তাহার দয়াপ্রবণ চিহ এই প্রথা-নিবারণ জন্ক “উদ্দীপ্ত হইয়া, ১৭৩৯ শকে 
একপানি, ১৭৪১ শকে আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়া, শাস্মমতে উহার অপিন্কত। 


৬ 


১৪ আচার্ধা কেশবচন্ত্ু 


এমনি করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, ১৭৫১ শকে ( ১৮২৯ স্রীষ্টাকে ) তদানীস্তন 
চিরন্মরধীয়, দেশের সর্ববিধহিতকল্পে সদা উদ্যুক্ত, বিদ্যোৎসাহী গবর্ণর শ্রীযুক্ত 
লর্ড বেটিস্ক রাজনিয়ম দ্বারা সহমরখপ্রথ! নিবারণ করেন। রাজ! রামমোহন 
রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। হিন্দুস্ত্রীগণের দায়াধিকার, দায়তত্ব 
ও ব্যবহারতত্ব বিষয়েও তিনি গ্রন্থগ্রণয়ন করেন।' 
দেশীয়লেকের বিদ্যা শিক্ষাবিষয়ে উদারভাব 

দেশীয় লোকের বিগ্ঠাশিক্ষাবিষয়ে তিনি উদার ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। 
ডাক্তার ডফ যদি তাহার সাহায্য না পাইতেন, তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
এ দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন নাঁ। বাইবেলপাঠে যে প্রকার 
কলের বিদ্বেষ ছিল, রাজা রামমোহন নিজদৃষ্টাস্ত ও পুত্র সহ স্বয়ং ডফের 
বিদ্যালয়ে উপস্থিতি দ্বারা উহা অপনয়ন না করিলে, এ দেশে হয়ত আজ কেন 
বাইবেল স্পর্শ করিত না। | 

বস্তা যাষ্ট গ্প্রচলন 

দেশীয় ভাষার এখন যে এত উন্নতি, তাহা তাহারই জন্য । তিনিই 
বঙ্গভাষায় গদ্যপ্রচলন করিয়া, বাাকরণ লিখিয়! উহ্হার ভবিষ্যৎ উন্নতির হুত্রপাত 
করিয়৷ গিয়াছেন। 

মাক্মীয়সভ। স্বপন, ১৮১৫ খুঃ 

১৭৩৭ শকে (১৮১৫ থুষ্টাবধে) তিনি মাণিকতলার উদ্যানবাটীতে 
“আত্মীয়লভা' নামে একটি সভ। স্থাপন করেন। এই সভায় শিবপ্রসাদ মিশ্র 
শারদীয় শ্লোক পাঠ এবং গোবিন্মমালা নামক এক ব্যক্তি সঙ্গীত করিতেন। 
তাহার কতিপয় বন্ধু এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় 
আপিলে অনেকে তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন; এই সময়ে চারিদিকে 
তাহার অপবাদ ঘোষিত হওয়াতে, একে একে তাহাকে সকলে ত্যাগ করিলেন। 
ধাহারাঃও বা স্থার্থান্থরোধে সঙ্গে বহিলেন, তীহারাও পরোক্ষে তাহার নিন্দায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। জয়কৃষ্ণ সিংহ নামক এক বাক্তি এইরূপ অপবাদ রটাইলেন 
যে, আত্মীয়সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে। আত্মীয়সভার সম্পাদক, 
রামমোহন রায়ের নিকটে অপৌত্তদিকতা এবং ধনবান্‌ হরিমোহন ঠাকুরের 
নিকটে বৈষ্ণবত্ব প্রদর্শন করিতেন । তাহার বিরুদ্ধে ধন্দরসভা সংস্থাপিত হইয়া 
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এমনই আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, ধাহারাও তাহার প্রতি আত্বীয়ত। প্রদর্শন 
করিতেন, তাহার! একে একে সেই সভায় গিয়া যোগদান করিলেন । এ সময়ে 
পুস্তকযোগে পৌত্তলিকতাখগ্রন ও তাহার আত্মমতস্থাপন ভিন্ন অন্ত কোন উপায় 
ছিল ন।। 
বীষ্টানদিগের ধর্শোপদেশ-ছষণ 

আজ পর্যন্ত একটি উপাসনাগৃহ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া, হরকরা নামক 
সংবাদপত্রিকার আফিগগৃহসংলগ্ন গৃহে আডাম সাহেব ধর্ম্মবিষয়ে যে উপদেশ- 
দান করিতেন, বন্ধুগণ সহ তিনি সেই উপদেশ শুনিতে যাইতেন। 

উপানন1সমাজ-প্রতিষ্ঠা 
_ তারার্টাদ চক্রবপ্ী ও চন্্রশেখর দেব তাহার প্রিয় অনুযায়ী ছিলেন। তীহারা 
এক দিন ছুঃখিত হইয়া বলিলেন, ধর্োপদেশলাভের জন্য বিদেশীয়ের শরণাপর 
হওয়া নীচতা। বেদাদি-ধর্মশান্্-শিক্ষা ও পরমার্থতত্ব আলোচনার অন্ত 
একটা সম্পূর্ণ দেশীয় সভা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাব রামমোহনের 
হৃদয়ানুরূপ হওয়াতে, কতিপয় বন্ধুর নিকটে সভাস্থাপনের ইচ্ছা জাপন করেন। 
১৭৫০ শ্রকে (৬ই ভাদ্র) (১৮২৮ খুষ্টান্দের আগ মাসে ) মাণিকতলা 
্বীটস্থিত কমলবস্থর বাটাতে উপাপনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; প্রতি শনিবার 
তথায় উপাপনা হইতে লাগিল। এখানে এক বংসরকাল মাত্র উপাসনা 
হইয়াছিল। 
্রাহ্মদমাজগৃহ-প্রতি্ঠা ও তৎকালীন সামাজিক উপাসনা- প্রণালী 

বংসরাস্তে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে ( ১৮৩০ গ্রীষ্টাবে জানুয়ারী মাসে ) বর্তী- 
মান ব্রাঙ্মদমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শনিবারের পরিবর্তে বুধবার উপাসনার 
দিন নির্দিষ্ট হয়। “সমাজদিবসে হূর্ধ্যান্তের কিম্ংকাল পূর্বে ইহার ( ত্রাক্মদমাজ- 
গৃহের ) এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, সেথায় কেবল ব্রাহ্মণের! যাইতে 
পারিতেন। তং্পর তাহার থে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে প্রীযুক্ত 
অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য উপনিষদের ব্যাখ্য। করিতেন; তদনম্তর শরীুক্ক রামচ্র 
বিষ্তাবাগীশ বেদাস্তহ্থত্রের ভাত ব্যাখ্যা করিতেন ও মধ্য মধ্যে নূতন ব্যাথ্যান 
রচনা করিয়াও পাঠ করিতেন। তংপর ব্রর্থপঙ্গীত হইয়। সভা ডঙ্গ 
হইত।” 


১৬ .. আচার্য কেশবচন্দ্র 


্রাহ্মদমাজরঙ্ষার্থ অর্থানুকুল্য 

“ব্রাঙ্মমাজের গৌরব-রক্ষার জন্য রামমোহন বায় বর্ষে বর্ষে ব্রান্ধণ- 
পণ্তিতদিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জন্ত সমাজের অনেক বায় হইত। 
সমাজের ব্যয়নির্ববাহজন্য টাকীনিবানী শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী, রামক্কষ্ণপুর- 
নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মন্্িক, কলিকাতানিবাপী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রাজরু্ণ পিংহ এবং তেলিনীপাড়া- 
নিবাসী শ্রীধুক্ত অক্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের! রামমোহন রায়কে অর্থ 
দিয়া আন্কৃলা করিতেন ।” | 

রাজোপাধিপ্রাপ্তি ও বিলীতগমন, ১৮৩১ খুঃ 

এত দিন যে জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহার এইরূপে স্থামিত্ব দর্শন 
করিয়া, তিনি তাহার ইউরোপে গমনের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার এই 
উপযুক্ত সময় মনে করিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্ুত পূর্বাধিপতি বাৎসরিক 
বৃত্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ব করিয়া অরুতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। অকৃতকাধ্য 
হইয়াও রাজা! রামমোহনকে রাজোপাধিপ্রদানপূর্বক বৃত্তিবৃদ্ধির জন্য যত্ব করিতে 
ইংলগ্রে প্রেরণ করেন । তিনি ১৭৫২ শকে চৈত্র মাসে (১৮৩১ খ্রীষ্ঠাবে ) 
এল্বিয়ম্‌ নামক মমুদ্রপোতে রাজারাম রায়, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রামহরি 
মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়! ইংলগ্ডে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ধনী বিদ্ধান্‌ 
ধাশ্মিক মকল লোক কক অতি আদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।' তাহার 
সঘ্যবহার ও শীলতায় সকলেই তাহার 'প্রতি সমধিক আকুষ্ট ,হন। ভারতবর্ষের 
শাসনবিষয়ে রাজপুরুষের! তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা! করেন, তাহাতে তিনি যে 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা সকলে অতীব পরিতৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত অধীশ্বরের যে কাধ্যার্থ তিনি গমন করিয়াছিলেন, 
তাহাতেও তিনি সফলমনোরথ হইলেন । 

ফরাসীদেশে গমন ও ইংলণ্ডে প্রতাগষন 

১৭৫৩ শকে (১৮৩১ থৃষ্টাবকে) শরংকালে তিনি ইংলগড হইতে ফরাসী দেশে 

গমণ করেন। তথায় সাদরে গৃহীত ও সম্মানিত হইয়া, শীতকালে ইংলপ্ডে 


্রত্যাগমনপূর্ববক, বেফোর্ড'স্কোয়ারে তাহার বন্ধু কৰিকাতাস্থ হেয়ার সাহেবের 
ভ্রাতার গৃহে অবস্থিতি করেন। 


ধর্মপিতামহ রাজ! রামমোহন রায় ১৭ 
বরগ[রোসণ, ১৮৬৩ ধু; 


সেখানে অসুস্থ হইয় ব্রিষ্টলে আইসেন। এখানে আগিয়া নয় দিন পরে 
জর হয়। প্রিচার্ড এবং কেরি নামক ছুই জন চিকিৎসক চিকিংসা করেন। 
ইহাতে রোগের কোন প্রতীকার হইল ন|। ১৭৫৪ শকের আশ্গিন 
মাসে (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্বের ২৭শে সেপেন্বর ) উনবষ্টিবংসর বয়ংক্রমকালে 
তিনি ইহলোক হইতে অবস্ৃত হইলেন এবং জীবিতকালের তাহার 
অভিলাষান্গযায়ী মিস স্কেটলপ্রদত্ত একখণ্ড নিষ্কর ভূমিতে তাহার সমাধি 
হয়। 

রাজ। রামমোহন রায়ের ত্রন্গধন্ন-_একেম্বরযাদ 

আমাদিগের ধর্মপিতামহ ধর্্সন্বদ্ধে কি মহাপরিবর্তন আনয়ন করিলেন, 
এখন তংসন্বন্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তিনি এক 
নিরাকার নিবিকার ঈশ্বরের ধ্যানাগচিন্তনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জন্য হ্বর্গ হইতে 
নিযুক্ত । সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে 
ভ্রাতৃত্বান্থভব করাই তাহার নিয়োগপত্রের নিবন্ধন । একার্ধা যে তিনি অতি 
সচারুরূপে শিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন 
মহাত্ম! স্বর্গ হইতে প্রেরিত হন, তিনি আপিয়া পূর্বব ধ্দবিশ্বাস ও শাস্মাদির 
উচ্ছেদসাধন করেন না, পূর্ণ করেন, এ সত্য রাঙ্গা রামমোহন রায়ের জীবনে 
বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তিনি দেশীন বিদেশীয় ধন্মশ|খদমূহকে একেশ্বরবাদ- 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। যদি সকল জাতি, সকল 
সম্প্রদায়কে একীভূত করিবেন বলিম়। তিনি আইসেন নাই, তথাপি একেশ্বর- 
বাদের ভূমিতে সকপের সঙ্গে ভ্রাতত্ে সশ্মিপিত হইবেন, ইহা তাহার জীবনের * 
লক্ষ্য ছিল। দেশ, জাতি ও সন্প্রদায়ভেদে লোকে স্ব স্ব ভূমিতে অবস্থান 
করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; একেশ্বরবাদসগ্বন্ধে তাহাদের কোন বিরোধ হইতে 
পারে না বলিয়া, তাহাদিগের সহিত তিনি ভ্রাতত্ববন্ধন অনুভব করিঢেতন। 
স্বদেশীয় একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবে আচরণ (১) বিদেশীয় একেশ্বর- 
বািগণকে 'প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা” ( ২ ) স্বদেশী, বিদেশীয় অনেকেশ্বরবাদিগণের 
প্রতি 'করুণা করা” (৩) কর্তব্য বলিয়া তিনি উপদেশ দিয়াছেন, এবং আপনি 


(১) (২) (৩) রাগগোহন রানের *প্রার্থনাপত্র” পুত্তিকা হইতে উদ্ধত। 


৩ 


১৮ আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


তদস্টদারে চলিয়াছেন। এইরূপে চলিয়াছেন বঙিয়াই তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহার পরলোকগমনের পর গ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান ও হিন্দু সকলেই 
তাহাকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবেন, অথচ তিনি কোন 
সম্প্রদায়ের নহেন। কি একেশ্বরবাদী, কি অনেকেশ্বরবাদী, কি বুদ্ধবাদী, কি 
স্বভাববাদী, কি পৌত্তলিক, কেহই বিচারতঃ তাহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনার 
বিরোধী হইতে পারেন না, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কেন না "প্রত্যেক 


দেবতার উপাসকের! সেই সেই দেবতাকে জগংকারণ ও জগতের নির্বাহকর্তী 


এই বিশ্বাসপৃর্ধক উপাসনা করেন ।” (১) 


র।মমোহনের মতে ব্রঙ্গে।পাসন! 


তিনি হ্বদেশীয়গণকে বেদান্ত-প্রতিপাগ্ ধর্শে আনয়ন করিতে যত্ব করিয়া- 
ছেন। বেদাস্তমতে ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্জেয়, তিনি সত্তামাত্রে জেয, এই মত 
তিনি দৃটরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন । “যে স্থলে ( বেদে ) অগোচর অজ 
শবে কহেন, সে স্থলে তাহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ 
কোন মতে জ্ঞেয় নহে । আর যেস্থলেজ্জেয় ইত্যাদি শবে কহেন, সে স্থলে 
তাহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাং পরমেশ্বর আছেন, ইহ! বিশ্বের অনির্বচনীঘ 
রচন| ও নিয়মের ছারা নিশ্চয় হইতেছে ।”(২) এই ম্বরূপতঃ অজ্ঞেয় অথচ 
সত্তামাত্রে 'জগতের কারণ ও নির্বাহকর্ত'( ৩) রূপে লক্ষিত ঈশ্বরের 'শাস্বতঃ ও 
যুক্তিত; চিন্তন' (৪) তাহার মতে ঈশ্বরোপাসনা ছিল। 'তুষ্টির উদ্দেস্টে যত্ব'( ৫) 
'পরক্রদ্ষবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তি”, ৬) এই ছুই প্রকারের উপাদনার মধ্যে 
'পরক্রদ্ষবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকেই? (৭) তিনি আত্মপক্ষে উপাসনা বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । “ইন্দ্রিযদমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্বু( ৮) 
ইহাই ্রাহার “উপাসনার আবশ্যক পাধন'( ৯) ছিল। “উপনিষদাদি' ( ১০ ) 
শবের মধো হ্তি স্ৃতি তত্ত্রাদিও আছে । পরমাত্মতত্ববিষয়ক যে কোন শাস্ 
হউক, তদবলম্বনে পরমাস্মচিন্তা “উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্বের'( ১১) অর্থ । 
এতন্মধো-_স্ধা চন্দ্র বাস্ু প্রভৃতি হইতে যে উপকার হইতেছে, উহা 
ঈশ্বরাধীন__এ চিস্তাও অষ্টভূত। ও তং সং ("মগ স্থিতি প্রলয়ের বর্তী 


টং )১-0১১) রাষমোহনের “অনুষ্ঠান” পুত্তিকা হইতে উদ্ধত। ূ 


ধশ্মপিতামহ রাঁজ। রামমোহন রায় ১৯ 


সেই সভ্য*)( ১) এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” (“একমাত্র অদ্ধিতীম বিশ্বব্যাপী 
নিত্য”) (২) এই ছুইটি বাক্য একত্র বা পৃথক্‌ পৃথক্‌ গ্রহণপূর্বাক শ্রবণ ও 
চিন্তন সংক্ষেপ উপাননা। 'নমন্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়'( ৩ ) ইতঢাদি 
মহানির্বাণতন্ত্রোজ ব্রঙ্গাস্তোত্র তৎকালে উপাসনার অঙ্গবূপে অবিকল পঠিত 
হইত। পর সময়ে উহা পরিবত্তিতাকারে ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইয়াছে । 


উপাননার প্রাথমিক অবস্থা ও উন্নত অযস্থ! 

উপাসন! ও “আত্মসাক্ষাৎকার”( ৪) এ ছুই তাহার নিকটে সম্পূর্ণ স্তর 
ছিল; জগতের স্থ্টি, স্থিতি ও লয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া পরমাত্মতত্বালোচনা 
উপাপনা । এই চিস্তা পরোক্ষ, সুতরাং ইহার নাম তিনি “পরম্পরা উপাসনা" (৫) 
অর্পণ করিয়াছেন। যত দ্দিন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় জগতের প্রতীতি বিন 
হইয়। সত্তামাত্র ক্কত্তি না পাইতেছে, তত দিন আত্মসাক্ষাৎ্কার অসম্ভব । এই 
আত্মসাক্ষাংকারের উপায়সন্বদ্বে তিনি এইরূপ বলিম্বাছেন, “জগতের সি 
স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়। আত্মাই সত্য হয়েন, 
নামরূপময় জগং মিথ্যা হয়, ইহার অন্গকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহুকাল 
বহু যত্বে আম্মার সাক্ষাৎকার কর্তবা।”( ৬) যত দিন আত্মসাক্ষাৎকার না 
হইতেছে, তত দিন "ত্রদ্গসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্ব 
যে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহাকে দেই সেই রূপে বাবহার করিতে 
হয়।”( ৭) রাজা রামমোহন রায়ের এই লমকল কথাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় 
মে, তিনি বেদান্থমত গ্রহণ করিতে গিয়া শ্রামচ্ছঙ্করাচার্ধোর অন্গসরণ 
করিয়াছেন । 

শঙ্করাচাযোর অনুসরণ ও" ম্বাতন্ব 

একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরপ্রতিপাদন এদেশে শঙ্করাচারধ্যই করিয়াছেন, 
স্থতরাং এ বিষয়ে রামমোহন রায় শঙ্করের অন্থসরণ করিতে কেনই বা কুষ্ঠিত 
হইবেন? তবে তীহার অনুসরণ স্বাধীন ছিল, কেন না শঙ্কর প্রচলিত 
পৌন্বপিক উপাপনার ভিতরে অদ্বৈতবাদ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া সন্ধষ্ 
হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন পৌন্তলিকতার উচ্ছেদসাধন করিয়। একমাস 
আল শশা 

(৪8) -(৭) রামঘোহদের "ততো সহিত বিঠার* পুত্তক হইতে উদ্ধাত। * 


২০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


অধ্থিতীয় ঈখবরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । যদিও তিনি প্রন্মভিরর 
অন্য বস্তুর বাস্তবিক সত্তা শ্বীকার করিতেন না, এবং যত দিন আত্ম- 
সাক্ষাংকার না হয়, তত দিন ত্রদ্ধের সত্ব! আশ্রয় করিয়া সেই বস্তসমূহ 
যে যে রূপে প্রকাশিত, সেই সেই রূপে তাহাদিগকে গ্রহণ. করিতে হইবে, 
এইরূপ তিনি নির্ধারণ করিয়াছেন, তথাপি একপ নির্ধারণ করিয়া! তিনি অস্ততঃ 
যতকাল আত্মসাক্ষাৎকার ন! হয়, তত কালের জ্ন্ত আপনাকে এবং অপরকে 
অধবৈতবাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন । 
শান্ত ও যুক্তির ভিত্তির উপর ধর্পস্থাপন 

প্রতিব্যক্তির আচরণ নিয়মিত হইবার পক্ষে তিনি এই শাস্ত্রীয় নিয়ম অন্থলরণ 
করিয়াছেন, “কলাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে, সেইরূপ পরকেও দেখিবেন; 
সখ দুঃখ যেমন আপনাতে হয়, সেইরূপ পরেও হয়, এমত জানিবেন।৮( ১) 
তিনি তাহার সমূদায় সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও যুক্তির উপরে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ 
করিতে গিয়া! তাহাকে অনেক সময়ে ক্লেশে নিপতিত হইতে হইয়াছে? কিন্ত 
আর কোন গতাস্তর নাই বলিয়া নিপুণতাসহকারে এই ছুইয়ের উপরে তিনি 
সমানে নির্ভর করিয়াছেন । ইনি শাস্প্রণে তবর্গকে 'ভ্রমপ্রমাদরহিত' (২) বলিয়। 
স্বীকার করিতেন, অধিকারিভেদে শাস্মসমূহের ভিন্নত। মানিয়! স্বমতবিরোধী 
শান্তসকলের সম্মান রক্ষা করিতেন। সর্ববিধ শাস্ত্রের প্রতি সম্মাননাবশতঃ 
ইনি পরমান্মপ্রতিপাদক তম্ত্গুলিকেও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এ 
সকলের মধ্যে যে সমূদায় অত্যন্ত উদ্বেগকর মত আছে, সে গুলি তততৎ শাস্ের 
দিদ্ধান্তাবলম্বনে 'লোকরঞ্নমাত্র'( ৩) বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রচলিত 
শাস্তের কোন এক শাস্্ম অবলম্বন করিয়া চলা তিনি স্বেচ্ছাচার-নিবারণের উপায় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি মহধি ঈশাকে অতীব ভক্কিনয়নে দর্শন 
করিতেন, শাস্প্রবক্তা শিবাদির প্রতিও তাহার ভক্তির ক্রটি ছিল না) কেন না 
“হরি হরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু যে স্থানে আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তকে তাহাদের নাম-গ্রহণ হইয়াছে, তথায় ভগবান্‌ শব কিংবা 


পিপিপি পাপ পিস শা 





(১) রামমোহনের "প্রর্থরাপর" পুস্তিগ হইতে উদ্ধত। 
(২) রামসোহুনের "গোস্বামীর সহিত বিচার” পূত্তক হইতে উদ্ধাত। 
(৩) রামমোহনের “কুলাপর্ব হত" পৃন্তিক! হইতে উদ্ধত। 
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ধ্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়: | ২১ 
পরমারাধাশবপূর্র্বক তাহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন ।”(১) 


ঈশ্বরকে রাঙ্জগতাবে দর্শন | 

রাজ| রামমোহন ঈশ্বরকে রাজভাবে দর্শন করিতেন । তিনি রাজদর্শনের 
উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মাণিকতলা হইতে বন্ধুবর্গ সহ পদত্রজে 
সমাজে গমন করিতেন । 

খীষ্টধর্মসম্পকাঁয় যত 

এ কথা! সত্য, আমাদিগের ধন্মপিতামহ শ্বদেশীয়গণের নিকটে বেদাস্ত ও 
তদম্কুল শাস্রসমূহযোগে ব্রহ্ষজানবিজ্তার করিয়াছেন; কিন্তু বিদেশীয় শাস্্সমূছের 
প্রাতি তিনি কখন উদাসীন ছিলেন ন| | খ্রীষ্টবাদিগণের ত্রিত্ববাদ এবং মতভেদ- 
দর্শনে তিনি তগ্নিরসনার্থ বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহার উদারচিত্ত 
কখন স্বীষ্টের প্রতিকূল হইতে পারে নাই। তিনি মূল ভাষার "ধাইবেল পাঠ 
করিয়! দেখিলেন, খ্রীষ্টানগণ কল্পিত মতসমূহ ছারা গ্রীষ্টের প্রক্নত মহত্ব ও গৌরব 
আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। স্থতরাং তিনি ত্রীষ্টরের উপদেশাবলি সংগ্রহ করিয়া 
মুদ্রিত করিলেন।( ২) বাইবেলের অন্তান্য অংশ বাদ দিয়া, কেবল উপদেশগুলি 
মুত্রিত করাতে, খ্রীষ্টানমিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল বিচার সমূপস্থিত হয়; এবং এই 
বিচারেই (৩) গ্রীষ্টদর্মপম্প্কীয় তাহার মতগুলি পরিষ্কিতরূপে জনসমাজ্ের 
নিকট প্রচারিত হইয়! পড়ে । আমরা সংক্ষেপে তাহ।র মতগ্তপি এইবপে সংগ্রহ 
করিতে পারি। তিনি শ্বীষ্টের উদ্ধারকৃত, মধ্বন্তিহ্,। এবং অপরের পাপের 
জন্য ক্ষমাপ্রার্থয়িতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন, মুষা প্রভৃতি 
সমূদায় মহাজনগণেরই উদ্ধারকর্তৃত্বাদি ছিল, খ্রীষ্টেতে এ সকল সম্বন্ধে অবশ্য 
বিশেষত্ব আছে। খ্রী& উদ্ধারকর্তা বলিয়া ঈশ্বর নছেন।; তিনি যাহা শিক্ষা 
দিয়াছেন, তাহার অন্ুবর্তনে উদ্ধার হয় বলিয়া তাহার উদ্ধারকর্তৃত্ব। ঈশ্বরের 


(১) রামযোহনের “কবিতাকরের সহিত বিচার" পুম্তিক। হইতে উদ্ধত। % 

(২) 175 51650610501 16505, 00৩ 0145 1০ 78205 7190 112191)11563535 : 
(00700664 ?০7) 076 30086 ০1 075 6৬ 16512076100) 850110৩৫ 
0০1১৩ 0001 7৮916611515) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 

(৩) 40 80621 00 0175 0170150157) ০১০৮11০ /7 466006 01 0176 চ5061915 
০৫ 15505 1, 11. 111, এবং [105 001010)07) 09515 ০01 11104099190) 9174 
00115091115 ০৫ (71767/0151 ০0100%615)) প্রন্থথয় ই্টশ]। 


২২ ্‌ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


ইচ্ছা গ্রীষ্টের মধা দিয়া অহুযায়িবর্গের নিকটে প্রকটিত হয় বলিয়া তিনি ্রীষ্টের 
মধাবর্ঠিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । থ্রীষ্টের শোণিতে পরিত্রাণ হয়, এ কথা সত্য না 
হইলেও, ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনার্থ তিনি যে জীবনদান করিয়াছেন, তজ্জন্য 
তাহার অপরের পাপক্ষম।র নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার বিশেষ অধিকার উপস্থিত 
হইয়াছে, ইহা। সত্য । যে সকল ব্যক্তির তিনি মধ্যবর্তী, তাহাদিগকে জীবিত 
সময়ে তিনি শিক্ষা দিলেন, এবং মৃত্যুর অন্তে অন্থতপ্ত ব্যক্তিগনের পাপক্ষমার্থ 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার জন্য আপনি বলি হইলেন। ইশা কখন 
ঈশ্বর নহেন, তাহার নিজের মুখের কথাতেই তাহার ঈশ্বরাধীনত্ব নুম্পষ্ 
প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরের পুত্র । ' ধর্দশশাস্ত্বে অপর সমূদায় সাধু 
মহাজনগণকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হইয়াছে, তবে তাহাদিগের সকলের হইতে 
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্থস্বীকারধ্য । পবিত্রাত্মার কোন স্বতন্্ ব্যাক্তিত্ব নাই, তিনি 
ঈশ্বরের প্রভাব ও শক্তিমাত্র। পরিত্রাণ কেবল ঈশাতে বিশ্বাস করিলে হয় 
না, প্রার্থনা ও বাধ্যতা পরিজ্রাণের হেতু। শ্বীষ্টধর্খের তত্বনিরূপণ করিতে গি়া, 
আমাদিগের ধর্মপিতামহ স্রীষধর্শশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়াগুলির সত্যত্ব স্বীকার 
করিয়াও, স্রীষ্টের জীবন ও উপদেশকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
মুসলমানধন্মসম্পকাঁয় মত 

মুসলমানধর্মবিষয়ে যে গ্রন্থ (১) পিখেন, তাহাতে অলৌকিক ক্রিয়ার প্রতি 
বিশ্বাস অস্বীকৃত হইয়াছে । মুলমানধর্মের বলপূর্ববক ধর্গ্রহণ করান, এবং 
বিধশ্মিগণের বধ বন্ধন উৎপীড়নাদির তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন । মোহম্মদ 
পেষ ৫প্ররিত, এ কথা তিনি অস্বীকার করিয়া, তাহার পরেও নানা দেশে 
প্রেরিতবিশেষের অভ্যুদয় হইয়াছে দেখাইয়াছেন। ধর্খের নামে ধন্মাস্তরাবলম্বী 
লোকগণকে ত্বপা করা বা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা কখন সমুচিত 
নয়) তাহার কারণ এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যখন এই সকল লোকের 
প্রাতিৎ পারলৌকিক শান্তি পিখিত আছে, তখন ইহলোকে তাহাদিগকে তজ্জন 
শান্তিদান করিবার কাহারও অধিকার নাই। 

. একেস্বরবাদের ভূষিকে সমূদায় ধর্মের ইক] 
তিনি 'তোহফতুল মোহদীনের, প্রথমভাগে এইক্জপ লিখিয়াছেন, “ 


৮৮১ পেশা 


(১) “তোহফতুল মোহদীন*। 
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হিন্দু মোদলমান তরীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্দশাস্ত্ের গুঢ আলোচনা 
করিয়৷ দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপান্ত, এই মূল 
মতে সকলের এঁক্য আছে, কেবল অবাস্তর ভেদ লইয়া বিবাদ বিসংবাদ |” 
আমাদিগের ধর্মরপিতামহ এইজন্ত একেশ্বরবাদের ভূমিতে সমূদায় র্দের 
লোককে এক করিতে যন্ত্র করিয়াছেন । ত্বীহার এই যত্ব, সমাজসম্পর্কে তিনি 
যে ট্রষ্টডীড( ১) করিয়! যান, তাহাতে হম্প্ প্রকাশিত আছে। 


(১) ১৭৭২ শকের মাধ মানের ৯, সংখা তত্ববোধিনী পর্জিকার মুল টাটডীড প্রকাশিত 
হটরছে। আধা কেশবচক্রের '1)15009801565 & ৮7111017765” পুত্তকে “1২80)1709171) 
1২০” বিষতে ইংরাজী প্রবন্ধও ড্র্টব্য। 

রষ্টবা__১২ পৃষার প্রথম পারার “অন্ঠ.....প!কিবেন না" অংশ, ২য় প্যায়ার “দেশীয় 
ডে: হইলেন” অংশ--তত্ববোণিনী পত্তিকা, ২য় কল, ১ম ভাগ, ৪৫শ সংখ (বৈশাখ ১৭৬৯ 
শক )"রামমোহন রাগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ধান্ত” হইতে উদ্ধত। 

১৫ পৃষ্ঠার শেষ পারার "লমাজদিবসে..... হইত” অংশ, ১৯ পৃষ্ঠার প্রথম পার 
“বরাক্ধসম।জের......করিতেন” অংশ র'জনাযারণ বনু প্রণীত “ত্র দ্গসহাজের বত” নামক 
ৃস্তকের তপ্রদ্ *্াঙ্মনমাজের ইতিবৃত ও পক্গণ" বত! হইতে উদ্ধত 

১২, ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠার নোট বখাগলে সাবি হয় দাই; তাই অধ্যায়ের শেষ1ংশে প্রন 
হইল। 


্‌ 


ধর্দমপিতা দেবেন্দ্রনাথ 


রামমোহনের বিলাতগমনের পর ত্রাক্মগম।জয়ঙ্গ। 

১৭৫১ শক হইতে ১৭৬৩ শক (১৮২৯-১৮৪১ থুষ্টাবক ) পর্যান্ত রাজা 
রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রা্মদমাজের অবস্থা কিছুতেই জনপমাজের নিকটে 
আশাপ্রদ ছিল না। রাজা রামমোহনের বিলাতগমনের পর তাহার অনু- 
যায়িবর্গের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে অস্তহিত হইল। আচার্ধ্যকার্ধ্যে নিযুক্ত একমাত্র 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ প্রাণগত যত্বে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা 
রামমোহনের এক জন বন্ধু ততপ্রতিষ্ঠিত সমাজরক্ষার জন্য শেষ পর্ধ্যস্ত অর্থদানে 
অকাতর ছিলেন। তিনি আমাদিগের ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা 
দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন যখন বিঙ্গাত গমন করেন, তখন 
স্বভাবতঃ সমাজরক্ষার ভার তংপুত্র রাধাপ্রলাদ রায়ের প্রতি নিপতিত হয়। 
তিনি ধর্খে আস্থাবান্‌ না থাকিলেও, শিতৃকী স্িরক্ষার্থ যত্বপূর্বক সমাজ রক্ষা 
করিতেন । তিনি বিষয়কার্যের অনুরোধে যে সময়ে বিদেশে অবহ্থিতি করিতে 
লাগিলেন, সে সময়ে রাজার বন্ধুবর্গ বন্ধুর কী্তিরক্ষার্থ যত্্রশীল হইলেন । বন্ধুগণ 
অল্পে অল্পে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, এক শ্রমদ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থাগ্কুলযে এবং 
সমাজের আচার্য শ্রমন্্ামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশের যত্তে সমাজ রক্ষিত হইল। কিন্ত 


কালক্রমে পাচ ছ্ন জন সভোর অতিরিক্ত কেহ উপাসনাদিবসে উপস্থিত 
থাকিতেন না। 


তৰবোধিনীসভ। স্বাপন 

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিনে ( ১৮৩৭ থৃষ্টাবে ) প্রীমদ্রামচন্্র বিগ্ভাবাগীশের 
প্রযত্তে তত্বালোচন। দ্বারা ব্রাদ্ধধন্ম প্রচারজন্ত তত্ববোধিনীগভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রথমত; দশ জন সভা ইহাতে যোগদান করেন। উপনিষৎ-৩-শান্জপ্রচার, 
বিষ্যালযস্থাপন, পুস্তকপ্রণয়নাদি, এই সকল উপায়ে ব্রাঙ্ষদমাজকে জীবিত রাখা 
এই সভার প্রধান উদ্দেস্থা ছিল। তত্ববোধিনীসভানস্বদ্ধে স্বয়ং প্রধানাচাধ্য 
এইরূপ বলিয়াছেন, “ত্রান্ধসমাজের সহিত তত্ববোধিনীনভার যোগের অগ্রে 
াক্ষসমাজ যেন অবসর হইয়া আপিতেছিল-ম্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার 


ধশ্মপিত। দেবেন্দ্রনাথ ২৫ 


যত দূর ছুর্গতি হইতে পারে, তাহ! হইনাছিল। যখন তত্ববৌধিনীনভার সহিত 
তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণনঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে ( ১৮৪১ 
খৃষ্টাব্দে ) তত্ববোধিনীসভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাপ্মদমাজের কি পরিণাম 
হইত, বল৷ যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না"।(১) 
তত্ববোধিনীসভায় মাপিক উপাসনা হইত; যখন তত্ববোধিনীসভা ত্রাঙ্মদমাজের 
তত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন উহার উপসনাকাধ্যের ভার ক্রাক্মলমাজ 
গ্রহণ করিলেন, এবং সেই সময় হইতে ব্রাঙ্মসমাঙ্গে প্রাতঃকালে মাপিক উপাসনা 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 
১১ই মাঘ 

২১শে আশ্বিন তত্ববোধিনীনভার যে সাংবং্মরিক উপাসন! হইত, তাহা 
উঠিয়া গিয়া ১১ই মাঘ সাংবংসরিক উপাসনা হওয়। স্থির হয়। রাজা 
রামমোহনের সময়ে যে দিন কলিকাতা-ব্রাঙ্গসম।জে প্রথম উপাসন৷ প্রতিষ্ঠিত 
হয়, পেই দিন এই ১১ই মাঘ। 

ধন্মপিত1 দেবেন্দনাথের ত্র্ধসমাজে যোগদ।ন 

আমাদিগের প্রধানাচার্য ধশ্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৩ শকে (১৮৪১ 
খুষ্টাবে ) ব্রাহ্মপমাজে যোগদান করেন । তাহার জীবনের পরিবর্ধনসন্বদ্ধে তিনি 
আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য । ভারতবর্ষীয়ব্রাঙ্মলমাজ- 
প্রতিষ্ঠার পর তাহাকে যে অভিনন্দনপন্র গ্াদত্ত হয়, (২) তাহার পপ্রত্যৃন্তরস্বূপ 
প্রত্যভিনন্দনপত্রে (৩) তিনি বলিয়াছেন £__ 

“হে প্রিক্-দর্শন কেশবচন্ত্র ও গ্রীতি-ভাজন ত্রাঙ্ষ-বন্ধুগণ। আমি আদর 
পূর্বক কিন্তু সংকুচিত হইয়া আপনাদের নিকট হইতে এই প্রেমোপহার গ্রহণ 


০. হক খপ ৮ পাশ পা স্পা পপ পাপী 





শী স্পা 


(১) “ত্রাঙ্গলমান্ের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুণ্তিক! হষ্টতে গৃহীত, যাছ। 
প্রধান(চাধয কর্তৃক "বত্রাঙ্গবন্ধুনতাতে” ১৭৮৬ শকের ২৬শে বৈশাখ শনিবারে বিবৃত হয়। 
(২) ১৭৮৯ শকের ৫ই কার্তিক, সোমবার, অভিনন্দনপন্র প্রদত্ত হয়। ধর্পতত্বের' ২৫শ 
সংখার অতিনননপত্র প্রষ্টবা। 
(৩) ১৭৯০ শকের জ্যেষ্ঠ মানের ধর্মতত্বের ৩*শ সংখ্যায় জষ্টগ্য। 
“আচাধ্য কেশবচক্রের” পূর্ব সংস্করণে “প্রতাতিনশনপত্জের" কতক অংশ বাদ (দয়! মুদ্রিত 
হয়। এই সংস্করণে সম্পূর্ণ সন্নিবিঃ হইল। 


৪ 


২৬ আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


করিতেছি। আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিস্তনীয় বাপার। ইহা কখন 
আমার চিন্তার পথেও আইসে নাই যে, আমি আমার যংকিঞ্চিৎ কাধ্যে 
আপনাদের এ প্রকার প্রীতি ও অন্ুকূলতা আকর্ষণ করিব। আমি এই 
হিনৃস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ্রা্ধর্ 
দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ক্রাঙ্মধর্শের যে মধুর 
অমৃত রম আস্বাদন করিয়া আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির 
মধো পরিবেশন করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উতস্থক রহিয়াছে। আমি 
কেন প্রথমে নির্ধিবশেষে সমুদায় উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া এই হিন্মুসমাজে 
বেদান্ত-প্রতিপাগ্ বলিয়া ব্রাঙ্ষধর্শ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে 
কেনইবা এখন তাহার পরিবর্তে ত্রাঙ্মধর্শ-গরস্থ প্রকাশ করিয়া ইহাতে সকলের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি তাহার আমূল হেতু 
এই অবসরে সংক্ষেপে আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। 
প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্তাকাশ অনস্তদেবের পরিচয় 
দেয়। এক দিন শুভক্ষণে এই অগণ্যনক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে 
প্রদারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্ধযভাবে একেবারে আমার 
সমুদায় মন, সমুদায় আত্মা! আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত 
করিল যে, এ কখনও পরিমিত হস্তের রচনা নহে । সেই মুহূর্তে অনস্ভের ভাব 
হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মূহূর্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। তথন 
আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অগ্ভাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি 
নাই। আপনাদের অগ্তকার পৌহার্দে বাধা হইয়া হ্বদয়দ্ধার উদঘাটন করিয়া 
তাহা এখন বাক্ত করিতেছি । প্রথমে এই অনস্ত আকাশ হইতে অনন্তের 
পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়! অনস্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, 
যেন যবনিকার এক পার্খ হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। 
সেই "প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুক্রিত হইয়। 
রহিয়াছে । প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন, গৃহেতে 
শালগ্রামশিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন ছুর্গাপৃজার উৎসবে 
উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার 
দিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়। পাঠের পরীক্ষ। হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যে বর 


দশ্মপিত৷ দেবেজনাথ হি 


প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, 
ঈশ্বরই দশতুজ| হুর্গা, ঈশ্বরই চতুতূ্জা দিক্ষেশ্বরী । কিন্তু সেই গুডক্ষণে যেমন 
এই অনস্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার 
জ্ঞান উন্মীপ্লিত হইয়া মনের পৌত্বলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধো তিরোহিত 
করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনস্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত 
হন্তের কারধ্য নহে, অনস্ত পুরুষেরই এই অনস্ত রচনা । প্রথম উপদেশ অনন্ত 
আকাশ হইতে পাইলাম, পরে শ্বশানে বৈরাগোর উপদেশ হইল। সহসা 
উদ্দাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উত্থিত হইল । সেই উদাস ভাবের. আনন্দে হৃদয় 
এমনি বিকশিত হইল যে, সে রাত্রে চক্ষৃতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে 
সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকুল চিন্তাতে নিমগ্ন 
হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর (প্রমের সাগর 
সত্যম্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে, চিত্বপটের 
জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মু্রিত রহি্াছে, তাহা কি কেবল 
ছবিমাত্র? তাহ! কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্চথবিক সত্য কি নাই, যাহার 
এই প্রতিবিস্ব, যাহার এই 'প্রতিরপ? এই প্রকারে নুদ্ধির মহা আন্দোলন 
চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিছিন্ন 
হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত 
হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম, 'ঈশাবাণ্যমিদং সর্ববং যৎ্কিঞ 
জগত্যাং জগং। তেন ত্াক্কেন ভূঙ্ীথা মাগৃধঃ কশ্তন্থিঙ্ধনং | তখন আমার 
মন এক আনন্দময় নৃতন রাজ্জো প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ধে আমার মনে এই 
ভ্রান্তি ছিল যে, আমাদের হিন্দু শানে পৌত্তলিকত। ভিন্ন.নিরাকার নিব্বিকার 
সত্ন্বরূপের নির্দেশ নাই । আমাদের এই দুর্ভাগা হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং 
পররব্রন্ধের কখন৪ অক্ঠনা হয় নাই । পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের 
প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রতাক্ষ দেপিলাম, “এই ব্রন্ধাণ্ডের যে “কিছু 
পদার্থ সমৃদারই ঈশ্গর দ্বার। ব্যাপা রহিয়াছে, পাপ চিস্তা ও বিষদ্বলালস! 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রঙ্জানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না, 
তখনই আমার হৃদয় উৎসাহে ও আনন্দে উচ্্ুপিত হইয়া উঠিল । তখন 
সমূদ্বায় উপনিষংকে, সমুদয় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন 


২৮ আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


করিল । পূর্বে আমার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমূদায় 
বেদশাশে' আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল । অসময়ে অনির্দেশ্ঠ বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত 
বেদশাপ্ব হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি 
পাইয়া, রুতজ্ঞতাসহকারে আমার মন্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। 
উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে 
লাগিল। ব্রহ্গ বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রঙ্গাম্মীতি। 
টহ্বার পূর্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি ব্রহ্ম । 
“সদেব মৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। ইহার পূর্বে, হে প্রিয় শিল্প, 
সংস্বরূপ পরব্রহ্ধই ছিলেন, তিনি একই অদ্ভিতীয়। “স তপোতপ্যত স 
তপন্তপ্ত1 ইদং সর্বমস্জত যদিদং কিঞ্চ। তিনি আলোচনা করিলেন, 
তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহ! কিছু স্থষ্টি করিলেন। “সযশ্চায়ং 
পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স এক সেই-_যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিত্ো-_ 
তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম, “অয়মাত্া ত্রহ্গ' 
'সোহমন্মি' “তবমসি' এই আত্মা ব্রহ্ষ, তিনি আমি, তিনি তুমি-তখনই 
বুঝিলাম যে, ব্রাঙ্মধন্মের মুলতত্বের সহিত ইহার নকল বাকোর একা নাই। 
আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে, “যাহার! গ্রামে থাকিয়। যাগ অজ্ঞ প্রত্ৃতি 
কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধৃমকে প্রাপ্ত হয়, ধম. হইতে 
রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, রুষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস সকলকে, 
দক্ষিণায়নের মাস সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, 
আকাশ হইতে চন্ত্রলৌককে প্রাপ্ত হয়; এবং দেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণাফল 
ভোগ করিয়া পুনর্ধবার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দরলোক 
হইতে বিচাত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু 
হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়। বাম্প হয়, বাম্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বধিত হয়; 
তাহারা এখানে ব্রীহি যব ওষধি বনম্পতি তিল মাষ হইয়া উংপক্ন হয়, সেই 
ব্রীহি যব তিলমাষাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা 
এখানে জীব হইয়। জন্ম গ্রহণ করে'_-তখনই এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা 
বলিয়া বোধ হইল। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ক্রশ্গজ্ঞ ব্রক্ষপরায়ণ 
বাক্তিদিগের মুক্তি নির্ববাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন 


ধন্মপিত। দেবেন্দ্রনাথ ১৯ 


করিল। থা নগ্ঃ স্তন্দমানাঃ সমৃপ্রেইস্তং গচ্ছপ্তি নামরূপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান্‌ নামরূপাদ্‌ বিমুক্ত: পরা২পরং পুরুষমূপতি দিবাম্‌.। যেমন নদী 
সকল স্তন্দমান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমূদ্রেতে দীন হয়, মেই 
প্রকার ব্রহ্ষজ্ঞ বাক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণ পুরুষকে 
প্রাপ্ত হয়। ইহাতো মৃক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। 
কোথায় ব্রাহ্গধ্থে আত্মার অনন্ত উদ্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই 
পির্ববাপমুক্তি--পরম্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভি্। বেদান্তের 
এই নির্বাণমুক্তি আমার আস্মাতে স্থান পাইল না। তথাপি এ কথা বলা 
বাহুল্য যে, উপনিষদের যে সকল বাক্যে 'যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার', 
তাহার যে সকল বাকো আমাদের আত্মা 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং 
গুহাগ্রস্থিভোবিমুক্তোইমূুতোভবতি | সেই সকল মহাবাকা অগ্যাপি বিশ্বত্ত 
বন্ধুর ন্যায় আমাকে সংপথে অমৃতপথে লইয়। যাইতেছে । তাহারা কদাপি 
আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাকো আমার শ্রদ্ধ। দিন দিন 
আরও গাটতর হইতেছে । অগ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গুঢ অর্থ সকল 
আমার আলোচনাপথে আসিয়। মাতার ন্যাম আমাকে শাস্কিপ্রদান করিয়া 
থাকে । সেই সেই ভরি ভরি মহাবাকা ব্রাহ্মধন্গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ফোডশ 
অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে | 

“আমি প্রথম যখন ব্রাঙ্ষসমাজে আপিয়। যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম-- 
ধাহার| নিয়মমত প্রতি বুধবারে সমাজে আপিতেন, তীহাদের মধো কেহই 
ব্রাঙ্গঘমাজের উপদেশানসারে পৌন্তপিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎস্বক ৪ 
উম্মখ হইতেছেন না এবং তীহাদের মপো কেহই প্রণালীমত প্রতিদিন 
ব্রঙ্দোপাসনাও করেন না। আমি আনেক আলোচনা করিয়া তাহাদের 
নিমিত্তে ব্রাঙ্গধন্মরত প্রতিষ্ঠা করিলাম । তদুদ্দেশে সেই ত্রতে কতকগুলি 
প্রতিজ্ঞার মধো এই ছুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, 'পরব্রক্ষ জান করিয়া 
স্ষ্ট কোন বস্তর আরাপনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন 
প্রতিদিবস শ্রদ্ধা এ প্রীতিপূর্বক পররদ্ধে আত্মা সমাধান করিব | কিন্ধ 
দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাচাতে আমি আশার অন্তযায়ী বড় রুতকাধা 
হইতে পারি নাই। অতএব আপনাদের প্রদত্ত এই অভিনন্দন পত্র অতিশয় 


৩০ আচাধ্য কেশবচন্দ্ৰ 


সংকুচিত হই গ্রহণ করিতেছি। ধাহারা আমার প্রতি অম্ুকূল হইয়া এই 
অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহারা! যদ্দি সকলেই আপনাদের, 
কতিপয় অগ্রপর ব্রাঙ্গদিগের দৃষ্টান্ত অন্থ্যায়ী পৌন্তপিকতা পরিত্যাগ করিতেন 
এবং প্রতি দিন পরব্রঙ্গের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলেই 
আমি এই অভিনন্দন পত্র হৃদয়ের আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম। 
এখন আপনাদের উপর আমার এই অনুরোধ যে, যাহাতে ব্রাঙ্দেরা সকলেই 
পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে দিনাস্তে নিশাস্তে ঈশ্বরের 
উপাসনা! করেন, দিনে নিশীথে তাহার মহিমা গান করেন, এমন প্ররুষ্ট উপায় 
সকল নিদ্ধারণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহাতে যত্বশীল থাকুন । ইহা! আমি 
যতদূর কতকাধ্য হই নাই, যদি দেখিতে পাই, আপনার! সেই স্থত্র অবলঞ্চন 
করিয়া আমার আশ্াম্থ্যায়ী কৃতকাধ্য হইতেছেন, তাহাতে যে আনন্দ হইবে, 
তাহার সহিত অন্যকার এই অভিনন্দনের উপমা হয় না। ভারতবধীয় 
ব্রান্মমমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয় তে। 
ইহা নামান্যায়ী কার্য করিবে, হয় তো এত কাল যাহ। হয় নাই, ইহা দ্বারা 
তাহা হইবে--এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে, সকলে এক- 
বাকা হইয়। পৌত্তলিকত| পরিতাগ করিবে, এই ছুইাট আমার হৃদয়ের 
কামনা । ঈশ্বর এই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার শিমিত্বে আপনাদের 
বদয়ের উৎপাহ বর্ধন করুন এবং আপনাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন| 
তিনি আপনাদের ধণ্মভাব প্রদীপ্ত করুন। তাহারই দিকে সকলের লক্ষ) 
হউক ।” 
তৎকা।ল ধ্াঙ্গলমঙ্গের অবস্থা 

প্রধানাচাধা যখন ১৭৬৩ শকে( ১৮৪১ থৃঙাবে ) ব্রাঙ্ষমমাজে যোগদান 
করিলেন, তখন পাচ ছৰ জন মাত্র সভা উপাসনায় আপিতেন। ইনি যোগ 
: দিয়া “কি প্রকার অবস্থা দর্শন করিলেন, তাহা ইহার নিজের কথাতেই স্পষ্ট 
প্রকাশিত আছে। “১৭৫১ শকের (১৮২৯ খৃষ্টাবের ) দ্বাদশ বংসর পরে 
্রাঙ্ষসমাজের সহিত আমার যখন যোগ হম, তখন দেখিলাম, সেই প্রকার 
নিভৃতরূপেই বেদ পাঠ হইঠতছে, বিগ্াবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালীমত 
ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্ত তীহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ্যা়রত্ব রামচন্তের 


দর্পিতা দেবেন্দ্রনাথ ৩১ 
অবতার হওয়। বর্ণন করিতেছেন ।”( ১) 


দেবেজ্রনাথ কর্তৃক পৌত্তলিকতার উপদেশ নিষারণ 

প্রধানাচার্ধা ব্রাপ্ষসমাজে যোগ দিয়াই বেদী হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ 
অবরুদ্ধ করেন; কেন না ঈদৃশ উপদেশ ব্রাঙ্ষধন্মাবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদ করাতে 
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ব কর্শ হইতে অবহ্ৃত হন। ইহার যোগদানের পর এক 
দিকে তত্ববোধিনীনভা হইতে ততপ্রচার জন্য 'তত্ববোধিনী পত্রিকা” বাহির 
হইল, (২) অপর দিকে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যত্্ হইতে লাগিল। যখন 
লোকসংখ্যা বাড়িল, তখন লোকনির্বাচনের প্রতি স্বভাবতঃ ঘত্ব উপস্থিত 
হইল। অনেক আন্দোলনের পর স্থির হইল, 'ধাহারা প্রতিজ্ঞা পূর্বক ক্রাহ্ধর্ 
গ্রহণ করিবেন, তাহারাই ত্রাঙ্ম হইবেন । 

দেবেল্নাখের দীক্ষা, ৭ই পৌব 

পৌন্তলিকতাপরিত্যাগপূর্ববক এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইবার জন্ 
'্রাঞ্গধন্ম প্রতিজ্ঞা" (৩) রচিত হইল এবং ১৭৬৫ শকের ( ই পৌধ) (১৮৪৩ 
খৃষ্টাব্দে ) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিগ্যাবাগীশ আচাধ্যের নিকটে প্রধানাচার্ধা এবং অপর 


(১) "ত্রাঙ্গসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃষবান্ত” পুত্তিক! হতে গৃহীত। 
(২) ১৭৬৫ শকের ১ল| ভাদ্র “তন্ববোধিলী পত্রিকা?” প্রথম সংখ্া। প্রকাশিত হয়। 
(৩) ১৭৮৮ শকে প্রকাশিত “ব্রন্গধন্ম” খন্ক হইতে গৃহীত--“বাঙ্গ-প্রতিজ্ঞা” 
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১। ও  হৃষ্িস্থিতি প্রলবকর্তা। ইহিক পারস্রিক মঙ্গলদাতা, সর্কা্ঞ, সর্বব্যাপী, হঙগল- 
ধরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অন্থিতীয় পরবঙ্গের প্রতি প্রীতি দার! এবং ঠাহ।র 
পিয়কাধা সাধন দ্বার! ঠহার উপাসনাতে নিধুক্ষ খাকিব। 

২। পরব্রদ্ধজ্ঞান করিয়া »& কেন বস্বর আরাধন| করিব ন। 

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বার! অক্ষম ন! হলে, প্রতিদিবন অন্ধ! ও প্রীতি- 
পূর্বক পরৰন্ধে আলা সমাধান করিষ। | 

২। সঙকর্দের অনুষ্ঠানে বতবশীল পাকিব। টু 
$| পাপকশ্ম হইতে নিরল্ত পাকিতে সচেষ্ট হইউব। 
৬। ঘদি মোহবশতঃ কধন কোন পাপাচরণ করি, তবে তরিনিতে অকৃজিম 
অনুশোচনাপূর্ধযাক তাহ! হইতে বিরত হইব) 
৭। ব্রাহ্ষধর্দের উন্নতি-লাধনারে।বর্ষে বর্ষে ব্রাঙ্গস্াজে দ/ন করিব। 
ও একমেবাদ্বিতীরস্‌। 


৩২ আচার্য কেশবচন্দ্র 


কয়েক বন প্রতি্াপূর্বব ব্রাঞধবন্গ্রহণ করিলেন। ইহার সর্িগণ এই প্রতিজা 
প্রতিপালনে শিথিলযত্ব হইলেন, কিন্তু ইনি সেই হইতে ছুর্গোখসবসময়ে গৃহে 
অবস্থিতি করিতেন না, রাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতেন। 

্রাঙ্মধর্খের মূল স্থির-তরান্দবর্ণ্রস্থ' ও 'ত্রাঙ্গধন্শ্বীজ' 

বেদাস্তের প্রতি অচলা ভক্তিনিবন্ধন ব্রান্ধর্মগ্রহণের পর বিশেষরূপে 
বৈদিক জ্ঞানলাভের জন্য চারি জন পণ্ডিতকে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্ত কাশীতে 
প্রেরণ করা হয়। ছুই বৎসরে অধ্যয়ন সমাপন করিয়৷ যখন তাহার! ফিরিয়া 
আসিলেন, তখন বেদাস্তমধ্যে অনেক অযৌক্তিক কথা দর্শন করিয়া! ততপ্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা অস্তহিত হইল, এবং ব্রাঙ্ষধন্ম এক প্রকার মৃূলশুন্য হইয়৷ পড়িল। 
এ সময়ে কি প্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হইল, স্বয়ং প্রধানাচার্ধ্য যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাতেই সকলের স্বদয়ঙ্গম হইবে । 

“রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে, তাহাদের মধ্যে 
বেদ রক্ষা করিয়া পরত্রদ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞান 
বিজ্ঞানে উন্নত হইয়| বেদকে আধ্রবাক্য বলিয়৷ না মানিবে, তাহাদের মধ্যে 
কি করা, ইহা তখন তাহার বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল 
উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষ সকল পরিস্ফুরিত হইয়া পড়িল। তখন 
আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সঙ্কলন করা। 
এই জন্ ছুই বংসর লইয়া শ্রুতি স্বৃতি হইতে টাকার সহিত ্রাঙ্গধর্গ্রন্থ প্রস্তুত 
করিয়া ব্রাঙ্মধর্মের বীজ * তাহাতে অস্তসিবেশিত করা হইল। শেষে ঈশ্বরের 
স্বরূপ লইয়া ব্রাঙ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাহারা তর্ক উপস্থিত 


শসিশাশীীিলি শিশাশিটী 2 ঘসে 


১৭৮৮ শকে প্রকাশিত ্রান্ধর্ধ গ্রন্থ হইতে গৃহীত ॥ অহধিদেবের আত্মজীবনীতে দেখ! 
যায়, এই বীজগুলি ১৭৭* শকে তাহার হাদয়ে উত্তাদিত হয়-_“ব্রাহ্ষধর্খ-বীজ” 
১। পুর্বে কেবল এক গরব্রহ্ধ মাত্র ছিলেন। অন্ত আর কিছুই ছিলনা। তিনি 
এই সমুঙ্জায় সি করিলেন। 

" ২। তিনি জানম্বরূপ, জনন্তববরূপ, মঙ্গলন্থরূপ, নিতা, নিয়ন্ত!, সর্ধ্বজ, সর্বব্যাপী, 
সর্বাশ্র়। নিরষয়ব, নির্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্বাশক্িমান্‌, স্বত্ত, 
পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত ভাহার উপষা হয় না। 

৩। একমাত্র তাহার উপাসন। দ্বার! ইহিক ও পারহ্িক হঙ্গল হয়। 
৪। তাহাকে প্রীতি কর! এবং তাহার প্রিয়কাধ) সাধন করাই ভাহার উপাসন।। 





ধশ্বঘপিত! দেবেন্দ্রনাথ ৩৩ 


করিলেন, ঈশ্বর অনস্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হন্তোত্তোলন কর দেখি, 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না? কি হান্তাম্পদ। ত্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন ঘবার৷ 
ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা কি হাস্যাম্পদ, ইহ! তাহারা তখন বুঝিতেন না। 
যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাহারা বুঝিতে 
পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল । ১৭৭৭ শক (১৮৫৫ খ্ৃষ্টা ) 
অবধি ক্রমাগত এইবূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ দেখিয়া 
হিমালয়ে চলিয়! গেলাম ।৮( ১) 
ইদেবেজ্নাথের যোগাত্া।ন জন্ত হিমালগ-গমন,। ১৮৫৬ 

আমাদ্িগের প্রধানাচাধ্য আপনার সহযোগিগনের শুষ্ক জান তর্কে উতগীড়িত 
হইয়া, ১৭৭৮ শকে (১৯শে আশ্বিন) (১৮৫৬ থৃষ্টা্ের ওরা অক্টোবর) যোগাভ্যাস 
জন্য হিমালয়ে গধন করেন। এখানে যোগাড্যাপ ও কুঙজিন ও কাণ্ট প্রণীত গ্রন্ 
অধায়ন করিতেন। ছুই বংসর কাল এইরূপ শিঞ্জনে বান করিয়া তাহার মন 
শির্জনপ্রিয় হইয়া পড়ে। এই নিজ্জনপ্রিগতা আজপধ্স্ত (২) তাহাকে 
পরিত্যাগ করে নাই । তিনি পাচ সাত ঘণ্টা কাল অনায়ামে নির্জনচিন্তায় 
অতিপাত করেন। হিমালয়পরিত্যাগের অবাবহিতকালপূর্কে তিনি শতপ্র নদীর 
উৎ্পত্তিস্থান দর্শন করিতে যান। এই উংপতিস্থানদর্শনেই তাহার স্বদেশে 
প্রত্াগমনের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। নদী আপনার উতপণ্িস্থানে বদ্ধ না থাকি, 
ক্রমা্থরে প্রবাহিত হইঘা, কত দেশের উপকারদাধন করিতেছে, ইহ। ভাবিগা 
তিনি আপনার প্রাপ্প যোগপম্পৎ আপনাতে অবরুদ্ধ রাা অন্তায় বোধ 
করিলেন । কিন্তু শতপ্রপ্রবাহ উচ্চ স্থান হইতে শিক্নভুমিতে অবতরণ করিয়া 
ক্রমে কলুধি তমলিল হই গিয়াছে, সংসারে গিয়া তাহারও এইনপ হইবে, 
ইহ| ভাবিয়| কুত্তিত হইলেন; কিন্তু প্রাপসন্পদ্থিতরণের অবশ্যকর্তবাত। আর 
ঠাহাকে হিনালরে বদ্ধ থাকিতে দিল না, তাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিপ। 

সম্্ীব উপাসনার প্রবর্তন ও দেখেল্রন!পের সঙ্গে ফেশধচন্ের শুভযোগ 
ইনি [হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া ( ৩) নব উদ্যমে, নব উৎসাহে ব্রার্- 


০০০ পি এগ পাশ শপ পিপাসা পপ পাপিসীসস৬ পাশ ০ পাপ 


0১) শ্বাহ্মদমাছের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত রত্তান্ত" পৃন্ঠিকা হইতে গৃহীত । 

॥২) প্রস্থকার যখন এই পুন্তক লিখেন, তখন ধহবিগেব জীবিত ছিলেন। ১৮২৬ শকের 
*ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী, ১৯*৫ ধ:) যহধি দেবেগনাথ ঠাকুর ছর্গায়োহণ করেন। 

(৩০) মবি দেদেন্গনাথ ১৭৮* শকেয় ১লা অগ্রহারণ (১৫ই নবেশ্বর, ১৮৫৮ %:, 


৫ ত 


৩৪ আচার্য্য কেশবমচন্ত্ 


ধ্প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন; শুষ্ক উপাসনাপ্রণালীকে সজীব করিয়৷ তুলিলেন। 
শুধতর্কবিতর্কের স্থল তত্ববোধিনীসভা৷ ভাঙ্গিয়া গেল; ব্রাহ্মলমাজের মৃতভাব 
অপসারিত হইল। নবাগত যুবকগণকে ইনি উপাপনা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এই যুবকবুন্দের অগ্রণী ইহার সহিত শুভযোগে মিলিত হইয়া 
্রাহ্মদমাজের মধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্তন আনয়ন করিলেন । এই শুভযোগ( ১) 
১৭৮১শকে (১৮৫৭ খুষ্টাবে ) নিশ্পন্ন হয়| এই যুবা আচার্য শ্রী কেশব- 
চন্দ্র সেন। শ্রীমৎ প্রধানাচার্য ও শ্রীমৎ কেশবচন্ত্রের যোগে কি প্রকার 
মহাব্যাপার নমুপস্থিত হয়, তাহা বর্ণন করিবার পূর্বে আমাদিগের আচার্ধা- 
দেবের জন্ম হইতে পর পর বৃত্বান্ত সংগ্রহ করিতে যত্ব করা যাউক। 


সা শিপাপা পপি পপ 


সোমবার) ছিমালয় হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেম। (শ্ব্গয় প্রিয়দাথ শাস্ত্রী কর্তৃক 
প্রকাশিত মহবি দেবেক্রনাথ ঠাকুরের আত্মসীষনী ও তৎসংগিষ্ট প্রকাশকের পরিশিষ্ট জষ্টযয ।) 

(১) কুলগুরুর নিকটে কেশবচন্েয দীক্ষার ব্যাপার লইয়া, মহধি দেখেশ্রীমাখেয় সঙ্গে 
কেশহচঙ্গের এই গুভযোগ হয়। (যুক্ত সত্যোন্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মহ্ির আবজীবনীর 
ইংরেজী জনুবাদের 17110400197) 9. ৬11.) 


শীত পিশাপিসসপীশ টি 





১. 
কুলবৃদ্ধ রামকমল সেন 


সেমপরিবার 

১৭৬০ শকের ৫€ই অগ্রহায়ণ, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্ধের ১৯শে নবেম্বর, কলিকাতা 
নগরীতে, কলুটোলার স্থপ্রনিন্ধ নৃপতি বল্লালসেন- বংশোস্তব সেনপরিবারে 
কেশবচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন । 

কেশনচলের পিতা রামকঙ্ল সেন ূ 

ইহার পিতামহ রামকমল সেন এই পরিবারের খাতি, প্রতিপত্তি ও 
ধন সম্পদের মূল। এই কুলবৃদ্ধের জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্বাস্ত না দিলে, কেশব- 
চন্দ্রের পিতৃপৈতামহিক সম্বদ্ধের গুরুত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্তাবন! 
নাই; সুতরাং কেশবচন্দ্ের জীবন লিখিবার পূর্বে তাহার পিতামহের জীবন 
সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে । ভাগীরথীতীরবন্তী গোৌরীভা 
গ্রাম রামকমল মেনের পিতা গোকুলচন্দ্র সেনের বাসস্থান ছিল। গোকুলচন্দ্র 
ভুগলীতে সেরেস্তাদারের কার্ধা করিতেন। তিনি রামকমল সেনকে সংস্কৃত 
শিক্ষার জ্ষন্য বৈগ্যশিরোমপি-উপাধিধারী এক জন চিকিংসকের হস্তে অর্পণ, 
করেন। সে কালের পাঠের প্রণালী অতি কদর্া ছিল। ব্যাকরণের দুএকটি 
সুত্র ভিন্ন প্রতিদিন অধিক পড়ান হইত না। রামকমল সর্বদাই অধ্যাপককে 
অধিক পাঠের জন্য উত্তেজনা করিতেন। অধ্যাপক ইহাতে বিরক হইয়া 
ছাত্রকে ভংমন| করিতেন। ইনি ভংসনার এই উত্তর দিতেন, “ক্ষুধা 
অনুসারে তো আহার করিতে হইবে?” (১) খন তাহার প্রায় অষ্টাদশ বৎসর 
বয়ন ( ১৮০১ খৃষ্টাব্দ, ) তখন তিনি কলিকাতায় আপিয়া ইংরাজী শিক্ষা! কৰ্রিতে 
প্রবৃত্ত হন। পে সময়ে কোন ইংরাজী বিগ্যালর ছিল না, স্থতরাং কলুটোলার 
রামজয় দত্তের বাড়ীতে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি যে সগনে শিক্ষা 
করেন, দে সময়ে ইংরাজীর ব্যাকরণ বা অভিধান কিছুই ছিল না, ইংরাজীতে 
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অনুবাদিত তৃতিনামা ও আরবা উপন্যাম তংকালের পাঠ্য পুম্তক ছিল। 
এ পুস্তকের অংশ বিশেষ উদ্ধত করিয়া অভ্যান করাই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা 
ছিল। এই সামান্য ইংরাজী শিক্ষাতেও তিনি অধ্বিক সময় দিতে পারেন 
নাই। 

বিষয়কার্যা ও কার্য)দক্ষত। 

১৮০২ থুষ্টাবে তিনি বিষয়কশ্ে প্রবৃত্ত হন। ১৮০৪ পৃষ্টাব্দে তিনি মুদ্রা- 
যন্ত্রের সামান্য কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ক্রমে ১৮১৯ থৃষ্টাকে আসিয়াটিক সোসাইটির 
কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি এমনি দক্ষত| সহকারে কাধানির্বাহ 
করেন যে, শীপ্রই সহকারী সম্পাদক এবং কাউন্সিলের সভ্য হয়েন। 

এ সময়ে ইংরাজী লেখা পড়া অতি“বিরল ছিল। অপাধারণ অধ্যব্ায়- 
বশত; শীত্বই রামকমল মেন ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার বিদ্য। 
ও চরিত্র উভয়ই প্রধান প্রধান ইংরেজগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । তিনি 
অতি শীত্র কলিকাতা মি্টের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে 
তিনি আপনার ঈদৃশ কার্ধ্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সে পদ হইতে 
তিনি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী পদে উন্নমিত হইলেন । 

দেশে শিক্ষার উন্নতির জন্য যত্ব 

রামকমল সেন উচ্চপদে আরোহণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার 
লোক ছিলেন না তিনি দেশের উন্নতিকল্পে আপনার অবসরকাল ব্যয়িত 
করিতেন। কিসে দেশীয় লোকের! ইংরাঙ্জি বাঙ্গালা সংস্কৃতে বুাৎপন্ন হইতে 
পারেন, এজন্য তিনি অতীব যত্বশীল ছিলেন। ১৮১৭ থুষ্টাবক্বে ২০শে 
জানুয়ারী হিন্দুকলেজ, ১৮১৮ থুষ্টাব্ধে কলিকাতা স্কুলবুক মোদাইটি এবং 
১৮২৩ থুগাঝে শিক্ষাবিভাগের সাধারণ সভা সংস্থাপিত হয়। রামকমল সেন 
হিন্মুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার কার্ধানি্বাহক সভার সভা ছিলেন। 
স্থলবুক সোসাই।টর কমিটীর তিনি একজন নিশ্চেষ্ট সভা ছিলেন নাঁ, পুস্তক - 
সংগ্রহ ও অন্থবাদে তিনি সর্বদা বিশেষ সাহায্য করিতেন। ১৮৩৯ থুষ্টাব 
হইতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। হিন্দুকলেজ 
সংস্থাপনের তিন বংসর' পর তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গলায় অভিধান প্রস্তত 
করিয়া মুত্রিত করিতে বাদনা করেন। ডক্টর কেরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেলিক্স 
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কেরী সহকারে তিনি এই কার্ধো প্রবৃত্ত হন; কিন্তু একশত পত্র মুদ্রিত হইতে 
না হইতে (১৮২২ থৃষ্টাবধে ) কেরীর মৃত্যু হয়, এবং মুদ্রাঙ্গণ-কাধ্য স্থগিত 
থাকে। এই সময়ে তিনি কলিকাতার মিন্টের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হুন। 
রামকমল সেন আরন্ধ কাধ্য অসম্পন্ন রাখিবার লোক নহেন। ১৮৩০ খ্রষ্টাবে 
পুনরায় উক্ত অভিধান মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়।৷ সাতশত পৃষ্ঠায় উহ! সমাধা 
করেন। এই অভিধান অতি স্থুবিন্তীর্ণ; ইহ! তাহার পরিশ্রম, উৎসাহ 
এবং বিদ্যার অক্ষয়কীত্তিরপে বিচ্যমান থাকিবে । 
দেশছিতক রকাধ্যে পরিশ্রম €ও সময়হ)য় 

রামকমল মেন যে কেবল দেশীয়গণের বিগ্যাশিক্ষাবিষয়েই আপনার পরিশ্রম- 
ও-সময়বায় করিয়াছেন, তাহা নহে; তাহাদিগের সকল প্রকারের উন্নতিবিষয়েই 
তিনি সমান উদ্যোগী ছিলেন । ডাক্তার কেরী রুধিকাধ্যের ও উদ্যানস্ব ফল 
পুষ্পাদি উৎপাদনের সভা (এগ্রিকল্চরল্‌ এবং হর্টিকল্চরল্‌ সোসাইটি 9 
স্থাপন করেন, রামকমল তাহার সম্পাদক ও অর্থসংগ্রাহক ছিলেন। তিনি 
“ডিপ্রিক্ট চারিটেবল সোনাইটীর” এক জন উৎসাহী সভা ছিলেন। কলিকাতার 
লোকদিগের মধ্য যখন এ সম্বন্ধে মতভেদ সমুপস্থিত হয়, তখন রামকমল 
সেন সকলকে এ মন্বদ্ধে একমত করিতে প্রকাশ্তে যত করেন। ইনি এই 
মভার এক জন সভ্য ছিলেন। পরিশেষে ১৮৩৪ থৃষ্টাবে ইহার 'ভাইস- 
প্রেপিডেণ্ট' হন। ১৮৩৫ খুষ্টাবে ডাক্তার মার্টিন কলিকাভায় দেশীয় নিবসতির 
মধাস্থলে “ফিবার হাসপাতাল' সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পঙ্জ লেখেন। 
গওর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইলে, রামকমল .সেন আপনার 
ম্কব্য পিধিয়। পাঠান। এই মন্তবো কপিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে তিনি 
যে সকল কথা লিখেন, তাহাতে তিনি এ সকল বিষয়ে কেমন ভাবিতেন, 
তাহা নুম্পষ্ট দেখা যায়। তিনি হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াও গঙ্গার ঘাটে 
লোকদিগকে অন্তর্জলার্থ লইয়া যাইবার বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
এতৎসন্বন্ধে বাঙ্জালার গবর্ণমেণ্ট ঘে সভা নিয়োগ করেন, রামকমল সেন 
উহার সভা ছিলেন। সে লময়ে কলিকাতায় গোলপাতার ঘরে অগ্নি লাগিয়া 
প্রায়শঃ অগ্নিকাণ্ড হইত। এই অগ্লিকাগডনিবারিশ জগ্ত মিউনিসিপালিটী 
বলপূর্ধবক গরিব ছুঃখী'প্রজাদিগের দ্বারা খোলার ঘর কাদার বেড়। করাইয়া 
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লইবার জন্ত উদ্যোগী হন, এবং এততসম্বদ্ষে তাহার! তাহার অভিমত চান। 
এই সময়ে তিনি যাহা বলেন, তাহাতে তিনি যে গরিব ছুঃখীদিগের অবস্থা 
বিশেষরূপে জানিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। বস্ততঃ ধনী দরিদ্র 
শিক্ষিত সকলের কলাণের জন্য তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
ধর্ম নিষ্ঠা 

রামকমল সেনের ধর্মমনিষ্ঠা সকলের নিকট প্রপিদ্ধ আছে। তিনি 
ধন্মমন্বন্ধে অনেক প্রকারে কুসংস্কারবন্তিত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। তিনি এক সময়ে এক জন গোস্বামীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রকাশ পার যে, গোস্বামীর সন্তান গোস্বামী, এরূপ 
তিনি বিশ্বাম করিতেন না। ধর্ম, শাস্ত্জ্ঞতা ও স্বান্ুভৃতি বাতীত গোস্বামীর 
গোস্বামিত্ব রক্ষা পায় না, ইহাই তিনি মানিতেন। একখানি প্রাচীন 
ইন্তলিপিগ্রন্থে আমরা তাহার দৈনিক প্রার্থনা পাঠ করিয়াছি; তাহাতে যে 
তিনি নিত্য ভগবানের নিকটে আপনার হৃদয়ের কথা জানাইয়া প্রার্থনা 
করিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ছুঃখের বিষয় এই, সেই 
হস্তলিপিখানি হারাইয়| গিয়াছে; যদি থাকিত, আমরা তাহার প্রার্থন। তুলিয়া 
দিলে সকলে তাহা পাঠ করিয়া অতীব আর্য হইতেন। একটা প্রার্থনায় তিনি 
এইরূপ ভাব প্রকাশ করিরাছেন,__পুত্র পৌত্র ধন উশ্র্্য কিছুই দিতে তুমি 
ক্রটি কর নাই, এখন এই কর যে, আমি এ সকলেতে আবদ্ধ না থাকিনা 
তোমার পাদপল্পে মগ্ন হই। রামকমল সেন স্বোপাঞ্জিত অতুল খশ্বধ্যের 
ভিতরেও বৈরাগ্যরক্ষাবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। দিনাস্তে প্রতিদিন তিনি 
স্বহ্তে দিদ্ধপক হবিয্যায় রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। অনেক সমঘনে 
পেয়ারা ভাতে দিয়! তাহাই আহারের উপকরণ হইত। এ দিকে অন্য 
লোককে উতকষ্ট ভোজ্য সামগ্রী আহার করাইতে তিনি উদাদীন ছিলেন না, 
প্রতিবংসর সহম্্াধিক বৈদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিরা গৃহে স্থভোঙ্তা মামগ্রী ভোজন 
করাইতেন। আপন সম্তানসম্ভতিবর্গ যাহাতে ধর্শেতে পরিবদ্ধিত হয়, 
তজ্ছন্য তিনি সর্বদা মত্বশীল ছিলেন। তিনি স্বভাবজ্ঞ লোক ছিলেন, 


পুত্র পৌত্র সন্ধদ্ধে যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, কার্যে তাহাই পরিণত 
হইয়াছে! 


কুলবৃদ্ধ রামকমল মেন ৩৯ 
জন্ম ও পরলোষগনন 
ইনি ১৭৮৩ খ্ৃষ্টাব্বের ১৫ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৪৪ থৃষ্টাবের 
২রা আগষ্ই পরলোক গমন করেন। এ সময়ে কেশবচন্দ্রের বয়স 
ঘষ্টবংসরমাজ । 


৪ 


বাল্যকাল 


(১৮৩৮--১৮৪৪ খুঃ) 
কেশবচঙ্জের পিত। প্যারীমোহন সেন 


মহান্্ুভাব রামকমল সেনের চারি পুত্র; হরিযোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর 
ও মুরলীধর। দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের তিন পুক্র, চারি কন্তা। 
পুত্রগণের নাম নবীনচন্ত্র, কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণবিহারী। পারীমোহন সেন 
টাকশালের দেওয়ান ছিলেন। ইনি দেখিতে অতি স্থশ্রী এবং অত্যন্ত দয়ালু- 
স্বভাব । রামকমল সেন দেশহিতকর কার্যে সর্বদা রত থাকিতেন, অথচ নাগ 
প্রসিদ্ধ হয়, এ সম্বন্ধে সঙ্কুচিত ছিলেন, সংস্কৃতাধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ইহা 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। প্যারীমোহন এই পিতৃগুণ পূর্ণমাত্রায় প্রা 
হইয়াছিলেন। তিনি অকাতরে দান করিতেন, অথচ যাহাতে সেই সমুদায় 
দানের ব্যাপার গুপ্ত থাকে, এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি 
অতি অল্পবয়সেই পরলোকগমন করেন। ইনি জোট্ঠ ভ্রাতার" অতি বাধ্য 
ছিলেন। লোকে হরি প্যারী বলিয়। দুই ভ্রাতার নাম একত্র উল্লেখ করিত। 
সৌন্রাত্র ইহাদিগের কুলানুষায়ী ধন্ম । পিতামহ রাখকমল সেনের মৃত্যুর পর 
জোট শ্রাতা হরিমোহন সেন তাংকালীন বাবহারাষ্ঠসারে পরিবারের সমস্ত 
ভার গ্রহণ করেন, তাহারই কর্তৃত্বাধীনে গৃহের সমৃদায় কার্যানির্বাহ হইত । 
কনিষ্ঠ প্যারীমোহন ধনোপাক্জিনশীল হইলেও সর্ব বিষয়ে তিনি জোঠের 
অনুগুত ছিলেন। তিনি জোগের কি প্রকার অনুগত ছিলেন, তাহার দৃষ্ান্ত- 
স্বরূপ একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক সময়ে প্যারীমোহন 
অতিরিক্ত মূলো আম ক্রয় করেন। ইনি কোন বস্ত নিজের জন্য ক্রয় করিতেন 
না, অপরকে বিতরণ করা ইহার স্বভাব ছিল। এই ম্বভাবের অনববর্তন 
কৰিয়া তিনি এগুলি বিতরণ করেন। বিতরণার্থ বনুমূল্যে আম ক্রয় করাতে 
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জোর্ঠ ভ্রাতা কথঞ্চিৎ অসন্তষ্ট হন। যে কাধ্যে জ্যেষ্ঠের অসস্তোষ, কনিষ্ 
তাহার অনুষ্ঠানে প্রস্তুত ছিলেন না। দেই হইতে তিনি বিতরবার্থ আর জান 
ক্রয় করিতেন না, এবং বিতরনবন্ধের সর্গে সঙ্গে সন্ধ্টচিত্ে স্বয়ং আমের 
আম্বাদগ্রহণও পরিত্যাগ করেন। পিতা রামকমল সেনের স্বর্গারোহণের পাচ 
বংসরের পর পারীমোহন পরলোকপ্রাঞ্ধ হন।(১) এই সময় কেশবচন্জের 
বয়স একাদশ বংসরমাত্র। প্যারীমোহনের মৃত্যুতে পার্থন্থ চতুদ্দিকের লোক 
শিতৃহীনের গ্তায় হইয়াছিল, এব" তাহাদিগের আর্তনাদ তনীয় বিচ্ছেদশোককে 
তাহার আত্বীয়গণের নিকটে দ্বিগুণতর করিয়া তুলিয়াছিল। 
কেশধঞ্জের মতাষহ ও মাতৃকুল 

কেশবচন্ত্রের মাতামহের নাম গৌরহরি দাপ। ইহারও নিবাস গৌরীভায় 
ছিল। ইনি আমুর্বেদশান্ধে পারদর্শী চিকিংসক ছিলেন। শক্তিমন্ত্রোপালক 
হইলেও ইহার ব্যবহার অতি শুদ্ধসত্ব ছিল, কন মগ্তাি স্পর্শ করিতেন না! 
ইনি সস্ত্রীক তীর্ঘপধ্যটন করিয়াছিলেন এবং একান্ত ধশ্মনিষ্ঠ ছিলেন। মাত! 
সারদা ইহার তৃতীরা কগ্তা। গৌরহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়াচরণ দাস 
ত্রিশ বংসর বয়দে পরলোকগত হন। অন্ভিমকাল উপস্থিত জানিয়। ইনি 
কাশীতে গমন করেন এবং কথিত আছে, তথায় যোগাবস্থায় ইহার 
ভাগ হযু। 

কেশবচলোের জল্ম 

৫ই অগ্রহায়ণ (১৭৬০ শক ), (১৯শে নভেঙ্বর, ১৮৩৮ পৃঃ) শুক্ুপক্ষীয় দ্বিতীয়। 
তিথিতে, সোমবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়, কলুটোলাস্থ ভবনে কেশবচন্র ভূমিষ্ 
হন। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক দিন পূর্বে তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্্র 
সেন রোগে শধ্যাগত হন, এজন্য সতিকাগারাদির কিহই আয়োজন হয় নাই। 
স্থতিকাগারদন্বন্ধে হিন্দু পরিবারের যাদূশ কুসংস্কার, তাহাতে পূর্বে কোন 
আয়োজন না থাকাতে, গৃহের নিয়তলে যে স্থান সর্ববপেক্ষা হীন, দেখানেই 
তাহাকে ভূমিষ্ট হইতে হয়। এই গৃহকুটারে বাদ বা আগোক-প্রবেশের কোন 





সপ পপীকপ পিপি টব পপ ০ পপ পাস পপ 


(১) ১৮৪৮ খৃষ্টাবের ২৭ণে অক্টে(বর, ৩৪ বৎসর বসে প্যারীষেছন পরলোক গমন 
কয়েন। (77417, 54 ০01 156 ০1 06%90 1₹917)0017704% 56) 9 168/01)400 
১11105, 0019115105৫ 107 1880 £&. 10.) 
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উপায় ছিল না। গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত করিতে গিয়া যে ধূম উত্থিত হইত, 
বিনির্গত হইবার বিশিষ্ট পথ না থাকাতে তাহা প্রায় গৃহমধ্যেই অবরুদ্ধ 
থাকিত। এতদ্বস্থায় শিশু কেশবের কেবল যে যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা নহে, 
পরন্ত উপর স্্ীত হইয়। তিনি মৃতপ্রায় হইয়! পড়িয়াছিলেন। স্থুখের বিষয় যে, 
তাহাকে এই গৃহে দীর্ঘকাল থাকিতে হয় নাই; নিয়মিত সময়ের পূর্বেই তিনি 
প্রশস্ত গৃহে নীত হন। 
নামকরণ ও অন্নগ্রাশন 

এদেশে নামকরণ এ অন্প্রাশন একই সময়ে অনুষ্টিত হইয়া থাকে । 
জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বৃন্দাবন হইতে ফিরিরা আপিয় ভ্রাতুপ-ত্রের 
রূগদর্শনে মুগ্ধ হন এবং মহাঘটা করিয়া তাহার অক্পপ্রাশন অসুষ্ঠান করেন। 
কেশবের পিতামহ কেখবকে জন্মাবধি অত্যস্ত ভালবাগিতেন। অন্নপ্রাশনকালে 
তাহার জন্ যে স্থবর্ণবলয় নিশ্মিত হয়, তাহা কিঞ্চিৎ হান্কা হওয়াতে তিনি 
ছুড়িয়া ফেলিয়৷ দেন। বৃদ্ধের এইরূপ ভাবদর্শনে তখনই ছয়ভরির উৎকৃষ্ট 
সোণার বালা গড়াইয়৷ তাহার নিকটে উপস্থিত করা হয়। কেশবচন্্র পৃথিবীর 
নিকটে কেশবচন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়! পড়িয়াছেন, এ নাম তাহার জোষ্ঠতাত 
হরিমোহন সেন প্রদত্ত । তাহার পিতামহ-প্রদত্ত নাম শ্রীরুষ্, রাশিনাম জয়ুরুষণ। 
বাল্যকালে বান্থদেব নামে এক জন চাকরের কোলে তিনি সর্বদা থাকিতেন, 
এজন্ত তাহার পিতামহ তাহাকে বেসো বলিয়া ডাকিতেন। কেশবের শিশুকাল 
হইতে দেহের এমন একটা পুথ্যমাখা লাবণ্য ছিল, যাহা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ 
হইত। খুর্লতাত গোবিনচন্ত্র সেন এই লাবণাদশনেই তাহাকে গৌনাই 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 

বাল্যটরিতআ্র--মাব্দরপ্রিয়তা 

কেশবচন্দ্র বালযকালে আব্দারপ্রির ছিলেন। যে আন্দার ধরিতেন, 
তাহা ছাড়িতেন না। এক দিন তিনি আব্দার ধরিলেন, আমি চারিট! 
সন্দেশ থাইব | মাতী। সারদা বিরক্ত হইয়। সন্তানকে চপেটাথাত করেন ।( ১) 
কেশব চারিটি সন্দেশ খাইতে চাহিয়াছে বলিযকা পুত্রবধূ তাহাকে মারিয়াছেন 


০০০ পাপী আপ সী পাপী? তত 


(১) প্রযুক্ত যোগেনলাঁল খান্তগীয় সম্পাদিত *কেশবজননী দেবী সারদানুলারীর আত্মকখ। 
পুস্তক ভ্ষ্টব্য। 





পষ 
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এই কথা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং তঙ্জন্ত পুত্রবধূকে যথেষ্ট 
ভতৎপনা করিয়া একেবারে চারি ঝুঁড়ি সন্দেশ আনিয়া কেশবের সম্মুখে ধরিয়া 
দেন। কেশবচন্ত্র যাহ! ধরিতেন, তাহা ছাড়িতেন না, ইটি বাল্যকালে আব্দার 
নামে অভিহিত হইয়াছে। এরূপ আবদার অনেক শিশুরই থাকে, কিন্ত 
কেশবচন্ত্রের ঈদৃশ আবদার চিরজীবনই ছিল। 
জন্ধত। 

এক দিকে কেশবচন্ত্রের যেমন আবদার ছিল, অন্য দিকে তেমনই 
চরিত্রের শুদ্ধতা শৈশবকাল হইতে তাহার জীবনের ভূষণ হইয়াছিল। তিনি 
সর্বদা একগাছি বেত হাতে করিয়া বেড়াইতেন, কিন্ত কখন কোন বালকের 
সহিত বিরোধ বিসংবাদ করিতেন না। কাহারও সহিত অসন্ভতাবের কারণ 
উপস্থিত হইলে, তিনি সাক্ষাংসন্বদ্ধে বিরোধে প্রবৃত্ত হইতেন না। অথচ 
তাহার সহিত এমনই ব্যবধান রক্ষা করিতেন যে, পরিশেষে তাহাকে 
দোষস্বীকার করিয়া তাহার সহিত মিলনের প্রাণী হইতে হইত। 

অধধাগ্রাব 

বালাকাল হইতে তীহার স্বভাবমধ্যে অবাগ্রভাব ছিল বলিয়া, তিনি 
দীর্ঘকাল প্রত্তীক্ষ! কিয়! থাকিতে পারিতেন। স্থতরাৎ অসন্তাববশতঃ কাহারও 
সভিত বাবধানরক্ষা] করিতে হইলে, যত দিন ন! সে বাক্কি আপিয়৷ মিলনপ্রাথী 
হইত, তত দিন স্থির থাকিতেন? কখন আপনি মিলনের বাগ্রতায় যেমন 
তেমন করিয়া মিলাইয়া লইতেন না। তাহার চরিত্রের এই বিশের 
ভাব এই দেখাইয়। দেয় যে, যে কারণে অসস্ভাব উপস্থিত হইত, সে কারণের 
অপনয়ন হইয়াছে কি না, তৎপ্রতি তাহার প্রথম হইতে দৃষ্টি ছিল। কারণসত্বে 
. অসপ্ভাব অপনীত হইতে পারে, ইহা কখন তিনি মনে করিতেন না। 

সাক্ষ।দ্ভাবে কিছু ন! চাওয়! 

এই অব্য গ্রভাব ছাড়া তাহার আর একটী এই বিশেষ ভাব ছিল যে, তিনি 
কাহারও নিকটে সাক্ষাংসন্বদ্ধে কিছু চাহিতেন না; এই স্বভাব ঠাহাতে 
পরজীবনেও লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি নিতান্ত অভাবগ্রস্ত হইলেও, 
দাসদাপীগণকে কোন আজ্ঞা করিতেন না। এঞ্জন্ত সময়ে সময়ে তাহাকে 
ক্রেশও সহ করিতে হইত | 


৪৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


ধর্ম প্রিয়ত। 


_ কেশকচন্ত্র বালাকাল হইতে ধর্প্রিয় ছিলেন। তাঁহার স্বভাবজ্ঞ পিতামহ 
এই ভাব দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, “এই ছেলে আমার নাম রক্ষা করিবে ।”( ১) 
তিনি যখন নিতান্ত শিশু, তখন তাহার পিতামহ তাহাকে অন্যান্য শিশুগণ সহ 
হরিনাম অর্পণ করেন । অন্যান্য মকলে সে নাম ভূলিয়া যান, কিম্ু কেশবচন্্ 
সে নাম কখন ভোলেন নাই । ইনি বাল্যকাল হইতে শুদ্ধলন্ব জীবন নির্বধাহ 
করিয়াছেন। ইনি স্সানান্তে পবিত্র পট্টবপ্থ পরিধান করিয়া হরিনামের ছাপে 
সর্বাঙ্গ ভষিত করিতেন । 

অধিনায়কতৃ 
বাল্যকালে সকল বালকই সঙ্গীদের সঙ্গ ভালবাসে, ইনিও বালকের দলে 
থাকিতে ভালবাপিতেন, ইহাতে আর কি একট] বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত, 
যদি বাল্যকাল হইতে সঙ্গী বালকদিগকে তিনি পরিচালিত না করিতেন, এবং 
ই সঙ্গী বালকগণও তাহা কর্তৃক পরিচালিত হইতে উৎস্থক না হইত। 
এটিকে তাহার ভবিষ্বজ্জীবনের পূর্ববাভাম বলা যাইতে পারে । কেশব- 
চন্ত্রের বাল্যকালের সঙ্গী ভাই 'প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাল্যকালের বিষয় 
যাহ! লিখিরাছেন, তাহ। সকলেরই পাঠ্য । যে কেহ তাহার বাল্যভাব, 
বালাম্বভাব লিখিতে অডিলাষী হইবেন, ভাই প্রতাপচন্দ্রের লেখা (২ ) তাহার 
প্রধান অবলম্বন হইবে। & 


নৃ্তন ক্রীড়ার উদ্ভাবন 
কেশবচন্্র বালকগণের ক্রীড। কৌতুকের দর্শক ছিলেন, সামান্য ক্রীড়ায় 
তাহাদিগের সঙ্গে বড় যোগ দিতেন না। পুরান ক্রীড়। দেখিতে আমোদ 
হয়, কিন্জরযাহার ক্রীড়া উদ্ভাবন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহার সেই 
ক্রীড়ায় যোগ দেওয়া দুঃশহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই জন্য কেশব বালকগণের 
পুরাতন খেল! দাডাইয়। ঈাড়াইয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন ন1। 
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বালাকাল ৪€ 


যদি কখন খেলাইবার অভিলাষ হইত, নূতন খেলা উন্তাবন করিতেন, 
এবং সেই খেলায় অধিনায়ক হইয়া অন্ত, সকলকে চালাইতেন। তিনি 
বালকদিগের খেলা দেখিতেন, সময়ে সময়ে আপনি অধিনায়ক হইয়া নৃতন 
ক্রীড়া প্রবত্তিত করিতেন । এসম্বদ্বে ভাই প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, “যদি 
তিনি কখন আমাদিগের সঙ্গে খেলা করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে 
তিনি কোন নৃতন খেলা অথবা যে খেল! কাহারও জ্ঞানা নাই, সেই খেলা 
উদ্ভাবন করিতেন, এবং উহার প্রধান অংশ আপনার জন্য রাখিতেন। কখন 
কখন তিনি একটী উষধালয় খুলিতেন, আপনি তাহার ডাক্তার হইতেন, 
এবং আমাদদিগের কাহাকেও কাহাকেও তাহার অধীনস্থ উপস্থাতা 
(81900508819) এবং কাহাকেও কাহাকেও রোগী করিতেন । কখন কখন 
তিনি পোষ্টাফিস খুলিতেন, মামাদিগকে ডাকহরকরার কাজ দিতেন, এবং 
তিনি আপনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইয়!, নাকে এক যোড়া সবুজ রঙ্গের 
চম্মা পরিয়া, জাকাল রকমে আফিসে বসিতেন। আমাদের মনে আছে, এক 
সময়ে তিনি আমাদিগকে এক দল ইংরাজী বাজাদার করিয়াছিলেন । আমরা 
সকলে পায়ে পরণের ধুতি জড়াইয়৷ পাজামা করিলাম, এবং আমাদিগের 
কোন রকমের বাগ্যন্ত্র ছিল না বলিয়া, আমাদের তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি খুব 
ধাক করিয়া মধ্যে যে একটি গর্ভ হইল, তাহার উপর মুখ লাগাইয়া 
ফুৎকার দিয়! অন্তরাগভরে বাজন বাজাইতে গাগিলাম। আর সকলে যাহ! 
করে, কেশব তাহ। করিয়। সম্তোমলাভ করিতেন ন।। তিনি কোথা হইতে 
একটি পুরাতন ঢোল আনিলেন, এবং তাহা একটি চোট বালকের পিঠে 
রাখিয়া জোরে বাজাইতে বাজাইতে দলের আগে আগে চলিলেন 1” (১) 
তিনি যাত্রা করিতে ভালবাসিতেন । যাত্রার মধ্যে তিনি রামধাত্রার প্রতি 
: বিশেষ অন্থরক্ত ছিলেন । এই রামযাবা! সমরে সময়ে তিনি ক্রীড়ার সঙ্গিগণকে 
ই লইয়! করিতেন ! 
সাঙ্গগণের অনের ভাব বুঝিার সমর্থ 

তিনি এইক্সপে সকলের সঙ্গে খেল! করিতেন, অথচ কোন বালকের সঙ্গে 

বন্ধুত্বে আপনাকে বন্ধ করেন নাই, এটি অস্বাভাবিক ভাব বলিয়া সহজে মনে 
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হয়। কেশবচন্ত্রে পরিপক্কাবস্থার ভাব ও আচরণ ধাহারা পাঠ করিয়াছেন, 
তাহারা তদবলম্বনে বালযবাবহারের মর অনেকট। উদ্ঘাটন করিতে পরেন। 
এক জনের মুখ হইতে একটা কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে বন্ধ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন, আবার নিয়ত সঙ্গে বাদ করিলেও তাহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করেন 
নাই, এ স্বভাব তাহার বন্ধুগণ পরসময়ে তাহাতে প্রত্য্গ করিয়াছেন । 
তাহার এই বিচিত্র স্বভাব এই দেখাইয়া দেয় যে, তাহার সঙ্গিগণের মনের 
ভাব বুঝিবার উপযোগী একটা স্বাভাবিক শক্তি প্রথম হইতে তাহাতে নিহিত 
ছিল। কেবল বান আচরণ বা কথায় কেহ তাহার হ্ৃদয়াকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইত না। যে বাক্তিতে তিনি যথার্থ সরপভাব প্রত্যক্ষ করিতেন, 
তংপ্রতি তিনি প্রথম হইতেই অন্ধুরক্ত হইতেন। তবে তাহার অগ্রাগ নিগুঢ 
ছিল বলিয়া, মে ব্যক্তি তাহা৷ প্রথমে বুঝিতে পারিত না, এবং তিনিও তাহা 
বুঝিতে দিতেন না। যে স্থলে সরল ভাবের প্রতি তাহার সংশয় জন্মিত, 
সেখানে তিনি একেবারে তংপ্রতি বিরাগপ্রদ্শন করিতেন না, কালে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে ব্যক্তির ভাল ভাব স্থায়ী হয় কি ন|। যখনই 
দেখিতেন, ভাব স্থায়ী হইয়াছে, বন্ধুত্ধে তাহাকে বরণ করিতে কিছুমাত্র কুন্টিত 
হইতেন না। তবে বন্ধুগণের প্রতি তাহার এমনই একটি সমান ব্যবহার প্রথম 
হইতে ছিল যে, কেহ তাহাকে একের প্রতি সমধিক অম্ভরক্ত বুঝিতে পারিতেন 
না; ইহাতে এই ফল দীড়াইত যে, নিগুঢ় আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ভালবানা 
সকলেরই নিকট সমান অলক্ষিত থাকিত । 
নিলিগুত। 

ধালাকাল হইতে কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া, কোন অসচ্চরিত্র 
বালক তাহার সংসর্গে স্থান পাইত না । যদি কোন অসঙ্চরিত্র বালক তাহার 
সঙ্গলাভে অভিলাধী হইত, তাহাকে সঙ্চরিজ্রতার আবরণে আপনাকে আবৃত 
করিতে হইত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম বয়স হইতে কেশবচঙ্জের 
স্বভাব বুঝিবার একটি স্বাভাবিক সামর্থ্য ছিল, কোন অসচ্চরিত্র বালক 
সচ্চরিত্রতার আবরণে আবৃত হইয়াও ত্তাহাকে বপ্ষিত করিতে পারিত না। 
তবে তিনি এই সকল বাজককে সংসর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না, এমন 
কি কৌন কোন কাধোও তাহাদিগকে নিয়োগ করিতেন, অথচ আপনি 


বালাকাল ৪৭ 


তাহাদিগের সঙ্গ হইতে নিলিগ্ত থাকিতেন। মানুষ সহজে প্রলোভনে 
প্রলুন্ধ হয়, এটি যেন বালক কেশব প্রথম হইতেই জানিতেন। তিনি 
কোন বালকের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে নং বলিয়া গ্রহণ করিতেন 
না। তাহার বন্ধুগণ তাহার পরজীবনে এ ভাব হাতে দেখিয়াছেন, 
এবং তিনিও ইহা গোপন রাখিতেন না। এমন অনেক সময়ে ঘটিয়াছে, 
যখন তাহার বন্ধুগণ কোন এক বাক্তিকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেন, 
তখন তিনি বলিতেন, তোমরাই আবার এই ব্যক্কিকে * সময়ে নিন্দা 
করিবে । কালে ফলত: তাহাই ঘটিত। এখানে এ কথা বলিয়া রাখ উচিত 
যে, তিনি যেমন মনুষামাত্রের দুর্বলতার বিশ্বাস করিতেন, তেমনি আপনার 
গুণের দিকে না দেখিয়া! নিয়ত দুর্বলতার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া 
রাখিতেন। তাহার গভীর পাপবোধ এই স্বাভাবিক ভাব হইতে উৎপকজ 
হইয়াছিল। 


৫ 


অধ্যয়নকাল। 


(১৮৪৫--১৮৫৬ খুঃ) 
হিন্দুকালেজে অধায়ন। ১৮৪৫ 

কেখবচন্দ্রের এক দিকে যেমন চরিত্রের শুদ্ধতা ছিল, অপর দিকে তেমনি 
বুদ্ধিও নিতাস্ত তীক্ষ ছিল। অন্তান্য বালকের ন্যায় প্রথমতঃ তিনি গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালায় বাঙ্গালার বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষ। করেন। ১৮৪৫ থৃষ্টাবকে সাত বংসর 
বয়সে তিনি হিন্দুকালেজে ভঙ্তি হন। এখানে তিনি প্রতি বংসর পরীক্ষো্তীর্ণ 
হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। কালেজে ইংরাজী ও গণিত এই ছুই 
বিষয়ে পারিতোষিক প্রদত্ত হইত, ইনি উভয় বিষয়েই সমানে পুরস্কৃত হইতেন। 
১৮৫০ থুষ্টাব্ে যখন 'জুনিয়ার, শ্রেণীতে পাঠ করেন, তথন যে পারিতোধিক 
পান, তাহাতে এত বড় বড় গণিতগ্রন্থ ছিল ঘে, দ্বাদ্শবর্ধীয় বালক কেশব 
তাহা বহনে অপমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাহার শিক্ষক ই্রজিয়ন 
সাহেব সর্বদা! তাহাকে কৌতুক করিয়া বলিতেন, “বৃহংপুস্তকবাহী ক্ষুদ্র 
বালক ।”(১) কেশবচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল বলিয়া, তিনি কোন কালে 
পরিশ্রম করিতে ক্রুটি করেন নাই। স্বাভাবিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্র 
অতীব 'পরিঅমী হইয়া থাকেন, ইহা তিনি বালাজীবন হইতেই প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অধায়নকালে তিনি অতি নিপুণ পরিশ্রমসহকারে পাঠাভ্যাস 
করিতেন; কোন কোন সময়ে কাহাকেও না বলিয়া একাকী নির্জনে গিয়া 
পড়িতেন। এক দিন তাহাকে অন্বেষণ করিয়া দানদামীগণ কোথাও পায় না, 
পরিশেষে গৃহের সর্বোচ্চতলে একখানি গ্রন্থ বক্ষে রাখিয়া ঘুমাইতেছেন, এই 
অবস্থায় তাহাকে পাওয়া যায়। 

| ইন্জলিক ক্রিয়। প্রদর্শন 

কেশবচন্ত্র সেনের অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাব এই সময়ে অন্য একটী 
মামান্ত ঘটনায় অনেকের নিকট প্রকাশ পার্। হিন্দুকালেন্ব থিয়েটারে 


১) [15 0৫ [65745 ০11, 0. 9৫ ৮ [6%, 70. 71059010091 জ্ষ্টব্য। 





অধায়নকাল ৪৯ 


বালকগণের কৌতুহলার্থ গিলবার্ট নামে একজন ফিরিঙী ম্যাঞ্জিক ল্যাণ্টারণ 
এবং এন্জালিকক্রিয়া প্রদর্শন করিতেন । বালক কেশব এক বার কি 
দুইবার এই ক্রীড়। দেখিতে গিয়া তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ক্রীড়া-দর্শনের 
এক সপ্তাহের পর তিনি বিজ্ঞাপন দেন, কলুটোলার গৃহে ম্যাজিক ল্াণ্টারণ 
এবং এন্্জালিকংক্রিয়া প্রদশিত হইবে । এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া 
অনেক বালক এই ক্রীড়া দেখিতে আসেন। কেশবচন্ত্র একটি পুরাতন 
ম্যাক্িক ল্যাপ্টারণ সংগ্রহ এবং নিজ হন্তে ছবি সকল প্রস্তত করিয়া প্রদর্শন 
করেন। ইহাতে তাহার বুদ্ধিমন্তা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই; 
কিন্তু তদপেক্ষা এন্জজালিক ব্যাপারে তাহার অসাধারণ মনীষা বাক্ত হয়, এবং 
তাহাতে সকলে অতীব আশ্চর্ধ্যান্বিত হন। তিনি মোমবাতী কাটিয়া তাহার 
ভিতর হইতে লাল রুমাল বাহির করেন, কাচের গ্লাসে রক্তবর্ণ জল রাখিয়া 
তাহা ছড়াইয়া সকলের উপর পুষ্পবর্ষণ করেন, বন্দুকের ভিতরে সোণার ঘড়ী 
পৃরিয়া বন্দুক ছোড়েন, সকলে সেই দোণার ঘড়ী মক্ষুথস্থ একটি মোমের 
পুতুলের গলায় ঝুলিতেছে দেখিতে পান। তিনি এইরূপ আরও অনেক 
প্রকার অদ্ৃত ক্রিয়া দর্শকবৃন্দকে দেখাইয়া কৌতৃহলাক্রাস্য করেন । 
মেট্োপলিটান কালেজে অধার়ন, ১৮৫৩ খুঃ 

১৮৫২ খুষ্টাকজে যখন তিনি হিন্দুকালেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে 
পাঠ করেন, সেই সময়ে হিন্দুকালেজের মভা € সাহায্যকারিগণের মধ্যে বিরোধ 
উপশ্ঠিত হয়। এই বিরোধে মেট্রোপলিটান কালেজের উৎপত্তি। ওয়েলিঙ্টন 
ক্কোয়ারের প্রণিদ্ধ দত্তপরিবার এই কালেজসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। 
এদেশে হোমিওপ্যাথী চিকিংসাপ্রবর্ধনে ধাহার নাম প্রদিদ্ধ হইয়াছে, সেই 
প্যাতনামা রাজেন্দ্র দত্ত এই কালে সংস্কাপনে যথোচিত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় 
এবং ছ্বারে দ্বারে গিয়া অর্থসংগ্রহ ছাত্রসংগ্রহ করিয়াছিলেন । বিদ্বত্তম কাণ্তেন 
রিচার্ডসন (0810917. 1310770501 ) কাণ্তেন পামার ( 0711917 
(৭10061 ) প্রভৃতি এখানে শিক্ষক তাকাধ্যে নিযুক্ত হন। ধীহার এই কালেজ 
স্থাপন করেন, তাহাদিগের অনুরোধে জ্যোষ্টতাত হরিমোহন দেন কেশবচন্ত্রকে 
১৮৫৩ খুব মেট্রোপলিটান কালেজে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। এখানে 
তাহাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে তুক্ক করিযঘ্া লওয়া হয় এবং এখানে তিনি 


ণ 


€ ০ আচাধ্য কেশবচন্ 


সেকৃস্পিয়ার মিল্টন প্রভৃতি, অধ্যয়ন করেন। এ সকল যদিও তাহার তিন 
বত্সর পরের পাঠ্য পুস্তক, তথাপি এ সকল অধ্যয়নে তাহার কোন ক্লেশ হয় 
নাই; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতম গণিত যে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাতেই 
তাহার গণিতের প্রা বীতরাগতা সমুপস্থিত হইয়াছিল । 
পুনয়ায় হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন ১৮৫৪ খুঃ 
দৃত্তপরিবারের অর্থরচ্ছ, উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের অনুরাগ তিরোহিত 
হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেট্রোপলিটান কালেক্গ উঠিয়। গেল, স্তরাং 
১৮৫৪ থুষ্টান্ধে তিনি পুনরায় হিন্দুকালেজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; কিন্তু গণিত- 
শাস্ত্রের গ্রতি তাহার অন্থরাগ আর প্রত্যাবৃত্ত হইল না। তিনি গণিতশাস্বের 
অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাসনা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার জোষ্ট ভ্রাতা 
কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন না। যদিও তিনি অন্ুরোধপরতন্ত্র হইয়া 
গণিতশাম্বাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, হৃদয় তাহাতে সংলগ্ন না হওয়াতে তত 
ফলপ্রাপ্ত হন নাই। এই গণিতের প্রতি বীতরাগ পরিশেষে কালেজের 
নিয়মিত পাঠ হইতে তাহাকে বিরত হইতে বাধা করে *। 
কালেজত্যাগ ও উচ্চজীবনলাভার্থ প্রয়।স 
এইরূপে নিয়ধিত পাঠত্যাগ তাহার পক্ষে ভাল হইয়াছিল, কি মন্দ 
হইয়াছিল, পরবর্তী সময়ের প্রতি লক্ষা করিয়া সিদ্ধাত্ত করা কিছু কঠিন কথা 
নহে। সে সময়ে ইহাতে তাহার এবং আস্মবীয়বর্গের সমূহ মনঃক্লেশ উপস্থিত 








* কালেজের পাঠপরিত্যাগের সঙ্গে যে একটা ঘটনার কেহ কেহ উল্লেখ করেন, তৎসম্থন্ধে 
নিশ্চয়াম্স়ক কোন কথ! আমর! অবগত হইতে পারি নাই বলিয়া, তাহার উল্লেধ এন্বলে 
পরিতাক্ত হইয়াছে। 

“কেশবজননী দেবী সারদানুন্দরীর আত্মকথা” পাঠে বুঝ! যায় ধে, এই ঘটনাটা আদৌ 
লত্য নহে। আচাধ্য কেশবচন্দ্রের সমবয়ন্ব, 117018) 1018101 পত্্রিকার সম্পাদক ন্ব্গায় 
রায় বাস্থাুর নরেল্গনাথ দেন মহাশয় এই ঘটনাকে সর্ধ্বৈধ মিথা। বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছেন। 
১৯০৯ ঘু্টাফের ১,ই জানুয়ারীর 11711) 8707 006 110111501 পত্রিকায় শ্তীহার *1651700 
(০1000061961) 910 1715 017765৭ প্রবন্ধ জ্টব্য। 

সরগায় কুষ্টদাল পাল মহাশয় শ্রদ্ধে গৌরীপ্রসাদ মনুষদার মহাশরকে বলিয়া ছিলেন যে, 
ঘটন।টী মিথ্যা। ত্তা্ার 15311) 00705: 907--5018001 0 1270085 700 [36০- 
2190651” স্্ধা। 


অধায়নকাল রহ 


হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ ক্লেশ আত্মীয়বর্গ শীত্ব ভূ্লিয়া গেলেন, কিন্ত 
কেশবচন্দ্রের বৈরাগাপ্রবণচিত্ত এতন্বারা সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়া, সংসারের 
পথ হইতে প্রত্যাবত্ত হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিল, এবং তাহার ভবিষ্ব- 
জ্জীবনের উপযোগী শিক্ষার দিকে তীহার মন ধাবিত হইল। কে জানে, 
নিয়মিত পাঠ প্রতিরুদ্ধ ন। হইলে, এ পথে গমন সহজ হইত কিন? 
সকলেরই জীবনে যখন পরীক্ষা বিপদ ক্লেশ ত্রমন্তরান্তি অপরাধ আইসে, 
তখন উহারা গুরুভাবে হৃদয় নিগীড়িত করে; কিন্ধু অল্প দিনের মধ্যে লোকে 
সে সকল তুলিয়া ফায়। ধন্য দেই সমস্ত ব্ক্তি, ধাহারা বিস্বত না হুইয়া, 
নিরাশ বা অবসন্ন না হইয়|, উচ্চজীবনলাভার্থ এই সকলকে নিয়োগ করেন। 
কেশবচন্দ্র মানপিক ক্লেশ ধীরত|। সহকারে বহন করিলেন, উহা তাহার 
অনিষ্টসাধন না করিয়া তাহার স্বাভাবিক গাস্ভীর্য আরও বদ্ধিত করিল, 
গভীর চিম্তার বিষয়ে মনোভিনিবেশে সহায় হইল। তিনি গণিত্যাধায়ন 
পরিত্যাগ করিয়া, কালেজের অন্যান্য পঠিতবা বিষয় ছুই বৎসরকাল পাঠ 
করিয়া অধায়ন পরিসমাপ্ঠ করেন । 
নবীন দার্শনিকের অধাঘ়নের বিষ 

এ সময়ে পাঠে স্বাধীন প্রবুত্তি নিয়োজিত হওয়াতে, তিনি আপনার 
রুচিপম্মত অধায়নের বিষয়ে বিশেষকপে নিবিষ্টচিত হইলেন। ইতিহাস, ন্যায়, 
দর্শন ও জীববিজ্ঞান, এই নকল তাহার অধ্যয়নের বিষয় হইল। তিনি 
প্রতিদিন কালেজের পুস্তকালরে গিয়, মআাপনার পোট্টফোপিণস্থ কাগজগুলি 
পর্যালোচনা করিতেন । গন্ভীরম্বভাব কেশবচন্দ্রের আকৃতি প্রকৃতিতে সকলেই 
নবীন দার্শনিকের লক্ষণ অবলোকন করিত । তাহাকে দেখিয়া সহাধ্যায়ী 
সমবমন্থগণ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি দর্শনশাস্্ কেবল 
পাঠ করিতেন, তাহা নহে তছুপরি আপনার চিম্তাশক্তিকে বিশেষকূপে 
নিয়োগ করিতেন । এ সময়ে তাহার চিত্ত অন্য সমুদায় বিষয় হইতে দিরুত্ত 
হইয়া অধায়ন ও চিন্তায়, চিন্তা ও অধায়নে নিবিষ্ট হইল। দর্শনশাস্ত্ের প্রতি 
অন্থরাগবশতঃ দর্শনশান্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জোন্স সাহেবের প্রতি তাহার 
বিশেষ অন্রাগ ছিল। জোন্স সাহেব যাহাতে কেখবচন্ত্র দর্শনশান্থে ব্যুৎপর 
হন, এ বিষয়ে দন্ন কবিতে ক্রটি করিতেন না। 


৫২ আচাধ্য কেশবচন্তু 


সহজ গান্তীর্যা ও বৈরাগাজনিত ভীব্রভাবের আভাস 

এই সময়ে তাঁহার তরুণবয়সোচিতভাৰ পরিবর্তিত হইয়! সহজ গাস্তীর্ধয 
বদ্ধিত করিল, এবং বৈরাগ্যজনিত তীত্রভাবের আভা দেখা দ্িল। এই 
সময়সন্বন্ধেই আচার্য স্বয়ং বলিয়াছেন, “অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প 
ধর্মজীবনের সঞ্চার হয়।”( ১) এই বৈরাগ্যভাব যে তাহাতে পূর্বব হইতে ছিল, 
চতুিশবর্ষবয়সে মত্স্যত্যাগেই তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। জলবসস্তের 
আক্রমণজন্ত কয়েক দিন মত্শ্যাহার ত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে চিরদিনের জন্য 
মংশ্যত্যাগ, ইহা! বৈরাগাভাব বিনা কখন হয় না। বৈরাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি সর্ববিধ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিলেন । তিনি যাত্র। শুনিতে ভালবাসিতেন, 
সমুদয় রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিতেন, এ সময়ে আর তাহা রহিল না। নিজের 
একখানি বাজাইবার বেহালা ছিল, এই সময়ে তাহা নিজ হন্তে ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। 


(১) আচার্য কেপবচন্দ্রের 'জীবনবেধ” গ্রন্থের "অয়ণ্যবাস ও বৈরাগ্য" অধ্যায় জষ্টবা । 


ঙ৬ 


ধর্দাজীবনের আর্ত 


(১৮৫৫--১৮৫৭ খৃঃ) 


ধর্পজীবনের প্রারস্তে বৈয়াগোর সঞ্চার 

অষ্টাদশ বর্ষে যে ধর্শজীবন দেখা দিল, তাহা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া 
বৈরাগ্যের তীত্রতায় পরিণত হইল। অষ্টাদশ হুইতে বিংশতি বর্ষ মধ্ো 
ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা জীবনবেদে সবিশেষ বণিত আছে। 
উহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে । ধর্দরজীবনের 
প্রারন্তে তাহার মনে সংসারের প্রতি ভয় উপস্থিত হইল । সংসার অনেকের 
সর্বনাশ করিয়াছে, তাই সংনারে স্থখদন্তোগ, আমোদ প্রমোদ তাহার নিকটে 
বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি ভিতরে এই শব শুনিতে 
পাইলেন--“ওরে তুই সংসারী হোস্‌ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিম্‌ 
না; কলঙ্ক পাপ এ নকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, আমোদের 
সুত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।” (১) তিনি আমোদকে বলিলেন, “তুই 
শয়তান, তুই পাপ”,(২) বিলানকে বলিলেন, “তুই নরক, যে তোর আশ্রয় 
গ্রহণ করে, দেই মৃত্যু গ্রাসে পড়ে ।”(৩) এমন কি শরীরকে বলিলেন, “তুই 
নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুধে ফেলিবি।” (৪) 
বৈরাগ্যের আগমনে তাহার আনন মলিন হইল, হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইল, মুখ 
হইতে হান্ত বিদায় গ্রহণ করিল। হাসিলে পাপ হইবে, মনে এই ভয় উপস্থিত 
হইল। চারিদিকে পাপ প্রলোভন রহিয়াছে, কোথা হইতে উপস্থিত হইয়। 
উহারা সর্বনাশ করিবে, এই আশঙ্কা হ্বদয়কে অধিকার করিল। তিনি মৌনী 
হইলেন, মল্লভাষী হইলেন: যে সকল সঙ্গে বা যে সকল গ্রস্থপাঠে হাক্টোপ্রেকের 


(১)--(৪) আচার্য কেশবচগ্রের “জী যনবেধ" গ্রন্থের “অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য” অধ্যায় 
অষ্টবা। 


৫৪ আচার্য কেশবচন্ত্র 


সপ্ভাবন!, সে সকল সঙ্গ ও গ্রস্থ বিষবং পরিতাগ করিলেন। এ সময়ে ইয়ংকত 
“রাত্রিচিন্তা” (48৮6 207998005 ) তাহার বিশেষ বন্ধু ছিল। সংসার 
তাহার পক্ষে বন হইল, গৃহস্থিত লোক সকলের কোলাহল ভীষণ বন্য জন্তর 
শব বলিয়া গ্রতীত হইল। সংপারের মন্দ আচারবাবহারের মধ্যে তিনি মৃত্যু 
দর্শন করিতে লাগিলেন । 
বিবাহ 

১৮৫৬ খুষ্টাঝে ২৭শে এপ্রেল বালী গ্রানের স্থপ্রণিদ্ধ কুলীন বৈগ্যপরিবারস্থ 
্রীমুক চন্তরকুমার মজুমদারের গ্গোষ্ঠা কন্ঠার নহিত তাহার পরিণয় নি্পন্ 
হইল। জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন কন্যা দেখিয়া আপনি মনোনীত করেন। 
বিবাহে বিপঞ্ষণ ধুমধাম হর। ধনিপরিবারের রীতি অনুযায়ী নর্তৃকীগণের 
নৃতা, বাস্যোগ্ঠম, পান ভোজনাদির আড়গ্থর, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। 
তবে ধাহার বিবাহের জন্ত এত আয়োজন, তাহার তাহাতে কোন আমোদ 
নাই। মন্মুখে নর্তকীগণ নৃতা করিতেছে, গে নৃত্য দেখিতে কেনই বা রুচি 
হইবে? তিনি ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিরা আড় হইয়! পুত্তলিকার ন্যার বিয়া 
আছেন। বিবাহের বানর সকলের পক্ষেই আনন্দজনক; কিন্তু ধাহার হৃদয়ে 
নববৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তিনি তাহাতে কি প্রকারে স্থখান্ুভব করিবেন? 
মহাসমারোহে বরবর্তা বর লইয়। বালীগ্রামে গমন করিলেন। বড় মানুষের 
বাড়ীর জাকাল বিবাহ, ইহাতে পাড়াগায়ের লোকের বিবাহদর্শনে কৌতৃহল, 
দলে দূলে লোকপমাগম, চারিদিকে মহাব্যস্ততা, পাড়ায় বর ও বরযাত্রের কথা 
লইয়া ্বীপুরুষগণের আন্দোলন, বিবাহবাসরে নারীগণের আমোদোল্লাস সকলই 
হইল; কিন্তু ধাহার চিত্ত সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছে, তাহাকে লইয়া 
আমোদ করণ কাহারও ভাগ্যে ঘটল না। ধাহীর বিবাহ, তিনিই যেন সমুদায় 
রপভঙ্গ করিয়া দিলেন। ভিতরের ব্যাপার যাহাই হউক, বাহিরের আড়ম্বর 
এক, প্রকার সমুদয় পূরণ করিরা লইল। মহাঘটা করিয়া নববধূ গৃহে আনীত 
হইলেন। নকলেরই আহ্লাদ, বিশেষতঃ মাতা সারদার তো! সমধিক আহ্লাদ 
করিবারই বিষয়। তিনি পুত্রবধূর মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া মুখের যে শ্রী 
দর্শন করিলেন, ভাহাতেই 'বধূর রুগুশরীর দেখিয়! যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা অপনীত হইল । 
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নববধূর ঝটিকার নিপতন 

নববধূর পিতৃগৃহগমনসময়ে যে একটি ঘটন| হয়, তাহাতে পরিণয়ের আমোদ 
শোকে নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাগীরথীতীরবর্তী বাক্কিগণ 
মহিলাগণকে লইয়া এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে হইলে, অধিকাংশ 
সময়ে নৌযানে গমনাগমন করিয়। থাকেন। ভাগীরথী সকল সময়ে ভীষণ না 
হইলেও, বান ডাকিলে বা প্রবল বাত্যা উঠিলে আরোহিগণের প্রাণসন্কট 
উপস্থিত করে। কন্তাকে লইয়া পিতা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, 
ইতিমধো ভাগীরথী-বক্ষে প্রবল বাতা৷ বহিল, উহার শান্তবক্ষ তরঙ্গমালায় 
সঙ্কটকর হইয়া উঠিল; কন্থা যে নৌকায় আনুঢা ছিলেন, উহা! বাত্যা ও 
তরঙ্গাঘাতে বিপধ্যন্ত হইয়া! পড়িল। ভাগীরথীর তরঙ্গে নিপতিত হইলে 
সম্ভরবকুশল ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষা বিপংসঞ্ুল হইয়া পড়ে। নবমবর্ষীয়া বালিকা 
এই সঙ্কটে প্রাণরক্ষা করিবেন, তাহার নস্তাবন| কোথায়? জলমগ্ন হইয়া তাহার - 
প্রাণ যায় যায়, এমন সময়ে তাহার জ্রীবনের ভবিষ্যৎ আছে বশিয়াই একথানি 
নৌকা নিকটবন্তী হইয়া তাহাকে জল হইতে তুলিয়া লইল। বিবাহের 
অবাবহিতকালের পর ঝটিকায় শিপতন যেন তাহাকে এই দেখাইয়া দিল 
যে, সাধারণ নারীগণের ন্যায় তাহার জীবন দাংসারিক স্গস্থচ্ছন্দের মধা দিয়া 
গন করিবে না; নংদারে অনেক ঝটকার মধা পিয়। তাহার জীবন 
অতিবাহিত করিতে হইবে । 

কেশবচলের বিবাহিত জীবনে বৈরাগ্য 

সেই ঝটিকার কাল মেঘ কেএবচন্দ্রের চিতে দেখ। দিল । কে যেন তাভার 
মনের ভিতরে থাকিয়া বলিতে লাগিল, “সংসারবিলাসে তুমি স্ুখলাভ করিবে ? 
দ্বীর কাছে তুমি বপিয়া থাকিবে? সংসারের কথা লইয়া তুমি আলাপ 
করিবে? এ সকল বিষয় তোমাকে স্থণী করিবে ?”(১) এই কথা শুনিয়া 
কি হইল? উচ্চ পদার্থ জীবাম্মাকে শ্বীর অধীন করা হইবে না, এই প্রতিজা 
মনে সুদ হইল। ন্ৃতরাং প্রথমতঃ কেবল “আত্মনিপীড়নে' ( ২) ধর্ম্জীবন 
আরম্ভ হইয়াছিল, রি ভান! (৩) তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইল । 


৮ কপি ও ০ তি শসা প পি 
রি ০ প্পিপোিপপপীপ তি পিপি পসপ 


ক) (২) (৩ রি জআচাবা  কেশবচক্ষের “জীবমবেদ” গ্রন্থের “অরপাহ।স ও বৈরাগা” 
অধার ড্রুবয। 


৫৬ আচাধ্য কেশবচন্জর 


বৈরাগ্যের স্বাভাবিক পথে নীতি ও ধর্ম 


কেশবচন্দ্রের এই বৈরাগোর ভাব তাহাকে কোন অস্বাভাবিক পথে লইয়া 
যায় নাই। তিনি গৃহ ছাড়িয়া বনে যান নাই, শরীরকে অস্বাভাবিক ভাবে 
কষ্ট দেন নাই, গৈরিক বস্বািরও তখন আঙয়গ্রহণ করেন নাই । বৈরাগো 
ধর্মজীবনের আরম্ত স্বাভাবিক। স্থৃতরাং বৈরাগ্য উদ্দিত হইল, তংসহকারে 
কোন অস্বাভাবিক ভাব আপিল না। এই সময়ে ইহার জীবন কঠোর নীতির 
আশ্রয়ে সুগঠিত হইয়াছিল। ইহার জীবনের প্রারস্ত দৃশ্যত: নীতিপ্রধান, 
কিন্ত ভিতরে ভিতরে ধর্শজীবন দেখ! দিয়াছিল। 
আহ্দৃষ্টি ও পাপবোধ 
দর্শনশান্ব্ের প্রতি অন্ুরাগবশতঃ গভীর আঙ্মদৃষ্টি এবং এই আত্মদুষ্ি 
হইতে তাহার পাপবোধ সমূপস্থিত হয় । শিক্ষাপ্রভাবে প্রচলিত পৌত্তলিকতার 
বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু এখনও নৃতন কোন ধর্ম তাহার স্থান অধিকার 
করিতে পায় নাই। ইহাতে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না, 
কেন না ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়। নিকটে ছিলেন । 
| প্রার্থনা ও আদেশ 
তিনিই তীহার হৃদয়ে আশা উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং প্রার্থনা করিতে 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। এ সন্ধে তিনি আপনি বলিয়াছেন, “যখন কেহ সহারত। 
করে নাই, যখন কোন ধন্মনমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম গুলি বিচার 
করিয়া কোন একট ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক-শ্রেণীতে যাই নাই, 
ধর্দজীবনের সেই উধাকালে প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর এই ভাব এই শব্দ 
হাদয়ের ভিতরে উখিত হইল । ধর্শ কি জানি না, ধর্মসমাজ কোথায় কেহ 
দেখায় নাই, গুরু কে, কেহ বলিয়া দেয় নাই, সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে 
কেহ অগ্রসর হয় নাই; জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভা মন্বরূপ 
“প্রার্থনা কর, প্রার্থন। ভিন্ন গতি নাই, এই শব উচ্চারিত হইত ।”( ১) 
প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই, এই কথ! তিনি যখন শুনিলেন, গুনিয়াই 
তাহাতে বিশ্বাদ করিলেন; কেন প্রার্থনা করিব, কিসের জন্য প্রার্থনা করিব, 
কে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, এরূপ শবশ্রবণ ভ্রান্তিসত্বুত হইতে পারে, এ 
(১) আচার) কেশহচন্দ্ের “জীবনবেদের” "প্রা না” অধায় জষ্টবা। 
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সকল ৰিভর্ক একবারও তাহার মনে উদ্দিত হয় নাই । বাক্ষালাভাষায় গুণালী- 
বন্ধ প্রার্থনা করিতে তিনি জানিতেন না, এজন্য ছুটী লিখিত প্রার্থনা-_সকালে 
একটা, বিকালে একটী-__পাঠ করিতেন । এত দুর অগ্রসর হইয়াই ইহার গতি 
স্থগিত রহিল না, সমুদ্ধায় জীবন এক প্রার্থনাতে গঠিত হইতে লাগিল। কি 
করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে, কাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্পর্ক রাখিতে 
হইবে, এ সমুদায় এক প্রার্থনাই নিষ্ধারণ করিয়া দ্িত। জিজ্ঞাসা করিলেই 
উত্তর পাওয়| যায়, এ সম্বদ্ধে নিঃসংশয় বিশ্বাস ছিল, স্ৃতরাং আদেশের মত 
চিন্তার বিষয় না হইলেও আদেশবাদ তখনই ইহাতে প্রশ্চুটিত হইয়াছিল। 
ইনি কথন প্রার্থন৷ করিয়া! ক্ষান্ত থাকিতেন ন।, প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ন। 
পাইলে ছাড়িতেন না । প্রার্থনা ঠিক হইল কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন; 
যখন শুনিতেন, ঠিক হইয়াছে, তখন অস্ত প্রার্থন| করিতেন। ধর্্মজীবনের 
প্রারস্তিক এক প্রার্থনা হইতেই বল, বুদ্ধি, উৎসাহ প্রভৃতি সমুদ্রায় তাহাতে * 
উপস্থিত হুইয়াছিল। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ, প্রলোভন, সমূদাদই এই 
্রার্থনাতে তিনি নিজ্জিত করিয়াছিলেন। প্রার্থনা ভাহার চিরজীবনের 
সম্বল হইয়াছিল বলিয়া, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাস। ন। করিয়। তিনি কোন কাধ্য 
করিতেন না। তিনি এই জন্তই বন্ধুগণের প্রার্থনাপরার়ণতা৷ দেখিতে ভাল 
বাগিতেন, উহার অভাব দেখিতে পাইলে ্ষুব্ষচিত্ত হইতেন। | 
সংসারের অসরত। বিষয়ে লো কশিক্ষা 

যখন এইরুপে বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য তাহার হৃদয়কে অধিকার : 
করিল, তখন আর তিনি চারিপিকের লোকদ্িগের অবস্থা শা ভাবিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, লোক সকল কেবল সংসার সংসার করিয়া 
মরিতেছে, কেহ নাই যে, এই সংসারের অসারতা তাহাদিগকে বুঝাইয় দেয়। 
তাহার মনে হইল, এক বার যদি নংসারের অসারতা! জ্ঞাপন করা যায়, তবে 
আর লোকে এই মিথ্যা সংসারের পথে চলিবে ন।। এই ভাবিয়া তিনি এক 
থণ্ড কাগজে সংসারের অসারতা ও দুঃখের বিষয় লিখিয়া সায়ঙ্কালে গোপনে 
রাস্তার ধারে যেখান দিয়া লোক যাতায়াত করে, সেখানে লাগাইয়া দিতেন। 
এই কাগজগুপি লাগাইয়া দিয়! মনে করিতেন, উহা ফেঁ ব্ক্কি পড়িবে, তাহার 
আর সংসারে প্রবৃত্তি থাকিবে না। এক দিন এক জন লোক একখানি কাগজ 


৮ ঙী 


৫৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


দেওয়াল হইতে খুলিয়া লয়! বাড়ীর সকলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, দেখ, 
কোন একটি পাগল এই কথাগুলি কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে লাগাইয় 
দিয়াছে । যথন এ ব্যক্তির এই, কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তখন 
বুঝিতে পারিলেন, এরূপ উপদেশে কাহারও কিছু হয় না। সেই দিন হইতে 
উহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিসে লোকের সংসার নিবৃত্ত হয়, এ 
চিন্তা নিবৃত্ত হইল না। কিসে স্থায়ী কাধ্য হইতে পারে, তাহারই দিকে চিত্তের 
গতি হইল। 
যুবকগণের নীতিশিগ। 
তান স্বয়ং বিবেকী ছিলেন; যাহাতে যুবকগণ বিবেকী হন, এ সমন্ধে তীহার 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জীবন বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে ধর্ম কখন স্থান পায় 
ন। গুঢ়ভাবে এ বিশ্বাদ থাকাতেই যুবকগণের নীতিশিক্ষার পক্ষে তাহার যত্ব 
উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যুবকগণকে লইয়া সভা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যখন উপযুক্ত সময় হইল, তখন উদীরচেতা বিশপ কটন সাহেবের চাপলেন টি 
এইচ বরণ, চার্চমিশনারী সোসাইটির পাদরী জে লং সাহেব এবং আমেরিকার 
ইউনিটেরিয়ান মিশনের শি এইচ ডল সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া “ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান সোসাইটি” নামে মভাস্থাপন করিলেন। (১) সাহিত্য ও বিজ্ঞানচচ্চার 
জন্য এই সভা সংস্থাপিত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাতে ধর্শের প্রসঙ্গও হইত, 
এবং এই প্রসঙ্গে লংসাহেব ও ডল গ্লাহেব এ দুজনের বিতর্ক উপস্থিত হইত। 
, সাহিতো উন্নতি হয়, এই লক্ষ্য থাকাতে এখানে আডিসন প্রভৃতি গ্রন্থ পঠিত 
হইত। রচনা সকল কেশবচন্দ্ের জোষ্ট ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের নিকট প্রেরিত 
হইত, তিনি মংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন । 
কেশবের জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র দেন 
 জোগ্ঠ নবীনচন্ত্র সেন অতি শান্ত ও বিশুদ্ধচরিত্র ছিলেন। হিন্দুকালেজে যে 
মকল যুবকের সহিত তিনি একত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় দকলেরই 
চরিত্রে সাময়িক পাপ স্পর্শ করিয়াছিল। ইনি আপনার গৃহ হইতে প্রায় কখন 
বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। এরূপ করিবার কারণ এই যে, সহাধ্যায়িগণের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইলে, পাছে তাহাদিগের দোষ তাহাকে স্পর্শ করে। ইনি অতি 


.৮ ৮০ ১৪ শ্পাগপাশ পাশা শি শাাস্পিসিসপা 


১) ইচ্ছার মন্‌ নহিক জানা যায় নাই। ১৭৫৪--১৭৪৫ %ঃ হইবে। 


ধশ্মজীবনের আর্ত | ৫৯. 


সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, আহার বিহারাদি সকল বিষয়েই সহজ 
ভাৰ ক্ষ! করিতেন । নীতিমত্তা ইহার এতদূর স্থতীক্ষ ছিজ যে, ভ্রান্দসঘাজের 
সাধারণ প্রার্থনায় এই জন্ত যোগ দিতে পারিতেন না ঘে, এক বার ঈশ্বরের 
নিকট “জলতা হইতে সতোতে লইয়! যাও” ( ১) প্রার্থনা করিয়া, কিজানি বা 
জীবনে অসত্যের সংশ্রব থাকে । ঈদ্বশ নীতিমান্‌ বাক্তির হত্যে “ত্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান সোগাইটার" তত্বাবধানে হাহারা, অধায়নাদি করিতেন, কীহাদিগের 
অধ্ায়নের বিষয় নিয়মিত করিয়া দেওয়া এবং নীতির দৃঢ়তারক্ষার জন্য সবিশেষ 
ত্র করার ভার থাকা অতীব মঙ্গলের জন্ত হইয্সাছিল। এই যত্বের পরিপক্ক 
ফলস্বরূপ ১৮৫৫ খৃষ্টাকে কলুটোলান্থ “ইভিনীং স্কুল” স্থাপিত হয়। এখানে 
অনেকগুলি যুবক শিক্ষা তীর্থ সমাগ্গত হন, এবং কেশৰচন্জ তাহার বন্ধুবর্গ সহ 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া হইত, এবং স্বয়ং কেশবচনু সময়ে সময়ে ধর্দবিষয়েও উপদেশ দ্রিতেন।” 
ইহার বাধিকপুরস্কারদানসময়ে বিখাঁত ইংরেক্গগণকে নিমস্থণ করিয়া আনা 
হইত যে, তাহার] তদুপলক্ষে ছাত্রবৃন্দকে উপদেশ দিবেন । 
নাট।ডিনয় 

এই সময়েই নাটাভিনয়ব্যাপারেরও আর্ত হয়। এ সময়ে শিক্ষিতগশ 
মধ্যে সেক্সপিয়র অধায়ন একটি প্রধান আমোদের বিষয় ছিল। কাষ্টেন 
ডি এল রিচার্সন এফ জন গ্রনিদ্ধ পেক্সপিয়রপাঠক ছিলেন, তাহা নিকটে 
যুবকবন্দ সেক্সপিয়রপাঠ শিক্ষা করিতেন । কেশবচন্ছ সেক্সপিয়র পাঠ করিয়া 
নস্ট থাকিবার লোক নহেন, তিনি সেক্সপিয়র অভিনয় করিতে উদ্যোগী 
হইলেন । তাহার সঙ্গিগনকে লইয়া তিনি আপনি হ্যামলেট সাজিয়া হ্যামলেটের 
অভিনয় করিলেন । 

0১) ত্রজ্ষোপাননাহধো সমবেত প্রার্থনা_*অসতা হইতে আমাদিগকে নতেতে লই 
যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া! যাও, সৃত্যু হইতে আস!দিগকে অসৃদ্ধেতে 
লইয়। বাও। হে মতান্বরপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। নয়মন। তোমায় যে 
অপায় করুণ।, তাছা দ্বার! জাম।দিগকে সর্বদা রক্ষা কর।” এই প্রার্থনা যুদারণাক উপনিধদের 
--অসতো। সা সঙগময়, তষসে। মা জ্যোতিগর্যয়, সৃত্যোর্সা মৃত, গছয়। আবিরাবিপ্রধি | 
রুজ হতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাছি নিভাম্‌ (*--প্রার্থনা হইতে সাগান্ পরিষর্তন সহকারে 
ৃহীত: অর্থাৎ সমবেত পরার্থব! বলির! "আমাকে" €নে “আমাদিগকে” গ্রহণ করা হইগছে। 


রি আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


উপাসনাসভ। 


এই সময়ে ইহার চিত্ত সমধিক ঈশ্বরপিপান্থ হইয়াছিল। এক দিন 
আপনার পাচ ছয় জন বন্ধুকে লইয়া তিনি উপাসনাসভা আহ্বান করিলেন। 
একটি অন্ধকার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপাসনাকাধ্য সম্পন্ন হইল। এই 
উপাসনায় কি প্রকার অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল, ঈশ্বরের বিছ্যমানতা 
সকলে অনুভব করিয়াছিলেন, ভাই প্রতাপচঞ্জ্রের লেখাতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পার! যায়। (১) 

গুডউইল ফ্রেটানিটা | 

এই ঈশ্বরপিপান্থৃত্ব হইতেই ১৮৫৭ খুষ্টাযে “গুডউইল ফ্রেটানিটী” সভা 
সংস্থাপিত হয়। আমরা “ইভিনীং স্ুলের' কথা বলিয়াছি, তাহা তিন 
চারি বৎসর থাকিয়া উঠিয়া যায়, এবং নৃতন সভা নৃতন আকার ও নৃতন 
ভাবে হইয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই সভা! ধর্মসম্পকীয় ছিল। 
স্বয়ং কেশবচন্ত্র এখানে অতি উতসাহসহকারে ধর্শগ্রস্থ পাঠ করিতেন, 
ইংরাজীতে উপদেশ দান করিতেন। এই উপদেশসকলের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। ঈশ্বর পিতা, প্রত্যেক মনুয্য ভ্রাতা, 
ইহাই হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়! দিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্খ করিতেন। তাহার 
বৈরাগ্য, উৎসাহ ও বিশুদ্ধ জীবন একত্র মিলিত হইয়া যুবকবুন্দের মনকে 
সবিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। এই সভাপন্দর্শনজন্য একবার 'প্রধানাচাধ্য 
সপার্ষদ আগমন করিয়াছিলেন, তাহার আগমনে সমবেত যুবকগণের সমধিক 
উৎসাহ বদ্ধিত হইয়াছিল । 


( ১) [10 71006801175 06 10 05 5617 9 2৩: 0, 2102০017071, 
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ব্রাঙ্মদমাঁজে প্রবেশ এবখ তাঁৎকালীন অবস্থ 


ব্রাঙ্মনমাজে প্রবেশ 


১৮৫৭ সনে কেশবচন্্র ব্রাঙ্গপমাজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য গোপনে প্রতিজ্জাপত্র 
লিগিয়! পাঠান । স্বয়ং শুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন না, কলুটোলাস্থ পণ্ডিত 
রাক্জবল্পভ দ্বার। এই প্রতিজঞাপত্র লিখাইয়া লন। ব্রাঙ্মসমাজের একখানি ক্ষু্র 
পুস্তিকা কেশবচন্জ্রের হস্তগত হয়; এই পুস্তিকা "তরাহ্মধর্ম কি?” (১) এই 
অধ্যায় পাঠ করিয়া, তিনি তাহার অন্তরের বিশ্বাসের সহিত উহার সম্পূর্ণ একা, 
দেখিতে পান। ন্ুৃতরাং ত্রাঙ্মলমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার অভিলাষ 
উদ্দীপ্ত হয়। তিনি ইতঃপূর্বে স্বয়ং ঈশ্বর হইতে এক প্রার্থনাযোগে আধ্যাত্মিক 
অভাব সকল পূরণ করিতে শিক্ষা! করিয়া ভিলেন কিন্ত কেবল ইহাতে তাহার 
হৃদয় পরিত্প্ত 'হয় নাই। এমন একটা বন্ধুমগুলীর অভাব তিনি অন্ভব 
করিয়াছিলেন, ধাহাদিগের নিকট হইতে তিনি পরীক্ষা বিপদ এবং সংশয় ও 
সন্দেহাচ্ছন্ন সময়ে সাহাযালাভ করিবেন। গন তিনি এই অভাবাম্থভব 
করিলেন, দেখিতে পাইলেন, এমন একটা মণ্ডলী নাই, যাহাতে তাহার হদয় 
পরিতৃপ্ত হইতে পারে । যখন ত্রাঙ্মদমাজের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের ্রক্য হইল, 
তখন তিনি তাহাতে ঘোগ দিতে মার কালবিলম্ব করিলেন না। এই সময়ে 
প্রধানাচার্ধা ভিমালয়ে স্থিতি করিতেছিলেন। ' তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত 
হইয়া, অত বড় একটি পরিবারের একটি যুবা ব্রাঙ্গসমাজে যোগ দিয়াছেন, ইহা 
শ্রবণ করিয়া অতান্ত আলাদিত হলেন । প্রপানাচর্ধোর দ্বিতীয় পুত শুক 
মতোম্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্তর হিন্দুকাগেজ্ে একত্র অধায়ন করিয়া ছিলেন, 
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৬২ আচাধ্য কেশবচন্্র 


এ জন্ত তাহার সঙ্গে ইহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সত্যেন্্নাথ ঠাকুরের সঙ্গে 
ইনি সময়ে সময়ে আলাপ প্রপঙ্গ করিতেন, এবং এই উপায়ে প্রচানচার্য্যের 
নিকটেও যাহা কিছু বঙগিবার বলিয়! পাঠাইতেন। ক্রমে উভয়েব মধ্যে পরিচয় 
ঘনিষ্ঠ হইল, এবং এই পরিচয় পরম্পরের প্রতি গাঢ় অনুরাগে পরিণত হইল । 
“গুভউইল ফ্রেটামিটি” সভায় প্রধানাচার্য্ের আগমন এই পরিচয় হইতেই 
হইয়াছিল। এখানে এ কথা বলা সমুচিত যে, শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রথম দেশীয় পিবিলিয়ান, ইনিই পরসময়ে প্রথম পিবিলপাব্বিস পরীক্ষা দিয়া 
উত্তীর্ণ হন। 
সমাননীতি ও ধর্মনন্বন্ধে উফ ও ডিরোজিওর প্রপ্ত।ব 

কেশবচন্দ্র যখন ব্রাপ্ধনমাজে প্রবেশ করিলেন, তখন সমাজনীতি ও 
ধর্মসন্বত্ধে কি প্রকার অবস্থা ছিল, একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া 
দেখা যাউক। শ্্ীষটীয় প্রচারকবর্গের ছুড়ামণি ডাক্তার ডফ (১) স্থীয় অধ্যবসায় 
ও ধর্শোৎসাহে অনেকগুলি যুবাকে শ্রীষধর্দে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার 
শিক্ষাদদানপ্রণালী ধর্ম, নীতি ও বিজ্ঞানসংমিশ্র হওয়াতে, যুবকগণের মন 
অনেক পরিমাণে গ্রচলিত কুসংস্কারের বন্ধনচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; 
অথচ ধন ও নীতির সংঅব থাকাতে, তাহাতে কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হয় নাই। 
এ দিকে হিশ্ুকালেঞ্জের ধর্মহীন শিক্ষায় ছাত্রগণের সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। 
ডিরোজিওনামা এক জন, ইউরেপিয়ান সুপ্ডিত কালেজে সংশয়ৰাদ-ও- 
অনীতি-শিক্ষাদদান করিয়া অধিকসংখ্যক ছাত্রের চিত্ত ধণ্মহীন করিয়া! তুলেন। 
যদিও এপ শিক্ষার্দানপ্রণালীর বিরুদ্ধে সমূহ আন্ফোলন উপস্থিত হয়, তথাপি 
এ আন্দোলনে কুশিক্ষার মুল, একেবারে উৎপাত হয় নাই। হিন্দুকালেজ 
ছাত্রগণের কুসংস্কারনিবারণ করিল, অথচ সেই শুন্য স্তান কোন ধন্ দ্বারা 
পূর্ণ করিতে পারিল না, ইহাতে যে প্রকার অনিষ্ট সম্ভবপর, তাহাই ঘটিল। 
ছাত্রগণ যথেচ্ছ পানভোজনে রত হইলেন। এই যথেচ্ছ পানভোজন সে 
সময়ে এত দূর প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল যে, যে নকল ছাত্র অন্ত প্রকারে নীতিমান্‌ 
ছিলেন, তাহারাও ইহার প্রভাব অতিজ্ঞম করিতে পারেন নাই। পেই 
সময়ের নীতিমান্‌ ছাত্রগণের ম মধো এখন এক জন জীবিত আছেন। তিনি 
. (১) 74 16 ০1 102, 0ম] 0) ০৩০৭ 58081, 





ত্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ এবং তাখকালীন অবস্থ। ৬৩ 


সে সময়ের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তখনকার অবস্থা অনেকটা প্রকাশ 
পায়। অখাগ্য গোমাংস হস্তে ধারণ করিয়া প্রকাণ্স্থলে দাড়াইয়া পথিক 
লোকদিগকে ডাকিয়া বলা, এই দেখ, আমরা গোমাংল ভোজন করিতেছি, 
ইহাই এই ক্ষুদ্র যুবকমগ্ডলীর নীতিমন্ত। ও সাহপিকতাপ্রদর্শনের প্রণালী 
ছিল। এই যুবকদলের এক জন খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রুষ্মোহন বন্দোপাধ্যায় 
যুবকবৃন্দ সহ গোমাংস ভোজন করিয়া পিতৃভবন হইতে নির্বালিত হন, 
এবং পরিশেষে শ্রীষ্ধশ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাংসভোজনের সহচর 
মগ্যপান প্রা সকল ছাত্রেরই অভান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অনীতিমূলক 
ব্যবহার ত২কালে কত দূর সাধারণ ছিল, কেশবচন্ত্র সহ ধন্মপিত| দেবেজ্্নাথের 
স্বগৃহে প্রথম সাক্ষা২কার সময়ে, তিনি তাহার সমাদরের জন্য যাহ| করিয়াচিলেন, 
তাহাতেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে । 
দেবেধানাণের গুহে কেশবের প্রণ্ম তে।জন 

কেশবচন্দ্র সাক্ষাংকারজন্য ধশ্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের গৃতে গমন করিবেন স্থির 
হইলে, সেখানে তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য ভোজনের আয়োজন ' 
হইল। যথাসময় তিনি উপস্থিত হইলে, স্মধুর বিবিধ ধশ্ধপ্রনঙ্গের পর 
তভোজনস্থলে নীত হইলেন । সেখানে গিয়া দেখেন, সমুদায় ভোজনসাম গী 
একেবারে তীহার গ্রহণের অধোগা । প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বিবিধ 
প্রকারের মাংসের আয়োজন । তিনি ভেজ্যসামগী হইতে হ্তোত্তোপন করিলে, 
পশ্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ একেবারে চমকিত হইলেন । এক জন হিন্দকালেছের 
শিক্ষিত যুবক মাংপাহারে বিমুখ, ইহ! তাহার নিকটে অতি নৃতন ব্যাপার 
বপিয়। মনে হইল । তিনি নবা যুবকদিগের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, 
মাংসের সঙ্গে স্রার বা প্রয়োজন হয়, এক্ন্ত ঠাকুরবংশের নিমস্ত্রিতগণের 
সেবার রীতানুসারে তাহার৪ আয়োজন রাখা হইয়াছিল। মাংসাহারবিমুখ 
মুবাকে লইয়া ধর্শমপিত। দেবেন্দ্রণাথ বাতিবান্য হইলেন, তখন তখনই কি্ডিহ 
ভাঞ্জির আয়োজন করিয়] তাহাকে রু'টর বাবস্থা করিয়া দ্িলেন। সমাজের 
আাচাধ্য উপাচাধ্া প্রতি সকলেই মাংসে উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন, 
কেশবচন্জদ একাই তাহাদিগের দললছিভূ্ত হইয়া রহিঠন। প্রথম সমাগমের 
এই ব্যাপার তপন কিপিং অন্তুধ উৎপাদন করিলে, উহ ধর্দপিতা দেবেন্তরনাথ 


চু 


৬৪ আচার্য কেশবচন্ত্র 


এবং কেশবচন্দ্রের সৌধবপ্তবন্ধন স্দুঢ় করিবার কারণ হইল । কেন ন! চরিত্র 
দেবেন্্রনাথ নবীন ঘুবার বৈরাগাপ্রণোদিত চরিত্রের দৃঢ়তা বুঝিতে পারিয়া 
তংপ্রতি সমধিক মার হইলেন । 
সংশরবাদের দহযোগী অনীতি 

হিন্দুকালেজের ধর্মহীন শিক্ষার বিষয় পূর্ব্রে উল্লিখিত হই্াছে। সংশয় 
বাদের সহযোগী অনীতি এখানে বিশেষব্পে প্রচারিত হইত । কথিত আছে, 
ডিরোজিও নীতিপন্বদ্ধে এত দূর জঘন্য মত প্রচার করিতেন যে, উহাতে সোদর 
মোদরার বিবাহেও কোন দোষ নাই, প্রতিপন্ন হইত। যদিও বিচারকালে 
এরূপ মৃতগ্রচার প্রমানিত হয় নাই, তথাপি এ সম্বন্ধে জনবাদ ষে একেবারে 
মিথ্যা, ইহা বলা যাইতে পারে না। সে সময়ে অধিকাংশ যুবকের মধো 
ধে প্রকার নীতিশৈথিলোর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহা কুশিক্ষার 
ফল ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিঞ্চিংপরিমাণ ধর্মমভয় 
. থাকিলে পোকে যে সকল কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কতবিগ্য হইয়া 
তাদৃশ কার্ধের প্রবৃত্তি কত দূর অসংপিক্ষার ফল, বলিয়া উঠিতে পারা যায় 
না। ধাহাদিগের মধো পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোক প্রবেশ করে নাই, 
ঠাহাদিগের অবস্থা অবতরশিকায় উন্নিখিত হইয়াছে । পাশ্চাত্যশিক্ষালাভ 
করিয়া ধাারা জনলমাজে বিদ্বান বলিয়! প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন, সমাজে 
ধনার্দির অর্জন দ্বারা গণ্যমান্য হইলেন, তাহাপ্িগের পানভোজনারিবিষয়ে 
যথেচ্ছাচার এই সময়ে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। সংশয়জালে ইহাদিগের 
চিত্ত এমনই আচ্ছঞ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে, ধর্ম ও ঈশ্বরের সহিত ইহাদিগের 
স্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হইয়া! গিয়াছিল। গৃহে যে কিছু ধর্ানষ্ঠান হইত, 
ক্রিয়াকলাপ হইত, তাহা বৃদ্ধা মাতা বা মাতামহীর জন্য; স্ব স্ব পত্রীগণকে 
যত দূর আপনাদ্িগের অস্থুবপ্ঠিনী করিতে পারেন, তঙ্জন্ত কতবিগ্গণ যত্রের 
ক্রটি করিতেন না। 

ধাহার! শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইলেন, সমাজের চূড়ামণি বলিয়! গৃহীত 
হইলেন, তাহাদিগের অবস্থা বখন এরূপ হইল, তখন এ সময়ের ধর্ম, নীতি 
ও সমাজের অবস্থা সাধারণ লোকের মধ্যে কি প্রকার ছিল, তাহা বর্ণন করা 
নিশ্পয়োজ্ধন। পূর্বে তংসন্বন্ধে যাহা বণিত হইয়াছে, তাহাই . যথেষ্ট । তবে 


বরাঙ্মলমাজে প্রবেশ এবং তাৎকালীন অবস্থ। ৬৫ 


এই কুতবিষ্বগণের প্রভাবে অনেক সাধারণ লোকের ঘে আরও অনিষ্ট 
ঘটিয়াছিল, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। 
বষ্টধর্থে দীক্ষিতদিগের বিমতীয় তাৰ 

চারিদিকের ধর্মহীনতা ও নীতিহীনভার মধ্যে খ্রীষ্টায় মিশনারিগণের 
্ীষ্ধর্দ ও নীতিগ্রচারে যত্ব যে স্থমহৎ উপকারসাধনের হেতু ছিল, তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। তবে গ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ খাহাদিগকে ত্বধর্থে 
আনয়ন করিতেন, তাহাদিগকে এমনই বিজাতীয় করিয়। ফেলিতেন ষে, 
বিস্তৃত হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাহাদিগের আর কোন সহানুভূতি থাকিত না। 
তাহারা এত দূর বিজাতীয় হইয়া পড়িতেন যে, দেশীয় ভাষা এক প্রকার 
ভুলিয়া যাইতেন। হদি দেশীয়গণের সঙ্গে কথা কহিতে হইত, সাহেবদিগের 
মত স্বর করিয় ব্যক্তিবচনাদির ব্যতিক্রম করিয়া কথ। কহিতেন; তাহা শুনিম্না 
হাস্সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িত। বাঙ্গালী গ্রীষ্টানগণ বাঙ্গালা ভাষায়” 
অশ্ুবাদিত বাইবেলের বাঙ্গালা আদশস্থলে গ্রহণ করিয়া সেই ভাষায় সাধু, 
ভাষা লিথিতেন ও বলিতেন। লোকে এই সকল প্রবন্ধ ও বন্ততাগুলির 
ভাষাকে দাহেবী বাঙ্গালা নাম দিয়াছিল। পান ভোজন পরিচ্ছদ 
পদনিক্ষেপপ্রক্রম প্রভৃতি সমুদায় সাহেবগপের অন্থরূপ হওয়াতে, ইহারা 
আর দেশীয়গণমধ্যে গণ্য ছিলেন না। ইছার্দিগের বাস অধিকাংশ সময়ে 
খায় 'বারাকে' ছিল, ইহাতে ইহারা দেশীয়গণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছি্ হইয়া 
পড়িয়াছিলেন । 

বরাহ্মসমাজের প্রতি হিনুসহাজের দৃষ্টি 

মহাত্স। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদমাজের অত্যন্ত 
বিরোধী ছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ধখন হিন্দু যুবকগণকে পিতামাতার 
স্মেহবক্ষ হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন তাহারা 
নিরুপায় হইয়া পড়িলেন, এবং এই স্ুমহৎ বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের 
জন্ত স্বভাবতঃ ত্রাক্ষদমাজের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইল। 
কেন দৃষ্টি নিপতিত হইল, কেশবচন্জ যখন ব্রাম্মসমাজে যোগ দিলেন, 
তখন ক্রাঙ্ষদমাজের কিরূপ মতাদি ছিল, আলোচনা? করিলেই প্রকাশ হইয়া 
পড়িবে । 


৯ 


৬৬ আচাধ্য কেশবচন্ত 


কেণবের যে।গদানের পূর্বে বাহ্মসমাজের মতবাদ বৃদ্ধি ও আতজগ্রতযয় 

মহাআ্সা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্বাদি কি প্রকার 
ছিল, সংক্ষেপে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও তিনি এ দেশীয়গণের 
নিকটে বেদাস্তদি শাস্্ব হইতে, স্তরীষ্টানগণের নিকটে বাইবেল 
মোসলমানগণের নিকটে তাহাদিগের শাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদপ্রতিপাদন 
করিয়াছেন, তথাপি তাহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ পরিশেষে ধাহার হস্তে আসিয়া 
নিপতিত হইল, তিনি (মহধি দেবেন্ত্রনাথ ) এক বেদকেই ( বেদাস্তুকেই ) 
্রাহ্মধর্মের মূল( ১) বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ডাক্তার ডফ “0017 17019 ৭0 
10018) )11591015” নামক প্রবন্ধে বেদাস্তবাদের যে আক্রমণ করেন, তাহার 
প্রত্যুততরে (২) বেদাস্তবাদকে ত্রা্গদমাজ সুদৃঢ় করিয়াছেন। বর্গ নিুণ, 
স্থতরাং ধারণার অযোগ্য, এই কথার প্রতিবাদে বেদাস্তবাক্যে নিদ্ধারিত 
হইয়াছে,__মনুয্যুসমুচিত গুণ তাহাতে নাই, কিন্তু জগতহষ্টি ও ধারণের জন্য 
যে সকল নির্দোষ পূর্ণ গুণের প্রয়োজন, তাহা তাহাতে আছে। কেন না 
তিনি নিত, সর্ধশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, অপরিবর্তনশীল, নিরবয়ব, 
পরমমজল, সমুদায় জগতের শান্তা ও নিয়স্তা, অনস্তমঙ্গল; প্রেম ও ন্যায়ে তিনি 
সমুদায় জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। বেদ ন্রাত্ত, বেদ ধর্দের মুল) 
এ মত অধিক দিন ঠীড়াইল না। দেশগ্থ লোকর্দিগের মধ্যে বোদশাস্ত্ের 
জ্ঞানবিস্তার ও প্রচারনিমিত্ত ১৭৬৫ শকে যে চারিজন পণ্ডিত বেদাধ্যয়নজদ্ক 
কাশীতে প্রেরিত হন, তাহার! প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের দঙ্গে শাস্ত্রের 
আলোচনাম প্রবৃত্ত হইয়া ধর্মপিত। দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, বেদান্তমধো 
অনেক অযৌক্তিক মত বিগ্ঘমান রহিয়াছে। ন্থতরাং সমগ্র বেদ বা 
বেদাস্তকে অন্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া! পড়িল। 


স্পস্ট শিপিপাীশিপপীশাস্পশশীপিশা শীট পিপাসা সপাাশীশিপা সী শপিশাশ পীশীস্পিপাশ স্পা সপশ পিপিপি 


(১) 1566 076) /7%5604) 10 008 01561055006) 10000 7০04, 0081 516 
০005106100৩ ৬০105 8190 00৩ 0105 910796 85 005 50910810 ০ ০097 1910) 817. 
0110010165,--4264৮ 0 2464 2744%22447 22209149122 22211587707) 
241% 04. 7846. (জনৈক বাড়ি /%5442 নাম দিঃ। /5%7/15714% পত্রিকায় ব্রাঙ্গধর্শোর 
মতের সমালোচন! করেন। মহধি দেবেক্রীনাথ পঙ্জাকারে ত পজিকায় তাহার প্রত্যুত্বঃ দান 
করেন।) 


(২) তন্ববেধিনী পত্রিকা], ১৭৬৬ শক, ১ল। আঙিন, ২: ভাগ, ১৪শ সংখ্যার ভষ্টব। এই 
প্রবন্ধটী পরে "৬০1077)00 0০০0106৭ ৬17001090৩0 নামে পুত্িককারে গ্রকাশিত হয়। 
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এ সময়ে মনে হইল, ব্রান্ধধর্শ মূলশূন্ত হইয়৷ পড়িল, কিন্তু উহা কখন মৃলশূন্ত 
হইবার নহে। যে মহাত্মা ব্রাঙ্মদমাজসংস্থাপনজন্ত পৃথিবীতে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন, দিও তিনি প্রথমোগ্যমে জানপ্রাথধ্যে বিবিধ কুসংস্কার ছেদন 
করিতে গিয়া তৎসহকারে সংফলপ্রদবৃক্ষের মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, 
তথাপি তাহার আত্মার মধ্যে এমনই একটি মৃলস্থত্র নিহিত ছিল যে, সকল 
দেশের শাস্ত্র পক্ষপাতশূপ্ত দৃষ্টিতে তিনি অবলোকন করিতে পারিতেন। 
তিনি বেদাস্তাদির বাক্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ত্রন্মের উপাসন! 
স্থাপন করিলেন, এবং তাহার অন্থযায়িবর্গের মধ্যে বেদাস্তের প্রতি অচল! শ্রদ্ধা 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু সকল দেশীয় সকল জাতীয় শাস্ত্র গ্রহণ করিতে গিয়া 
কি প্রকারে পরম্পরের বিরোধ পরিহার করিতে হয়, সর্বপ্রথমে তাছার হৃদয়ে 
তাহার যে মূল প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা! তিনি অন্থবপ্তিগণের হৃদয়ে মুত্িত 
করিয়! যাইতে পারেন নাই। একথা অবশ্য হ্বীকার্ধ্য যে, বর্তমান সমন্বয়. 
প্রণালী তাহাতে পূর্ণাকার লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি তাহাতে যে উহার 
বীঞ্জ নিহিত ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সর্ধপ্রথমে তিনি “তোহ্ফতুল 
মোহ দীন” নামক যে গ্রন্থ পারন্ত ভাষায় প্রণয়ন করেন, নিয়ে অন্ুবাদিত তাহার 
মুখবন্ধাংশ পাঠ করিলে সকলে হ্ৃদয়ঙ্রম করিতে পারিবেন, এ বীজ তাহার 
হৃদয়ে কি আকারে ন্তস্ত ছিল ! ৃ 
“আমি পৃথিবীর দুর্গম ও স্থগম নানা বিভাগে ভ্রমণ করিয়াছি, এবং 
পৃথিবীস্থ লোকদিগকে দেখিতে পাইয়াছি যে, জগতের ন্ৃ্টিকর্তী-_এমন এক 
মূল পদার্থকে তাহার। তুল্যভাবে স্বীকার করিয়া থাকে । ঈশ্বরের বিশেষভাবে 
তাহাদিগের পরম্পর অনৈকা পাইয়াছি, এবং ধর্মসন্বন্বীয় স্বশ্ববিশ্বাসগ্রকাশের 
প্রণালীসন্বদ্ধে ও বৈধাবৈধবিষয়ে তাহাদিগের অনৈক্য দেখিয়াছি । অতএব 
এই অঙ্সন্ধানে আমার. এই তত্বলাভ হইয়াছে যে, ঈশ্বরের দিকে উদ্মুখতা এক 
স্বাভাবিক ব্যাপার (আমরে তবেমি ); সমুদয় ভির ভিন্ন মহুত্াসন্বদ্ধে ইহা 
তুল্যরূপে আছে। ঈশ্বরের প্রসন্নতালাভকসন্ত ভজন পৃজনে ও ক্রিয়াকলাপে 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, যথ| হিন্দু, মোদলমান, আ্রীষ্টবাদী ও গিছদি সম্প্রদায়ের 
অঙ্গরাগ অর্থাৎ ইচ্ছাপ্রকাশ ভাবে ও আয়োজনে কই প্রকার। অতএব 
প্রণিধান করা কর্তব্য যে, প্রতি ভিন্ন ও অভ্যাস ভিন্ন। পরস্ধ স্বীয় পূর্ব 


৬৮ আচার কেশবাচন্ত 


 পুরুষদিগের বচনপরম্পরাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাতে এক দলের ধন্মবিশ্বাস 
অপর দলকে অসত্য দিদ্ধান্ত করিতেছে । অপিচ গ্রক্কতপক্ষে ধাহারা পূর্বে 
পরলোকে চলিয়! গিয়াছেন, তাহারাও সাধারণ মন্থস্বের তুল্য ছিলেন। 
তাহাদিগের সত্যের অপলাপ ও দোষ ক্রটি প্রকাশ পাইয়া! থাকে। যদি মেই 
পূর্বপুরুষগণ ঠিক আছেন, এরূপ স্থির করা যায়, তবে একবার একটিকে সত্য 
বলা, পুনর্বার সেটিকে অনত্য বল| তাহাদের প্রতি এই দোষারোপ করা 
সমুচিত নয়। তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বপিয়। ঠিক করিলে নেই সকল লোকের 
এক এক দলের অথবা সমগ্র পূর্বপুরুষদিগের উপর অসত্য নিরূপিত হয়। 
শ্রেষ্ঠত্বের অভাব সত্বেও একপক্ষাপেক্ষা অপর পক্ষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা 
আবশ্বক হয়।....."মনু্যমণ্ডধীর ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও অভ্যাসান্ুদারে যে সকল 
অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার সুক্ম অনুসন্ধানে ধাহারা উদ্যোগী হন, এবং কোন 
বিশেষ ধন্ধের পক্ষপাতী নাহ্ইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধঙ্মের সত্যাসত্য ঘটনার 
অন্থদন্ধানে যাহারা সচেষ্ট হন, বরং সাধ্যাম্থসারে যত্তু করেন, অপিচ সাধারণ ও 
ব্যক্তিগত প্রকুতি অশ্ুযায়ী গুণ লকল পৃথক্‌ করিতে ধাহার! চেষ্টা করেন, 
তাহার কেমন ধন্য!” এ গ্রস্থের অপরাংশে পিখিত আছে।-প্রতোক ব্যক্তি 
অগ্তের উপদেশ ও শিক্ষাব্য তীত এই জগং আলোচনা ও উপলক্ষধি করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন পরিবর্তন ও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্বীর সন্তানের প্রতি জীবের অস্তরে 
নিঃস্বার্থ লেহসঞ্চার নিমিত্ত সাধারণত; জগংকর্তার প্রতি হনয় স্থাপন 
করে ।-'..'বিবেচনা করা কর্তব্য ধে, বিভিন্ন কালে প্রবন্তিত ধশ্মসকলের কারণ 
সত্যের উপর ও শুদ্ধসত্ব স্রষ্টার উপর প্রতিষ্িত। এক ধর্মের থখগুন ও অপর 
ধর্মের খণডয়িতৃত্ব ঈশ্বরের অভিগ্রায়াগ্নুসারে হইয়াছে ।” 

লোকে প্রপিন্ধ এই যে, শ্রীযুক্ত অক্ষকুমার দত্ত ত্রাহ্মধর্মের মূল মানবপ্রককতি, 
ইহা নির্ধারণ করিয়াছেন, বস্ততঃ তাহা নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানদর্শনাদির 
আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকাতে, শ্বভাবত: এই দিকে তিনি আরুষ্ট হইবেন, ইহা 
স্বতঃসিক্ধ) কিন্তু এ সন্বন্ধে ্রাহ্মপন্মসংস্থাপকের প্রভাবাধীন হইয়। যে তিনি 
ধশ্মের মূলাম্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহার কঠোর জ্ঞান- 
প্রবণ চিত্তে “তোহ্ফতুমোহ দীন” গ্রন্থের শাণিতঙ্ষুরধারসদূশ কথাগুলি কি 
প্রকার কার্ধা করিয়াছিল, নিযনলিখিত উদ্ধৃতাংশে তাহ প্রকাশ পাইবে । 


ব্রাঙ্মনমাজে প্রবেশ এবং তাংকালীন অবস্থ! ৬৯ 


“তাহার (রাজা রামমোহনের ) ধর্ম্মবিষয়ক মতামত লইয়া লোকসমাজে 
বাদাহুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পূর্বেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই 
অন্্ভব করিয়া তদ্ধিষয়ে পারসীক ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক করিয়াছিলেন। 
এ গ্রন্থের নাম 'তোহ্ফতুলমোহদীন' । উহার অর্থ, একেশ্বরবানীদিগকে 
প্রদত্ত উপহার। * * * তিনি এ পুম্তকে এক মাত্র অদ্বিতীয়ন্্ূপ পরমেশ্বরে 
অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্ধপ্রকার প্রচলিত শাসকের শিরে, এতাদৃশ 
দগ্ডাঘাত করিয়! গিয়াছেন যে, তদীয় ষাতনা হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ 
পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্তন্বভাব 
ধর্মপ্রয়োজকেরা দেশবিশেষে কালবিশেষে শান্্বিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, 
আপনাদের স্থবার্থসাধন ও আপন ধর্মের গৌরববর্ধন জন্য দেবদেব্যাদিঘটিত 
উপাখ্যানাি রচনা করিয়াছেন, যে সমন্ত ব্যাপারের নিগুঢ়তত্ব লোকদাধারণের 
বোধগম্য হয় না, তাহা এঁশীপক্কিসম্প় অলৌকিক ব্যাপার বলিমা বর্ণনা 
করিয়াছেন, এবং কাধাকারণপ্রণালীর স্বরূপতত্ব নির্ধারণ ও প্রতিপাদন না 
করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কারপাশে লোক-সাধারপকে বন্ধ করিয়াছেন, * * * এবং 
পূর্বপরম্পরার অনুগত হইয়া পূর্বপুরুষদিগের যুক্িবিরুদ্ধ ব্যবহার অবলম্বন 
কর! থে জ্ঞানের ফল ও অনর্থের মূল, তাহাও ন্থম্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
তাহার মতাম্ুসারে, ভূমগ্ডলে যে সকল শান্তর পরমেশ্বরপ্রণীত বা আপ্তকথিত 
বপিয়া প্রপিদ্ধ আছে, সমুদায়ই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত 
ধন্প্রচারক আপনাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বা তাহার অসাধারণ অন্ুগ্রহপান্তর 
বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন, তাহারাও ভ্রান্ত, প্রমা্দী বা প্রবঞ্কক। গঞ্জ 
তাহার মতান্মারে বিশ্বরূপ বিশাল শাস্মই পরমেশ্বরপ্রণীত অবিনশ্বর ধর্শশাস্ম, 
তন্ভির অন্য সমস্ত শাশ্বই মানবজাতির মন:কল্লিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপুরিত, এবং 
অবশ্য নশ্বর ও পরিবর্তসহ | * * *” -_ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমারদ বপঠিত প্রস্তাব 
তববোধিনী, ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক। ৃ 

দত মহাশয় এখানে যাহা বলিয়াছেন, “তোহ্ফতুলমোহ দীন” পাঠ করিয়া 
আপাতত; এইরূপ পিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়! কিছুই অসভ্ভব নহে। কিন্ত 
উপরে এ গ্রন্থ হইতে যে সকল জংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়েকটি 
স্ছের মূলত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । (১) মানবপ্রকৃতি ধর্টের মুলতূমি। 


?5 আচাধ্য কেশবচন্্র 


ঈবরের দিকে জীবের উন্নুবীনতা এই প্রকতিএগোদিত । (২) ঈ্বরের এতি 
ভক্তি-ও-অনুরাগপ্রকাশ নকল দেশের সকল জাতির সাধারণ ধর্ম এবং জগতের 
অত্ন্তরে তাহার ক্রিযাদর্শনে ততপ্রতি হৃদয় স্থাপিত হয়। (৩) প্রকৃতিগত 
বিষয়ে সকলের এক্য আছে, পার্থক্য অবাস্তর বিষয়ে। (৪) প্রক্কৃতিগত বিষয় 
স্থায়ী, অভ্যাসজনিত বিষয় সমুদায় পরিবর্তনশীল । (৫) যে সকল ধর্ম জগতে 
প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপরে এবং ঈশ্বরের উপরে। 
উহাদ্িগের খণ্ডন ও খগয়িতৃত্ব ঈশ্বরের অভিপ্রায়ান্থসারে দিদ্ধ হয়। (৬) 
কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতী না হইয়া সত্যাসত্য নির্বাচন করিতে যত্ 
কর্তবা। (৭) পরম্পরাগত বিষয়সমূহকে অন্রান্তজ্ঞানে অবিচারে গ্রহণ 
কর্তবা। এই সকল মূল স্থত্র অবগত হইয়া, কেহ কি আর দত্ত মহাশয়ের 
সহিত একবাক্য হইয়া বলিতে পারেন যে, আমাদিগের ধর্মপিতামহের 
শাস্ত্রমূহের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধ! ছিল না কেবল কুসংস্কারাপয় লোকেরা 
“অশীস্ত্রপ্মত যুক্তির বল” * স্বীকার করিবে না বলিয়া, “তাহাদিগের স্বকীয় 
শান্তর প্রমাণগ্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে.( তিনি ) 
প্রবৃত্ত হইলেন।”ণ অদ্ধা নাই, কেবল লোককে স্বপথে আনয়নজন্য শাস্তীয বচন 
গ্রমাণ বলিয়া প্রদর্শন, ইহা কি বঞ্চকতা নহে? মহাত্মা রামমোহন যে 
চতুব্বিধ বঞ্চক ও বঞ্চিত & নির্দেশ করিয়াছেন, এতদ্বারা তিনি কি শেষ ছুই 
অণীর বঞ্চকের মধ্যে পরিগণিত হন না? পারস্য গ্রন্থে ইনি শাস্তপ্রণেতা ও 
প্রেরিতবর্গের প্রতি কঠোর আক্রমণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দে সমূদায় প্রক্কৃতি- 
বিপরীত বিষয়সমৃহসন্বন্ধে। তাহারা আপনা'দিগের দলস্থ ব্যক্তিগণের পারলৌকিক 
স্থ সম্পদ নির্ধারণ করিয়া বিপরীতবাদ্দিগণকে কঠোর নরকের শাস্তির ভয় 





*--1 ফাল্গুন, ১৭৭৬ শকের তন্ববেধিনী পত্রিক! ড্রইব্যে। 

£ মিশ্রণ ও অমিশ্রণ এবং ভাব ও অভাব অনুসারে প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত চারি শ্রেণীতে 
বিস্তু। প্রথম গ্রবঞ্চবদল, যাহারা লৌকদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য বত্বপূর্ববক ধর্পের কতক- 
গুলি মুলবিধি নির্ঘায়ণ করিয়! তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় প্রবঞিতদল, বাহার] 
অবস্থা অনুসন্ধান ন। করিয়। অন্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। তৃতীয় প্রবঞ্চক ও প্রবঞ্চিত দল, 
বাহায়া অন্তর প্রতি আন্থাসন্বে আপদার দিকে জাকর্ষপের চেষ্ট! করে। চতৃর্থ, বাহার! স্বয়ং 
প্রবঞ্কক, অপর প্রবঞ্চকের অনুগামী নছে।--তে1হফতূলমোহ্দীন। 


ত্রাঙ্মনমাজে প্রবেশ এবং ভাংকালীন অবস্থা ১ 


প্রে্শন করির়াডেন, হই) ঈঙখরের প্রতিদিনের ক্রিয়াতে সত্য বলিয়া প্রতীত 
হয় না বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন, “বস্ততঃ ইহা প্রকাশ যে, প্রত্যেক মনুষ্য 
রোগ বিপদ ও অন্ধকারের মধো .এবং গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতি ও বসস্তকালের 
রমণীয়তা, বারিবধণ, শারীরিক স্বাস্থা ও অবস্থার কাঠিনা অন্ভৃতিতে, ধর্দের 
অন্থরোধ ও বিশেষত্ব ব্যতীত, এক অপরের সঙ্গে তুল্ভাবে জীবন যাপন 
করিতেছে ।”(১) 

আমাদিগের ধর্মপিতামহের জীবন জ্ঞান-ও-বিচারপ্রধান | ভগবান্‌ তাহাকে 
কন্টককাননচ্ছেদন করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া ত্রদ্ধজানের বীর্জবপন করিতে 
নিমুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই কার্ধানম্পাদনের জন্য এই ধর্দের মূলতবগুলি 
হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল মৃলতত্বের ক্রিদ্াগ্রকাশ ও 
বিস্তৃতি পরবর্তী সময়ে হইবে, এই জন্যই সে সময়ে না তিনি, না তাহার 
অন্্যায়িবর্গ সে সকলের অবস্থস্তাবী ফল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
ইহা তখন বীক্মান্রেই রহিয়া গিয়াছে । এমন কি প্রবস্তিগণ সকল দেশ দকল 
জাতিকে আলিঙ্গন করিতে না পারিয়া দেশীয় শাসসমৃহমধ্যে বন্ধ হইয়া 
পড়িয়াছেন। ধর্খ্বপিতা দেবেন্ত্রনাথ কেবল উপনিষদাদির সারসংগ্রহ করিয়াছেন, 
বিদেশীয় শাস্থ তিনি ম্পর্শও করেন নাই। শাস্্ের সারসংগ্রহবিষয়ে তিনি 
নিঃসন্দেহ ব্রাঙ্গধর্মসংস্থাপকের ভাবেরই অন্থবর্তন করিয়াছেন। মনুয্যন্থভাব ও 
জগতে ঈশ্বরের ক্রিয়াদর্শন, এই দুই মূল সংস্থাপক, (রাজা রামমোহন ) হইতে 
সমাগত হইয়াছে । ধর্দরপিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক উপনিষংপিদ্ধ যে আত্মপ্রতায় 
অবলদ্দিত হইয়াছিল, উহা! এই ছুই মূলেরই অবিসংবাদী ফল। এই আত্মপ্রতায় 
কি আকারে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ১৭৭৬ শকের তব্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
্রাঙ্গধন্ গ্রন্থ হইতে প্রদর্শন করা যাইতেছে । আত্মপ্রত্যয ও বুদ্ধি উভয়ই 
সমানভাবে গৃহীত হইয়াছে, যথা “আমাদিগের আত্মাতে থে বুদ্ধি প্রকাশ 
পাইতেছে, মে তীহারই প্রসাদাৎ। তিনিই আমার্দিগের আত্মাতে বুন্ধিবৃততি 
সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই 
আচার্ধ্স্বরূপ হইয্া অহরহ আমাদিগকে ধন্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং 
পরমকল্যাণপথ-প্রদর্শনে অল্পে অল্পে আপনার নিকটবর্তী করিতেছেন।” 


পপ পা আত পপ লাকা পাশা শিপ পপ পক 


(১) “ফোহ্ফচুলমোক গীন”। 


৭২ আচার্য কেশবচন্ত্র 


“পরমেশ্বরের স্বরূপ আদৃষ্ঠ, অনির্ববচনীয় ও অচিস্ত্য | তাহাকে চক্ষু দ্বারা অথবা 
বাঁকা দ্বার অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাহাকে কেবল 
এক আত্মপ্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকলের মনে এই স্বাভাবিক 
আত্মপ্রত্যয় আছে যে, পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ 
ও পূর্ণ পুরুষ আছেন ।-..... এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে 
গেলে একেবারে যুক্তির মুলচ্ছেদ করা হয়, এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতে 
হয়।” 
কেশবের যেগদ।নের পরে নহজজ্ঞান 

কেশবচন্ত্রের যোগদানের পর সহজজ্ঞানের অন্ুবস্তিরূপে আত্মপ্রত্যয় গৃহীত 
হইয়াছে, ইহা আমর! এ ক্রাহ্মধরশগ্রস্থ হইতেই সহজে পরিগ্রহ করিতে পারি। 
কেন না ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত ব্রাক্ষধন্মগ্রস্থের প্রথম খণ্ডের নবমাধ্যায়ের 
৫ম শ্লোকে যে আত্মপ্রত্যয় শব আছে, তাহার ব্যাধ্যাস্থলে লিখিত হইয়াছে, 
“আমাদের এ স্বভাবপিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় থাকাতেই, জ্ঞানন্বরূপ মঙ্গলম্বরূপ সর্ধব্যাপী 
নিত্য পরমেশ্বর এই আশ্চর্য্য স্থকৌশলসম্পন্ন বিশ্বের কারণরূপে প্রতীয়মান 
হইতেছেন। অতএব এই স্বভাবসিন্ধ আত্মপ্রতায়ই তাহার অস্তিত্বের প্রামাণ্যা- 
স্থাপনের একমাত্র হেতু 1” ১৭৮৫ শকে প্রকাশিত ক্রাঙ্গধর্মগ্রন্থে এই ক্লোকের 
ব্যাখ্যা এইকূপে লিখিত হইয়াছে, “এই অনস্ত জ্ঞানম্বরূপ পরমেশ্বর চক্র 
গোচর নহেন। তাহাকে হস্ত-দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাহাকে মনের দ্বারা 
কল্পনা করা যায় না, তাহাকে পরিমিত বস্তর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া 
বুঝা যায় ন। কেবল নির্ধদল সহজজ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হয়েন, এবং এক 
আত্মপ্রতায়ের বলে সেই জঞানগোচর সত্যস্থন্দর ম্জলপুরুষের অস্তিত্ব আমর! 
বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অরুত অম্বত 'অনস্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্ম! সেই 
ূর্ণপুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই 
সত্োতে আমাদের আত্মার প্রতায় হয়। অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ আত্মগ্রত্যয়ই 
তাহার অস্তিত্বের প্রামাণা-স্তাপনের একমাত্র হেতু । যখন আত্ম্রত্যয়সিন্ 
অনস্তপুরুষ সহজজ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাহার জগৎ-রচনার কৌশল 
দেখাইয়া তাহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোঙ্গেস্ট নিয়ম 
দেখাইয়! সেই নিস্তার মঙ্গলভাব বাক্ত করে।” 
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বৃদ্ধি, আত্মগ্রতায় ও মছজজ্ান 

এই ব্যাখ্যাতে বুদ্ধি, সহজজ্ঞান, আত্মপ্রত্যয়, এ তিনের বন্বন্ধ এখালে 
সুম্পষ্ট দেখাইয়া, ব্রাহ্মদমাজ প্রথমে বুদ্ধি, দ্বিতীয়ে আত্মপ্রত্যয়, তৃতীয়ে সহজ- 
জান, এই প্রকার দোপানপরম্পরায় ষে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা প্রদশিত 
হইয়াছে । কেশবচন্ত্রের যোগদানের পূর্বে ব্রান্মমমাঞ্জ কোথায় ছিলেন? 
বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ে। আত্মপ্রত্যয় বা ঈশ্বর আছেন, এই স্বাভাবিক বিশ্বাসে 
তাহাকে অবগভ হইয়া, বুদ্ধিযোগে জগতের মধ্যে তাহার বিচিত্. ক্রিঘাদর্পন, 
ইহাই সে স্ময়ে সর্বপ্রধান ছিল। ১৭৭৬ শকের গ্রকাশিত ত্রাঙ্ষধর্শ গ্রন্থের ( ১) 
চতুর্থাধ্যায়ের ৮ম ক্লোকের ব্যাথ্যাতে এ কথা বিশিষ্টন্বপে প্রমাণিত হয়। 
"স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তর কৌশল আলোচনা করা তাহার জানলাভের 
একমাত্র উপায় স্থাবর জঙ্গম সমূদায় বস্তু তাহারই স্থষ্টি, ক্তাহারই কৌশল, 
তাহার। তাহারই কীতি প্রকাশ করিতেছে, তাহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, - 
তাহারই নাম ঘোষণা! করিতেছে, আমর! মনোনিবেশ করিলেই তাহা অবগত 
হইতে পারি। হ্প্টিবিষয়ুক জ্ঞান প্রাধ হইলেই ত্রন্ষের জ্ঞান লাভ করা যায়, 
এবং নিয়ম জানিলেই নিম়স্তার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়।” এ কথা 
বলা বান্থল্য যে, ১৭৮৫ শকের ব্যাখ্যাতে( ২) তংসময়োচিত অবস্থা্সারে 
পূর্ব ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিপরিবন্ঠিত হইয়াছে। 


১ পলিশ ৮ শী শিপসপসপপ ২7 _ ২২২ এলছাসপিপািপপ পাপ 


(১) ১৭৭৬ শকের আধাড় মাসের তত্ববে।ধিনী পত্রিকায় ভ্রষ্টয। 
(২) ১৭৮৩ শকের ভাঙ্ের তত্বধোধিবী পত্রিকায় প্রকাশিত “বরাঙ্গধর্ণ রন্থের”2এই অংশের 
বৃতন পরিষর্ধিত তাৎপর্য এবং ১৭৮৫ প্রকের ভাসে তত্বযোধিরী পত্রিকায় প্রকাঁপিত 
“স্রাক্মধর্ণের ব্যাখ্যানে” ই গ্গোকের ব্যাথ্যান জষ্টব্য। 
১৩ 


৮ 


প্রথম জীবনের পরীক্ষা! ও কাধ্যোস্যম। 


স্ীক্ষাগ্রহণে অস্মাতি ও বিবেকের জয় 

্াঙ্ধসমাজে যোগ দেওয়ার এক বৎসর মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রথম 
পরীক্ষা উপস্থিত হইল। হিন্দুগণের মধ্যে দীক্ষা একটি গুরুতর ব্যাপার। 
দীক্ষাগ্রহণ না করিলে কেবল পরিত্রাণ হয় না, তাহা নহে, সে ব্যক্তির 
হাতের জল শ্তন্ধ হয় না, সে পতিত হয়, সাধারণের এই বিশ্বাস। শিক্ষিতগণ 
র্মহীনশিক্ষাগ্রভাবে যদিও নিতাস্ত উচ্ছঞ্ঘলাচার হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
দীক্ষাগ্রহণ কর! না করা তাহাদিগের পক্ষে যদিও সমান ছিল, তথাপি 
হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগরক্ষা করিবার জন্য তাহারাও কপট ভক্তিপ্রদর্শন- 
পূর্বক গুরুর নিকটে মন্গ্রহণ করিতেন, এবং গৃহে গুরু আগমন করিলে 
তাহার পদবন্দনা প্রসাদভক্ষণাদি সর্ধবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন। এ সময়ে 
কোন ব্যজি দীক্ষাগ্রহণ করিতে অন্বীকার করিলে, তাহার উপরে কি প্রকার 
পরীক্ষা! উপস্থিত হইত, ইহাতেই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। দীক্ষা- 
বিষয়ে বৈষ্ণবপরিবারমাত্রের অত্যন্ত দৃঢ় নিষ্ঠা। কেশবচন্ত্র বৈষণব পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । মুশিদাবাদস্থ মানকরহাটীর গোস্বামিগণ এই 
পরিবারের গুরুবংশ। গুরুগণ বর্ষে বর্ষে শিশ্বগৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন। 
এই সময়ে পরিবারমধ্যে ধাহারা অদীক্ষিত থাকেন, তাহাদিগকে ইহারা 
মন্ত্রীন করেন। বাধিক পদার্পণের নিয়মানুসারে রািকান্থন্দর গোস্বামী 
সেন-পরিবারে উপস্থিত হন। গুরু গৃহে আসিয়াছেন, অদীক্ষিত যুবকগণের 
দীক্ষাদান স্থির হইল। এই যুবকগণ সহ কেশবচন্ত্রকেও দীক্ষার্থ সংযম 
করান হইল। বলপূর্বক সংযম করাইলে কি হইবে? তাহার স্থতীক্ষ 
বিবেক বজ্সধ্বনিতে পৌত্তলিক গুরুর নিকটে পৌত্তলিক মন্তগ্রহণের -নুদৃঢ 
প্রত্তিবাদ করিল। এই হ্ৃদয়ভেদী বিবেকধ্বনির প্রতি 'তিনি কি কখন' 
উপেক্ষ/ করিতে পারেন? তাহার নিকটস্থ আত্মীয় যুবকগণের নিকটে 
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দীক্ষাগ্রহণ বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া, তাহা গ্রহণে তাহার অসম্মতি অবগত করিলেন। 
ডাহারা মকলেই তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, একটি অর্থশূন্ 
অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াতে আর ক্ষতি কি? গুরু যেমন মন্ত্র দিবার দিয়া 
যাউন, সে মন্ত্র জপ বা পৃজ্জাদি কিছু না করিলেই হইল। কেশবচ্ ঈদৃশ 
পরামর্শের অনুসরণ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি আত্মবিবেকের 
অনুগামী হইতে রুতমঙ্ল্প ইয়া, ধর্মপিতা দেবেজ্ুনাথের গৃহে গমন করিলেন । 
সেখানে গিয়া এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইল, তাহাতে তাহার বিবেকের 
আদেশানুরূপ কথাই শুনিলেন; কিন্ত এই সাহদিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া 
না হওয়া, ধশ্মপিত। দেবেন্দ্রনাথ তাহার স্বাধীন ক্রিয়ার উপরে রাখিয়া! 
দিলেন, তাহার জন্য ইনি কিছু করিতেছেন, ঈদুশ প্ররোচনা-বা-প্লোসাহ- 
দানে তিনি নিবৃত্ত রহিলেন। পর দিন দীক্ষার জন্য সমুদায় আয়োজন 
প্রস্তত, এ দিকে কেশবচন্্র দীক্ষাগ্রহণে অসন্মতিপ্রকাশ করিয়া গৃহ - 
হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কথা উঠিল, কেশবচন্্র ্ীষ্টান হইবার 
জন্য পাদরী সাহেবদিগের নিকটে গমন করিয়াছেন। মাতা সারদা 
ভূতলশাদিনী হইলেন, তাহাব চক্ষুর জলে বঙ্গ ভাপিয়া যাইতে লাগিল। 
দীক্ষার আয়োজন বৃথা যাইতে পারে না, স্থতরা সেই আয়োজনে অদীক্ষিত 
জামাতার দীক্ষাকাধা নিষ্পশ্ন হইল। কেশকচন্ ধর্মপিতা দেবেন্ত্রনাথের 
গৃহে গমন করিয়াছিলেন, রাত্রি ১১টার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
প্রত্যাগমন করিয়াই মার নিকটে গেলেন এবং তাহার হাতে একখানি 
পুস্তক দিলেন । (১) তিনি ইহার পূর্বেও ক্ষুদ্র ক্ষত্র পুস্তক দিতেন, প্রীষ্টানী 
পুস্তক হইবে ভয়ে কাহাকেও তিনি তাহা দেখাইতেন না । এবার তিনি স্বীয় 
মনের আবেগবশত: কেশবপ্রদত্ত পুস্তকখানি সমাগত গুরুকে দেখাইলেন । 
গুরু পুস্তকথানি পড়িয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “মা, তুমি কাদিও না, 
কেশব অতি উংকষ্ট ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এ ধর্ম প্রতিপালন 
করিয়া তিনি পরম ধাস্মিক হইবেন।” শ্ররুর আশ্বাসবাক্যে তাহার চিত্ত 
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(১) "দেবী সারদাহুন্মরীর আব্মকথা” পুত্তকে দেখ! বায়, একখানি বট ও কাগ 
কে দিরাছিলেন; মা প্রথমেই “তুমি কার কে তোমার, তুমি কারে বলরে আপন) মিছে 
মায়ায় হিদ্রাষশে দেখেছ স্বপন ।” এই গানটী পড়িলেন। | 


৭৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


স্থিরতা লাভ করিল, এবং তিনি সন্তানের ধর্দপরিবর্তনে ক্রন্দন পরিত্যাগ 
করিলেন। কেশব দীক্ষাগ্রহণ করিলেন না, ধর্ধাস্তরের আশ্য়গ্রহণ করিলেন, 
্েচ্ছবৎ বিছিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে যোগ দিলেন, ইহাতে পরিবারমধ্যে 
একটি হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইল । জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের অতান্ত 
প্রতাপ, কিস্কু কেশবের ধীরতা দুনিষ্ঠতার নিকটে উহা পরাজয়লাভ 
করিল। এ স্থলে এ কথা বলা কর্তবা যে, কেশবচন্দ্র বিবেকান্ুরোধে যাহার 
নিকটে মন্গ্রহণে অস্বীকার করিলেন, তিনি অতি শাস্ম্বভাব স্থধীর লোক 
ছিলেন। অর্থগ্রাহী গুরুগণের ন্যায় তিনি অর্থপিপাস্থ ছিলেন না। তাহার 
সম্বন্ধে আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি বহনরেশদানভয়ে মন্গুযযযান বা পশুযানে 
কখন আরোহণ করিতেন না। তাহার শ্রী এবং স্বভাব এমন সুন্দর ছিল 
যে, যখনই তিনি পরসময়ে কলুটোলার গৃহে আগমন করিতেন, তখনই 
তাহাকে দেখিয়া কেশবচন্দ্রের প্রণাম করিতে মন চাহিত? কিন্ত ত্রাহ্মণত্বা- 
ভিমানী ব্যক্তিগণকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ বলিয়া, কখন তিনি স্বীয় মনের 
অভিলাষ চরিতার্থ করেন নই। গোস্বামী রাধিকা স্থন্দর কেশবচন্দ্ের প্রতি 
উৎপীড়নবৃদ্ধি করিবার কারণ না হইয়া মাতা দারদাকে সাস্বনাদান 
করিলেন, পুত্র যে ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিলেন? 
ইহাতেই বুঝিতে পারা বাইতেছে, তাহার চরিত্র কি প্রকার ছিল। ঈদুশ 
চরিত্রবান লোককে প্রনাম করিতে প্রবৃত্তি হওয়। স্বাভাবিক, কিন্তু বিবেকানু- 
রোধে নে প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করা কেশবচন্রের বিবেকিত্রের বিশিষ্ট 
পরিচয়। কেশবচন্ত্র দীক্ষা-অগ্রহণে রুতার্থ হইয়াছেন কি না জানিবার জন্য, 
ধন্মপিত] দেবেজ্নাথ পর দিন শ্রীযুক্ত সত্যেজজনাথ ঠাকুরকে তাহার নিকট 
প্রেরণ করিয়াছিলেন ।( ১) | 


বিধবাবিবাছ নাটকের অভিনয় 


কেশবচন্ত্রের নাটঢাভিনয়ের প্রতি যে মবিশেষ অনুরাগ ছিল, ইহা আমরা 
পূর্বের দেখিয়াছি । অভিনয় দ্বারা নীতি ও সমাজসতবন্ধে সংস্কার অতি সহজে 
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(১) ধু মতোক্রনাধ ঠাকুর সম্পাদিত মহধির “আক্মজীবনীর" ইংরেজী অনুবাদের 
[70100106198 ড্রষ্টব্য। 
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নিষ্পন্ন হয়, এজন্য তিনি চিরদিন অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। 
নাট্যাভিনয়পক্ষপাতী চিত্ত একটী ঘটনা দ্বারা সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। 
পাইকপাড়াস্থ পিংহভূম্যধিকারিগৃহে এই সময়ে নাট্যাভিনয় হয়। ভদ্র ও ধনী 
সন্তানগণ এই নাট্যাভিনয়ের অভিনেতা ছলেন। অভিনয় অতি প্রশংসিতরূপে 
সম্পর় হয়। তাদৃশ ধনী পরিবারের যেখানে সাহাযা, যত্ব ও উংপাহ, 
সেখানে কোন আয়োজনের ক্রটি হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? এই নাট্যা- 
ভিনয় দর্শন করিয়। কেশবচন্দ্রের অভিলাষ হইল, এতদপেক্ষা আরো ভাল 
করিয়া অভিনয় করিতে হইবে। এই অভিলাষে তিনি সকল আত্বীয়গণের 
সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ থুষ্টাকের এপ্রিল মাসে 
পিন্দুরিয়াপটাস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে রঙ্গভূমি নিন্মিত হইয়৷ বিধবা- 
বিবাহ নাটক (১) অভিনীত হয়। অভিনয়জন্য যুবকদিগকে প্রস্তত করা 
এবং রঙ্গভূমি প্রভৃতি সঙ্জিত করার কাধ্য তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
এই অঠিনয়কাধ্যে ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ালাগরপ্রভৃতি দেশস্থ প্রধান প্রধান 
ব্ক্তি সকল সমাগত হইরাছিলেন। তাহারা অভিনয় দেখিয়া একান্ত 
সষ্ভোষপাভ করেন। এই অভিনয়কার্যে কেশবচন্ত্র তাহার জোষ্ট ভ্রাতা 
নবীনচন্দ্র সেন এবং খুল্লতাত মুরলীধর সেনের বিশেষ সহাম্ভৃতি ও সাভাষ্য 
লাভ কারন। 


ৰন্গবিদালগসংস্ব(পন 


নাটাভিনয়ের অব্যবহিত পর তিনি আর একটি গুরুতর কার্ধো 
প্রবৃত্ত হন। ইটি ব্রহ্ষবিগ্ভালয়স্থাপন । ১৮৫৯ থুষ্টাব্ষের ২৪শে এপ্রেল, 
কলুটোলাস্থ গৃহে ইহার প্রারস্ভতিক অধিবেশন হইয়া, পরিশেষে যে গৃহে 
নাট্যাভিনয় হয়। সেই গৃহে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অভিনয়ের ধাহারা 
সহচর ভিলেন, তীহারা এবং অপর অনেক যুবক ত্রহ্ষবিদ্যালয়ের ছাত্র হইলেন। 
১৭৮১ শকের জ্যষ্ঠমাসের তব্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রক্ষবিগ্ঠালয়দম্পকীয় 
নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন বাহির হয়। 

“সম্প্রতি গিলগরিয়াপটির গোপাল মঞ্সিকের বাটীতে ব্রক্গবিদ্যাপয় স্থাপিত 


শশী তা পপি ২. শশী শীশিশিটিতানি পিন সপে 


(১) “বিধবাবিবাহ নাটক" উদ্বেশচজ্র ছি প্রনীত। 


৭৮ * আচার্য্য কেশবচন্দ্ 


হইয়াছে । তথায় প্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা প্্স্ত 
্রহ্মবিধয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে । কেবল প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে 
প্রাতঃকালের পরিবর্তে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিগ্যালয়ের উপদেশ আবরম্ত 
হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রন্মের স্বরূপ ও তাহার প্রতি প্রীতি এবং 
ত্তাহাতে আত্মদমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দিয়! থাকেন; এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন 
ঈশ্বরের প্রিয্কার্ধয সাধন এবং ত্রীহার প্রতিষ্ঠিত ধন্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান 
বিষয়ে স্থচাক উপদেশ প্রদান করিয়। থাকেন। ধাহারা এই ত্রহ্মবিদ্যালয়ে 
ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তীহারা কলুটোলানিবাপী শ্রীযুক্ত কেশবচন্্ 
সেনের নিকটে আবেদন করিবেন ।” 

এই বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে, "শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয় 
কাধ্য সাধন, তাহার প্রতিষ্ঠিত ধন্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে স্ুচারু 
উপদেশ” প্রদান করিতেন। কেশবচন্ত্র সর্বপ্রথম হইতে জীবনে ধর 
কি প্রকারে প্রতিষ্টিত হয়, ধর্শের মূলডূমি দৃঢ় হয়, এ জন্য ধর্মকে 
কাধ্যে পরিণত এবং তাহার লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হন। এই 
লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে গিয়া তিনি সহজজ্জান ব্রাঙ্মধর্খের মূলে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, এবং ধর্কে জীবনের ব্যাপার করিতে গিয়া! নীতি ও বিবেকের দিকে 
মহচর যুবকবৃন্দের হৃদয় প্রত্যাবপ্িত করেন। কেশবচন্দ্র যে কাধা করিতেন, 
তাহাতেই তাহার সমধিক উদ্ঘম ও উৎসাহ প্রকাশ পাইত; নাট্যাভিনয়ের 
উদ্যম উংসাহ এখন ক্রঙ্গবিষ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হইল। তাহার উদ্যম ও উৎসাহ 
সহজে তাহার সঙ্গিগণে সংক্রমণ করিল। ব্রন্ষবিদ্যালয় এখানে অধিক দিন 
রহিল না, ব্রাহ্মদমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে উহার অধিবেশন হইতে লাগিল। 
ম্হযি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গ ভাষায় (১) এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় (২) উপদেশ 





সপ্পেপপিপপ পিপিপি শিপ ৩ 


(১) মহধি দেবেম্নীথের উপদেশগুলি তৎকালীন তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হয় 
এবং পরে "্রাঙ্গধর্তের মত ও বিশ্বাণ" নাষে পুস্তকাকারে প্রযুক্ত সত্োক্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
প্রকাশিত হয় 

(২) জাচাধ্য কেশবচন্দ্রের উপধেশগুলি “তত্ববে!ধিনী পঞ্জরিকায়” প্রকাশিত হয় নাই; 
পুশ্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াও জাল! বায় না। “15590 17) 1318 15000155, 
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প্রথম জীবনের পরীক্ষা ও কার্্যোগ্তম ৭৯ 


দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপদেশে বহুসংখ্যক যুবক আকৃষ্ট হইল। 
র্ধবিদ্ালয়ে নিয়মিত পরীক্ষা হইভ এবং পরীক্ষোততীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসা" 
পত্র দেওয়া হইত। কেশবচন্প্রদত্ত দার্শনিক প্রত্থ সকল এত দূর কঠিন 
হইত যে, তৎকালের এক জন কালেজের ইংরেজ অধ্যাপক প্রশ্ন দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন, যে সকল ছাত্র এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহা 
দিগকে অন্ত পরীক্ষা না দিলেও এম এ উপাধি অর্পণ করিতে তাহার কোন 
আপত্তি নাই। 


মহলজানের ভিত্বির উপর স্রাঙ্গধর্ণের সংস্থাপন 


এই সময়ে ইনি আর একটি কুমহৎ কার্ধোর অনুষ্ঠান করেন। ব্রাক্ষধর্দের 
মূল তৎকালে: স্থিরতর ছিল না। কেহ বা উপনিষদাদি ধর্শাস্ের প্রতি 
বীতরাগ হইয়া একমাত্র বুদ্ধিকে ধর্মের মূল মনে করিতেন, কেহ বা উপনিষদাদি - 
মূল করিয়! তাহারই ব্রহ্মততোপরি ত্রাঙ্গধর্ম সংস্থাপিত বিশ্বাস করিতেন। 
উপনিষদের “আত্মপ্রত্যয় শব্ধ অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক বিশ্বাসেও বিশ্বাস 
কর| হইত, কিন্কু এ বিশ্বাস__জগদ্রপ কার্যের এক জন কারণ আছেন-_ 
এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান ছিল; সহজজ্ঞানে যে প্রকার বাহ জগৎ বিধৃত হয়, সেই 
প্রকার ঈশ্বরও আত্মাতে বিধৃত হন, এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান তখন ত্রাঙ্মদমাজে 
স্বানসাভ করে নাই। কোন শান্ত বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত আশ্রয় ন! 
করিয়া, কেশবচন্দ্র সহজে ঈশ্বরতত্ব অবগত হইয়াছিলেন, প্রার্থনাযোগে ঈশ্বরের 
সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন; স্বভাবত: সহজজ্ঞানের দিকে তাহার চিত্তের 
গতি হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? আপনি যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, 
সেই পথের 'প্রতি একাস্ত আস্থা থাকাতে তাহার বিশ্বাস ছিল, ব্রাহ্মধর্দের একটি 
বৈজ্ঞানিক মূল আছে। এই বিশ্বাসে তিনি জানের মৃলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া 
কলিকাতা লাইব্রেরীতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া যে সকল গ্রন্থে 
ইত্তক্ষেপ করিলেন, আশ্চর্য, ত্মধ্ে তিনি যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা 
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গু 


৮০ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 


প্রাপ্ত হইলেন। রিড, টযার্ড, কুজিন, কলেরিজ, মোরেল, মকয, হ্ামিন্টন 
প্রভৃতি সহজজানবাদিগণ তাহাকে এ নম্বন্ধে সাহায্যদান করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে ব্রঙ্গবিষ্ঠালয়ে তিনি সহঙ্গ জ্ঞানের তত্ব বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া, উহার 
উপরে ব্রাঙ্গধর্্ম সংস্থাপিত, এই সত্য সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়! দিলেন। এই 
হইতে ক্রান্ষধর্শ সহজজ্ঞানমূলক, ইহা সর্বত্র প্রচারিত হইয়। পড়িল। যখন 
পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের লোক কোন না কোন অন্রাস্ত গ্রস্থকে ধর্শের মূল 
বলিয়া বিশ্বাস করিত, সে সময়ে সহজজ্ঞান ধর্শের মূল, ইহ| নিধ্বিবাদে প্রচারিত 
হইবে, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। এই মূল লইয়া খ্রীষ্ীয় প্রচারকগণসহ তুমুল 
বিবাদ উপস্থিত হয়, সে বিষয় পরে বক্তব্য । (১) 


(১) পবরঙ্গবিদ্ভালয় ও সঙ্গত" জধ্যায় রষ্টবা। 


৪ 


সিংহলভ্রমণ 


্রক্ষবিষ্যালয়স্থাপনের পাচ মাস মধ্যে যে আর একটী ঘটন! হয়, তাহাতে 
কেশবচন্দ্রের সমগ্র পরিবার একান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি 
ঘুণাক্ষরে কাহাকে ও কিছু না বলিয়া, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্বের ২৭ সেপ্টেম্বর (১৭৮১ শকের 
১২ই আশ্বিন) ছুপ্রহর সময় ধর্্রপিত! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে “নিউবিয়!” 
নামক বাম্পীয় পোতে আরোহণ করিয়। সিংহলে যাত্রা করেন। এই সঙ্গে 
ধর্মপিত! দেবেন্ত্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাগবাজারের 
্থপ্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী পরিবারের কালীকমল গাঙ্গুলী ছিলেন। কিজানি বাতাহার 
গমনবৃত্বান্ত কেহ জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় বাম্পীয়যানে আরোহণ করিয়া, 
তিনি কি ভাবে ছিলেন, তাহা প্রীযুক সতোন্ত্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণবৃত্তাস্ত (১) 
হইতে অবগত হওয়া যাম়। তিনি লিখিয়াছেন, “আমাদের সঙ্গে প্রিয়নুহাৎ কেশব 
বাবু আর কালীকল বানু; তাহারা বাম্পীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুঠরীর 
এক কোণে লুকাইঘা রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙ্গালীকে 
দেখিবা মাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন । সকলের 
চক্ষে ধূলি দিয়! তাহার! মে প্রকারে মামাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে 
তাহার! ষে সর্বদাই সশগ্ষিত থাকিবেন, তাহার আর মাশ্ঠধ্য কি ?” কেশবচন্ত্ 
এই সময়ে উন্টাডিঙ্গীর. নিজ উদ্যানবাটীতে বাদ করিতেন। ন্বৃতরাং তাহার 
সেখান হইতে অজ্জাতদারে গমন করা সহঙ্গ হইয়াছিল। কেশবচন্ত্রের এই 
উগ্াননিবাসস্থানসন্গপ্জে শরীযুক সতোজ্জনাথ ঠাকুর যে প্রকার মত ব্যক্ত 
করিয়াছেন, তাহাতে ভাতার ইহার প্রতি অকৃত্রিম সৌইগ্ঘ এবং ভাবী জীবনের 
মহবজ্ঞান সবিশেষ প্রকাশ পায়। তিনি লিখিয়াছেন, “আর দিন কতক 
পরেই কেশব বাবুর যে দমস্ত গুক্কতর ভার লইতে হইবে, তাহার অপটু শরীর 
কেবল উপ্টাভিঙ্গীর দুর্নধপূর্ণ দূষিত বাতু সেবন করিয়া সে সমস্ত ভারবহনে 


্ ১) সতোন্রনাথ ঠাকুর প্রীত “বোদ্বা চিত্র" পর্থ জবা। 


১১ ্ 





৮২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


কখনই সমর্থ হইত না। ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতেছি, যে তিনি তাহাকে 
এখানে নিহিস্বে আনিয়াছেন।” 

কেশবচন্দ্র বাপ্পযানে আরোহণ করিলেন। ১২টা বাঞ্জিতে ২৫ মিনিট 
থাকিতে ষ্টিমার কলিকাতার ঘাট ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা 
দৃষ্টিবহিভূ্তি হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের চিত্ত কথক্ধিং আশ্বস্ত হইল। 
এ দিকে গৃহে কেশবচজ্জ কোথায়, গেলেন, এই কথা লইয়া মহাহুলস্থুল 
ব্যাপার উপস্থিত। ক্রমে সংবাদ আলিল, কেশবচন্দ্র সিংহপ্পে যাত্রা 
করিয়াছেন । এ সংবাদ মাতা সারদার, এবং জ্জোষ্ট ভ্রাতা নবীনচন্ত্র সেনের 
হৃদয়ে অশনিলম বিদ্ধ হইল। আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুট্ম্থগণ কেশবচন্ত্রের 
প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ' হইয়া পড়িলেন। বিদ্বিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের সহিত 
যোগ যদিও জাতান্তরের কারণ ছিপ, তথাপি তাহারা লোকের নিকটে 
ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে পানভোজনাদি ব্যাপার গোপন রাখিতে পারিতেন। 
আর এ কথা গোপন রাখিলে কেহ তখন অনুসন্ধিৎস্ব হইয়া উহা প্রকাশ 
করিবার জন্য কখন যত্ব করিত না, কেন না কপলিকাতার ঘরে ঘরে ঈদৃশ 
ব্যবহার নিত্য প্রচলিত ছিল। এখন একে সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশাঙ্ে নিষিদ্ধ, 
তাহাতে আবার বাপ্পীয় পোতে গ্নেচ্ছগণের হন্তে গ্রেচ্ছগনের সঙ্গে পান- 
ভোঙ্জন, এ উভয়ের একত্র যোগ হওয়াতে আত্মীযগণের শিরে বজ্ঞাঘাত 
হইল। চারিদিকে কেবল 'হা হতোহস্মি! শব । কেশবচন্দের অল্পবয়স্ক 
পত্বী এ সময়ে আগোড়পাড়াস্থ স্বীষ্ন মাতুলালয়ে বাম করিতেছিলেন। স্বামীর 
পিংহলগমনসংবাদ তীহার নিকটে উপস্থিত হইল। বঙ্গীয় মহিলাগণের 
একটি স্থমহান্‌ দোষ এই যে, যে কোন কারণে স্বামী সংসারবিমুখতা বা 
গুঁদানীন্ত প্রকাশ করন, সকল দোষ তাহার সহধন্মিণীর উপরে গিয়া নিপতিত 
হয় । এই দূধিতভাবের বশবন্তী হইয়া অনেকেই তাহার মুখের উপরে 
“াভার্গী' বলিতে কিছু মাত্র কুষ্টিত হইতেন না। কেশবচজ্দ্রের বৈরাগা 
“ভার্যা-নিপীড়নে” প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহা! পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ 
নিপীড়ন আর কিছু নহে, অন্য দশ জন সংসারীর ন্যায় পত্ীদক্তাষণপরি - 
হার। কথিত আছে, তিনি কখন অস্তঃপুরে গমন করিতেন না। যদ্দিও ' 
কখন অনুরুদ্ধ হইয়া অস্তঃপুরে যাইতেন, পত্বীসস্ভাধণ করিতেন না। 


পিংহলভ্রমণ ৮৩ 


মহিলাগণের মনে এই সংস্কার হইয়াছিল যে, কেশবচন্ত্রের মনের মত পত্বী না 
হওয়াতে তাহার ঈদৃশ উদাসীন্ত উপস্থিত। যখন লকলের মনে এই সংস্কার, তখন 
কেশবচন্দ্রের পত্রী নিয়ত আপনার ভাগাকে যে ধিক্কার করিবেন, ইহ। একাস্ম 
ত্বাভাবিক। যখন পিংহলগমনদংবাদ তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন 
তাহার জরের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার চিত্ত এই ঘটনাশ্রবণে এমনই 
আকুল হইয়া পড়িয্বাছিল যে, জীবনশেষ হওয়াই তাহার নিকট শ্রেয়ন্কর মনে 
হইয়াছিল। জরসঞ্চারের কথা আত্মীয় স্বজনের নিকটে গোপন রাখিয়া, 
পল্লী গ্রামের পুক্করিণীর হিম জলে স্বান করিলেন, এবং অল্লাদি কুপথ্য ভোজন 
করিলেন। ইহাতে তাহাকে শয্যাগত হইতে হইল, এবং আত্মীয়গণকে 
তাহার জীবনাশাও পরিত্যাগ করিতে হইয্বাছিল। যাহা হউক, অতি কষ্টে 
তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন । 

এ দিকে কেশবচন্্র নিম্ম্ুক্ত আকাশবিহারী বিহজের ম্যায় সমূদ্রবঙ্ষে 
ভাসিলেন। এ সমঘ্বে তাহার চিত্বের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহার নিজ 
লিখিত বৃত্বান্তেই সকলে বুঝিতে পারিবেন । আমরা তাহার নিজহস্তলিখিত 
ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ সিংহলন্রমণবৃত্তাস্তের অনুবাদ করিয়া দিতেছি; ইহাতে 
কেশবচন্দ্রের তরুণবয়সোচিত ভাববিকাশ সহঙ্গে সকলে হদয়ঙ্গম করিবেন । 


কেশবচন্দ্রের ইংরেজীতে লিখিত “সিংহলভ্রমণবৃত্তান্তের” বঙ্গানুবাদ 


মঙ্গলবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ 

“১২ট! বাজিতে ২৫ মিনিট থাকিতে বাম্পযান. ছাড়িল। অপরাহ্ণ চারিটা 
পোনের মিনিটে ট্রিমার নোঙ্গর করিল। আমাদের ঠিক ছাড়িবার সময়ের 
কিছু পূর্বে এক পশলা ভারি বৃষ্টি হয়। কিছু পরেই বৃষ্টি বাতাস আর নাই, 
ক্রমান্য়ে কেবল মৃদুমন্দ শীতল বাতাস বহিতেছে। সায়ঙ্কালের বাতাস বড় 
মছ ও মনোহর । * 

“দিন বড় আহুলাদে গেল; দিবারাত্ত্ চিন্ত। উদ্বেগে মন অত্যন্ত রিষ্ট ছিল, 
মে চিন্তা উদ্বেগ হইতে মনের শান্তিলাভ হওয়াতে বিশেষ আহলাদ। অছো, 
কত বিপৎ, কত বাধা আমায় অতিক্রম করিতে হইয়াছে; অভিপ্রায় গোপন 
রাখিবার স্বন্য, পলায়নের উপায় উদ্ভাবনজন্স কত প্রণালী স্থির করিতে 


৮৪ আচাধ্য কেশবচন্্ 


হইয়াছে। আমার মন ঘোর চিন্তা ও কলেশকর উদ্বেগে পূর্ণ ছিল। কিন্ত 
এখন আর মনের সে সকল চিন্তা নাই, সে সকল উদ্বেগ নাই। হে 
স্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর, তুমি যে আমায় উদ্ভাবিত উপায়ে কৃতকাধ্য করিলে, এবং 
তদ্থারা আমার আত্মাতে অতুল আনন্দের ছার উদ্ঘাটন করিয়া দিলো, তজ্জন্য 
তোমায় ধন্যবাদ। অনেক দিন পধ্যস্ব আমার সাহঠিক কাধ্যে প্রবৃতি, 
দেশভ্রমণের জন্য আমার তৃষ্ণ।। প্রভো, তুমি আমার সে তৃষ্ণা প্রচুর পরিমাণে 
পরিতৃপ্ত করিলে । আশীর্বাদ কর, যেন আমি এই দেশভ্রমণে তোমার 
ক্রিয়াকৌশল এবং তোমার গৌরব ও মহত্ব ভাল করিয়৷ অবগত হইয়া বিশেষ 
লাভবান্‌ হই। 
বুধবার, ২৮শে সেপেম্বর 

“প্রায় নয়টা পোনের মিনিটে ডায়ম্হার্ববার ছাড়া হইল। খেজরী হইতে 
ডাকের নৌকা আপিয়া জাহাজের গায়ে ভি'ড়িল, এবং জাহাজের সঙ্গে উহাকে 
বাদ্ধিবার জন্ত জাহাজ হইতে দড়া ফেলিয়া! দেওয়া হইল, পত্রের প্যাকেটগুলি 
দিল ও নিল এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজের গ! ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই এ সকল কাজ সম্পন্ন হইল। প্রায় এগারটা পোনের মিনিটের 
সময়ে অত্যান্ত ভারি বৃঠি আপিল বৃষ্টি আগিতেছে, আমরা দূর হইতে 
দেখিতে পাইলাম। মেঘ আমাদের মাথার উপরে আপিয়! পড়িল না, বলিতে 
গেলে আমরাই বৃষ্টির রাজ্যের, দিকে অগ্রসর হইলাম। কারণ যখন আমাদের 
মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন পম্চা্দিকে তাকাইয়৷ “ুরধ্যালোকের 
রাজা" দেখিতে পাইলাম । দেড় ঘণ্টা বু্টি ছিল। আমি এবং ভ্রাতা সত্যে 
বাবু ক্যাবিনে না৷ গিয়া, কাপড় ভিজিতে দিয়া, সম্মুখের ডেকের উপরে স্থির 
ভাবে দাঁড়াইয়া, সেই দৃশ্ঠগান্ডীধ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। দিঙ্মগ্ুলের বিভিন্ন 
দেশে একই সময়ে স্্্যালোক ও বু্টি এবং মুহূর্তমধ্যে উহাদিগের স্থানপরিবর্তন 
দেখা বড়ই আহলাদকর । এ দেখিয়া মনে বিচিত্রতাজনিত গান্তীধ্যের ভাব 
উদ্দিত হয়। আড়াইটার সময়ে জলের সবুজ রং আমাদিগকে আশ্চর্ধ্যান্থিত 
করিল। এক কোয়াটারের মধ্যে আর সে রং দেখা গেল না; সচরাচর যে রং 
দেখায়, তাই দেখা যাইতৈ লাগিল। আমাদের কয়েক হাত সম্দগুধে আবার 
সবুজ রং দেখা দিল। দেখ দেখ, এখানে সেখানে সবুজ রঙের ছড়া! অতি 
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মনোহর দৃশ্ধ! পূর্ব দিকে কতকক্ষণ পধ্যন্ত আমি কতকগুলি গাছ দেখিতে- 
ছিলাম, আর সকল দিকে কেবল জলরাশি; কিন্তু এখন আর গ্রশন্ত বহদুর- 
বিস্তৃত জলরাশি বিনা আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কি আশ্চর্য 
পরিবর্তন! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে নয়ন ফিরাইলাম, আমার এবং 
দূরবর্তী মেঘের মধ্যে অতি বিস্তৃত সবুজ রঙ্গের জলরাশি বিনা আর কিছুই 
দেখিতে পাইলাম না_তবে মধ্যে মধ্যে কেবল কতকগুলি পাল বা বাম্পীয় 
জাহাজ দৃষ্টিপখে আসিল । মনে হইতে লাগিল, আমি যেন একটি ধারণার 
অতীত প্রকাণ্ড বৃত্তের মধ্যবিন্দুতে বগিয়া আছি, আর উহার ব্যানার্ধগুলি 
দূরবন্তী দিত্বগুলের বিচিত্রবর্ণ মেঘনিচয়মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে। কোন একটি 
অসীমের বক্ষে আমি রহিয়াছি, অস্থভব করিতে লাগিলাম। অনস্তের নৈকট্- 
স্থচক একটি ভাব মনে উদিত হুইল, দৃষ্টির সীমান্তভূ্ত মেঘসমূছের জন্ত কেবল 
উহা ন্যুনকল্প হইয়া পড়িল। এখন জলের রং ঘোর সবুজ হইয়াছে। জলের. 
একটু উপরে কতকগুলি ছোট ছোট পাখী ইতন্ততঃ উড়িয়া! বেড়াইতেছে। 
দেখ দেখ, একথানি “লং বোট' নিকটের একখানি চলতি জাহাজ হইতে 
আমাদিগের দিকে আমিতেছে। এক জন ইউরোপীয় হাল ধরিয়াছে, কয়েক 
জন খালানী দাড় টানিতেছে। যদিও বোটপানি ঢেউয়ের উপরে উঠিতেছে 
পড়িতেছে, তথাপি সাহসের সহিত ঢেউ কাটিতেছে এবং যেন খেলা করিতে 
করিতে চলিয়া আদিতেছে। দেখ দেখ, বোটথানি আমাদিগের জাহাজ 
ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের জাহাজের পাইলটকে উঠাইয়। লইয়া, কয়েক 
মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে ছাড়িয়া, যে জাহাজ হইতে আলিয়াছিল, সেই 
জাহাজের নিকট উহা! চলিয়া গেল। নদী হইতে যত ক্ষণ জাহাজ বাহিয় 
হইয়। আসিয়া সমুদ্রবক্ষে না পড়ে, তত ক্ষণ পাইলটের সাহায্য প্রয়োজন; 
কারণ নদী আপংসন্থুল পিকতাপুঞ্জে পূর্ণ । পাইলটের চলিয়া যাওয়া এইজন্য 
উদ্বেগশান্তির লক্ষণ প্রকাশ করিল; কেন না আমরা বুঝিতে পারিলাম, আমা 
ভাগীরথী ও গঙ্গা ফেলিয়া আপিয়াছি এবং এখন বঙ্গীয় অথাত দিয়া যাইতেছি। 
আমার জন্মতারকাপুঞকে ধন্যবাদ! প্রাচীন বঙ্গতূমি সম্পূর্ণ দৃষ্টিবহিভূ্ত 
ইইল। আর কিছু পূর্বো আমরা যেমন সোজা হইয়া” স্থির ভাবে দড়াইতে 
পারিভাম, এখন আর-_-সায়স্কালের: কিছু পূর্বে--তেমন করিয়া ডেকে বেড়াইতে 
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পারিতেছি না, আমাদের মাথা একটু ঘুরিতে আরম্ত করিয়াছে । আজ আমরা 
নদীর জলে স্বান করিয়াছি । যথন খালাসীরা খুব প্রাতঃকালে ডেক পরিষ্কার 
করিবার জন্ত উহার উপরে জল ঢালিতেছিন, কিছু জগ্গ আমাদের মাথায় 
ঢালিয়া দিতে আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, তাহারা ঢালিয়া দিল। নিশ্চয় 
উহাতে অতি স্কিপ গান হইয়াছে। 
| বৃহস্পতিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর 

“আজ সমৃদ্রজলে ন্নান হইল। সম্পূর্ণ লবণাক্ত! বলিতে পারা যায়, আজ 
আমর! লবণজলে স্নান করিলাম--তবুও শরীরের অত্যন্ত ক্ষত্তিকর। শৌচা- 
গারের জন্য বড় অস্থবিধা হইল। বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হিন্দুরীতি, আর 
রাখিতে পারা গেল না--সে রীতি ছাড়িয়া দিয়! এ বিষয়ে আমার্দিগকে একটু 
মাহেব হইতে হইল। আমরা কতকগুলি উডভীন মংস্য এ দিকে ও দিকে 
উড়িতে দেখিলাম--প্রায় অনেক সময়ে একেবারে অনেকগুলি। বান্তবিকই 
অতি মনোহর দৃশ্য! এ দৃশ্য দেখিয়া আমার আরও এই জন্য আহ্লাদ হইল 
ঘে, পূর্ব দ্দিন মাছকে পাখী বলিয়া যে আমার কৌতৃকাবহ ভ্রান্তি হইয়াছিল, 
আজ সে ভ্রান্তির দিকে চস্কু খুলিল। আমি কতক ক্ষণ পধ্যন্ত এই দৃশ্ঠ 
ক্রমান্বয়ে সম্ভোগ করিলাম । সমুদ্রপীড়ার ( 368-510107555 ) লক্ষণ স্পষ্ট 
অনুভব হইতে লাগিল। মাথাঘুরণি শীপ্র শীপ্ব বাড়িয়া চপ্সিল__সমুদরায় শরীর 
যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রথম দুদিন ক্ষ্ধ! খুব তীক্ষ ছিল, এবং এইরূপই 
থাকিবে মনে হইয়াছিল, এখন কমিতে লাগিল। দুর্দিন যে আহ্লাদ ও 
উৎসাহ ছিল, আশা ছিল, সমগ্র সমুত্রযাত্্রাতে এইরূপ আহ্লাদ ও উংসাহ 
থাকিয়। যাইবে; এখন পে স্থলে এক প্রকারের অরুচি ও গ্লানি আপিয়া 
- অধিকার করিল। দুঃখের বিষয়, আমাদের দর্শনোৎসাহ কমিয়া আপিল, 
আর চারি দিকের দৃশ্যের সৌন্দর্ধা ও মহত্ব অনেকটা অস্তহিত হইতে লাগিল। 
ভাতা সত্যেন্ত্রধাবুর বমি আরম্ভ হইল । এ বিষয়ে আমাদের সকলের অপেক্ষা 
তাহার অবস্থ। অত্যন্ত মন্দ। প্রায় সমুদায় দিন ভারি বৃষ্টি। বাতাস বড় 
কণকণে, মধো মধ্যে গায়ে যেন বিধিতে লাগিল। ক্যাবিনে এরূপ নহে, 
সেখানকার বাতাদ বর়্* গরম, এবং অস্থখকর। ময়দানের বাযুপূর্ণ প্রশস্ত 
প্রান্তর আর.কলুটোলার বাড়ীর খুপ্চি কুঠরী যেমন, জাহাজের ডেক. আর 
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ক্যাবিন তেমনই পরম্পর বিপরীত । সন্ধ্যাকালে এক ব্যক্তি জাহাজের ক্ষোন 
কর্মচারী হইবেন-_ আমাদের ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ 
করিলেন। আলাপের. মাঝখানে তিনি কালীকমল বাবুর নাম জিজাসা 
করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ বিক্কৃত লাসিংটনি স্থরে-_সে বিক্লৃত থর বর্ণন 
করিয়। বুঝান যায় না__কালী বাবু বলিয়া উঠিলেন, “কেলৈ কোমল 
গাঙ্গোলাই ” এই অদ্ভুত স্থুর যাই ভত্রলোকটির কাণে গেল, হো হো করিয়া 
হাসিতে হাসিতে তিনি আমাদের ক্যাবিন হইতে বাহির হইয় গেলেন। কালী 
বাবুর ঠা্টাতামাসা যদিও আমার্দের অভ্যন্ত ছিল, তথাপি আমরাও খুব না 
হাপিয়া থাকিতে পারিলাম না । 
শুক্রবার, ৩*শে সেপ্টেম্বর, এবং শনিবায়, ১ল। অটো 

“এ ভুদিনই বড় কষ্টে গেল। সমুদ্র-পীড়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। নিব্বীধ্যত্ব 
দৌর্বল্য এবং অরুচির ভাব আমাদের মনকলেরই হইয়াছে, এবং আমরা জড়ের 
মত হইয়া পড়িস্বাছি। আর সমুত্রজলে স্নান ভাল লাগে না। ক্ষুধা প্রা 
মরিয়। গিয়াছে, কেবল শরীরটাকে খাড়। রাখিবার জন্ত এখন তখন এটা ওট। 
থাইয়! থাকি । ন| আলাপ, না বেড়ান, না প্রকাণ্ড সমুদ্রদর্শন, কিছুতেই 
আর আরাম নাই, সবই নিস্তেজ অতুষ্টিকর। “পাুরোগছুষ্ট দৃষ্টিতে সকলই 
হরিদ্রাবর্ণ দেখায় যখন বেড়াই, তখন বেড়াই না টলি। যখন: আহার 
করি, তখন রোগী যেমন বিশ্বাদ গধধ অনিচ্ছায় নাক মুখ পিটকাইম। খায়, 
তেমনি খাই । হায়, আমরা একেবারে ঠিক রোগী হইয়া পড়িয়াছি। মন্দ, 
তার চেয়ে মন্দ, তার চেয়ে মন্দ, এই তিন শ্রেণীর সমুদ্রপীড়া । আমি, 
দেবেজ্জ বাবু এবং সতোন্ত্র বাবু, এই তিন জন যথাক্রমে এই তিন শ্রেণী- 
মধ্যে গণা হইতে পারি। হায়, সতোন্্র বাবুর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে! 
তাহার গণ্ডস্থল ক্ষীণ হইয়াছে, মুখপ্র পার হইয়াছে, হস্তপদ চলচ্ছক্তিবিমুখ 
হইয়াছে, সকল শরীর ক্ষীণ নিশ্েজ হইয়া পড়িয়াছে। যখনই গ্রাতরঠশ 
বা মধ্যান্ম ভোজনের ঘণ্টা পড়ে, তখনই আমার বন্ধুর কেমন একটা ভয় 
উপস্থিত হয়, এবং একেবারে এলিয়ে পড়েন-ধাহারা তাহাকে দেখেন, 
তাহাদেরই মনে কৌতুক ও দুঃখ উভয়বিষিশ্র একটি ভাব উদ্দিত হয়। এত 
সমূদ্ায় অস্থৃবিধা ও বিপরিবর্তনের মধ্যে কালীকমল বাবু কেমন আশ্চধ্য 
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রকম উৎসাহ যেমন তেমনি রাখিয়াছেন। আমরা যত জন, তাহার মধ্যে 
তিনিই একটুও অবসন্প হন নাই । বোধ হয়, তাহার এক প্রকারের ধাতু; 
ধাহাতে কিছুতেই কিছু হয় না। তাহার সঙ্গে অনেক সময়ে আমি ঠাটা 
তামাসা করি। আজ দুদিন হইতে ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হইতেছে। সমূদ্রের 
জলের রং__গভীর নীল। আমার স্বভাবতঃ পিত্তপ্রধান ধাতু, সমূদ্রপীড়ায় 
আরও পিত্বপ্রধান ও উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। কখন কখন আমার 
ভয়ঙ্কর গরম বোধ হয়, স্থতরাং সমুদ্রের ঠাণা বাতাসে গিয়া বসি, কিন্তু তবু 
শরীর ঠাণ্ডা হয় না। কেমন একটা আমার সমুদায় শরীরে জালা বোধ 
হয়। ছোলা বরফী প্রভৃতি যাহা আমরা সচরাচর আহার করি, সেই খাগ্যই 
আমরা ঠিক রাখিয়াছি 
রবিবার, ২! অক্টোবর 

“আজ একটু ভাল। দেবেন্্র বাবু এবং সত্ন্দ্র বাবুর বমি নিবৃত্ত 
হইয়াছে। সমুদ্রজলে ন্নান এখনও ভাল লাগে না। বাতাস সম্পূর্ণ শুদ্। 
সমুদ্ায় দিন মৃতুমন্দ ঠাণ্ডা বাতাস। এখনও গা ঘুরণি আমাদিগকে কষ্ট 
দিতেছে । ক্ষুধ! কিছু নাই বলিলে হয়। '্রাতকালে জাহাজের কাণ্তেন 
মেস্তর ফারকুহারের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ হইল । আমাদের ধশ্ম যে 
যথেষ্ট নয়, উহাতে আপদ আছে, এই আলাপের মধ্যে কাণ্ধেন তৎসমন্ধে 
ছুচারি কথা বলিলেন। আমাদিগের দেশীয় লোক যে কিছু অগ্রসর হইয়াছে, 
এজন্য তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়া 
আলাপ শেষ করিলেন যে, আর এক পদ অগ্রদর হইলেই আমরা খ্রীষ্টর্্ 
আলিঙ্গন করিব। যদিও তাহার সঙ্গে আমাদের রীতিমত তর্ক বিতর্ক হইল 
না, তথাপি থিয়োডার পার্কার এবং ফ্রান্দিস নিউমানের পরিচালনায় ইংলগ্ডে যে 
নৃতন মত উপস্থিত হইয়াছে-_. যে মত মূলে আমাদের ধর্মের মত-_তাহার 
উল্লেখ করিয়৷ পাকত: তাহার কথার উত্তর দিলাম। পাকতঃ এই জন্য 
. বলিতেছি যে, যখন ইংলগ্ডের খ্রীষ্টানেরা শ্রীষ্টধর্ঘম ছাড়িয়া আমাদিগের দিকে 
আমিতেছেন, তখন আমরা যে খ্রীষ্টধর্ের দিকে যাইব, এই যে তাহার আশ|। 
উহা বিফল, ইহাই আমরা এতন্বারা প্রমাণ করিলাম। অল্প সময়ের মধো 
জাহাছের ছোট বড় কর্মচারিগণে প্রায় সমূদায় ডেক পূর্ন হইয়া গেল। কাপ্তেন, 
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প্রধান মেট, নাবিক, হুত্রধর, খালাদী, ইয়ার্ড, খানসামা, সিপাহী সকলে হুন্দর 
সারি বান্ধিয্না দাড়াইল। কাণ্ধেন পরিদর্শন করিতে আরপ্ত করিলেন, এবং 
পিপাহীর! নিয়মিত কাওয়াত করিতে লাগিল। কাণ্ধেন প্রতিব্যক্তির নিকটে 
গমন করিতে লাগিলেন, নকলে সন্্রম ও আম্ুগতা প্রকাশ করিতে লাগিল। 
সকলেই তাহাদিগের নিজ নিজ পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপস্থিত 
ছিল। দৃশ্ঠটি আগাগোড়া বিলক্ষণ জমকাল। আমার মনে হইতে লাগিল, 
নিউবিয়! জাহাজখানি যেন একটি ছোট নগর) ইছাতে নাগরিক, সৈনিক, 
যস্ত্রচালক, চিকিৎসক, সঞ্চম়ুরক্ষক, পাচক প্রভৃতি সমুদ্ধায়ই আছে। সর্বশেষে 
কতকগুলি লোককে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া তাহাদিগক্ষে বিশেষ শিক্ষাদান 
করা হইল) শুনিতে পাওয়৷ গেল, জাহান্গে আগুন লাগিলে কি করিতে হইবে, 
তাহাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়। আর সকল আয়োজনের মধ্যে. 
আমর! দেখিতে পাইলাম, ছু ছুক্জন ইউরোপীয় তরবারি ঝুলাইয়া গ্রতি- 
লংবোটের নিকটে অবস্থিত। এবপ আমোজনের প্রয়োজন এই যে, আগ্ন 
লাগিবামাজ খালামী এবং দেশীদ্র কন্্চারিগণ ইউরোপীয় কর্মচারী ও 
যাত্রিকগণকে জাহাজে ছাড়িয়া লংবোট লইয়৷ পলায়ন করে। স্থৃতরাং দে 
সময়ে ইউরোপীয় রঙ্ষিগণ লংবোটের ভার গ্রহণ করে, এবং কোন দেশীয় 
লোক পলায়ন করিতে সাহন করিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। আজ 
প্রাতঃকালে সকল প্রকারের শিক্ষা! যথাবিধি অন্থুহত হইল। সকল প্রীষ্টান 
কর্মচারিগণ কাণ্রেনের সঙ্গে ভঙ্গনালয়ে গেলেন, কেন না আজ রবিবার । 
আমি আর কালীকমল বাবু ছোলা আর বরফী খাওয়া! আর চালাইতে পারি- 
লাম না। স্থতরাং উহা অপেক্ষা আর কিছু ভাল খাবার প্রয়োজন হইল । উঃ! 
দাল ভাতের জন্ত মনের কেমন অতিমাত্র অভিলাষ! কিছু পুষ্টিকর খাচ্যের 
প্রয়োজন-_-তাছ। না হইলে আমাদের জীবন সংশয়-বিশেষ আমরা শুনিয়া 
চমকিত হইলাম, পিংহলে পহুছিতে বুধবার লাগিবে; এখনও আমাদিগকে 
আরও তিন দিন জাহাজে কাটাইতে হইবে । জাহাজের পার্সারের সঙ্গে রুটি 
আলু ভাত ও ঝোলের ব্যবস্থা করা গেল; যদিও আমাদের ইচ্ছানুরূপ হইল 
না, তথাপি আমাদের মধ্যান্ছের আহার ভালই লাগিল। আমি কালীকমল 
বাবুকে বলিলাম, “এক বার পিংহলে পন্ছছান যাউক, দাল ভাতের কষ্ট 
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সেখানে গিয়া আচ্ছা করিয়া হিাহীর । কালীকমল বার বলিলেন, তিনি 
এক থাব! চড়চড়ী একেবারে গলাধঃকরণ করিবেন | কপোতের ন্যায় একটি 
নুন্দর পাখী আমাদের জাহাজ যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকে উড়িয়া যাইতে 
লাগিল। আমার ইহা দেখিয়া আহলাদও হইল, আশ্চর্্যও হইলাম । আশ্চধ্য 
এই জন্ত যে, এই পাখী ভারতসমুদ্রের কূল হইতে কি করিয়া এত দূরে আগিল, 
আবার পুনরায় ফিরিয়| যাইবে । তাহার পর অনুসন্ধানে জানিতে পাইলাম, 
পাীটি মান্দ্রাজের কোন এক স্থান হইতে আসিয়াছিল, এবং আমাদের 
জাহাপ্রের লোকে ধরিয়াছিল, আজ উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 
অল্প সময়ের মধ্যে এক জন নাবিক পাখীটি আমাদের নিকটে আনিল। 
তাহারা ইহাকে “বসন পাখী বলে। সায়ঙ্কালের বাতাস বড় শীতল, বড় 
মনোরম; এমন শীতল ও মনোরম যে, আমি ও দেবেন্দ্র বাবু ঠেস দিয়া বসির! 
থাকিতে থাকিতে ডেকেতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমাদের ঘুমটা সম্ভোগ 
হইল না, কেন না জাহাজ এমনই ভয়ানক ছুলিতে আরন্ত করিয়াছিল যে, 
আমরা চেয়ার শুদ্ধ ডেকে উন্টিয়া পড়িয়া গেলাম। হা হা!! আমি পড়ি 
গিয়া ঘাড়ে বাথ! পাইলাম, কিন্ত ব্যথার সঙ্গে হানি উপস্থিত, স্থতরাং দুঃখের 
না হইয়া স্থখেরই হইল। আমাদের ক্যাবিন এ সময়ে বড়ই অস্থখের 
হইয়াছিল, এক রকমের ভাপন] গন্ধ, _গদ্ধে বমি আসিতে চায়। কি কষ্টকর! 
মমুদ্রগীড়া আমাদিগকে ভূষিদর্শনে ব্যগ্র করিয়া তুলিয়াছে। এক জন জাহা- 
জের কর্ধচারীর সঙ্গে এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে আলাপ হইল। ইপি 
অতি ভদ্র । 
সোমবার, ৩র। অকৌবর 

স্বাস্থা বিষয়ে অনেকটা ভাল. । আমাদের ক্ষীণকায় পাতুরবর্ণ সত্যেন্ত্র বাণ 
সুস্থ হইয়া অসিতেছেন। সমুত্রপীড়। তিন দিন থাকে, এ কথা সত্য হইল। 
গাবার আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গাস্তীর্ধা-দর্শনে প্রস্তুত হইলাম। আগ 
আমরা জাহাজের চিকিৎসকের সঙ্গে ধর্মববিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম; 
কাপ্তেন আমাদিগের নিকটে আসিলেন, আগিয়৷ বসিলেন, এবং আলাপ 
করিতে লাগলেন। রাজা রামমোহন, রবিবার প্রভৃতি বিষয়ে কথোপকথন 
চলিল। ইচ্ছা হয়, কাধ্েনকে যদি আমাদের ধর্শের মত বিশ্বান অল্পের 
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মধ্যে বুঝাইয়৷ দিতে পারিতাম। আমাদের জাহাজের বড় বড় কর্ম্চারীগুলি 
সকলেই দেখিতে সংস্বভাব, ভডর। কাগ্চেন খুব পুীঙ্গ, বলিষ্ট। নাতি- 
দীর্ঘ, নাতিতৃম্ব, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, সমৃদায় দিন কোন না কোন একটি 
কাজে নিযুক্ত আছেন। প্রধান মেটও, যেমন সচরাচর দেখা যায়, এক 
জন ভাল ইউরোপীয়, হালিডের মত খুব বড় মাছের চেহারা, দীর্ঘ অথচ 
অঙ্গপ্রতাঙ্গগুলি প্রমাণমত; কিন্তু তাহার গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে, 
যাহাতে কৌতুক হয়। যদিও দেখিতে বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত, এবং লোকের, 
উপরে প্রতুত্ব-রক্ষার উপযোগী, তথাপি তাহার দৃষ্তিমধ্যে এমন একটি ভাব 
আছে, যাহা দেখিলেই হাসি পায়। ইনি কাজে খুব দক্ষ। কখন আকাশের 
দিকে চক্ষু তুলিয়া তাহার পেছনে যে ব্যক্তি আছে, তাহাকে একটি কাজ 
করিতে আদেশ কারলেন, আর এক জ্রন বামপাশে আছে, তাহাকে কিছু 
করিতে বলিলেন, এইরূপে একপ্রকার বড় মান্ুষী ভাবে দশট| কাজের - 
বিষয়ে আদেশ করিতেছেন, অথচ নকল সময়ে গান্তীর্ধ্যরক্ষ/ করিতেছেন । 
নিশ্চয় ইনি বড়ই ভাল মান্ষ | যখনই ইহাকে দেখি বা ইহার বিষয়ে ভাবি, 
আমরা হাপি সংবরণ করিতে পারি না। পার্পার এবং চিকিংসকও বেশ 
ভাল মানুষ। ইহারা দুজন, কাপ্রেন এবং প্রধান মেট অনেক সময়ে আমাদের 
নিকটে আসেন, এবং আমাদের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন। দিন দিন 
আমাদের সঙ্গে ইহাদের পরিচয় হইতেছে । সমুদ্রধাজ্াম় এন্সপ পরিচয়লাভে 
আমরা বিধাতার নিকটে কুতজ্ঞ। একটি বিষয়ে আমরা বিশেষ আহলাদিত 
হইয়াছি, এবং আশ্চর্যান্থিত হইয়াছি, বাঙ্গালার ইউরেসিয়ান এবং 
ইউরোপিধান গণ্য মান্য লোকের রুষ্ণবর্ণ দেশীয় লোকদিগের প্রতি যেরূপ 
সংস্কার, ইহাদিগের তাহার কিছুই নাই । যাহারা এ সকল অনথাসংস্কারাপন্ন 
ঈর্ষযাপরবশ ব্যক্তিগণের ব্যবহার দেখিয়! ব্রিটনগণের ভাব ও চরিজ্ম বিচার 
করেন, তাহাদিগের অন্তায় বিচার হয় । ব্রিটনগনের মনের এমন একটি মহত্ব 
ও উচ্চতা আছে ঘে, তাহাদিগের দোষ দুর্বলতার মধ্যেও উভার উংকর্ষ 
শোভা প্রকাশ করে। আজও ভাত, আলু এবং রুটি মধ্যাহ্নভোজন হইল । 
ঝোলে আমার বমি আইসে, আমার উহ্থার আাপই সঙ্থ হয় ন।, ইহার স্বাদ 
শা জানি কি প্রকার অসম্থ। আমার পক্ষে বলিতে পারি, এ অতি নিরষ্ট 


৯২ আচার্য কেশবচন্ত্ 


সামগ্রী। সমুদায় দিন বাতাস বেশ- শীতল আনন্দবর্ধক সমুদ্রবাযু সমুদায় 
দিন বহিতেছে। আজ কৃর্ধ্যান্তের স্বন্দর দৃশ্য সম্ভোগ করিলাম। সমুদ্রে 
ু্যান্ত কি সুন্দর, কি মনোহর! নগরে এরূপ কখন দেখায় না। দেখ দেখ, 
হিরগ্নয় উজ্জল গোলক দ্রুতগতিতে সমুদ্রের নীলবর্ণ প্রশস্ত বক্ষে অবতরণ 
করিতেছে । কয়েক মুহূর্ত মধ্যে নিপ্রভাগ আনৃশ্য হইয়া গেল। অল্পে অল্পে 
সমগ্রটি ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অস্তহিত হইল। আমার মনে হইল, ভীষণ সমুদ্রাধিষ্ঠাজী 
দেবতা দানবের ্যায় সুন্দর দিবসাধিপতিকে অল্পে অল্পে উদরস্থ করিয়া ফেলিল। 
অতি করুণা-উদ্দীপক দৃশ্ত! এমন স্বন্দর মনোহর দেবতাকে এমন ভ্যঙ্কর দৈত্য 
আদিয়া গ্রাস করিল। হে দিবাকর, পৃথিবী তোমার মৃত্যুতে যেন শোকের 
কুষ্ণবর্ণ বলন পরিধান করিল। 
মঙ্গলবার, ৪ঠ1 অকট্োবর 

“আজ মঞ্জলবার, সকলই মঙ্গল। প্রায় সমুদ্রপীড়া আর নাই, ক্ষুধা ও 
বল কিছু পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে । প্রাতঃকালে যখন আমরা ত্নান 
করিতেছিলাম, তখন কালীকমল বাবু বলিয়া উঠিলেন, মাটি দেখা যাইতেছে, 
মাটি দেখা যাইতেছে! তিনি যাহা বলিলেন, আমার তাহাতে বিশ্বাস হইল 
না। স্বতরাং চন্মা পরিলাম, এবং দেখিয়া আশ্র্ধা হইলাম যে, আমর! 
ভূমির কাছ দিয়া যাইতেছি। কোথ! দিয়! যাইতেছি, তাহার বিশেষ 
ব্াস্ত জানিবার জন্য কিছুক্ষণ পরে আমরা তাড়াতাড়ি কেবিন হইতে 
বাহির হইয়া আসিলাম, মন আহ্লাদে কৌতৃহলে নাচিতে লাগিল। 
আমাদের দৃষ্টিতে ভূমি খুব উচ্চ বলিয়া! মনে হইল। আমরা দৃরবীক্ষণযোগে 
উহার দিকে স্তৃতীক্ষ দৃষ্টি রাখিলাম। দেখ, ওগুলি কি- পর্বতশ্রেণী! কি 
আহ্লাদ! কি আনন! আনন্দের উচ্ছাম আমায় অভিভূত করিল। এই 
আমি প্রথম পর্বত দেখিলাম! একটি ছুটি কি দশটি পর্ববত নয়, একেবারে 
মারি বাদ্ধিয়া নানা আকারের ঢেউখেলার মত অনেকগুলি পর্বত ভূমির 
এ দিক্‌ হইতে ও দিক পর্যন্ত বিস্বীত। এই পর্ধতশ্রেণী অশেষ বলিয়া মনে 
হয়, কেন না আমি এই ছুইটার সময় লিখিতেছি, এখনও পর্ব্বতশ্রেণীই 
দেখিতেছি। আহা, কি মনোহর হুন্দর ভূখণ্ড সম্মুখে! কেবল যে কতকগুলি 
উচ্চ শিখর এক শৃঙ্খলে বান্ধা তাহা নয়, কিন্তু তিন চারিটী শ্রেণী সমাস্তরালরূপে. 


সিংহলভ্রমণ ৯৩ 


একটী হইতে আর একটা কিছু দূরে সারি বাদ্ধিয়া চলিয়াছে, এবং 

দৃপ্টি হইতে যত দূরে তত অস্পষ্ট, আর যত নিকটে তত অতিষ্পষ্ট, ঘোরাল 

বর্ণবিশিষ্ট। দূরবর্তীগুলি এমনই ছায়ার মত দেখায় যে, অনেক সময়ে দূরস্থ 

মেঘের সঙ্গে এক বলিয়া ভ্রম হয়! বস্তুতঃ যাহারা দূর হইতে দেখে, তাহাদিগের 

নিকটে পর্বত মেঘের মত দেখায় এবং দূরত্ব ও নৈকট্য অন্থুলারে ঘন ও 

লঘুভার মেঘের ভিতর যত প্রকারের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, ইহাতেও তাহাই 

দেখায়। . হে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর, তোমার করুণা যে আমি ঈদৃশ গম্ভীর দৃষ্া . 
সম্ভোগ করিতে পারিলাম, তজ্জন্ত আমার হৃদয় তোমার প্রতি কৃতজ্তায় 

উচ্ছৃসিত হইতেছে । এই দৃশ্য এত আহ্লাদকর, এত মুগ্ধকর যে, খুব বিচিত্ত 

বর্ণনও ইহার পক্ষে উপযুক্ত নহে । ভাষার দরিস্রতা অপনয়ন জন্ত আমি কালী 

দিয়া এই দৃশ্তের একটি চিত্র অস্কিত করিলাম । এ চিত্র হইতে সকলে দেখিতে 
পাইবেন, পর্বতশ্রেণীর নিয়ভাগে সারি বান্ধিয়া সুন্দর গুল ও লতা! জঙ্গিয়াছে, * 
এবং সমুদ্র ও উহার মধ্যে, মনে হয়, লিকতারেখা! অবস্থিতি করিতেছে । 

নাগরিক লোক নকল, তোমাদের চুর্গন্ধজগ্লালপূর্ণ প্রাস্তভৃমি, এবং কারাগার- 

সদৃশ গৃহকুটিম হইতে বাহির হইয়া আইস এবং এই স্বর্গীয় দৃশ্যের সৌন্দর্য ও 

চাক্চিক্য অবলোকন কর। সমূজের জল এখন স্থন্দর গভীর সবুজ রং-_কিন্ত 

দেখ, কয়েক হাত দূরে একটা স্ুম্পষ্ট রেখায় সবুজ ও নীল বর্ণের ভেদ দৃষ্ 

হইতেছে । আমাদের সম্মুখের ভূমির নাম কি? আমাদের অভিল্ধিত 

সিংহলম্বীপ? হা, তাহাই বটে; আহা, কি অন্তত ভাব আত্মাকে পূর্ণ করিল! 

একেবারে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আপিয়াছি! বঙ্গীয় অথাত পার হইয়া আগিয়াছি ! 

গে ব্যক্তি এক দমদ্ে কলুটোলার কারাবাসে বন্ধ ছিল, যাহার চিন্ত| তুচ্ছ বিষয়ে 

ব্যাপৃত ছিল, উত্তরপাড়া বা বর্ধমানে যাওয়াই যাহার পক্ষে গুরুতর সাহসিক 

কার্ধয ছিল, দেই আমিই কি ভারতবর্ষ এবং তাহার অসংখ্য নগর, নদী ও 

পর্বত সমুদায় ছাড়িয়া আপিয়াছি? ঘথার্থই আমার হৃদয় উচ্দুপিত, এৰং 

আত্মা অতীব আহলাদিত হইয়াছে। একপ সাহপিক দেশভ্রমণে আত্মার নিজের 

মহত্ব অন্ুভবগোচর হুয়। সমুদায় দিন ভূমিই দেখিতে লাগিলাম। রজনী 

উপস্থিত, তথাপি আমাদের গম্স্থান গল দেখিতে পাইলাম না। আগামী 

কলা প্ছিবার আশায় আমর! উপাধান আশ্রয় করিলাম । 


৯৪ আচার্য কেশবচন্্র 


বুধবার, «ই অক্টোবর 

রাত্রি ছুইটার সময়ে পিংহলঘবীপের দীপন্তস্তের নিকটবর্তী হইলে, আমাদের 
জাহাজ হইতে কামান ছোড়া হইল। আমি এ সময়ে গভীর নিদ্রায় ছিলাম, 
এ কথা আমি লোকের মুখে শুনিয়া দিখিতেছি। ৬টা ৪৫ খিনিটের সময় 
নঙ্গর করার শব আমাদের কর্ণে আসিল। গা ধুইয়া আমর। আমাদের 
কাপড় ও অন্যান্ত সামগ্রী বাদ্ধিলাম, এবং জাহাজ ছাড়িয়! যাইতে প্রস্তুত 
হইলাম। অনন্তর আমরা ডেকের উপরে গমন করিলাম, সেখানে গিয়া কি 
বিচিত্র মনোহর ভূখণ্ড আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম । কোথাও নারীকেল- 
বন--কোথাও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অস্তিম তরঙ্গে প্রচণ্ডাঘাত করিয়া 
কখন কখন অদ্ভুত উচ্চতায় উত্থান করিতেছে,__কোথাও বিবিধ প্রকারের 
ক্ষ্রেণীপরিশোভিত প্রশস্ত উচ্চ স্তুপ দেখ! যাইতেছে,_কোথাও দুর্গসম্ুখীন 
বন্ধুর এবং বিস্তৃত প্রাচীন খিলোচ্চয় অবস্থিতি করিতেছে । আমাদিগের 
চারিপাশে সিংহুলী লোকদিগের কর্তৃক পরিচালিত অদ্ভূত গঠনের ছোট বড় 
নৌকা--কতকটা আমাদের দেশীয় ভোঙ্গার মত-_ প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে ভাদিতেছে। 
দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি দীর্ঘকায় জলজন্ত জলের 
উপরিভাগে সম্তরণ করিতেছে । এই সকল নৌকার এই একটি বিশেষত্ব যে, 
তিনটি স্কুল এবং বন্ধুর কাষ্ঠথণ্ড চতুষ্ষোণের তিন পার্থের আকারে নৌকার 
মধ্যভার ঠিক রাখিবার জন্য উহার একদিকে বান্ধ! রহিয়াছে। আমরা এই 
নৌকার একখানি ভাড়া করিলাম এবং আমাদিগের জিনিষপত্র উহাতে তুলিয়া 
স্বলাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। যেখানি আমরা ভাড়া! করিয়াছিলাম, সেখানি 
দেখিতে ভাল এবং একটু প্রশস্ত । যাই আমরা কূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, 
অমনি কতকগুলি সিংহলী ছোট লোক আপিয়া ঝু'কিয়৷ পড়িল। কেন এরূপ 
করিয়া ঝুঁকিয়৷ পড়িল, ইহারা কে, আমর কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; 
আমরা বিশ্মিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গার সঙ্গে সংলগ্র প্রশস্ত 
মঞ্চোপরি গিয়া ঈাড়াইলাম, এই মঞ্চই অবতরণ করিবার স্থান। পূর্বোক্ত 
পোকগুলি চস্থুর নিমেষে আমাদের জিনিষ পত্র নৌকা হইতে তুলিয়া, 
এঁ মকল লইবার জন্য সেখানে যে দুখানি গাড়ী ছিল, তাহার উপরে রাখিয়া 
দিল; তখন বুঝিতে পারিলাম, উহ্বারা কুলি। এই গাড়ী সামান্য রকমের 
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এবং ইহার গঠনও বিচিত্র প্রকার, মানুষে টানে । আমরা গিয়া 'কষ্টম হাউসে? 
দাড়াইলাম__ইটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি মলিন পুরাতন গৃহ। দুজন তিনজন 
চপরামী আছে, আর কতকগুলি ফিরিঙ্গী; তাহারা মধো মধো পরম্পর কথা 
বার্তা করিতেছে, কিন্ত তাহাদের ভাষা আমাদের নিকটে হিক্র। কালীকমল 
বাবু এবং সতোন্দ্র বাবুর প্রতীক্ষায় আমরা সেখানে রহিলাম। তাহারা 
নৌকায় স্থান নাই বলিয়! গ্রিমারেই রহিয়াছেন; আমরা যে নৌকায় আসিলাম, 
সেই নৌকা আবার একবার গিয়া তাহাদিগকে আনিবে। ইতোমধো এক 
জন মান্দ্রাজদেশীয় ভদ্র লোক, ধিনি কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন 
এবং বোধ হইল, দেবেন্দ্র বাবুকে চেনেন, আমাদের নিকটে আসিয়া সম্ভাষণ 
করিলেন এবং আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। অনেক রকমের 
লোক আমাদিগের নিকটে আসিতে লাগিল এবং মে সকল লোকের মধো 
কেহ কেহ কোন কোন হোটেলের দালালও ছিল। রাস্তাতেও অনেক লোক 
জমা হইয়াছে। আমাদের বন্ুদ্বয় আসিবামাত্র গলছুর্গের প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া 
আমরা একটি হোটেলে চলিলাম__দুর্গট অতি প্রাচীন, জীর্ণ, যত দূর সম্ভব 
দেখিতে ভীষণ, উহাতে শিল্পসম্পকীয় কোন সৌন্দধাই নাই । দুজন দালাল 
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, এবং নিজ নিজ সংহ্ষ্ হোটেলে লইয়। যাইবার 
জন্য ছুজ্জনের মধো ঝগড়া চলিতেছে । প্রথমতঃ মেন্তর এফাইম্সের হোটেলে 
গেলাম, সেখানে স্থান না থাকাতে মেস্তর এস্‌ বার্টনের “রয়াল হোটেলে 
চলিলাম। যথার্থ ই রঘাল হোটেল (বাঙ্জকীয় পাস্নিবাস )! ইহার বিস্বৃত 
বর্ণন নিম্্যয়োজন। এই মাত্র বলিলেই প্রচুর যে, উহা! ঘিঞ্জি, নিম়ছাদ, 
কৃংলিতরূপে মজ্জিত গৃহকুটিম, ভাঙ্গা ছার জানালা, ক্ষুদ্র অপরিষ্ণৃত প্রাঙ্গণ, 
প্রাঙ্গণের এখানে ওখানে ছড়ান পচা খাচ্যসাম গ্রী, কতকণুপি সামান্য জীর্ণ 
রকমের গৃহসামগ্রী; এই মকল সহজে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত করে যে, লাল- 
বাজারের সামান্য চপ হউস' এবং বয়াল হোটেলের” মধো একটুও প্রভেদ 
নাই। যাহা হউক, আমরা! হোটেলের মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম এবং 
স্থান লইলাম। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে, সে বিষমটি 
আমাদিগকে নিতান্ত আশ্্য্যান্বিত করিয়াছে--বিষয়র্টি পারিশ্রমিকের অতিমাত্র 
উচ্চ দর। পশ্চাদুক্ত ঘটনাগুলিতে উহা সহজ্কে সকলের শ্বদয়ঙ্গম তবে । 
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কুলে আদিয়া নৌকার মাঝিকে নৌকাভাড়ার কথা জিজানা করা গেল, সে 
প্রতিবারে খাতায়াতে দেড় টাক! চাহিল। আমরা অত্যন্ত আশ্চধ্যান্থিত 
হইলাম, কিন্তু আমাদিগকে দুবারের জন্য তিন টাকা বিনা আপত্তিতে 
দিতে হইল। তাহার পর ষে গাড়ীতে জিনিষপত্র আনিয়াছিল, এ গাড়ী 
কয়েক হাতমাত্র দূরে আপিয়াছিল, উহার ভাড়াও বিলক্ষণ বেশী দিতে হইল। 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান একটা টিনের ক্ষুদ্র নম্ধানীক্রয়। উহার মূল্য 
কলিকাতায় ছুপয়সা, আমাদিগকে ইহার জন্য ছয় আনা দিতে হইল। 
আমাদের খাগ্ঘসামগ্রী আমরা নিজেই প্রস্তত করিব মনে করিয়া, হোটেলের 
মালিকদের সঙ্গে আমরা কেবল বাসার বন্দোবন্ত করিলাম। বিদেশে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত লোকদিগের মধো আগিলে ঘে একটা মনের উত্তেজিতাবস্থা উপস্থিত 
হয়, সেটা একটু কমিলে, স্ুখাত্য খিচুড়ী রন্ধন করিয়া লইব মনে করিয়া, আমরা 
চাল দাউল, আলু গ্রডৃতি আনিবার জন্ত বলিলাম । আমি রান্ধনী হইলাম 
এবং কালীকমল বাবু জামার ঘোগাড়দার হইলেন । কাষ্ঠ, মসলা, ঠাড়ী গ্রভৃতি 
সব আন! হইল, এবং আমরা পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আমরা__-বিশেষতঃ 
আমি--অতি অবিচারে অবিবেচকের কাজ আরস্ত করিয়াছিলাম | রন্ধনশালাটা 
বজদেশের চাষাদের থড়ের কুড়ে অপেক্ষা কিছু ভাল নয়; অল্প সময়ের মধ্যে 
উহা ধোয়ায় পূর্ণ হইয়া গেল। যে দাউল আমরা আনাইয়াছিলাম, 
উহা পাথরের মত শক্ত। এত শক্ত যে, পুরো তিন ঘণ্টা! গেল, তবু নরম 
হইল না। এ ছাড়া আরও অনেক প্রকারের অন্থবিধা উপস্থিত হইল। ফলে 
কিাড়াইল? চারি ঘণ্টা অতি কঠিন পরিশ্রমের পর অতিবিস্াদু, যত 
দুর সম্ভব এক বিচিত্র আহা্যসামগ্রী প্রস্তত হইল, চাউল, দাউল ও আলুর 
একটা দৈধাধীন পাঁচমিশালি। প্রবৃত্তি হয় না, অথচ বাধ্য হইয়া উহাই 
খাইতে হইল। এই অবিবেচনার কাধ্য সর্ধাপেক্গ! আমার মনে অধিক কষ্ট 
দ্বিল। আমার শক্ত মাথা ধরিল-_সমুদায় শরীর ভয়ানক গরম হইল-_নাড়ীতে 
জরের বেগ উপস্থিত। কি যে আমার কষ্ট বোধ হইতেছে, তাহ! বর্ণন করিতে 
পারি না। সমুক্্রের বায়ু অন্ত সময়ে খুব ভাল লাগে, এখন বড়ই ঠাণ্ডা বোধ 
হইতে লাগিল এবং অসাধারণ কষ্ট উপস্থিত হইল। আমি বিছানায় গিয়া 
শুইলাম, এবং খুব গরম কাপড় চাপাইলাম। আশা, নিত্রা গেলেই কষ্ট কমিবে। 
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বৃহস্পতিবার ৬ই এবং শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর 

“বৃহস্পতিবারের প্রাতে কিঞিৎ জরবোধ লইয়া আমি শঘ্যা হইতে উঠিলাম। 
এখন আমর। নিজ হন্মে রদ্ধনের অভিলাষ ছাড়িয়। দিয়াছি; আবার 
যে গত কল্যের মত প্রহসনের অভিনয় করিব, সে প্রবৃত্তি নাই। প্রাতরাশ ও 
মধ্যাহভোজন ধথাসময় দেওয়ার ভার আমরা হোটেলরক্ষকের হত্তে অর্পণ 
করিলাম। কিন্তু হায়, অতিকষ্টকর নিরাশ! উপস্থিত হইল। খাস্ সামগ্রী 
যেমন বিশ্বাদ হইতে পারে, বরাবর তেমনি বিশ্বাদু। সকলগুলিই অপকৃষ্ 
সামগ্রীতে প্রস্তত। আমরা এ দুদিন অত্যন্ত অন্থবিধায় ও অন্গুথে কাটাইলাম। 
ক্রমান্বয়ে সমুদ্রবাষু বহিতেছে, এই সমুদ্রবাযূসেবনেই আমাদের একমাত্র সম্ভোগ 
এবং এই সমুদ্রবায়ুই রয়াল হোটেলের মধ্যাদা। যাহা হউক, এ স্বান আমরা 
একটুও ভালবাপি না, যত শীগ্ব এ স্থান ছাড়া যায়, ততই ভাল । যথার্থ ই রয়াল 
হোটেল! লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার অতি চতুর কৌশল । এ ছেড়ে দে 
কেঁদে বাচির? ব্যাপার! মেস্তর এফাইম্সের পি-ভিউ নামক হোটেল, যাহার 
পূর্ব উল্লেখ কর! গিয়াছে, সেই হোটেলে শনিবারে যাওয়ার সমুদায় বন্দোবস্ত 
করা গেল। আমি ভাল হইতেছি। 

শনিবার, ৮ই অক্টোবর 

“মেস্ুর বার্টনের সঙ্গে হিলাব পর্ধ পরিকার করিণা, পি-ডিউ হোটেলে 
যাইবার জন্য গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করা গেল। রয়াল হোটেলে যে 
সকল ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের বাবহার করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুজন 
বাক্তির কথা উল্লেখ করিবার উপযুক্ত-_ হোটেলের মালিক এবং আর এক ব্যক্তি 
মেস্তর জন। প্রথম ব্যক্তি বুদ্ধ, কৌতুকী, গণ্ডদেশ লোলচম্ব, নয়ন ক্ষুদ্র ক্ষু্র 
মধ্যে মধ্যে আমাদিগের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমাদিগকে 
পরিতৃষ্ট করিতেন । দ্বিতীয় বাক্তি লঘুকায়, ক্ষীণারুতি, রুষ্ণবর্ণ ইউবরেহিয়ান্‌। 
ইহার সাহিত্ো দক্ষতা এই পধ্যত্ত যে, ইনি চিনাবাজ্জারের ইংরেজী বলিতে 
পারেন। হা! হা! তিনি এইরূপ ইংরেজী কথা ব্যবহার করেন, [0০ 
£ ০৩৪? “৬৩ £০৩$| আমরা যে হোটেলে আগিলাম, এ হোটেল অতি- 
স্বন্দর, ইংরাজী রকমের সকল বন্দোবস্ত, এবং সকল প্রকারেই সুবিধা ও 
স্থখকর। এখান হইতে জমকাল সমুক্রের দৃশ্ট--আমার বলা উচিত ছিল, 


১৩৬ 


৯৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


মহাসাগরের দৃষ্ঠ__দেখিতে পাওয়া যায়) কেন ন| ইহা বিস্তৃত 'ভারতসাগর' 
সম্মুখীন করিয়া অবস্থিত | সমুদ্র এবং হোটেলের মধ্যভাগে সিকতাভূমি। 
সুতরাং আমোদজনক পরিভ্রমণের পক্ষে বিলক্ষণ স্থবিধা আছে। হোটেল- 
রক্ষককে অতি ভদ্র: বলিয়া মনে হয়। তৃষ্তিকর প্রাতরাশ মধ্যান্ছভোজন 
আমর! ভোজন করিয়া থাকি। ভাত, আলু, তরকারি, ছুপ্ধ এবং চিনি ইহাই 
আমার প্রধান খাস্ভ। কলিকাতা! ছাড়ার পর, মনে হয়, এই আমি প্রথম 
তিক খাগ্ পাইলাম। 

| রবিবার, »ই অক্টোবর 

“আমরা বুধবার হইতে সিংহলে আছি, অথচ এখনও এ দেশীয় লোকের 
আচার ব্যবহার কিছুই জানিতে পাই নাই। আমাদের কৌতৃহল অতিগ্রবল। 
আমরা জানি না, কোথায় যাইব, কাহাদের সঙ্গ করিব। প্রাতঃকালে 
হোটেলরক্ষক মেস্তর এফাইম্‌স্‌ পিংহলীদিগের আচার ব্যবহারের কিছু 
কিছু অবগত করিয়া আমাদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করেন। দেশীয় জন- 
সাধারণসম্বদ্ধে তাহার মত বড় ভাল নয়, তবে দুজন দেশীয় উকিলের বুদ্ধি 
ও গুণের বিষয়ে তিনি খুব প্রশংনা করেন। দেশীয় লোকপদিগের মধ্যে 
অনেকে শিক্ষাবিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহা তিনি বলেন। 
পিংহলিগণের ভূত প্রেতে প্রবল বিশ্বাস। কোন কঠিন ব্যারাম উপস্থিত 
হইলে উহার। এক প্রকার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে “ভূতের নাচ বলে। ইহার 
অর্থ এই ধে, তাহারা প্রায় সমূদায় রাত্রি রোগীকে খোলা বাতাসে রাখিয়া 
দেয়, এবং ভয়ানক চীখকার করে ; এ চীৎকারের অর্থ সম্ভবতঃ ভূতের আবি- 
ভাবগ্রকাশক। মেস্তর এফাইম্‌স্‌ বলেন, দশটির মধো নয়টি রোগী ইহাতে 
মরিয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিত্গণসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু অবগত 
করিলেন এবং বলিলেন, যদিও তাহার! অনেক সময়ে বিবাহ করেন না, কিন্ত 
ভয়ানক ছুরাচারের কাধ্য করিয়া থাকেন। প্রাতরাশ এবং মধ্যাঙ্ছ ভোজন 
উভয়ই উৎকৃষ্ট, আহারের বিরুদ্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। 
দেবেন্্রবাবু শয্যাশায়ী, তাহার নাড়ীতে কিঞ্িৎ জরবেগ উপস্থিত। আর 
সকলের স্বাস্থাসন্দ্ধে কিছু স্পষ্ট করিয়! বলা দায়।.........আমাদের ক্ষুধার 
উদ্রেক ভত স্পষ্ট বুধায় না, কিন্তু ঘখন আমরা আহারের সমীপবর্তী হই, 


লিংহলতভ্রমণ 


তখন খুব পেট ভরিয়া খাই । এ সকল সত্বেও শরীরে তেজ উৎসাহ স্ফুত্তি 
নাই । আমরা তটভূমিতে বিলক্ষণ বেড়াই, এবং প্রচুর পরিমাণ সমুদ্র বাস 
সম্ভোগ করি। যখন উচ্চ তটভূমিতে দাড়াইয়া সাগরের উপরে নয়ন নিক্ষেপ 
করি, আমার অধিরুত স্থানসন্বন্ধে মনে অভিমান উপস্থিত হয়। 
সোমখার, ১*ই অংক্ট(বর 

“প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজন পূর্বের মত হৃদ এবং সুখকর । আমি 
কখন আশ| করিতে পারি নাই যে, সিংহলে আমার জন্য ইংরাজী হোটেলে 
প্রতি প্রাতে এবং সায়ঙ্কালে নিয়মিতরূপে বেগুন, আলু ও বিলাতী কুমড়ার 
বান প্রস্তত হইবে। যখন এলি তরকারী এবং প্রচুর পরিমাণ ভাত 
পাই, তখন আমার অবস্থা মনে করিয়াই লইতে পার। উঃ! আমি ভূতের মত 
পাই। প্রাতরাশের পর আমরা গাড়ী চড়িয়া “সিনামন গার্ডেনে' বেড়াইতে 
গেলাম। গাড়ী অত্যস্ত হালকী। অশ্বগুলি খুব বলিষ্ঠ, এবং অতি দ্রুতবেগে” 
বায়, এত দ্রুত যার যে, আমাদের সমুদায় পথে এই ভয়, কি জানি বা 
মামাদিগকে গুঁড়ো করিয়া ফেলে। উঃ! আমরা রেলওয়ের গতিতে গাড়ী 
ঠাকাইয়। চলিলাম । উদ্যানে পন্ুছিয়া--উদ্যানটি আমাদের হোটেল হইতে প্রায় 
চারি মাইল দূরে__-আমরা এ দিক্‌ ও দিক্‌ বেড়াইতে লাগিলাম এবং এ দেশে 
কি কি জাতীয় বৃক্ষ জন্মিা থাকে, তাহা নিদ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
আমাদের দঙ্গে এক জন ভদ্র ইউরোপীয় আছেন, তিনি উদ্যানস্থ প্রধান প্রধান 
ত্র ও বৃহৎ বৃক্ষের বিশেষ বৃপ্রাস্ত বুঝাইয়। দিতে লাগিলেন। আমরা এই 
সকল -বুক্ষ দেখিতে পাইলাম,_-দাকুচিনি, কাঠাল, বেডকট, চিনা, মেরগোজ।, 
আম্র, দাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। উপ্টাডিঙ্গীর কেনালের অপেক্ষা বড় প্রশন্ত 
নর, গিন্দেরা নামক একটী নিশ্মললপিল| ক্ষ্র নদী উদ্যানের এক দিক্‌ দিয়] 
বহিগ্া যাইতেছে । তাহারা বলিল, এই নী কুম্থীরপূর্ণ এবং সেই জন্য 
বাগানের ধারে নদীর কতকট। বেড়া দেওয়া আছে যে, লোকে নির্বিষ্ে জান 
করিতে পারে । আমর! একটি কুম্তীরের ছাল গাছে ঝুলান দেখিলাম । তাহারা 
বলিল, ইটিকে এ নদীতে আর এক দিন চক্ষে গুলি মারিয়া মারা হইয়াছে। 
আমরা ধখন বাগানে বেড়াইতেছিলাম, কতকগুলি পিংহলী বালক অনেকগুলি 
লাঠি হাতে করিয়া 'মামাদিগের নিকটে আপিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে 


১০০ আচাধ্য কেশবচন্তর 


লাগিল, "সিনামন ই্িক্স্‌, সার, বেরিগুড ট্িকৃস্‌, সার» (01717981701 801013, 
957; 619 6০০৭ 56015, ৭11.) এই বলিয়া তাহাদিগের হাতে ষে একখানি 
ছুরী আছে, তাহা দিয় লাঠি ঠাচিয়া আমাদের নাঁকের কাছে ধরিল এবং খুব 
চালাকীর সঙ্গে বলিতে লাগিল, “ন্মেল লুক, স্মেল লুক, সার" (51776111901 
91716111001, 917.) উঃ1 এই ছেলেগুলি বড়ই বিরত্তি কর, তাহারা কয় ঘণ্ট 
যাবৎ ক্রমাগ্থয়ে বিরক্ত করিতে লাগিল । অহো! দ্রিবালোক, আমর! জানি ন|, কি 
করিয়া ইহীদিগকে দূর করিয়া দিব। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া! আমরা হোটেলে 
রওয়ানা হইলাম। রাম্তার ধারে একটি বুদ্ধমন্দির ছিল, তাহা দেখিবার জন্য 
আমরা পথে থামিলাম। ঘরের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধমুদ্তি আমাদিগকে 
দেখান হইল। এই বৃহৎ মৃত্তির দুপাশে দুইটী মৃত্তি আছে, মুখের গঠনে দেখিতে 
ঠিক একই প্রকার, তবে তদপেক্ষা লঘু ও ক্ষীণকায়। এটি বৃদ্ধতরিমৃর্তি__ কস্ঠাপ, 
: গোতম এবং কোণাগম। প্রাচীরে অনেকগুলি প্রতিমুন্তি আছে, তন্মধ্যে বিষণ 
ও ব্রদ্ধার প্রতিমৃত্তি বৃহৎ ও সর্বপ্রধান। এক রকম ভাঙ্গা সংস্কৃতি আমরা তত্রত্য 
পুরোহিতের সহিত বৌদ্বধর্মসন্থদ্ধে অনেক ক্ষণ কথাবার্তী কহিলাম। আমাদের 
কথা এবং বৌদ্ধ পুরোহিতের কথা পরম্পর বুঝিতে অনেক কষ্ট হইল, এবং 
ইহাতে কি লাভ হইল? কতকগুলি সামান্য অসম্পূর্ণ ইঙ্গিতমাত্র, যাহার উপরে 
ধন্ের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ বলিয়া কিছুতেই নির্ভর করিতে পারা যায় ন]। 
আমাদের অনেকগুলি প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তরে পুরোহিত মাথা ঝুঁকাইয়া 
বলিলেন, “এবম্‌*। কখন কখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'নাস্তি' । কখন 
কখন তিনি তৃষ্কীভাব অবলম্বন করিয়া কেবল আমাদিগের দিকে বিন্মিতনয়নে 
দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন, বুদ্ধগণ নির্বাণ ভিন্ন আর কিছুই 
সার সত্য নিত্য বলিয়! স্বীকার করেননা। এতঙ্ধারা তিনি আমাদিগকে 
_ এই বুঝাইলেন, বিনাশই সত পদার্থ । এতদ্বারা আমাদিগের মনে শুন্যবাদীর 
মত উপস্থিত হইল, যে মতে শূম্ভই__সকল, এবং সকলই-কিছুই নয়। 
মাংসভোজনের বিরুদ্ধে তিনি বিলক্ষণ গ্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু ডাহার মত 
এই প্রতীত হুইল যে, তাহার মত ব্যক্তিগণের ( পুরোহিতসকলের ) মাংস- 
ভোজন বিধিপিদ্ধ, কেবল নিজ হত্তে বধ না করিলেই হইল। এরূপ মাংস- 
ভোজননিষেধে ফল কি, যাহাতে পুরোহিতগণেরও নিষ্কৃতির হুঙ্ধ পথ আছে? 


সিংহলভ্রমণ ১০১ 


' বড় অস্ভূত বিধি! প্রাচীরে চিত্রিত অনেকগুলি মৃষ্ঠির মধ্যে নরকস্থ পাপীর 
অবস্থা চিত্রিত আছে। উহাকে উর্ধপদ করিয়া! নরকাগ্রিতে দগ্ধ করা 
হইতেছে, এবং ছুটি রাক্ষন ভীষণ তীক্ষ ছুরিকাযোগে তাহার শরীর হইতে 
মাংস কর্তন করিয়া লইতেছে। উঃ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্ত! মন্দিরের নানা ভাগ দর্শন 
করিয়া আমরা সেই পুরোহিতকে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া 
দিতে অনুরোধ করিলাম। সেব্যক্তি এত বেশী কাল এবং দেখিতে এমন 
অভব্য যে, এক জন হাব্সী হইতে তাহাকে কিছুতেই ভেদ করিতে পারা যায় 
না। আমাদিগকে বদিতে বলা হইল-_আমরা অনেক ক্ষণ পর্ধযস্ত বসিয়া 
রহিলাম, কিন্ত প্রধান পুরোহিত একবারও মুখ খুলিলেন না। যতগুলি প্রশ্ন 
আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেরই উত্তর--নিরুত্তর। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ 
বলিয়া উত্তর দিলেন না, অথব! নিরর্থক গাভীর্ধ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে এরূপ হইল, 
আমরা ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এ কথা নিশ্চয় যে, যত 
ক্ষণ ছিলাম, তত ক্ষণ তাহাকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। আর কিছু দেখিবার 
নাই, সতরাং আমর! হোটেলে ফিরিয়া! আসিলাম। 

মঙ্গলবার, ১১ই অক্টোবর 

“দেবেন্্র বাবু আজ অনেকটা ভাল। জলযোগের পর আমরা গাড়ী 
করিয়া ওয়াকওয়েলী পাহাড়ে গেলাম। এটি একটি ক্ষুদ্র পর্বত, আমাদের 
হোটেল হইতে সাড়ে চারি মাইল দুরে। এই পাহাড়টার উপরে উঠিবার 
পথ খুব চড়াও নয়, খুব সোজাও নয়। আমরা গাড়ীতে ক্রমে ক্রমে উচুতে 
উঠিতে লাগিলাম, এবং অনেক দূর যাইয়া তবে পর্বতের উপরিভাগে 
পঁছিলাম। আমর! যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, তত চারিদিকের বৃক্ষগুলি 
বেশ সুন্দর ছোট দ্েখাইতে লাগিল, এবং উহ্থারা যেন ক্রমে নীচের দিকে 
নামিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চতুঙ্গিকের বন ও বৃক্ষের আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া 
ছোট ছোট কুটার ও বাঙ্গলা ঘর যেন মুখ বাড়াইতেছে, এইক্সপ দূর হইতে 
যেমন দেখায়, তেমনি দেখিতে পাইলাম। শিখরোপরি আরোহণ করিয়! 
আমরা চতুঙ্গিকের ভূমগ্ুলের দৃশ্ধ অবলোকন করিলাম । আহা, কি জমকাল 
দহ! আমার অন্তরে উহা কি যে আনন্দ উত্রিক্ত রিল, তাহা কথায় বর্ণন 
করা যায় না। আমার জীবনে এমন হ্বন্মর দৃশ্ব আমি কখন দেখি নাই! 


রঙ 
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নাঁনাাতীয় বৃক্ষ এখানে ওখানে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিত- নির্মল জলের 
ছোট ছোট নদী বক্রগতি হইয়৷ আন্তে আস্তে বহিয়া চলিয়াছে--কতকগুলি 
ছোট ছোট কাঠের ভেলা উহার বক্ষে ভাপিয়া যাইতেছে । সকল বস্তই এত 
সুন্দর রকমের বিচিত্র ছোট ছোট দেখাইতেছে, বোধ হয় যেন চিত্রকরপ্রধান 
প্রকৃতি চিত্রফলকের উপরে ছোট ছোট করিয়া চিত্র করিয়া একথানি চিত্রপট 
আমাদিগের সন্মুখে ধরিয়াছেন। আহা, সর্বতোভাবে অতি সুন্দর দৃশ্য *! 
আমরা কতকগুলি কাফীর ছড়ী ক্রয় করিয়! গরত্যাবর্তন করিলাম । আপিবার 
বেল! রাস্তায় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটি বৌদ্ধমন্দির দেখিলাম। 
হাটিয়। মন্দিরে যাইতে আমাদের কঙ্কালে একটু ব্যথা লাগিল আমাদের 
অঙ্গপরিচালনা! অতিমাত্রায় হইল। কি আশ্চধা! কয়েক মিনিট হাটিলেই 
পরিশ্রীন্ত হইয়৷ পড়ি? মন্দিরটি অতি পরিষ্কৃত, এবং সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ 
আছে। এই প্রার্গণের মধ্যস্থলে পিরামিডের আকার একটী 'ডাগোবা, 
আছে; শুনিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্য বুদ্ধের দন্ত আছে। কয়েক পদ 
অগ্রসর হইয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি পিংহলী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক 
একখানি বাঙ্গালার এক কোণে বপিয়া একটি তরুণবয়স্ক পুরোহিতের অধায়ন 
শ্রবণ করিতেছে । আমরা এ অধ্যয়নের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে 
মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পরিচিত সংস্কত শব্দ, যেমন "পুত্র “পৌত্র” “হিংসা? 
ইত্যাদি, আমাদের কাণে ঠেকিতে লাগিল। পাঠ সাঙ্গ হইলে বৃদ্ধা স্্বীগণ 
অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া! প্রাথিভাবে কতকগুলি শব উচ্চারণ করিতে লাগিল-" 
মম্তবতঃ এ শবগুলি ভক্তিব্যঞ্তক হইবে । আমরা এ স্থান ছাড়ির! দ্রুতবেগে নীচে 
নামিলাম, এবং হোটেলে গেলাম। সেখানে গিয়া সন্ধ্যায় যেমূন বেড়াইয়া থাকি, 
তেমনি বেডাইতে বাহির হইলাম |. সায়ং ভোজনের পর হোটেলের কয়েক 
জন ভন্তরলোকের একান্ত অনুরোধে হামলেটের কিছু অংশ আবৃত্তি করিলাম। 
দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয়, যাহাতে হামলেটের স্বগত কথা আছে, এবং চতুাসঙ্কের 
যেস্থলে বিম্ময়োদ্দীপক প্রেতদর্শন এবং প্রেতের পশ্চাতে পশ্চাতে হামলেটের 
গমন বণিত আছে, আমি তাহাই পাঠ করিলাম। আমাদিগের শ্রোতার 
৯ আমপর্ববতের নিয় প্রদেশের যে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্ঠের বদন! পাঠ করিয়াছি, এ দৃষ্- 
দর্শনে তাহ আমাদিগের মনে উজ্খ্লরূপে পুনরুছ্গিত হইল। 





চে 
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মধ্যে লেফ্টেনাণ্ট হাধ্বি নামে এক জন ছিলেন,_ইনি অতি নম্রগ্রকৃতি, অতি 
ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান্-_ইহারে সেক্স্পিয়রের ভাবগ্রাহী মনে হইল) কেন না 
ইনি সেক্স্পিয়রের কতকগুলি নাটকের বিষয়ে বেশ বোদ্ধার মত আলাপ 
করিলেন। ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয় কি প্রকার হয়, আমাদের নিকটে তাহার 
কিছু বর্ণনা করিলেন, এবং ইংলগ্ডে গিয়া হামলেটের অভিনয় দেখিতে 
আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। সেক্স্পিয়রের নাটকসমূহের মধ্যে হ্ামলেট 
সর্বোংকষ্ট, আমার এ মতে তিনি সায় দিলেন। সমগ্র আলাপের মধ্যে 
তাহার বিষ্যাবস্তা, বুদ্ধিমনতা এবং অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা! বিলক্ষণ প্রকাশ 
পাইল। 
বুধবার, ১২ই অক্টোবর 

“যে সকল লোকের মধো সম্প্রতি আমরা বাদ করিতেছি, তাহার্দিগের 
আচার, ব্যবহার, সামাঞ্জিক ও গার্স্থ্য ব্যবস্থা, ধর্ম্সম্পকীয় এবং সাহিতা- 
সম্বন্ধীয় অন্তরবযবস্থান বিষয়ে জানলাভের ক্গন্ধ আমরা বড়ই ব্যন্ত হইয়া 
পড়িয়াছি। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আমরা বাড়ী ছাড়িয়া এত 
দূর আনিলাম, এখন যর্ধি কেবল পি-ভিউ হোটেলের ভৃগোলসংস্থান এবং 
উহার জন কয়েক পান্থ এবং হোটেলের কর্তৃপক্ষকে মাত্র জানিয়া ফিরিয়া 
যাই, তাহা হইলে আমার নিঙ্ের প্রতি নিতান্ত নিষ্রতাচরণ হইবে । যদিও 
আমর! পিংহলত্বীপে অল্প দিন বাদ করিব, তথাপি এই অকল্লদিনের মধ্যে 
অধিক কাঙ্জ করিয়া লইব, আমরা স্থির করিয়াছি । বেকন বপিয়াছেন, “নমধিক- 
লাভে তোমার দেশভ্রমণ সংক্ষেপ করিয়া লও।” আমাদের তাহাই করিতে 
হইবে। আজ পধ্যন্ত দেশীয় লোকদের সঙ্গে ভান! ভান! পরিচয় হইয়াছে, 
তাহাদিগের বাছিরটা কেবল আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। পিংহলিগণের মূখ 
নানা প্রকারের--সাধারণতঃ অনেকে মলয়জাতির মত--কতককে বশ্মাদেশীয়- 
গণের স্থায়। কতককে মুনলমানদিগের ন্তায়, কতককে বাঙ্গালিগণের মৃত 
দেখায়। আমরা একজন পুরোহিতকে দেখিয়াছি, খিনি দেখিতে গোলাঞ্ের 
মত; আর অনেকে হাব্সীর মত ঘোর কুষ্ণবর্। অনেক স্থলে কেবল মুখ 
দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের হিজড়াদের মত 
তাহারা রঙ্গীণ বস্থ শরীরের অধোভাগে জড়ায় এবং তাহাদের মাথায় 

রী ও 
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কচ্ছপের খোলার চিরুণী থাকে । এ চিরুণী এমন করিয়! নিশ্মাণ করা যে, 
গাথার ঢালু দিকেও থাকিয়া যায়। তাহার! প্রায়ই লম্বা চুল রাখে। এই 
দ্বীপে আর সকল অপেক্ষা নারিকেল, কলা, দীরুচিনি, জায়ফল, এবং আথ 
অধিক পরিমাণে জন্মাম। এখানকার নারিকেল দেখিতে যর্দিও বাঞ্গালাদেশের 
নারিকেলের মত, ইহার সারভাগ বাঙ্গালাদেশের নারিকেল অপেক্ষা সুমিষ্ট । 
এখানে দারুচিনি অতি আদরের বৃক্ষ। ইহার ছাল হইতে দারুচিনির তৈল, 
পাত! হইতে লবঙ্গের তৈল, উহার মূল হইতে কর্পূরতৈল পাওয়া যায়। 
আমি মানুষে টানা সিংহলী গাড়ীর কথা বলিয়াছি, এখন বলদের গাড়ী 
কয়েকখানি দেখিতে পাইলাম । এ গাড়ীগুলি বড়। যদিও নারিকেল 
পাতার প্রকাণ্ড ছাগ্পর থাকাতে অত্যন্ত ভারী বলিয়া মনে হয়, তবুও হাক্বী। 
আজ কাল আমরা অতি মনোরম উষাঁকাল সম্ভোগ করিতেছি । এ সময়ের 
শীতল মনোজ্ঞ বহমান সমুদ্রবামু, শ্িপ্ধ আলোকপ্লীবনে সমুদায় প্রকৃতিকে 
স্নাত করিয়া ভাসমান স্থকুমার চন্দ্রকিরণ, সমুদ্রের জলনিষেক এবং দুর্গ 
প্রাচীরোপরি ইতত্ততঃ পদসঞ্চালনকালে আমাদের মধুর আলাপ, এ সমূদ্ায় 
আমাদের সময়কে স্থখকর ও সাস্বনাদায়ক করিবার জন্যই যেন একত্র 
মিলিত হইয়াছে । অহোৌ, এমন সময় সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত আমি সমুদায় 
সংসার দিতে পারি! 
বুম্পতিযার, ১৩ অক্টোবর 

“প্রধানতঃ সমৃদ্রদর্শনজন্য গৃহ, পরিবার ও বন্ধু ছাড়িয়া আগিয়াছি। গন্থ 
হইতে আমি উহার যে মহত্ব ও শোভনত্বের ভাব উপার্জন করিয়াছি, সেইটি 
স্বয়ং অন্থভবগোচর করিবার জন্য এই দূর দেশে আসিতে সাহস করিয়াছি । 
অহো, সমধিক পরিমাণে আমার পুরস্কার লাভ হইয়াছে! আমাদের গৃহের 
বাতায়ন হইতে কয়েক হাত দূরেই বৃহৎ ভারতপাগর ৷ ইহার উচ্চনীচায়মান 
স্বন্দর তরঙ্গমালা গভীর নীলবর্ণ। কিন্তু মতই উহারা কুলের দিকে 
অগ্রসর হয়, ততই উহারা হরিং বর্ণ হইয়া , ক্রমান্বয়ে আমাদের চক্ষুর 
তৃথি সাধন করে, এবং আমরা উহাদিগকে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্, 
মধ্যাহ্ন হইতে শিশিরপিক্ত সায়ঙ্কাল পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিয়া থাকি । সাগরের 
সলিল প্রন্তরময় তটে আহত হওয়াতে থে গর্জন ও পৌসে। ধ্বনি উিত হয়, 
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উহা অবিশ্রাত্ত আমাদের কর্ণে আপিয়া বাধে। অহো, আমি এ গভীর 
ভয়বিন্ময়োদ্দীপক ধ্বনি কখন ভূলিব না। আমার মনে হয়, এ যেন কোন 
শিকারভ্র্ প্রকাণ্ড বন্য অন্তর ভীষণ গঞ্জন। রাত্রিতে যখন আর সকল 
ম্ৃতবৎ স্থির শাস্ত হয়, তখন উহা! দশগুণ আরো ভয়ঙ্কর হয়। গভীর রজনীতে 
যখন কোন কারণে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আমর! কত বার 
কেমন মনোনিবেশপূর্ববক উহা শ্রবণ করিয়াছি । এই ধ্বনি বিশ্রামও জানে 
না, নিবৃত্তিও জানে না। দিনই হউক, আর রাত্রিই হউক, ঝটিকাই হউক, 
আর প্রশাস্তাবস্থাই হউক, বৃষ্টিই হউক, আর শুষ্কাবস্থাই হউক, সাগর সর্বদাই 
গর্জন করিতেছে । প্রকৃতি কন নিদ্রী যান না, হে মানবগণ, তোমরা উঠ, 
কাধ্য কর, এবং তাহার অধ্যাপনভবনে পরিশ্রম ও কাধ্প্রবৃত্তি অধ্যয়ন কর। 
একটু সকাল সকাল মধ্যাহুভোজন সমাধা করিয়া আমর “নিনামন গার্ডেনে 
গাড়ী ঠাকাইয়া চপিলাম। অভিপ্রাঘ এই, উহার পাশ দিয়া যে নদী বহিয়। . 
যাইতেছে, উহার কূলে মামঘোদ করিয়া বেড়াইব। আমরা এই উদ্যানে রঞ্জনী 
কর্তন করিলাম । এখানে শীতল স্থখকর গৃহ আছে। 
পতবার, ১৪ই অট্টেবর 

“আমরা রাত্রিশেষ ৫টার সময় শধ্যাত্যাগ করিলাম, এবং কিছু চা খাইয়া 
আমর! যে নৌকায় ৰেড়াইতে যাইব, সেই নৌকাস্থ সোফায় গিয়া আরামে 
বপিলাম। বেড়াইবার জন্ত আমাদের দেশে যে প্রকার নৌকাব্যবহার হইয়া 
থাকে, এ নৌক। দে প্রকারের নহে। পূর্যে যে কাঠের ভেলার উল্লেখ 
করা গিয়াছে, এ কাঠের ভেল ছুইখানি খুব কাছ! কাছি রাখিয়া, উহার উপরে 
কতকগুলি কঞ্চি আড়! আড়ী ছড়াইয়। দিয়া ভেলার সঙ্গে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়! 
দেওয়া হর, এবং উহার উপরে ঘনবুনাট নারিকেলের পাতার ছাপ্নরে ভেলার 
চারি ভাগের তিন ভাগ আচ্ছাদন করিয়। দেওয়া হয়। ছাগ্রটি ভেলার 
উপরিভাগ হইতে বিলক্ষণ উচ্চ । চারিজন মাস্থষে ভেলার দুরতর গ্রান্তভাগে, 
বলিয়া দাড় টানে। এই আমাদের আমোদ করিয়। বেড়াইবার নৌকা। 
এই নৌকার সঙ্গে আহারের আয়োজনের জন্য আমরা এরূপ আর এক 
থানি নৌকা লইলাম, তাহার উপরে ছাগ্নর নাই। *৭টার সময়ে আমর! 
নৌকা ছাড়িলাম। পথে আমরা অনেক হুন্দর দৃশ্য সন্ভোগ করিলাম। 
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নদীটী__আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশে ইহাকে ক্যানাল বলিত-_স্ুনার 
সুন্দর ক্ষেত্র, বিবিধ জাতীয় বৃক্ষ, ভীষণ গভীর বন, ইন্ষুক্ষেত্র, বিবিধ বৃক্ষগুল্পে 
ঘন আচ্ছাদিত উচ্চ শিলোচ্চয়, এই সকলের মধ্য দিয়া বক্রগমনে বহি 
যাইতেছে। কতক দূর উজাইয়া যাইতে যাইতে আমাদের প্রাতরাশ প্রস্তুত 
হইল, আমরা গুণিমল্পঘ নামক স্থানে গ্রাতরাশগ্রহণের জন্য অবতরণ 
করিলাম । আমর! একটী বাঙ্গালাতে গিয়। উপস্থিত হইলাম, সেখানকার 
একটি বৃদ্ধ লোক আমাদিগকে উপবেশন জন্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন চৌকী দিলেন, 
এবং অনুপযুক্ত আসনের দোষ পরিহার জন্য দিংহলী ভাষায় অন্কুনয় বিনয় 
প্রকাশ করিলেন। আমরা উতকষ্ট প্রাতরাশ ভোজন করিয়া আমাদের 
নৌকায় ফিরিয়া গেলাম। আমরা যে বাডিগাম যাইব, মনে করিয়াছিলাম, 
মেখানে দেড়টার সময়ে পছিলাম। কয়েক পদ অগ্রপর হইয়। আমরা 
একটি ক্ষুদ্র পর্বতে আরোহণ করিলাম, এবং আমাদিগকে একটি প্রশস্ত 
হল দেখাইয়! দেওয়। হইল । উহার এক ধারে একটি সামান্য রকমের গ্যালারী 
আছে, এ গ্যালারীতে এবং এখানে কয়েক খান ওথানে কয়েক থান এইরূপ 
অনিয়মিতভাবে সজ্জিত কাঠাসনে কতকগুলি বালিক| বপিয়া আছে, এবং 
একটি মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোকের নিকটে সেলোয়ের কাজ শিখিতেছে; 
দ্ীলোকটাকে সন্্াস্ত বলিয়া মনে হইল না। এইটি "চার্চমিসনের পিতৃ- 
মাতৃহীন বালিকাগণের পাঠশালা । এখানকার ছাত্রীগুলি খ্রষ্টধর্মে দীক্ষিত। 
্ীষ্টান মিসনারিগণের কি অধাবসায়, কি সাহসিকতা! নকল প্রকারের 
ভয়ানক বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া তাহারা সাগর মহাসাগর পার 
হইয়া যান, এবং পৃথিবীর অতি দূরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া সেখানে ঈশীর 
জয়নিশান নিখাত করেন। ব্রাঙ্গন্রাতুগণ, সাহদিক কার্যে প্রবৃত্ত হইবার 
জন্য পুরুষকারসহকারে পরিশ্রম কর, এবং সেই দিনের জন্য আশা করিয়া 
প্রতীক্ষা করিয়। থাক, যে দিন পৃথিবীস্থ জননিবাসের সকল স্থান ত্রাহ্গধন্ম 
অধিকার করিবে। অতঃপর আমরা বাড়িগাম চার্চে গমন করিলাম। এটি একটি 
ইঞ্টকনিগ্মিত গৃহ--উচ্চ এবং স্থখে উপবেশনযোগ্য-_ইহাতে একটি পুলপিট 
ও অর্গান আছে, কাষ্টাদনগুলি মাধারণ রকমের । ইহার মেঝিয়ার উপরে 
চারিদিকে বারাপ্ডা আছে। এ বারাণায় বিখ্যাত লোকদিগের মৃত্যুন্বরণার্থ 
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কতকগুলি খোদিত প্রস্তরধণ্ড আছে। এই স্থান হইতে চারিদিকের এবং 
নিষ্বের দৃশ্গুলি বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়! যায়। একটি দৃশ্ট বিশেষ 
অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল । কতকগুলি পর্বতের উপরিস্থ বৃক্ষলতাদির বর্ণ 
নবীন হরি, আর কতকগুলির উপরে বৃক্ষলতাদির বর্ণ ঘোরাল, এ ছুইয়ের 
বিপরীত বর্ণে দৃশ্যটি অতি স্থন্দর দেখাইতেছে। একপ বর্ণের ভিন্নতা কেন 
হইল, ইহ। নিদ্জীরণ করা সহজ নহে। কতকক্ষণ যাবৎ আমাদের এই ভ্রম 
ছিল, কতকগুলি পর্বতের উপরে নৃতন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে, এবং আর কতক- 
গুলির উপরে জন্মায় নাই । কিন্তু, আহা, এন্ধপ নয়। সুর্যের কিরণ পড়িয়া 
এইরূপ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে; কেন না, অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা দেখিতে 
পাইলাম, হরিঘ্বর্ণ ক্রমে গভীর হইয়া আসিতেছে । এইরূপে কত ক্ষণ চারি ' 
দিকের দৃশ্যশোভা সন্তোগ করিয়া আমরা নৌকায় প্রত্যাবর্তন করিলাম, এবং 
নৌকা বাহিঘ্া সিনামন গারঙডেনের দিকে চপিলাম। স্ধা অন্তগমন করিল,. 
সায়স্কাল আরম্ভ হইল, আমরা উদ্যানে গিয়া পন্থছিলাম। ডোজনের পূর্বে 
আমি, সতোন্দ্র বাবু এবং কালীকমল বানু নদীর সম্মুখস্থ ঠাদনীতে গিয়া বপিলাম 
এবং আমাদিগের থাকিবার প্রণালী কেমন সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, তদ্ধিষয়ে আলাপ 
করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য পরিবর্তন, এরূপ আমি কখন আশা করি 
নাই। আহার, পরিচ্ছদ এবং নিদ্রা এ সমুদায় বিষয়ে হিন্দুভাব একেবারে 
চলিয়া গিয়াছে । আমাদের হিন্দুবন্ধুগণ যদি এখন আমাদিগকে দেখিতেন, 
তাহারা কি বলিতেন! বাড়ীতে গেলে আমাদের উপরে যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার 
উপস্থিত হইবে, তদ্ছিষয়ে আলাপ হইল; কিন্তু অত্যাচারে কি হইবে? আমরা 
কি সে জন্য দুঃখিত বা অসম্ধ্ হইব? নিশ্চয় নয়, আমাদিগের অভিপ্রায় 
পিদ্ধ হইয়াছে । আমরা একটি নৃতন রাঙ্গয পাইলাম, মানের যেমন হওয়া 
চাই, আমাদের জীবন কথঞ্চিৎ তাহাই হইল । আমাদিগের এই সাহপসিক 
কাণ্যে যে আমরা কৃতার্থ হইলাম, তজ্জন্ত আমর! ঈশ্বরকে মহিমার্ধিত করি 
এবং তাহাকে ধন্তবাদ দি। 
শনিবার, ১৫ই অযঠে।বর 

“আজ আমরা নদীতে স্নান করিলাম । ম্মানটি* বড় আরামের হষ্টল | 

আমাদের প্রাতরাশ গ্রহণের দময়ে একটি বন্দুকের শক আমাদের কর্ণে প্রবেশ 
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করিল। তখনই হিউম পাহেব--ধাহার হাতে বাগানের ভার- আমাদের 
নিকট একটা গুয়ানা আনিয়া উপস্থিত করিলেন, উহ্ার ঘাড়ে গুলি 
লাগিয়াছে। এটি গোধাজাতীয় জন্ক এবং ইহাকে একটা প্রকাণ্ড গিরগিটা বলিতে 
পারা যায়। যে ভদ্রলোকটার নাম উল্লেখ করা গেল, ইনি আমাদিগের সঙ্গে 
সকল সময়ে অতিভত্র ব্যবহার করিয়াছেন । আহারান্তে আমরা তাহার নিকটে 
কিছু বীজ ও মূল চাহিলাম_বিশেষতঃ দারুচিনির-_-দেখিব যে, আমাদের 
দেশে উহাদিগকে জন্মাইতে পারা যায় কিনা? আমাদিগের প্রার্থনা প্রচুর 
পরিমাণে তিনি পূর্ণ করিলেন; আমর! গাড়ী হাকাইয়া হোটেলে চলিলাম। 
আমরা সায়ঙ্কালে যখন দুর্গপ্রাচীরে বেড়াইতেছিলাম, তখন তিন জন পারি 
'ভুঙ্রলোককে দেখিতে পাইলাম । তখনই আমরা তাহাদের সঙ্গে পরিচয় 
করিলাম, এবং দীপন্তস্তের মূলে বিয়া কতক ক্ষণ তাহাদিগের সহিত আলাপ 
করিলাম। এখানকার ভ্রব্জাতের দুর্শ,ল্যবিষয়ে আমাদের অসস্তোষ-প্রকাশে 
ত্বাহারাও যোগ দ্বিলেন এবং আমাদিগকে বঞ্ধে যাইতে অনুরোধ করিলেন । 
তাহারা বলিলেন, কলিকাতা হইতেও সেখানকার খাদ্য সামগ্রী 'গ্রভৃতির মূল্য 
স্থলভ। আমাদের আহারাস্তে এফ্রাইম্স্‌ সাহেব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া 
মেস্তর,কোলেমান নামক একজন হোটেলরক্ষক, নিলামকর্তা এবং অগ্ঠান্ত কার্ধ্যে 
নিযুক্ত এক ব্যক্তির নিকটে লইয়া গিয়া তাহার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। 
আমাদের সেখানে যাইবার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, আমরা শুনিয়াছি, 
তিনি বেশ মেক্স্পিয়র অধায়নে দক্ষ, তাহার অধায়ন শ্রবণ করিয়া বিশেষ 
আমোদ লাভ করিব। আমরা যত দূর আশা করিয়াছিলাম, তদপেক্ষ। আমোদ 
খুব ভারি রকমের হুইল। 'হাম্লেট, “তোমরা যেমন ভালবাস, “অষ্টম- 
হেনরী" এবং “রোমিও জুলিয়েট হইতে অধিকাংশ গৃহীত “সেক্ম্পিয়ারের 
পৌনর্য্' নামে খ্যাত অংশগুলি তিনি অতি পরিশুদ্ধ স্বরে বিলক্ষণ নিপুণতা- 
সহৃকারে আবৃত্তি করিলেন। আমরা বলিতে পারি, তীহার অধায়ন তাহার 
ও সেকৃম্পিয়ার উভয়েরই গৌরববর্ধক। তাহার অধ্যয়ন শেষ হইলে, তাহার 
অন্থরোধে আমিও হ্থামূলেটের ঢুইট স্বগত কথন অভিপয়প্রণালীতে আবৃত্তি 
করিলাম। অনস্তর তিনি এক জন আমেরিকান এফ, আর, এস্‌, এক জন 
মশকদ্ট প্রচারক, এক দন কেণ্ট,কীয় এবং বোস্নীয়ের আমোদকর গল্প 
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বলিলেন । গল্পগুলি বড়ই আমোদজনক। দেশীয় চাষাদের গান এবং অন্থান্ 
গানে আমোদ পরিসমাপ্ত হইল। এই গানে কি প্রকার হাসি ও আমোদ 
হইল, বর্ণন করিতে পার! বায় না। দেশীয় চাষাদের গানে এত আমোদ 
হইল ঘে, আমাদের আহলাদ আর আমাদিগেতে ধরিল না। আমরা বড়ই 
হাপিখুসিতে সময় কাটাইলাম। কোলেমান সাহেব আমাদিগকে এমন জমকাল 
আমোদ দিলেন বলিয়া, আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, রাজি বারটার সময়ে 
হোটেলে ফিরিয়৷ আগিলাম। 
বিবার, ১৬ই জয়েবর 

“দিন দিন আমাদের স্থাস্থ্য ভাল হইতেছে । ক্ষুধা বুদ্ধি হইতেছে, বল, 
উদ্যম ও উৎসাহের অভাবের বিষয়ে কয়েক দিন পূর্ে যে ছুঃখ প্রকাশ কর! 
গিয়াছে, এখন দে সমুদায় আবার ফিরিয়া অনিতেছে। যাহা হউক, এখন 
আমাদের ধাতুর অবস্থা আমরা ভাল করিয়া! বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি নাঁ_. 
আমাদের নিকটে উহা অদ্ভুত রকমের মনে হর। ফল কথ। এই, এখন 
আমরা বিদেশে, এ দেশের জল বাছু আমাদের অভান্ত হয় নাই। বাল্যকাল 
হইতে যাহা কিছু আমার্দিগের অভ্যন্ত হইয়াছে, তাহা হইতে এখানকার 
সমুদায় ভিন্ন। তথাপি আমাদের আশা আছে, কতক পরিমাণে সুস্থতা 
লইয়। আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ধন করিতে পারিব। আমাদের যে দুইটি অভিপ্রায় 
ছিল, তাহার মধ্যে একটি কথঞ্চিং পিদ্ধ হইল। পিংহছল ও সিংহলিগণ- 
সন্বদ্ধে জানলাভের যে আর একটি অভিপ্রায় ছিল, তাহা আজ পর্যন্ত সিদ্ধ 
হয়নাই । আমার আশঙ্ক|, যত দূর তৎসম্বদ্ধে জান হওয়া প্রয়োজন, তাহা 
হইবে না। কারণ এক স্থানে অল্প দিন বাস, সে স্থানের লোকপ্রিগের আচার 
ব্যবহার এবং তাহা্দিগের অন্তর্ব্যবস্থান জানিবার ও অধ্যয়ন করিবার পক্ষে 
প্রচুর নহে । আমাদের অবস্থা ও উপায়ে, যত দূর হইতে পারে, দেশীয় 
লোকদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা যত্ব করিতেছি । গৃহ, আত্মীম় 
বন্ধু হইতে আজ কুড়ি দিন হইল ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, পর্বত এবং সমুদ্র 
আমার এবং ত্তাহাদিগের মধো বাবধান হইয়াছে, পরম্পরের মধ্যে একটিও 
সংবাদ আসে যায় নাই_ইহা সম্পূর্ন দীর্ঘবিচ্ছেদই প্বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য! 
মচরাচর বিচ্ছেদে ক্লেশ যন্ত্রণা হইয়। থাকে, কিন্তু এ বিচ্ছেদে কোন উদ্বেগ 
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অশাভি নাই। £হ ও বনুগণের দিকে আমার চিন্তা অনেক সময়ে ধাবিত 
হয় না। যখন আমি ম্বদেশ পরিতাাগ করিলাম, তখন আমার মনে 
হইয়াছিল, গৃহে বন্ধুবর্গধো যে সকল আমোদ সঙ্ভোগ করিতাম, সমৃদায় 
বিচ্ছেদের সময়টা তাহারই ম্মরণে আমায় ব্যতিবাস্ত করিবে, আর আমি গৃহে 
ফিরিয়া যাইতে নিয়তই ব্যস্ত থাফিব; এখন দেখিতেছি, মে সকল চিন্তা 
কদাচিৎ আমার মনে উদ্দিত হয় । এরূপ কেন হইল? যদ্দি আমি আমার 
প্রিয় দেশ ও গৃহ হইতে নির্বাসিতের ন্যায় এই বিদেশ-ভূমিতে আপিয়া 
পড়িয়াছি, তবে কেন আমার চি্তা ও ভাব সেই সকলের দিকে নিরস্তর ধাবিত 
হয় না? আমি যে, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি! সম্ভব যে, আমার মনের 
উপরে আমার বর্তমান অবস্থার প্রভাব এত বহুসম্পদ্যুক্ত, এত উৎসাহ, এত 
মহত্ব ও উন্নতিবদ্ধক এবং মুগ্ধকর যে, সে সকল ছাড়িয়া তুলনায় তুচ্ছ ও 
সামান্য বিষয়ের দিকে মনোভিনিবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় ন|। প্রতি 
বিষয়েরই উপযুক্ত দেশ কাল আছে,_-সমুদ্র, সমুদ্রবাযু, সিংহল এখন আমার 
চিন্তা ও অন্ুধ্যাননিয়োগের বিষয়; প্রক্তির মধ্যে যাহ! মহৎ, গড়ীর ও 
সুন্দর, এখন আমার স্বদয় তাহাতেই সংযুক্ত হওয়া সমুচিত-_যাহা কিছু 
সন্বীর্ণ, সীমাবদ্ধ, তুচ্ছ এবং স্থানে বদ্ধ, যেমন দেশ, গৃহ, আত্মীয়, স্বজন, সে 
সকল, যাহ! মহ, উন্নত এবং বৈশ্বজনীন, তাহার নিকট অবশ্য পরাজয়ন্ীকার 
করিবে। পরিবার ও বন্ধুবর্গের সঙ্গ পুনরায় সন্ভোগের বিষয় হইবে, কিন্তু কে 
জানে, এখন আমার চারি দিকে যে হ্থমহৎ দৃশ্য, ইহ! ভোগ করিবার পুনরায় 
স্বযোগ হইবে কি না? যে অল্প কয়েক দিন থাকিব, সে কয়েক দিনের খুব 
ভাল বাবার করিঘা লই। আমাদের দেশে যেমন ধতুপরিবর্তন আছে, 
এখানে মেরূপ খতৃপরিবর্তন বুঝা যায় না। শীতকালে মচরাচর যেরূপ ঠাণ্া 
থাকে, তদপেক্ষা বাতান একটু বেশী ঠাণ্ডা, কিন্তু গায়ে তত কিধে না, এবং 
ইহার জন্য সায়ংকালে ভদ্রলোকদিগের সমুদ্রের ধারে বেড়ানও বন্ধ করিতে হয় 
না। বঙ্গদেশাপেক্া এ দেশ নাড়ীমগ্ডলের নিকটবওা বলিয়া ইহার উষ্ণতা 
অধিক, কিন্তু বার মাস দিবারাত্রি সমূদ্রবাু বহে বলিয়া বাছু শীতল থাকে, এবং 
উষ্ণতা অনুভব করিত্তে দেয় না। সমুদায় বদর বৃষ্ঠি হয়, কখন সপ্াহে 
সপ্তাহে, কখন পক্ষে পক্ষে, কখন একেবারে দিবারাজ্ি । 
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মোহবার, ১৭ই অক্টোবর 

“পঙ়্াভ পিংহলীদিগকে মৃদলিয়ার বলে। আজ তাভাদিগের কয়েক 
গনের সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবার কথা। সিংহলিগণের আচার-ব্যবহার 
জানিবার কৌতৃছল চরিতার্থ করিবার জন্ভত আমরা মেস্তর একফ্রাইম্স্কে 
অন্থরোধ করিয়াছিলাম, তিনিই সাক্ষাতের আয়োজন করিয়াছেন । আমাদিগের 
জলযোগের কিছু পূর্বের তাহারা আদিলেন। তাহাদিগের মধ্যে এক জন 
স্থপ্রিমকোর্টের ইণ্টারপ্রেটার, আর এক জন স্থানীয় লোকগণের মণ্ডল। 
ইহাদিগের সঙ্গে আর দুই জন ভদ্রলোক আপিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহারা 
তাহাদিগের আত্মীয় কুটুত্ঘ। এ কয়েক জনই গ্রীষধর্মাবলম্বী, এবং ইহাদিগের 
পরিচ্ছদও এক নৃতন রকমের বলা যায়, আধ সিংহলী, আধ ইংরাজী গোছের । 
যদিও ইহারা শিক্ষিত, ইহার্দিগের মাথায় চিকুণী আছে । আমার মনে হয়, 
এটি দেশীয় লোকগণের মধ্যে সন্ত্রমের চিহ্ধ। ইহাদের সঙ্গে আমাদের স্থদীর্ঘ. 
আলাপ হইল এবং দেশীয়গণের বর্তমান জান, ধন্ম এবং সমাজের অবস্থ|। এবং 
তাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার কত দুর উন্নতি হইয়াছে, এ মকলের বিবরণ 
অবগত হওয়া গেল। আলাপের সঙ্গে অন্তান্ত কথাও হইল। সর্বাপেক্ষা 
একটি বিষয়ে আমরা নিতান্ত আশ্ধ্যান্থিত হইলাম। এই ভদ্রলোকগুলি 
্ী্টধন্মাবলম্বী, অথচ ইহাদিগের পরীগণ বৌদ্ধ, ইহারা বেশ একত্র শান্তিতে 
বাস করেন। আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ ইহা কখনই স্থ করিতেন না, 
সমূদায় হিন্দুসমাজ ক্রোধত্বেষে একেবারে উপগ্লূত হইয়া উঠিত। অনুসন্ধান 
করিয়! জানিতে পাওয়া গেল, যদিও এ দেশের লোকদ্িগের মধ্যে জাতিভেদ- 
প্রথা আছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে উহার কোন সংশ্রব নাই, উহা! কেবল সামাঞ্জিক, 
এবং পদ ও ব্যবসায়ের উপরে নির্ভর করে। তাদনুসারেই দেশমধ্যে মংস্থম্ধীবী 
জাতি, রঙ্গক জাতি, শৌতিক জাতি ইতাদি আছে। জাতির সঙ্গে ধন্দের 
সংশ্রব নাই বলিয়াই লোকেরা খ্রানগণের সঙ্গে আহারব্যবহারে কিছুমাত্র 
কুষ্টিত নহে; কিন্তু বড় জাতি ছোট জাতির সঙ্গে কথন 'মাহার ব্যবহার করে 
না। শিক্ষাসন্বদ্ধের উন্নতি বিষয়ে শুনা গেল, এই স্বীপে উদ্সংখ্যা ত্রিশটি 
বিস্তালয় আছে । উহার কতকগুলি কেবল বালিকাদিগের শিক্ষার জন্তু । বালিক।- 
গণ পাঠ, লেখা. শেলাই প্রভৃতি শিখিয়া থাকে! আর কলম্বোতে একটি 
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“মেকানিক ইনিটি|টউট” আছে, উহাতে হতরধরাদির কার্য শিক্ষা দেওয়| হইয়া 
থকে। কয়েক জন এ দেশী লোক কলিকাতায় “বিশপৃন্‌ কলেজ? এবং 
মেডিকেল কলেজে অধায়ন করিতেছেন। সমুদায় উত্সবের মধো বৌদ্ধের 
জন্নদিনোংসব উল্লেথযোগা । ইহা জোষ্ঠ মানে খুব ধৃমধাম করিয়া নিষ্প্ন হয়। 
বদ্ধধর্ম কি, শতেকের মধো এক জনও বুঝে না এই বে আমার বিশ্বাস, তাহা 
আরও ক্রু হইল। দিংহপরিগনের ধর্মপন্দ্ধে গঁদান্ত এক প্রকার জাতীয় 
ভাব হইয়া গিয়াছে । যদিও ইহাদিগের মধ্যে রোমাণ ক্যাথলিক, প্রচেষ্টা 
ওয়েসলিয়ান এবং প্রেস্বিটেরিয়ান আছে, কিন্তু ইহারা ধর্দের জন্য ধর্াস্তর 
গ্রহণ করিয়াছে কি না, তৎসমবদ্ধে সন্দেহ। সচরাচর বিশ্বাস এই যে, ইহারা 
স্বার্থাধনের জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধেরা জগতের স্থষ্টি মানে, না? 
উহা এক প্রকার স্বয়ং স্ষ্ট। ইহারা পুনর্জন্মে বিশ্বাপ করে। দানই পুরোহিত- 
গণের জীবিকা, কিন্ত তাহারা দান চাহিতে পারেন না। যখন ইচ্ছাপূর্রক 
কেহ দান করেন, সেই দান গ্রহণ করিতে পারেন ।. মাংসভোজন যদিও ধর্মে 
নিষিদ্ধ, কিন্তু আমর! শুনিলাম, দেশীয়গণ যথেচ্ছ মাংসভোজন করিয়া থাকে । 
কাত্রিয়ানগণ যদিও অন্যান্য সমুদায় মাংস ভোজন করে, তবুও কয়েক বৎসর 
ূর্ব্বে তাহাদিগের গোমাংসভোজনে আপত্তি ছিল; এখন গল এবং কলছ্োর 
লোকগণ যেমন গোমাংসভক্ষণ করিয়া থাকে, তেমনি তাহারাও ভক্ষণ করে। 
দশ পনের বৎসরের মধ্য দেশীগ্লগণের সভাতার সমধিক উন্নতি হইয়াছে, 
বিষয়কর্ে নিযুক্ত মুদলিয়ারগণের এ নন্বদ্ধে প্রমাণ আমি আহলাদের সহিত 
লিপিবদ্ধ করিতেছি । মুদলিয়ারগণের নিকটে আমরা যে বিবরণ অবগত 
হইলাম, তাহাতে সন্তষ্ট হওয়। যাইতে পারে না। কেন না, ইহারা স্রষ্টান, থাটি 
দিংহলিগণের আচারব্যবহারসম্পর্কে পরিষ্কার দৃষ্ি প্রাপ্ত হইবার পক্ষে ইহারা 
উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। আমরা এমন একজন গিংহলী চাই, যাহার মধ্যে 
বিদ্েশীয় কোন ভাব প্রবেশ করে নাই। আমাদের এই কৌতুহল চরিতার্থ 
করিবার জন্ত আমরা অপরাঞ্রে বাজারে বেড়াইতে গেলাম। মেস্তর পেটি,ক 
ম্যাকম্যাহন নামা হোটেলসংক্রত এক জন বর্ষীরান্‌ অতি সংস্বভাব ব্যক্তি 
আমাদের পথপ্রদর্শক হইপেন। কোথাও অল্পলোক, কোথাও বেশী লোকের 
ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম এবং বাজারে যে সকল গ্সরিনিষ বিক্রয় হইতেছে, 
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তংপ্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের কেবল কটাক্ষ- 
নিক্ষেপই হইল, কেন না স্থান জনতায় পুর্ণ, এবং মেছো হাটার হুরগন্ধে বমি 
আইনে; হ্ৃতরাং আমর! যত শীন্ব পারি, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আপিলাম।' 
আজ আমরা গিংহলী প্রচলিত কথা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
অনেকগুলি শকেরই বাঙ্গালার সঙ্গে সাৃশ্ব আছে, যেমন দেব স্থলে দেও 
ইত্াযাদি। 
মঙ্গলবার, ১৮ই অটো বর 
“আমাদের অনুরোধান্থলারে মেস্তর এফাইম্স্‌ এস্ানে যে সকল ্ষৃতর 

বৃহ বৃক্ষ জন্মায়, তাহার একটি ফর্দ করিয়া! দিলেন । আমাদের পিংহলী শষের 
তালিকায় আরও অনেকগুলি শব সংযুক হইল। আমাদের ভূতাগণকে 
কোন বিষয়ে আদেশ করিবার সময়ে কখন কখন এ সকল শব্ধ বাবহার করিতে 
লাগিলাম। আমি, সতোন্ত্রবাবু এবং কালীকমলগ বাবু কলিকাতা ছাড়িবার - 
সময় যে প্রকার ছিলাম, তদপেক্ষাঅনেকট ভাল হইয়াছি। দেবেন্দ্রবাবুই কেবল 
ভাল নন। আমাদের জন্য যে খান্য প্রস্তুত হয়, দেবেজু বাবুর তাহা ভাল লাগে 
না, এ ভ্বন্ত কাহার এত কষ্ট হইঘ্রাছে যে, তিনি গৃছে ফিরিয়। যাইবার জগ্য 
অধীর হইয়াছেন। সতাই, ইংরেজী প্রণালীতে রাদ্ধা বলিয়া তাছাপিগের 
এমন এক প্রকারের আন্বাদ যে আমি কেবল নিরামিষ বাঞ্জনের কথা 
বলিতেছি__বাড়ীতে হইলে আমি উদ্থা স্পর্শও করিতাম না; তবুও, আমি তো 
বলিয়াছি, প্রচুর পরিমাণে গাইয়। থাকি। কেন খাই? না খাইয়া চারা 
নাই। হ্ুখাগ্ঠ শুক্ধনি, মোচার ঘণ্ট-_যাহা! মলে করিলে জিহবায় ভগ আইসে-- 
এখানে পাইবার আশা! নাই । উংরষ্ট দুগ্ধের অভাবে কষ্টা্ভব হয়। যে ছুগ্ধ 
আমর। পাই থাকি, তাহার সহিত এত পরিমাণে জল মিশান যে, দুগ্ধের 
স্বাদও নাই। আমরা! সায়গ্কালে একটি দোপান দিয়। আরোহণ করিলাম; এটি 
( কলিকাতার ) অক্টারলোনি মন্থমেপ্টের সোপান হইতে ভিন্ন, কেন না ইটি* 
কাঠের । স্বীপন্তস্তের অগ্রভাগের কিঞ্চিৎ নিয়ে একটী ছোট বারাপ্া আছে, 
তাহাতে আমরা দাড়াইলাম । তেরটি অতযুজ্জল। নলারৃতি বিক্লেক্টার ছুই সার 
করিয়া স্থাপিত, উহা! হইতে অনেক দূর পর্যন্ত অত্যুজ্জল*মালোক বিস্তৃত হট 
পড়িয়াছে। তৃপ্রি পর্ধ্যাপ্ত করিয়া আমরা সমূজ্রবাঘু সেবন করিলাম । 


১৫ 
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বুধবার, ১৯শে অক্টোবর 
.. “প্রাতংকালে আমাদের নাপিত দেশীয়গণ মধ্যে জাতিভেদের কি প্রকার 
ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত আমাদিগকে অবগত করিল । আমাদের. 
নাপিত বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট-কেন না নাপিতলমাজের মধ্যে তাহার উচ্চপদ, 
এবং যে চিরুণীর উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই অদ্ভুত চিরুপী তাহার মস্তকে আছে। 
জাতির উচ্চতা বা নীচতাঁ চিরুণীবাবহার ও পুরোহিত হইবার অধিকার 
হইতে-স্থির করা যায়। নিয়ে প্রধান জাতির তালিকা! দেওয়া গেল। যে 
মকল জাতির পুরোহিত হইবার অধিকার আছে, তাহা্দিগের অগ্রে আকার 
এবং ঘে সকল জাতির চিরুণীব্যবহার করিবার অধিকার আছে, তাহাদিগের 
অগ্রে 'ক'কার প্রদত্ত হইল। 
বিশ্বল--জমীদার | 
)(ক) হালিয়া--দারুচিনির ব্যবলায়ী। 
)(ক) মংস্জীবী | 
)(ক) ছুরাওয়া_তাড়িবিক্রেতা | 
) চণ্ডাল_ন্বর্ণকার। 
) ধোপা। 
(ক) মাথি_নাপিত। 
(অ)(ক) বাজন্দার। 
রোডিয়া_ভিক্ষুক। 
যাগেরি-_চিনিব্যবসামী | 
পাড়ুয়া_-কুলি । 
পন্ারা-_-ঘেসেড়া । 
মোগল বা করাওয়া_-নাবিক। 
(অ)(ক) গুলিয়া। 
“এই মকলের মধ্যে রোডিয়া, পাড়ুয়া এবং এলিয়! সর্ববাপেক্ষ! নীচ জাতি 








«এখানকার লেখীনুসাঁরে তাড়িবিক্রেতার পুরোহিত হইবার ও চিরুণীব্যবহার করিবার 
উত্তয়েতেই অধিক।র জাছে; জীযুক্ত মতোক্মরনাথ ঠীকুর কেবল পুরোহিত হইবার অধিকার 
লিখিয়াছেদ।. নাবিক জাতির এখামে কোন অধিকার স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। যায় না, প্ীযুক 
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নাপিত আমাদিগকে ইহাও অবগত কবিল যে, তাহাদিগের যে সকল দেশীয় 
লোক শ্রীষ্টধশ্ম অবলম্বন করিয়াছে__যেমন সেই মুদলিয়ারগণ ধাহাদিগের সঙ্গে 
নৌমবারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল-_তাহারা সাছেবদিগের অনুগ্রহলাভ করিবার 
 জন্ত ওরূপ করিয়াছে। সায়ঙ্কালে আমি, সত্যোন্্র বাবু এবং কালীকমল বাবু 
্বীপন্তস্তভের মূলে গিয়া ঠাড়াইলাম এবং চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক, তিনেরই সদ্য সুখকর 
ভোগ্যনামগ্রী ভোগ করিতে লাগিলাম। সমুদ্রের সুন্দর নীলবর্ণ নেত্রকে, 
তরঙ্গের গভীর বিন্মমকর গঞ্জন শ্রো্রকে, এবং স্সিপ্ধকর সমূদ্রবাঘু ত্বককে 
পরিতৃপ্ত করিল। আোত্রের তৃপ্তিই বিশেষ, এবং এ জন্যই আমরা অনেকক্ষণ 
পধাস্ত অন্য ছুই ইন্দ্রিয়ের ভোগপরিহার করিয়া সাগরের অধিষ্ঠাজী দেবতার 
গভীর চীংকারধ্বনি অবাধে শ্রবণ করিতেছিলাম । আমাদের গ্বদম কি প্রকার 
গাস্তীধ্য ও মহব্বের ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, কোন প্রকার ভাষায় তাহা বর্ণন 
করিয়া! উঠিতে পারা যায় না। হে গৌরবের গৌরব, লৌন্দধোর লৌন্দর্যা, 
তোমার সৃষ্টি গ্রন্থ পরিত্রাণ প্রদ সত্য এবং মহত্বসাধক মতনিচয়ে পৃণ। যে ব্যক্কি 
ভক্তিপূর্বক প্রাথিভাবে উহা পাঠ করে, পে তোমায় দর্শন, তোমার সঙ্গে একত্র 
বাপ এবং তোমাকে সম্ভোগ করা হইতে কখন বঞ্চিত হয় না। পবিজ্ঞ পিতঃ, 
আমাদিগকে আশীর্বাদ কর যে, সর্ধত্র ঘকল মমগ্সে আমরা তোথার গৌরবপূর্ণ 
নিখিল হিতে ভোমায় দর্শন করিয়া, আমাদের মাস্মাকে প্ম ও পবিত্রতার পূর্ণ 
করিতে পারি। 
রছম্পতিবার ২*শে অঠে।"র 

“কপিকাতান বাইবার জন্তু আমরা প্রতিমুহূ বেটিঙ্ক পোত প্রতীক্ষা 

করিতেছি। এই বাম্পীয় পোতের জন প্রতীক্ষার মদে আহদাদ ও শেক 





সতোশ্ছন,খ ঠাকৃতের লেখ।ন্ুদারে উহাদের উত্তর আধিহার আছে, জান! বার। নাপিতের 
চিকনিধারণে, ৪২: দোপ।র কেবল পুরেছিত হটবার অধিকার এখানে দৃষ্ট হয়, যু 
সত্োন্রনাথ ঠাকুর উ্য় অধিকার (নদ্দেশ করিয়াছেন) ঞ্তুক লতোকনাথ ঠাকুর 
বাজনদারের কোন অধিকার নির্দেশ কন নাই। ভ্রাত। কুফাবিহারী সতোগা বাবদ 
লিখিত বৃত্তান্ত এই পরিত্রমণবৃ্াত্তের অনুবাদ বলিগ নির্দেশ করিয়াছেন; উদ্ন। যে অনুবাদমান্ 
নহে. তাহা অনারনে বুঝ! ঘার়। তবে কোন কোব স্থণের লেখ দেখিরা এই খানি জখলম্বন 
করির়। বে উহ। লিখিত, তাহার ম্প প্রহাণ দৃষ্ঠ ছয় 
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উভয়ই আছে। আহলাদ এই ক্বন্য ষে, আমি লীই এখানকার অলস ও জড় 
ভাব পরিহার করিয়া, আমার সমূদায় উৎসাহ ও মানসিক শক্তি কঠোর 
পরিশ্রমের ক্ষেত্রে, সেই সকল সামাজিক মঙ্গলকর কাধ্যে নিয়োগ করিব, যে 
সকলের জন্য সমগ্র জীবন অর্পণ করিতে আমার অনেক দিন হইতে অনুরাগ । 
আলশ্ের গুরুভার বহন কর। আমার ভাল লাগে না। ব্রক্গবিষ্যালয়, ত্রাঙ্মঘমাজ 
এবং অপরাপর অন্তর্ব্যবস্থানের বিষয় নিরস্তর ভাঁবিতে ভাবিতে উহ্হারা আমার 
মনের অঙ্গীডৃত হইয়াছে; ইচ্ছা হয়, শীগ্্ শীদ্ব গিয়া আমি উহাদিগের সঙ্গে 
মিলিত হই । এই আহলাদের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এই বলিয়া! শোক উপস্থিত হয় 
যে, এই সকল হুন্দর অথচ গম্ভীর প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইতেছে। এই দৃশ্যের জন্য এ স্থান আমার নিকটে বিশেষ প্রিয় হইয়াছে এখং 
ইহার বিষয় স্মরণ করিয়া ইহার নিমিত্ত অনেক দীর্ঘনিঃস্বাস পড়িবে, হ্াদয় 
বিষাদান্ভব করিবে । যে সময়ে কলুটোলার গৃহের দূষিত বদ্ধ বায়ু নিশ্বাস 
প্রশ্বাসে গ্রহণ করিব, তখন সায়ংভ্রমণকালে সমুদ্রতটে যে স্বাস্থাকর স্থনিপ্রাকর 
সমুদ্রবায়ুসান্তোগ করিয়াছি, তংপ্রতি দৃষ্টি পড়িবে, এবং আমার আত্মা নিঃনংশয় 
শোকে অভিড়ত হইবে । | 
শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর 

"বাম্পীয় পোত এখনও আমে নাই; লোকে বলে যে, আগামী কল্য 
আপিবে। দেবেন্দ্র বাবু এই স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। 
তাহার ভাব দেখিয়! মনে হয়, বিবিধ প্রকারের অস্ত্বিধা এবং অন্ধের কারণ 
ক্রমান্বয়ে তাহাকে কষ্ট দিতেছে । এ স্থান কিছুতেই তাহার উপযোগী নয়। 
জলপানের পর আমরা সিংহলে অবস্থানের চিহ্নন্বরূপ এ স্থানের কিছু কিছু 
অদ্তুত সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইলাম । আমরা একটি নারিকেলের 
বাক্স, দুখানি কাগজকর্তনী- একখানি হাতীর দাতের, আর একখানি চন্দন 
কাষ্ঠের, এবং ছুখানি এ দেশীয় খেলানা নৌকা কিনিলাম। আমর! যে দোকান 
হইতে এই দ্রবাগুলি ক্রয় করিলাম, এই দৌকানখানি মেন্তর ডন সাইমনের | 
দোকানখানি দেখিতে চিনাবাজারের দোকানের মত। ভূতের নাচ দেখিবার 
জন্ত আমরা আমাদের 'সাপিতের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করিঘ়াছিলাম, তদনুসারে 
সায়ংকালের ভোজনান্তে আমরা নাচ দেখিতে বাহির হইলাম। আমাদের 
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যে প্রকার কৌতুহল জন্মিয়াছিল, সেইরূপ কৌতুহল হওয়াতে হোটেলের 
ইউরোপীয় অধিবাসী লেপ্টেনা্ট হারবে এবং মেস্তর জেমসন প্রভৃতি আর আর. 
কয়েক জন ভদ্র লোক আমাদিগের সঙ্গে চলিলেন। ইতঃপূর্বে মেত্তর ফরেষ্টের 
সঙ্গে আমাদিগের পরিচয় হুইয়াছিল। ইনি আমাদিগের সঙ্গী হইলেন) 
ইহার প্রস্তাবে এবং মিস্ত্রেস্‌ এফাইম্সের অনুরোধে আমরা ছুখানি গাড়ী ভাড়া 
করিয়া হোটেল হইতে দুই মাইল দুরস্থ সেই স্থানে গমন করিলাম। গাড়ীতে 
যাওয়া স্খেরও নয়, নিহিবক্সও নয়; কারণ রাত্রি ঘোর অন্ধকার, পথ অতি মন্্ীর্ণ, 
অনেক স্থলে দুধারেই জলা খাল, ধাল ও রান্তার মাঝখানে রেলের মত কিছুই 
নাই। যাই আমরা সে স্থানে গিম্বা উপস্থিত হইলাম, কতকগুলি লোক 
নারিকেলের পাতার আ্াটিতে মশাল জালাইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইতে 
লাগিল, এবং আমরা আমাদের নাপিতের ভাইয়ের একখানি ছোট বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলাম | ইহার সম্মুখে একট প্রাঙ্গণ আছে এবং এ প্রাঙ্গণের, 
বিপরীত দিকে একটা রাস্তা আছে। আপন পরিগ্রহ করিয়া ব্যগ্রমনে 
আমরা ভূতদর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আঙ্গিনায় লোক অল্প জমে নাই। 
এই নকল লোকের মধ্যে কতক ঢাকওয়ালা এ মশালচিও আছে । সময় হইলে 
ঢাকের বাগ্ঠ ভূতের নাচের স্থচনা করিল। ঢাকের বাদ্য অতি কক্ধশ, 
বেতাঙগা, এবং কর্ণ বধির করিয়া দেয়। অহ], কি ভীষণ শক! দেশীয়গণের 
বাগ্যসন্বদ্ধে কি অদ্ভুত ভাব ।'.-.."-"। * এই বাণ্য কেবল ঢাক ঢোলের বাদে 
নিষ্পন হইল। ইহারা! প্রচণ্ড আঘাতে ঢোল বাজাইতে বাঞঙ্গাইতে আমাদিগের 
৯ এই স্ছলের বৃতাত্ত হায়ার! গিযাছে। দৈনিক বততাত্তের ছুইটী পৃ ব্নার পূর্ণ ছিল। 
শীযুক সতোনীনাথ ঠাকুরের হণিত বৃত্বান্তে কথফ্চিৎ উদ্ধার অঙ্ভাব পূর্ণ হইতে পায়ে। তিনি 
লিখিয়াছেন, “বাস সাঙ্গ হইলে ভূতের মাচ আরম হুইল। প্রথমে এক জন ছিটের কাপড় 
পরিয়া আর হত্বীর ভার বুহৎ কাপওয়াল! টুপি সআাখার দিয়।, ছুই হত্তে ছুই শাল ধরি 
নাচিতে লাগ্গিল। শুগিষ্ন! কিঠিয়। হেলিয়। ছুলিয়। মশাল তুরাইয়! অনেক প্রকারে নৃতা 
করিতে লাগিল। পরে এক ছোট বালক জার এক সঙ সাজিয়া উপস্থিত। তাহার রঙ্গ” 
দেখির! আমরা হাত রাখিতে পারিলাষ না। তাথার ছুই কাধ হইতে দুই গুচ্ছ মায়িকেল- 
পত্র ঝূলিয়। পড়িগাছে, বাতের সঙ্গে তাল রাখিবায় জন্ত নাটিবার সময় তাহা! বাষহার ফরে। 
পা অবধি ম্তক পর্যান্ত তাহার দর্বশরীর আন্দোলিত হইতে লাগিলণ বালকটি আপন কর্ণে 
বড়ই পক্ষ ও নিপুণ। এই প্রকারে প্রার দশবারটা ভূত আমাদের সশ্মথে একে এফে আসিয়া! 
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দেশের বাজনদারের মত এক দিক্‌ হইতে আর এক দিকে দৌড়িয়৷ যায় এবং 
ঢোলের এক মূখ হইতে আর এক মুখে অতি দ্রুতগতিতে অঙ্গুলি দিয়া চাটি 
মারিতে থাকে । অহে ধিব্লোক, এত প্রচণ্ড আঘাতেও ঢোলের চামড়। 
কেন ফাটিয়া যায় না। ইহা শুনিয়া আগাদের জয়ঢাকের চড় চড় শব্দ মনে 
পড়ে। সমূদা় ব্যাপারটি মোটামুটি ধরিলে, যাহারা বাজাইতেছে নাচিতেছে, 
তাহাদের জন্যও গৌরব মহে, দেশের জন্যও গৌরব নহে। ইহাতে এ দেশের 
রুচি কি প্রকার নীচ এবং ইহা কি প্রকার অসভ্য অভব্য, ইহাই প্রকাশ পায়। 
এ কার্যে ইহাদিগের সমধিক মত্ত, কেন না ইহাদিগের ভূতে এবং ভূতের দ্বারা 
রোগোপশমে অতি সুদৃঢ় বিশ্বাপ। ভূতের নাচের ভিতরে যদি কোন একটি 
বিষ লেখার যোগা হয়, তাহা হইলে রশনায় অগ্নি সংলগ্ন করা। অনেকগুলি 
ভূত যে সকল দাজ্জ পরিয়| থাকে, তাহ। আমাদিগের নিকট অদ্ভুত না হইলেও, 
দেশীয়গণের নিকটে অতি আদরের বলিয়া! গণা। ভূতেরা যে মুখোম্‌ পরে, 
উহাও দেখিতে অদ্ভুত বটে। ইহার অনেকগুলি পুরুষের মতও নয়, 
'্ীলোকের মতও নর, পাখী 9 নয়, জন্ও নয়, তাহাদের গঠনের ভিতরে কেবল 
অদমা কল্পনার খেলা। : নাচ সমাধা হইল, ভূতেরা চপিয়া গেল। 
সতাই ভূতন্ত ভূতের নাচ। এখন আমরা প্রত্যাবর্তন করিবার উদ্যোগ 
করিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল । আমরা একেবারে 
হোটেলে যাইবার ইচ্ছুক হইলাম,কতকগুলি ইউরোপীয় সঙ্গীর ইচ্ছা, আর এক 


নৃত্য কারিল। কাহারও মুখ কুস্তকর্ণের মত__কাহারও নৃমিংহ অবতাব্রে মত্--কেহ বা 
কুক্ুটের ভূত সালিয়। আসিয়া দেখিতে জটাযুর মত হইয়াছে_কেহ মহাদেবের ন্যায় মন্তকে 
সপ ধারণ করিয়াছে__কেহ মুখব্যাদান করিয়া ভয়।নক দস্তপাটী বাহির করিতেছে কেহ 
মুখের মধ্য মশাল ধরিয়া] গর্ব প্রকাশ করিতেছে । একটা ভূত সকল অপেক্ষা ভয়ানক! 
তাহার বিশাল দত্ত সমুদা বহির্গত--তাহার অর্ধ শরীর ভল্গুকচক্মের মত এক বন্ধে আবৃত। 
মে কখনও বা লক্ষ বন্চ দিতেছে, কখনও বা একটাকে ধরিতে যাইতেছে, কখন মশালে ধুন! 
নিফেপ করিয়া চতুদ্দিক প্রন্ধণিত করিতেছে, কখনও অগ্রি খাইতেছে__এইটাই প্রকৃত 
তূত। সর্বশেষে আবার বালকটি আসিয়! নৃত্য আরম্ভ করিল।.....-তৃতের ব্যাপার সমাপ্ত 
হইলে, আর এক প্রকার বাস্ক আরম্ত হইল। গুনিলাম, গবর্ণর সাহেব আসিলে সেই বাসে 
তাহার অভ্যর্থনা হইয়। খাকে। ঢোল, ঢাক, টমটম, বালী, একত্রে গোলমালে ঝাজিতে 
লাগল ।” 
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জন নাপিতের বাড়ীতে তাহার! তামাসা দেখিতে যান। স্ৃতরাং আমর। দুই দল 
হইলাম, ছুই দল ছুই গাড়ীতে চড়িলাম, আমরা তিন জন এবং জেমসন সাহেব 
"এক গাড়ীতে, অপর সকলে অন্য গাড়ীতে। কিছু দূর গিয়া দুই গাড়ীই 
থামিল। ফরেষ্ট সাহেব আমাদিগের নিকটে আসিলেন এবং গাড়ী হইতে 
নামিয়া নিকটস্থ এক জন মুদলিয়ারের বাড়ীতে যাইতে অতাস্ত নির্বন্ধ- 
সহকারে অগ্তরোপ করিতে লাগিলেন । রাত্রি নাড়ে এগারটার সময় এক জন 
ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎ করা একান্ত অসঙ্গত! যাহা হউক, 
আমরা এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও ফরেছ& সাহেবের অন্থরোধ রক্ষা 
করিতে বাধা হইলাম। এরূপ করিয়া এড়াইবার চেষ্টা করিবার কারণ 
এই যে, ফরেষ্ট সাহেবের বাবহারে মনে হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে 
স্বেচ্ছাচারী বাভিচারীদিগের গমনাগমনের স্থানে লইয়া যাইতে চেষ্ট। 
করিতেছেন। লৌভাগাক্রমে আমাদিগের সন্দেহ মিথা। হইল, আমরা এক জনু 
সম্থান্ত মুদলিয়ারের গৃহে নীত হইলাম। তাহার সঙ্গে আলাপের সময়ে 
করেষ্ট সাহেব বিলক্ষণ করিয়া নগ্ভপান করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকারে 
আমরা যাহাতে চলিয়। না যাই, তাহার পন্থ( করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
আর অধিক রাত্রি জাগরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়।, মুদ্লিয়ারের 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শীপ্র শীঘ্ব গাড়ীতে আপিলাম। আমরা গাড়ীতে 
উঠিয়া বসিলে, ফরেস্ট মাহেব গাড়ীতে উঠিয়া অবশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
রাধিলেন। আমরা আমাদের ভদ্রবন্ধু জ্রেমসন সাহেবকে গাড়ীতে উঠিয়া 
তাহার স্থানে বপিতে বলিলাম, কেন না, এ সমরে আমাদের প্রাগ্ুকু সন্দেহ 
বিলক্ষণ দ্ট হইয়াছে_কিন্দ যে তামাসা দেখিতে যাইবে, সেই এই গাড়ীতে 
উঠিবে, ফরেষ্ট সাহেবের এই প্রকার বাবস্থায় তিনি মম্ম্ত নন বলিয়া, 
তাহাকে উঠিতে দেওয়া হইল না। এতদ্বার। করেষ্ট সাহেব স্পষ্ট ভাব 
প্রকাশ করিলেন, তিনি সে তামাসা না দেখাইয়া আনাদিগকে হোটেলে 
যাইতে দিবেন না। তিনি গাড়োয়ানকে কোন্‌ দিকে গাড়ী লইয়া! যাইতে 
হইবে বলিয়া দিয়া গাড়ী হাকাইয়া দ্রিলেন, এবং আমাপিগের নঙ্গে এ কথা 
৪ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, মিংহলীদের “জীবনের একটি বিলক্ষণ 
নিদর্শন আমাদিগকে দেখাইবেন । আমরা ভাবি বিপদাপন্ন অবস্থায় পড়িলাধ, 
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এবং এ বিপদ হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইব, তাহা কিছুতেই বুঝিয়! উঠিতে 
পারিলাম না। ফরেষ্ট সাহেব নামিয়। আমার হাত ধরিলেন, এবং আমাদের 
সকলকে তাহার সঙ্গে যাইতে অন্ররোধ করিলেন। আমরা এ অনুরোধরক্ষায় 
অসম্মত হইলে, তিনি অন্তরোধ ছাড়িয়| নির্বন্ধ করিতে লাগিলেন; তাহার পর 
এত দূর হইল যে, সতো্ত্র বাবু ও কালীকমল বাবুকে রাখিরা গিয়। আমি তাহার 
সঙ্গে যাই, এই তাঁহার নির্বন্ধ। এ সময়ে আমাদের শরীর বিম্‌ বিম্‌ করিয়া 
আসিল, এবং আমরা একেবারে হতভন্ত হইয়। গেলাম | ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, 
আমরা অবশেষে তাহার হাত এড়াইতে রুতকার্ধ্য হইলাম। ফরেষ্ট সাহেব 
অতাস্ত বিষপ্ন হইয়। আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং মনে হইল, তিনি 
অতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। [আমরা যে আমাদের কোট রক্ষা করিতে 
পারিলাম, এ আর কিছু আশ্চর্য নয়) কারণ যাহারা সর্ধবশক্তিমান্‌ ঈশ্বরকে 
ভালবাসে, তাহাদিগের তিনি সহায়। যাহার সকল সময়ে, সকল অবস্থায় 
তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তাহাদিগের চি্মকলক? |] আমাদের 
যোগা বন্ধু (1) আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, ইহাতে আমরা খুব আহলাদিত 
হইলাম; কিন্ত কি জানি বা তিনি আবার আসিয়া আমাদিগকে লইয়। যাইবার 
চেষ্টা করেন,_এবার চেষ্টা করিলে বলপূর্বক গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া 
যাইবেন,-এই ভয়ে আমর! সত্রা কোচম্যানকে একেবারে হোটেলের দিকে 
গাড়ী হাকাইতে আদেশ করিলাম। মেন্তর জেম্নন, লেফ্টেনেন্ট হারবে 
এবং মেন্তর আর এফাইম্স্‌, ইহারা আমাদিগের গাড়ীতে উঠিলেন, ফরেষ্ট 
পাহেবের সঙ্গে কেবল এক জন চপিয়৷ গেলেন। আমরা এই সময়ে হুম্পষ্ট 
শুনিতে পাইলাম, তিনি নিকটবস্তী একটী বাড়ীর দরজায় ঘা মারিতেছেন। 
আর কোন ছূর্ঘটনা না হয়, এ জন্য আমরা যত শীন্্ পারি, ১২॥০টার সময়ে 
হোটেলে আগিয়! পহুছিলাম। এই ঘটনাটার ভিতরে অভদ্র বিষয় থাকাতে, 
ঘদিও এই দৈশিক বিবরণে ইহার উল্লেখ অযোগা বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
আমার মতে, এ স্থলে ইহ] প্রধানতঃ উল্লেখযোগা । এই ঘটনা! এই দেখাইয়া 
দেয় যে, এক জন বিদেশী কেমন অনপেক্ষিতরূপে ভয়গ্কর বিপদে নিপতিত 
হইতে পারেন, এবং তাঁহার বাবহারাদিতে কত দূর সাবধান থাক। সমূচিত। 
আমরা 'অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোক”, কোথা হইতে বিপদ্‌ আঙিবে, 
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আমরা তাহা কিছুই জানি না-ধে সকল লোকের সঙ্গে ব্যবহার করি, 
তাহাদের মনে অনিষ্টাভিপ্রায় থাকিতে পারে, আমরা যে স্থানে গমনাগমন 
করি, হয়তে| দে স্থান উচ্ছ,জ্থলাচারিগণের গমনাগমনস্থান হইতে পারে। 
এক বার মনে করিয়া দেখ, আমরা কি অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। রাত্রি ছুপ্রহর, 
এক জন বিলানী মগ্ধপানে ঘোর মত্ত লোকের অশ্ুগ্রহনিগ্রহের উপরে আমরা 
নিক্ষিপ্ত, ধিনি আমাদিগকে পাপ ও ুরাত্মতার পথে টানিয়! লইয়৷ যাইবার 
জন্য যথাসাধ্য যত্ব করিতেছেন! দেশভ্রমণকারিগণ, আপনার। লাবধান হউন, 
সাবধান হউন! 
শনিবার, ২২শে অক্টোবর 

“এখন সময়কর্তন আমাদিগের স্ঘদ্ধে ভারবহ হইতে আরম্ত হইয়াছে। 
সমুদায় দিনের ভিতরে কোন কিছু গুরুতর বিষয় দেখিবার নাই । গলেতে 
বাহ! দেখিবার উপধুক্ত, তাহ। দ্রেখ। গিয়াছে এবং ভোগ করা হইগজাছে; এখন. 
আমরা অবপর পাইয়। কেবল বা্পপোতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। 
সায়ঙ্কালের ভ্রমণ কিন্ক পূর্ব স্থথকর, মনোরম আছে। গলের দুর্গপ্রাচীরের 
উপরে পায়ংন্রমণ কি বহুমূলা! না, ইহার মুলা নাই! যত দিন আমি বাচিয়। 
থাকিব, এ সায়ংভ্রমণ ভূপিব না। 

রবিবার, ২৩শে অক্ট থর 

“জলযোগের পর আমরা গলের প্রোটেষ্টান্ট চার্চ দেখিতে গেলাম। 
এফাইম্দ্‌ সাহেব অগগান বাজাইয়া থাকেন। তাহার সঙ্গে যে প্রকার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল, তদনুসারে উপরিতলে গেলাম, এবং মেখানে গিয়া আসনপরিগ্রহ 
করিলাম । চাচ্চগৃহটি সদ, প্রাচীন, প্রায় শিল্পকাধ্যহীন, গথিকধরণে 
গ্রথিত। আচাধ্য উপস্থিত হইয়া নিয়মিত উপাসনা করিলেন। আমরা 
যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন নয়; কেন না, তাহার স্থর আধখানাও বুঝা 
যায় না। একফ্রাইম্স্‌ সাহেব বাজনা বাজাইতে লাগিলেন, এবং কতকগুলি 


বালক নিম্নলিখিত ছুটি সঙ্গীত গান করিল । 
ক ৬ ্‌ রঃ 
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“সঙ্গীতের পর আচার্ধযা একটি উপদেশ পাঠ করিলেন । সঙ্গীত বেশ ভাল 


১৬ 


পি 
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হইল। যদিও আমরা সচরাচর ইংরাজী গান ভালবাসি না তবুও আমায় 
বলিতে হইতেছে, যত দূর মিল ও মনের উপরে ক্রিয়াগ্রকাশ পায়, তাহাতে 
উহা সর্ধোংকৃষ্ট। আহা, সঙ্গীত ছুটি মধুর এবং হদয়গ্রাহী, অস্তরাও অল্প মধুর 
ও হৃদয়গ্রাহী নয়। আজ সত্যেন্ত্র বাবু একটু অন্স্থ। 
সোমবার, ২৪শে অক্টোবর 

“আজ আমরা বিচারালয় দেখিলাম । ইটতে সর্বদাই বিচার হয় না, 
ভ্রমণকালে বিচার হয়। আমরা শুনিতে পাইলাম, বৎসরে ছুইবার ভ্রমণকালে 
বিচার হয়, একটি উত্তরে আর একটি দক্ষিণে ভ্রমণকালে। আজ যখন দুর্গ 
হইতে কামানের শব্দ হইয়! সেসন খুলিল, তখন আশা হইল, খুব ধূমধাম দেখিব 
এবং জমকাল রকমের উকীলদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিব | কিন্তু আমাদের সকল 
আশা নিক্ষল হইল। গৃহটি যদিও প্রশস্ত বটে, পিংহলী ছোট লোকে পূর্ণ; 
তাহারা কেবলই এদিক ওদিক্‌ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় সমুদয় বসিবার 
আসনই পূর্ণ হইয়! গিয়াছে, সুতরাং কতক ক্ষণ আমরা াড়াইযা রহিলাম। 
বিচারালয়ের কাধ্য এমন অস্দুটম্বরে এবং অবোধ্য প্রণালীতে চলিতেছিল 
যে, আমরা আর অধিক ক্ষণ থাকা উপযুক্ত মনে করিলাম না, তখনই চলিয়া 
আসিলাম। সতোন্দ্র বাবু শয্যাগত, তিনি জরে আক্রান্ত হইয়াছেন। দেশ 
অপেক্ষা বিদেশে ব্যারাম নিতান্ত ভয়প্রদ, কেন না দেশে সাহাযা সখ স্থবিধা 
সর্বদাই উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, বিদেশে সমূদায়ই অনাত্ীয়। এজন্য 
আমরা, যত দূর সম্ভব, যত্ব করিতে লাগিলাম । 

মঙ্গলষার, ২৫শে অক্টে।বর 

“অগ্য ২৫শে ; আজও বাম্পীয়পোত আসিল না। আর আমরা অধীরতাকে 
টাপিয়। রাখিতে পারিতেছি না, আমরা ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলাম, “মহাশয়, বেটিস্ক কবে আলিবে?' প্রায় সকলেরই উত্তর এই, 
আপিবার সময় বহিয়া গিয়াছে, কখন আগিবে জানা নাই। ২২শে তারিখে 
আসা উচিত ছিল ।” কাহারও কাহারও নিকটে আমরা মনের মত উত্তর 
পাইলাম, “সম্ভব যে, আগামী কলা পহুছিবে। বান্পীয়পোত সচরাচর কোন্‌ 
সময়ে আসিয়া থাকে, তাহ। জানিবার জন্ত সিংহলী পঞ্জিকার পাতা উন্টাইতে 
লাগিলাম। তাহাতে দেখা গেল, ২০শে হইতে ২৮শে পর্য্যন্ত আসিবার 


ঙ্‌ 
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সমস্বের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে; স্ৃতরাৎ বেটিঙ্ক কবে আসিয়। পন্ুছিবে, তাহা 
ঠিক করিয়া ব্লা অসম্ভব । গলের দিকে সমুদ্রে কোন বাম্পীয়পোত আসিতেছে 
কি না, দেখিবার জন্যা সময়ে সময়ে যত দূর পারি, আমাদিগের চক্ষুকে নিপীড়ন 
করিতে লাগিলাম। বাম্পীয় পোতের জন্য অধীরতা-প্রকাশে যদিও আমি 
আমার বন্ধুগণের সঙ্গে যোগ দ্রিলাম, কিন্তু তথাপি গলের এমন মনোহর দৃশ্থয 
আমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে বিষাদ গ্রস্ত 
করিয়া ফেলিত। সত্যেন্জ বাবু জোলাপ লইয়াছেন এবং একটু ভাল আছেন। 
তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছেন । এক দিনের মধ্যে তিনি অসম্ভব রকম রোগা 
হইয়াছেন। 
বুধবার, ২৬শে অক্টোবর 

“প্রাতরাশের পর আমর! আমাদিগের ঘরে বপিয়। গল্প করিতেছি, এমন 
সময়ে আমাদিগের সম্বদয় পাস্থনিবাসগৃহের কত্রী আপিয়া “বাম্পীয় পোতু, 
আসিতেছে এই আহ্লাদের সংবাদ দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি এই কথা 
বলিয়। আরও আনন্দের সংবাদ প্রকাশ করিলেন--“আমাদেরই বাম্পীয় পোত ।, 
এই সংবাদ অনেকেই দুঢ় করিলেন। আমরা শুনিলাম, ১টার সময়ে বাচ্পীয় 
পোত বন্দরে আপিয়া লাগিয়াছে। এই সংবাদে সনুদায় উদ্বেগের শাস্তি হইল 
--এখন আমাদের মুখে কেবল বাড়ী মার দেশ এই কথা । আমাদের প্রিয় 
বন্ধুর এখনও একটু একটু জ্বর আছে, ছুর্বলতা কল্যকার অপেক্ষাও বেশি । 
কলিকাতা ছাড়িবার সময়ে আমাদের মনে যে বড় আশা ছিল, সমুদ্রে গিয়া 
তাহার স্বাস্থ্য বাড়িবে, দিন দিন সবল হইবেন 7 €ঃখের বিষয়, সে আশা! একেবারে 
বিনষ্ট হইল। তীহার স্বাস্থা ভাল হইতেছে, ইহ। আমর। অতি আহলাদের 
মহিত দেখিতেছিলাম। হায়, এখন তাহার শরীর কেমন ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
যাহা হউক, আমাদের আশা আছে, সমুদ্র দিয়া ফিরিবার বেল। তাহার স্বাস্থ্য 
ভাল হইবে। রি 

বৃহস্পতিবার, ২৭শে আাবর 

“দেশে ফিরিতে প্রস্থত হইবার জন্য ব্যস্ত। প্রাতঃকালে দেবেন্দ্র বাবু 
ক্যাবিন ঠিক করিবার জন্য বেটিহ্ে গমন করিলেন, কাঁপীকমল বাবু পি, এণ্ড ও 
কোম্পানীর আফিসে আমার এবং বাহার জন্য টিকিট ক্রয় করিতে গেলেন। 


১২৪ আচার্ধা কেশবচন্তর 


সব ঠিক হইল। প্রাতরাশের পর দেবেন্দ্র বাবু এবং সতোন্ত্র বাবু হোটেল 
ছাড়িয়া বাক্পীয় পোতে গেলেন, আমার এবং কালীকমল বাবুর উপরে 
হিনাব পত্র ঠিক করিয়া জিনিষ পত্র লইয়া বাম্পীয় পোতে যাইবার ভার 
দিয়া গেলেন। দেবেন বাবুর যাইবার দু-এক ঘণ্টার পর কালীকমল বাবু 
প্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইলেন; তিনি আমিলে সমুদায় কাজ ঠিক 
হইবে, মনে করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম | ছুই ঘণ্টার অধিক কাল 
আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিলাম, তিনি এখনও ফিরিলেন না। তিনি 
কেন এত দেরি করিতেছেন, তাহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি 
না। আমার মনে অনেক প্রকার সংশর ও উদ্বেগ উপস্থিত হইতে লাগিল। পি, 
এগ্ড ও কোম্পানীর বিজ্ঞাপন অন্ুপারে ছুটার সময়ে ডাক বন্ধ হইবে; স্বতরাং 
সম্ভব যে, তিনটার সময়ে বাম্পীয় পোত ছাড়িবে। স্থৃতরা আর অধিক ক্ষণ 
বিষ ও নিশ্টেষ্ট থাকা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করিয়া, আমি এফাইম্স্‌ সাহেবের 
হিলাব পত্র টুকাইয়া জিনিষ পত্র বান্ধিলাম। সকলই প্রস্থত, এখন কেবল 
কালীকমল বাবুর জন্য প্রতীক্ষা। কাগিল সাহেবের নিকট লোক 
পাঠাইলাম।-..... * 
গুক্রবার। ৪ঠ| নভেম্বর 

--"" জাহাজে আলু, কখন কখন কিছু রুট, মোরব্বা ও আচার আমার 
প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজননামগ্রী। বড়ই যথাকথঞ্চিং খাগ্য, এবং প্রতি 
দিন এই খাগ্ভই খাইতে হয়। এ কথা বলিতে হইবে যে, ক্রমান্বয়ে আট 
দিন এরূপ খাগ্য খাইয়া জীবনকর্তন অত্যান্ত অস্থথকর | আহারপান করিবার 
জগ্ভ তে। আর এত দূর দেশে ভ্রমণ করিতে আপি নাই, এই ভাবিয়া আমি 
কষ্টবহন করিতেছি, এবং স্বাস্থাভঙ্গের বিষয়ও কিছু ভাবিতেছি না। ঘে 
অতুল লাভ হইল, তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে আহার পানের অন্থুবিধা 
গণনায় আইসে না। আমরা আক্ত সায়ঙ্কালে, কি কলা প্রাতে কলিকাতায় 
পহুছিব, তাহার নিশ্চয় নাই। জলযোগের পর আমাদের তশ্লীতন্লা বাস্ধিলাম। 


*ত্রমণবৃত্তান্তে ২৭শে অক্টোবরের শেষ|ংশ হইতে সপ্তাহ কালের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। 
যায় নাই। ৪ঠ নডে্বরেরও কতক অংশ নাই। প্রযুক্ত বাবু সত্যে্জনাথ ঠাকুরের বৃত্তান্ত 
হইতে দিন স্থির করিয়। দেওয়। গেল। 








সিংহলভ্রমণ ১২৫ 


ভাটা পড়াতে খাজরীতে দু-এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বাম্পীয় পোত ছাড়িল। 
সমুদ্রের জল গভীর সবুজ রং হইতে সবুজ, সবুজ হইতে ঈষ২ সবুজের মত 
হইয়া, অবশেষে নদীর ঘোলা রঙে পরিণত হইয়াছে । আমরা এখন নদী 
দিয় যাইতেছি, ছুই দিকেই ভাঙ্গা। প্রশস্ত নীলবর্ণ জলরাশি, __মহৈশ্ব্যাশালী 
মুত্র আমাদের পশ্চাঞ্ভাগে তরঙ্গমালাবিস্তার করিতেছে, এবং অস্থথকর 
জলসিক্ত বায়ু স্সিগ্ধ সমূদ্রবাযুর স্থানাধিকার করিয়াছে। প্রিয় সমুদ্রদেবতা, 
বিদায়। নিশ্চয় জানিও, গভীর চিন্তনীয় বিষয়সমৃহমধ্যে তুমি আমার স্মৃতিতে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়। থাকিবে । যত আমরা অগ্রসর হইতেছি, 
নদী ক্রমান্বয়ে অপ্রশস্ত হইয়া! আগিতেছে। সমূদ্রগমনকালে আমাদিগের 
চক্ষে যে মকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমকাল দাহাজ ও বাম্পপোত নিপতিত হইত, 
পে সকলের পরিবর্তে এখন নদীর বক্ষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র আরোহিনৌকা 
ভাগিয়া যাইতেছে । প্রাশ্ত্য, মহত্ব, এশ্বধ্যসম্পন্নস্ব চলিয়। গিয়া, এখন সঙ্কীর্ণ 
ও ক্ষুদ্র ভাব উপস্থিত। এই চিস্তায় মনে কষ্ট উপস্থিত হয় বলিয়া, অনেক 
ক্ষণ পর্যন্ত উহা পোষণ করা যায় না। সন্ধ্যাকালে যে স্থানে নঙ্গর হইল, 
শুনিতে পাওয়া গেল, কলিকাতা হইতে উহা! ষোল কি বিশ মাইল দুরে । 
শনিবার, ৫€ই নভেম্বর 

“সাড়ে পাচটার সময় বাম্পীয় পোত ছাড়িল এবং ঝক্ ঝকু ঝক্‌ করিয়। 
চলিতে লাগিল । আর ই তিন ঘণ্টামধো আমরা আমাদিগের জন্মভূমি দর্শন 
করিব, আশা করি । আজ আমরা নদীর জলে স্নান করিলাম । অতি স্নিগ্ধ 
মনোরম স্নান হইল | বাস্পীর পোভে এখন মভাবাস্তত। ও গোলমাল উপস্থিত, 
সকলেই জিনিধ পত্র বান্ধিতেছেন, এবং সাহেব মেমের| মুচিখোলার সুন্দর- 
দৃ্াদর্শনজন্য ব্যস্ত হইগা পচ়িঘাছেন। গার্ডেনরীচ পশ্চাতে ফেলিয়া আদ! 
হইয়াছে, স্তরাং আমাদিগের অপেক্ষিত স্থান আমাদিগের সম্মথে । এখানে 
আমাদিগের সমুদ্র্যাত্্রার শেম। প্রিয় প্রভে। সমুদ্রযাত্রায় যে অমূল্য ল্বভ 
হইয়াছে এবং সমুদ্রষাত্রান্তে ঘে নিব্বিষ্কে দেশে প্রত্যাগমন করিলাম, তজ্জন্য 
আমার বিনীত হৃদঘেব ধন্যবাদ গ্রহণ কর। এতন্বার। তুমি আমায়_-প্রশস্ত 
ভাব, উন্নত আত্ম, শ্রেঠতর চিন্তা, উচ্চতর উচ্ছ্ান, বচি। কিছু মহান্‌ ৪ উদার, 
তৎপ্রতি প্রীতি, যাহা কিছু ক্ষত্র, অসার, সীমাবদ্গ, ততপ্রতি বিতৃষ্ট! এবং 


১২৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


সর্ধোপরি মন্থয্বের প্রতি ল্লাতা বলিয়া! এবং তোমার প্রতি ন্েহমর পিত। 
বলিয়া প্রীতি-_অর্পণ করিয়াছ। আমি যেন বর্ধমান উৎমাহ ও বাগ্রতা 
সহকারে তোমার সেবা, তোমার নাম মহিমান্বিত এবং সত্যকেই আমার কাধ্য 
ও চিন্তার মধ্যবিন্দু করিতে পারি। যেন তোমার করুণা ও সহায়তায় যে 
সকল মহত্বম ভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, মে সমূদায় দিন দিন পবিত্রতা- 
ও-অন্ুগ্রহাকর্ষণার্থ বন্ধিত হয়। স্বাগত, জন্মভূমি, স্বাগত !” 
প্রকৃতির সঙ্গে ঘোগ ও তৎসঙ্গে ভগবত্গ্রীতির প্রতিভা 

এখানে পিংহলদ্বীপের ভ্রমণবৃত্তাজ্থ শেষ হইল। এ বৃত্তাস্তের ভিতরে 
প্রচারম্পন্কাঁয় কোন বিবরণ নাই। কেশবচন্দ্র এ সময় প্রচারের জন্য নহে, 
শিক্ষার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ শিক্ষা মামান্য শিক্ষা নহে । প্রকৃতির 
সঙ্গে ঠাহার হৃদয়ের যে আশ্চর্য বন্ধৃতা ছিল, সেই বন্ধৃতা তাহাকে উদার 
মহান্‌ গম্ভীর সাগরের সঙ্গে মিলিত করিয়া সকল প্রকার ক্ষৃতুতার বন্ধন ছেদন 
করিবার জন্য প্রোংসাহিত করিয়াছিল । তাহার চিত্ত এক দিনের জন্যও 
দেহ-গেহাদির নিমিত্ত ব্যাকুল হয় নাই, আহারাদির কষ্ট তাহাকে একটুও 
অধীর করিতে পারে নাই । সমুদ্র, সমুদ্রবাদু, সাগরবলগ্ত দিংহল তাহার চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মন ক্ষুদ্র চিন্তা পরিহার করিয়া 
একেবারে মহত্বের ভিতরে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সামান্ত বিবরণও 
লিপিবদ্ধ করিতে ভুলেন নাই কিন্তু আশ্চর্য এই, এই সামান্য বৃত্তান্ত গুপিও 
তাহার উদার হৃদয়ের ভাবের ছায়ায় অতি মধুর ও আননদপ্রদ হইয়াছে । এক 
জন যুবক বিংশবর্ধমাত্র অতিক্রম করিয়াছেন, তাহার লেখনী হইতে বিদেশীয় 
ভাষায় ঈদৃশ স্থরুচিসম্পন্ন ভ্রমণবৃত্তাস্ত বিনিঃস্থত হওয়া এক অস্তুত ব্যাপার। 
আরও অদ্ভুত এই যে, ইহার প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতির প্রতিভা 
মিশিয়াছে। ভগবংগ্রীতি, ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সঙ্ন্ধ, প্রতিদিনের জীবনের 
ঘটনাবলির মধ্য তাহার হস্তদর্শন, প্রত্যেক ঘটনা ভগবচ্ছক্কিনিয়মিত জানিয়। 
তাহার কোনটার প্রতি উপেক্ষা ন। করা, মকল ঘটনার ভিতর হইতে শিক্ষা- 
সংগ্রহ, এ সকল ইহার অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে। ভ্রমণবৃত্তান্ত সথদীর্ঘ বলিয়। 
কাহারও পাঠে ক্লেশ হইবে না। ইহার সারবত্ব, মধুরত্ব, ভাবোচ্ছাসবর্ধনত্ব, 
ধর্মভাবোদ্দীপনত্ব অধ্ায়নক্লেশকে কিছুতেই অবসর দেয় না। 


সিংহলভ্রমণ ১২৭ 


সিংহল হইতে প্রত্যাগমন ও গৃহে সাদরে স্থানলাত 


মাতা সারদা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র এবং অন্যান্ত আত্মীয়গণ 
ব্যাকুলহৃদয়ে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষ! করিতেছিলেন। সিংহল 
হইতে" বেট্টিষ্ক বাম্পীয় পোত যে দিন আসিবে, সে দিন জোষ্ঠ সহোদর 
নবীনচন্ত্র এক জন আত্মীয় সহ তাহাকে আনয়ন জন্য গমন করেন। 
ত্াহািগের পহুছিবার পূর্বে কেশবচন্্র অলক্ষিত ভাবে গৃহে আসিয়া উপস্থিত 
হন। তিনি নিন্দিত সমূদ্রধাত্রার অনুষ্ঠান করিলেন, বাস্পপোতে শ্নেচ্ছসংসর্গে 
অনেক দিন বাদ করিলেন, বিদ্ধিষ্ট ঠাকুরপরিবার সহ ঘনিষ্ঠযোগে বন্ধ 
হইলেন, স্বাধীনচেতা হইয়! পরিবারের শাসন ও ভয় অতিক্রম করিলেন, 
ধশ্মান্তরগ্রহণ করিয়া তাহার উন্নতিকল্লে আপনার সমগ্র জীবন সমর্পণ করিতে 
উদ্যত হইলেন, পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছান্ুরূপ যেখানে সেখানে 
গমন করিতে সাহমী হইলেন, এ সকল গুরুজ্ঞনের পক্ষে নিতান্ত অবিষহ হইয়া 
উঠিরাছিল। কেশবচন্দ্র কখন মনে করিতে পারেন নাই যে, তিনি আপিবামাত্র 
পৈতামহ গৃহে আবার পুনরায় সাদরে পরিগৃহীত হইবেন। তিনি সিংহলে 
অবস্থানকালে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, তাহার উপরে কত প্রকারই ন! 
অত্যাচার হইবে । অত্যাচার হইবে জানিয়! পূর্ব হইতে তিনি প্রস্তত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কোন প্রকার অত্যাচারের হন্যে 
তাহাকে পড়িতে হইল না। তিনি পূর্ববং স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে বাস করিতে 
লাগিলেন। হইতে পারে, স্বজাতিবগমধো ছুচারি জন তাহার 'প্রতিকূলে কথা 
তুলিয়াছিলেন, কিন্ত মে কথায় কিছু আমে যার না। অত'বড় প্রভাবশালী 
বংশের অভিভাবকগণ গন দ্বিরুক্তি না করিয়। তাহাকে গৃহে গ্রহণ করিলেন, 
তখন অপরের আর কিছু বলিবার অবসর রহিল না; বলিলেই ব| তাহাতে কি ' 
ফলোদয় হইত? 
কেশবের জন্য জনগণের চিন্তা 
কেশবচন্ত্র পুনরায় মাতা ভ্রাতা আত্মীয় স্বজনবর্গের আনন্দবদ্ধন হইয়া 
নামমাত্র গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার চিত্ত ত্রাঙ্মলমাজ, ্রদ্মবিদ্যালয় 
এবং ত্রাঙ্দমাজনংক্রান্ত অপরাপর বিষয়ে নিমগ্র হইয়া পড়িল। তাহার 
আম্মীগ্গণ সংসার হইতে ঠাহার চিত্তের অন্যত্র গতি অনেক দিন হইল দেখিয়া 
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আপিতেছিলেন সতা, কিন্ত সম্প্রতি পিংহলভ্রমণ এবং ব্রাঙ্মদমাজের নেতা 
ও মুখপাত্রগণের মঙ্গে সমধিক ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি দেখিয়া! তাহার্দিগের চিন্তা বৃদ্ধি 
হইল। তিনি পিংহল হইতে প্রত্যাগমন করিয় দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত 
ব্রাঙ্মদমাজের কার্যে সমগ্র সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মবিদ্যালয়, যুবক- 
গণের সহিত ধর্ম প্রসঙ্গ, ত্রাহ্মদমাজের নেতার সহিত অধিক সময় একত্র বাস, 
ভাহাকে একেবারে বিষয়াস্তরনিরপেক্ষ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে ব্রাঙ্গ- 
সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রহ্ষবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং ব্রাঙ্মসমাজেের সাধারণ 
সভায় (১১ই পৌষ, ১৭৮১ শক) রবিবার; ২৫শে ডিমেম্বর, ১৮৫৯ থুঃ ) 
কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন। 
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বিষয়কন্ম ও প্রবন্ধপ্রকাশ 


(নবেম্বর, ১৮৫৯ খৃঃ-জুন ১৮৬১ খুঃ) 


বাঙ্গালব্যান্কে কার্ধ্য, নিলিগ্ততা ও বিষেকাধীনত! 

কেশবচন্দ্রের ধশ্মোসাহ এবং তজ্জন্য সমগ্র সময়বায় দর্শন করিয়া, তাহার 
অভিভাবকগণ নিতান্ত চিন্তিত হইয়। পড়িলেন। তাহারা মনে করিলেন, 
কেশবকে অন্য দশজন সংসারীর ন্যায় সংসারী করিয়া ফেলিতে পারিলেই, 
তাহার ধন্দোত্সাহ বিলীন হইয়া যাইবে । এই ভাবিয়া তাহারা বাঙ্জালব্যাঙ্কে, 
১৮৫৯ সনের নভেম্বর মাসে, ৩০২ টাকা বেতনের এক কাধো নিযুক্ত করেন। 
কেশবের জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ান, তাহার জোোষ্ঠও 
প্রধান কার্যে নিযুক্ত, স্থতরা* তাহার সেখানে প্রবেশে কোন: প্রয়াসের 
প্রয়োজন ছিল ন|; তাহার ইচ্ছ। থাকুক বা না থাকুক, অভিভাবকগণের 
অন্তরোধই যথেষ্ট ছিল। কেশবের সঙ্গী ভাই প্রতাপচন্্র মজুমদারও এই সময়ে 
২০২ টাকা বেতনে বাঙ্গালব্যান্কে প্রবিষ্ট হন। কেশবচন্দ্রের বিষয়কর্মে প্রবৃত্তি 
অন্য আর দশ জন সংসারীর ন্যায় ছিল না; তিনি কাধ্য করিয়া যে অবলর 
লাভ করিতেন, তাহা ত্রাঙ্গনযাজের উন্নতিকলয্পে ব্যঘিত হইত। এখানে 
বপিষা তিনি অবপরকালে পুস্তক প্রণয়ন করিতেন। এই সকল পুত্তকের 
নংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাতে উল্লেখ করা যাইতেছে । তাহার এই পুম্তকগ্রণয়ন- 
বাপার বাঙ্গালবাক্ষের উচ্চকণ্মচারীর তথ্প্রতি মনোযোগাকর্ষণ করিল। 
অল্পদিনের মধ্য তাহার ৩০২ টাকা বেতন ৫০২ টাকাম় পরিণত হইল, 
এবং উত্তরোত্তর অতি সত্বর যে আরও উহা! বাড়িতে থাকিবে, তাহার 
মাশা পাইলেন। সংসারের ধিনি কোন আশা রাখেন না, তাহার নিকট 
এ মাশা অরিঞ্চিংকর, কে না বুঝিতে পারে? এখানে একটী ঘটনা হয়, 
হাতে তাহার বিষয়নিরপেক্ষতা ও বিবেকাধীনত। ন্ুম্পষ্ট প্রকাশ হইয়া 
পড়ে। বাঙ্গালব্যাঙ্কের কোন গুধু কথা বাহিরে প্রকাশ না পায়, একসন্য 
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একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য কর্শমচারিগণ আদিষ্ট হন। ব্যাঙ্কের 
কোন কথা কোন সময়ে বন্ধুগণের সহিত আলাপেও বলিয়া ফেলা হইবে না, 
এরূপ নিয়ম রক্ষা করা সহজ নয় বলিয়া, কেশবচন্ত্র তাহাতে স্বাক্ষর করিতে 
অসম্মত হন। তাঁহার অভিভাবকগণ ইহাতে ভীত হন, এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিবার জন্য নির্বদ্ধপহকারে অনুরোধ করেন। কেশবচন্দ্র বিবেকের 
আদেশের নিকটে পৃথিবীর কাহারও অনুরোধ কোন দিন মূল্যবান্‌ জ্ঞান করেন 
নাই। তিনি কেনই বা ত্বাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন? তাহার এই 
বিবেকান্থগত নির্ধন্ধ পরিশেষে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষের কর্ণগোচর হইল। তিনি 
তাহাকে তাহার নিকটে ডাকিলেন এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে তাহার 
আপন্তি কেন, স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নিভীকচিত্তে এমন করিয়] 
তাহার আপত্তি বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা দূরে থাকুক, 
তিনি এবং তীহার সঙ্গী ভাই প্রতাপমন্ত্র স্বাক্ষর কর! হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকটে পদবৃদ্ধির প্রলোভন সমুপস্থিত, এই সময় 
হঠাৎ তিনি ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই ব্যাঙ্কের কর্ম ত্যাগ করিলেন। এই 
ব্যাপার দ্নেখিয়া অভিভাবকগণ অতান্ত শঙ্ষিত হইলেন, ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ 
দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর ধাহাকে উচ্চতম কার্যে আহ্বান করিয়াছেন, 
তিনি তাহাদিগের অনুরোধে কেন বিচলিত হইবেন? ধর্শপ্রচারার্থ তাহার 
এই আফিসের কন্মতাগ যে আর্দেশে নিষ্পর হইয়াছিল, তাহা তাহার জীবন- 
বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। “আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোন! 
যায়। আদেশের মত এইকপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত আছে। কি ধন্ম 
লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। আফিসেব কাজ ছাড়িব কি, ধর্প্রচারক 
হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন ।”(১) 
প্রথম প্রনন্ধ_-“বঙ্গদেশীয় যুবকগণ, ইহা! তোমাদিগেসুই জঙ্ত" 

আমরা বলিয়াছি, তিনি ব্যাঙ্কের কাধ্য করিয়া যে অবসর পাইতেন, তাহা 
ত্রাঙ্মঘমাজজের কাধ্যে বায় করিতেন । বাহাতঃ দেড় বংসরের অধিক কল তিনি 
বিষয়কণ্ে প্রবৃত্ত ছিলেন । যদি অপর দশ জনের ন্যায় এই দেড় বর্ষ বিষয়কর্শে 
প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে নিলিপ্রভাবে বিষয়কর্দদ কি প্রকারে করিতে হয়, 


শোিস্পপ্িীপিশিস্পা টি পিপিপি 


(১) “জীবনবেদ" পুস্তকের পপরার্নাশ অধ্যায় জষটবয। 
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তাহার দৃষ্টান্ত কখনই তিনি প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। ১৮৫৯ খৃষ্টাবের 
নভেম্বর মাসে তিনি কাধ্যে প্রবিষ্ট হন, ১৮৬০ থুষ্টাবের জুন মাসে “বঙ্গদেশীয় 
যুবকগণ, ইহা তোমাদিগেরই জন্য” (০0170 13617981, 00015 13 [0া %০9) 
এই প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া পুস্তিকাকারে বিতরণ করেন । (১) এই ক্ষত প্রবন্ধে 
ধর্মহীন শিক্ষার কুকলে যুবকগণের কি প্রকার হীনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, 
অসার বাক্যবায় তাহাদিগের একমাত্র জীবনের সার কাধ্য হইয়াছে, কাধাকালে 
অতাস্ত ভীরুতাপ্রদর্শন তীহাদিগের জীবনের লক্ষণ হইয়াছে, এই সকল 
বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া, কি উপায়ে এই হীনত। বিদুরিত হইতে পারে, তাহ 
প্রদশিত হইয়াছে । বিশ্বান, সাধুতা এবং সংসাহস বিনা কিছুই হয় না; মনকে 
জ্ঞানে এবং হৃদয়কে বিশ্বাসাদিতে পূর্ণ করিলে তবে জীবন কাধ্যকর হইতে 
পারে; ধর্ম বিনা বিশ্বাসাদিসম্পন্ন হওয়া! অসম্ভব, অতএব সমুদায় বাধা প্রতি- 
বন্ধকত। অবহেলা করিয়া ধন্মেতে জীবনসমর্পণ করিতে হইবে; ইহাই এই 
প্রবন্ধের সারভূত উপদেশ । 
দ্বিতীয় প্রবন্ধ--“প্রার্থনাশীল ৮৩” 

এই প্রথম প্রবন্ধে উদঘাতমাজ্ধে প্রার্থনার কর্তব্যতার উল্লেখ ছিল, দ্বিতীয় 
প্রবন্ধে এই প্রার্ধনার বিষঘ লিখিত হয় । প্রবন্ধের নান 'প্রার্থনাশীল হও" (৩ 
719)6101)1 উহা! জুলাই মাসে (১৮৬ থৃঃ) প্রকাশিত হয়। এক জন ব্রাঙ্গ 
এবং দর্মজিজ্ঞান্থর কথোপকথনচ্ছলে এই প্রবন্ধ লিখিত। প্রার্থনা যে তর্ক 
বিচারের ফল নয়, উহা স্বভাবত: অভাববোধ হইতে সমুখিত হয়, ইহা ইহাতে 
বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ফল না দেপিন| কি প্রকারে প্রার্থন। করা 
যাইতে পারে, ইহার বিলক্ষণ সদুত্তর প্রদান কর! হইয়াছে । যাহারা প্রার্থনা 
করেন, তাহার! সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রাপ্ত হন; প্রার্থনা বিন! ধন্মজীবনের আরম্ত হর 
না, রক্ষা হয় না; প্রার্থনা বিন! ধর্মের উচ্চতম ফল মাস্সমর্পণ উপস্থিত হয় 
না, ইতাাদি বিষয়গুলি অতি বিশদপ্রণালীতে উহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

তৃতীর় প্রবন্ধ _-“প্রেমের ধরা” 


আগষ্ট মাসে (১৮৬০ খু) “প্রেমের পশ্ব” (8618107 0 








_শীপিশিপপীশীীশীশিশী শীল 


(১) পরপর প্রকাশিত এই ম্বাদশটা প্রবন্ধ গার “5555855--17501087091 204 
চ0)1091” পুণ্তকে ভ্রষ্টবয। 





১৩২ আচাধ্য কেখবচন্ু 


1.0$)(১) নামক তৃতীয় প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে ব্রাঙ্মধর্মের 
অসাম্প্রদায়িকতা বিশেরূপে প্রতিপািত হইয়াছে। সমুদ্বায় বিরোধ পরিহার 
করিয়া সার্বরভৌমিক এক ধশ্মে সমুদায় সম্প্রদায়ের সম্মিলন, এই প্রবন্ধের বিশেষ 
লক্ষা। ইহাতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুস্টের ভ্রাতৃহ্থ সম্মিলনভূমি নির্দিষ্ট 
হইয়াছে | 
চতুথ প্রবদ্ধ--“ক্র।ন্ষধর্টের মুল” 

্রাহ্মধন্মকে দুঢমূল করা চতুর্থ প্রবন্ধের লক্ষ্য । এ প্রবন্ধের নাম ্রাঙ্গধণ্মের 
মূল” (88515 06 1031810)01307) | (২) উহা! সেপ্টেম্বর মাসে (১৮৬০ খুঃ) 
প্রকাশিত হয়। উহাতে সহজজ্ঞান ত্রাহ্মধর্ম্ের মূল, এই প্রকারে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে ;-বাহ্‌ বস্ত্র, বস্ত্র বস্তত্ব এবং কাধ্যমাত্রের কারণ সাক্ষাৎসম্থন্ধে 
উপলন্ধি হয়, এ সকল বিষয়ের জ্ঞান চিন্তার ফল নহে। এই সাক্ষা২সনবন্ধ 
সহজজ্ঞানের প্রথম লক্ষণ। এই লক্ষণ থাকাতে ইন্দরিয়গ্রাতিবোধের সারদৃশযে 
নীতিবোধ কর্তৃবাবোধাদি উহার নাম অপিত হইয়াছে। সহজজ্ঞানের দ্বিতীয় 
লক্ষণ আযত্বসন্ৃতত্ব। কোন চেষ্ট! বা যত্র ধিনা আপনা হইতে জ্ঞান সমূপস্থিত 
হয়, এ জ্ঞান কোন প্রকারে নষ্ট করা যায় না। যদি বলপূর্ববক এই জ্ঞান নিরোধ 
করিয়া রাখ! হয়, সময়ে উহা এমনই বলপ্রকাশ করে যে, সকল চেষ্টা, নকল যত 
বিফল করিয়া দেয়। বাহ বস্থ কিছু নয়, মায়িক, এ মত আনেক দিন হইল 
প্রচলিত; কিন্তু বাহা বস্তবর বস্ত্র কেহই না মানিয়া থাকিতে পারে না। অনেকে 
যুক্তি তর্ক দ্বারা ঈশ্বরসম্পরকীণ সাক্ষাৎ জ্ঞান উড়াইয়া দিতে চেষ্ট। করেন, কিন্ত 
এইজ্ঞান এমনই ছুরপনেঞ্ যে, সেই সকল বাক্কিকে বাধা হইয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়। এই লক্ষণ থাকাতে ইহাকে আবত্ুসন্ৃত জান, নৈসগিক 
আলোক, সহজ প্রতায় প্রতৃতি নাম অর্পণ কর! হইয়াছে । সহজজ্ঞানের 
ততীয় লক্ষণ সার্বভৌমিকত। পণ্ডিত ও মূর্থ সকলেরই এ জ্ঞান আছে, এ 
জন্য ইহার নাম সাধারণ বোধ, সার্বভৌমিক জ্ঞান। ইহার চতুর্থ লক্ষণ 
আদিমজ। সহজ্জ্ঞান উৎপন্ন জ্ঞান নহে, অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। সমুদায় 
বিজ্ঞান ও তর্কের উহা, মূল আশ্রয়, উহাকে অবলম্বন করিয়া চিস্তা ও 

(১) (২) এইছুইটা প্রবন্ধে নববিধানের মত ও বিখাস সম্পর্কে অনেক তত্ব অবগত হওয়া 
ধায়।, 
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আলোচনা উপস্থিত হয়। এই জন্য ইহার নাম যুলসত্য, আদিম জ্ঞান। 
সহজজ্ঞানের পঞ্চম বা শেষ লক্ষণ এই যে, উহা স্বতঃপ্রমাণ, অন্থপ্রমাণসাপেক্ষ 
নহে। স্থতবাং উহা কেবল জ্ঞান নয়, বিশ্বাস ও প্রত্যয়। কাধামাত্রের 
কারণ আছে, সং কার্য কর্তবা, অসং কাধ্য পরিহাধা ইত্যাদি বিষয় 
আমরা সুদৃঢ় বিশ্বাম করিয়া থাকি; এই জন্য ইহার নাম অবিচারোখিত সতা, 
এ স্বতঃসিন্ধ বিশ্বাস। এই সহজঞ্জান মানবক্জাতিকে যে সার্বাভৌমিক ধর্শ 
অর্পণ করে, তাহাতে বিরোধ নাই, বিসংবাদ নাই, সাম্প্রপামিকতা নাই। চিন্তা 
বিচারাদিতে মতভেদ উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছে। 
সহজজ্ঞান সাক্ষাদদর্শন। এই সাক্ষাদার্শনে ব্রাঙ্গধশ্ম অতি মরন, কেন না 
উহাতে ঈশ্বর প্রাণের প্রাণরূপে সাক্ষান্ু্ট হন। পপ্তিত ও মূর্খ সকলেরই 
ইহাতে অধিকার, কেন না সহজজ্ঞানের সার্বভৌমিকত্ববশতঃ বিচার তর্ক 
দর্শনাদির সাহায্য বিনা সকলেই এই সাক্ষান্দর্শনে অধিকারী । ক্রাঙ্গধর্মের 
ঈশ্বর তর্কলন্ধ ব| পুরাণবণিত ঈশ্বর নহেন। ইহার ঈশ্বর জীবস্ব ঈশ্বর। 
বিশ্ব এই ধর্মের মন্দির, প্রকৃতি পুরোহিত, সকল অবস্থার মানব ঈশ্বরের 
নিকটবন্ভী হইয়া পুজা করিবার অধিকারী । নিশ্বাসপ্রশ্থাসাদি ক্রিয়া যেমন 
সহজে নিপ্পন্ন হয়, আমাদিগের ইচ্ছাধীন নভে, ধশ্মের মূল সত্য সকল তেমনি 
সহজে উপলব্ধির বিষয় হয়, আমাদিগের ইচ্ছার উপরে উহ্াদিগের গ্রহণাগ্রহণ 
নির্ভর করে না। এই সহজ সার্ভৌমিক মূলোপরি ব্রাঙ্গদমাজ সংস্থাপিত 
থাকাতে, পৃথিবীর সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোদ বিনাংবাদের মধ্যে ত্রাঙধধন্মের 
মত নিতাকাল মমভাবে অবস্থিতি করিতেছে । 
পঞ্চম প্রবন্ধ-_প্ত্র/তৃগণ, তোগাদিগের পিতাকে তালষাস” 

অক্টোবর মাসে (১৮৬০ খৃঃ) পঞ্চন প্রবন্ধ বাহির ভমু। “ভ্রাড়গণ, 
তোমাদিগের পিতাকে ভালবাস” (87601016110 007 (40001) এইটি 
প্রবন্ধের বিষ়। এই প্রবন্ধে অনুতপ্ত পাপীর অবস্থা এমন নুন্দররূপে বর্দিত 
আছে ষে, তাহা পাঠ করিয়া কাহার৪ হৃদয় আর্দ না হইয়া থাকিতে পারে 
না। পাপী পন অনুতাপের শেপ সীমায় উপস্থিত, আর যখন সে আম্মসংবরণ 
করিতে পারে না, তখন সে অধীর হইয়া ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন ৪ আর্রনাদ 
করিতে প্ররত হয়। এই আর্বনাদের ভিতরে পাপীর জদয়ে ঈশ্বারের স্আাশত্যবাণী 
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অবতরণ করে। তখন পাপী এই বলিয়া আশ্চর্য্যাপ্বিত হয় যে, তাহার ঈদৃশ 
নরকতুলা হৃদয়ে পরম পবিত্র পরমেশ্বর বাস করিতেছেন । সে তখন তাহাকে 
আপনার প্রাণের প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। যিনি পাপীকেও 
কখন পরিতাগ করেন না, তাহার উদ্ধারের জন্য সর্বদা নিকটে থাকিয়া 
তাহার প্রতি নিরন্তর অমীম করুণা প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরকে প্রত্যেক 
ব্যক্কির কি প্রকার ভালবাসা কর্তব্য, ইহা এই প্রবন্ধে বিশেষদপে সকলের 
হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
ষষ্ঠ প্রবন্ধ-“্সময়ের চিহ* 

নবেহ্ধর মাসে (১৮৬০ খু) প্রকাশিত ষঁঠ প্রবন্ধের নাম “সময়ের চিচ্চ 
(31019 ০ 076 11716 )। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিনা অন্য কোন কর্তৃত্বম্বীকার 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাবোচিত নহে । স্বাধীনতা! এবং উন্নতি, ইহাই একালের 
জাগ্রৎ বাণী। কোন এঁতিহানিক ঘটনাবিশেষ স্বীকার নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে জীবন্ত নিতাবিদ্মান পররব্রন্মের উপর পূর্ণ আশ্বস্ততা । বিবিধশাস্বা- 
লোচনার উপরে পরিজ্রাণ নির্ভর করে না। পরিত্রাবদাতা ঈশ্বরের ন্যায় ও 
করুণার নিকটে পূর্নভাবে আস্মুগনর্পণ করিয়া আত্মার যে দ্বিজ্ত্বলাভ হয়, 
উহ্থাই পরিয্বাপ। এ সময়ে অনেকের চিত্ত এই প্রমুক্ত ভাবের দিকে ধাবিত 
হইয়াঞ্কে, এবং ইহাই প্রদর্শন জন্য মোরেল, টি উইলসন, এফ জে কক্সটন, 
আর বলিউ গ্রেগ, জে লংফোর্ড ডবলিউ মাক্ধল, ফক্স, মিস্‌ কব, থিওডার 
পার্কার, এফ ডবলিউ নিউষ্যান, জে ইয়ং কৃত গ্রস্থ হইতে অংশ সমূদায় উদ্ধত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

সপ্তম প্রবন্দ_- “উপদেশ” 

সপ্তম প্রবন্ধ উপদেশ (87200010601) ), ডিসেম্বর মাসে (১৮৬০ খুঃ) 
প্রকাশিত। এই উপদেশে মনুযা সংসারাসক্ত হইয়া কি প্রকার হীনাবস্থা 
প্রাঞ্ধ হয়, তাহা প্রথমত: বর্ণনা করিয়া, সংসারের অসারত্ব, সংসারবাসনাবশতঃ 
জীবের ঈশ্বরের করুণাসস্ভোগ করিয়াও তংপ্রতি অরুতজ্্তা, প্রবৃত্তির অধীনতা 
জন্য বিবেকের প্রতি উদাসীন হইয়া অস্তে নরকযন্ত্রণাভোগ, ইহার বিপরীতে 
ঈশ্বরের আদেশ অন্ববর্তন করিলে সুখ শান্তি আনন্দ অবশ্থন্তাবী প্রদশিত 
হইয়টছে | কোন প্রকার গতিক্রিয়া না করিয়া, শীত্ব শীপ্ব অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে 
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বত্ববান্‌ হওয়া এবং পাপ অপবিভ্রতা হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ববক ধর্ম শান্তি 
পরিত্রাণ আলিঙ্গন করা, এই উপদেশের মার মর্ম । 
অইম. নবম ও দশষ প্রবন্ধ 
অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ ১৮৬১ খৃষ্টান্জের জানুয়ারি ও মার্চ মাসে প্রকাশিত। 
এই ছুটিতে সহ্ঞ্জান যে দু ভূমির উপরে অবস্থিত, তাহা প্রাদর্শনজন্য 
বিরোধী অবিরোধী দার্শনিকগণের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে । এপ্রেল মাসে 
(১৮৬১ খুঃ) প্রকাশিত দশম প্রবন্ধে, কুষ্ণনগরের খ্রীষ্টধশ্মপ্রচারক ডাইসন 
সাহেব কেশবচন্দ্রের বক্ৃত। শ্রবণ এবং “ত্রাঙ্গধশ্মের মূল” (0883 ০1 
71517000150) ) নামক চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যে যাইটটি প্রশ্ন করেন, 
প্রথমতঃ নেই প্রশ্ন গুলি বিন্যস্ত করিয়া, উহ্বাদিগের সংক্ষিপ সার লইয়া নৃতন 
প্রশ্ন গঠনপূর্ববক উত্তর দেওয়া হয়। রুষ্ণনগরের প্রচারনৃত্বান্ত লিপিবদ্ধ 
করিবার সময়ে আমর] ইহার সার সংগ্রহ করিব । টু 
একাদশ গ্রবন্থ_-_-“আগপ্বাকা" 
একাদশ প্রবন্ধ আপ্ধবাকা (1২6৮০170০1) ঘটিত, মে মাসে ( ১৮৬১ খুঃ) 
প্রকাশিত | এই প্রবন্ধের সার এই প্রকারে সা'গৃভীত হইতে পাবে; নন্থয়ং 
ভগবান্‌ আমাদিগের নিকট মতা সকল প্রকাশ করেন। এই সকল সত্য 
সহজজ্ঞানের আকারে আমাদিগের আত্মাতে উদিত হয়। কোন গ্স্ব 
ভগবানের বাকা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কেন না ভগবানের বাকা 
মানবহদঘে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থে নহে। মাতা এক সময়ে হৃদয়ে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাই গ্রন্থাকারে নিবন্ধ হইয়াছে, এ কথ। বণপিলে, এ সকল বাক্য 
গণ্থে নিবন্ধ তইযা আমাদের সন্গন্ধে আপৃবাকা হইতে পারে না। কেন না, 
যত ক্গণ না ঈশ্বর মামাদিগের আত্মাতে এ সকল বাকা আপনি প্রকাশ 
করিতেছেন, তত ক্ষণ উহ্তারা আমাদিগের নিকটে আপ্মবাকা নহে । গ্স্থ 
মামাদিগের জীবননিঘমনাদিপঙ্ষে উপকারী হইতে পারে, কিন্ক যত দিন এ 
সকল গ্রস্থলিখিত মতো আমাদিগের জদয় সায় না দেয়, তত দিন উত্া আমা- 
দিগের পক্ষে অকন্দণা | যখন লকল গ্রশ্থেই সত্য আছে, তখন কোন এক 
বিশেষ গ্রন্থ গ্রহণ করিয়া অপর সমুদয় গ্রস্থকে দূরে পরিষ্তার করা সমুচিত নচে। 
মে কোন গ্রন্থে সত্য আছে, দেই সত্য ধপন আমা7দর আম্মার মধ্যে পরমাধ্মার 
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অনুমোদন লাভ করে, তখন উহ সর্বথা আদরণীয়। পরমাত্মার অন্গমোদন ও 
তাহার রূপায় সত্য প্রাপ্ত হওয়| যায়, এ বিষয়ে ধাহারা আস্থা সংস্থাপন না 
ধরিয়া গ্রন্থবিশেষকে ঈশ্বরের বাকা বলিয়া গ্রহণ করেন, তীহাদিগের স্ব স্ব 
বিচারশক্কি আশ্রয় করিয়া তততদগরস্থ বুঝিতে হয়; ইহাতে মতিভেদে বুদ্ধিভেদে 
একই গ্রস্ত শত প্রকার ব্যাখ্যার অধীন হইয়া এক সম্প্রদায় শত সম্প্রদায়ে 
পরিণত হয়| কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একত্বরক্ষা এই জন্য জগতে 
আজ পধান্ত হয় নাই। কেবল গ্রন্থের অভ্রান্ততায় বিশ্বীন করিলে চলে না, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগ্তলি অভ্রান্ত বিষয় মানিতে হয়। প্রথমতঃ যে ভাষায় 
গ্রন্থ লিখিত, সে ভাষাকে অত্রান্ত স্বীকার: করিতে.হয়। সেই গ্রস্ত যে কোন 
ভাষায় অন্তবার্দিত হউক, পেই অনুবাদের ভাষার অভ্রান্তত্ব মানা প্রয়োজন। 
এই ভাষার ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যানাথ অভিধানাদ্দি সকলেরই অভ্রান্তত্ব না মানিলে 
চলে না। এতগুলি অন্রান্ত বিষয় মানিয়াও শেষ হইল না, থেমন তাহাদিগকে 
অবলম্বন করিয়া এ গ্রন্থ বুঝিবে, তেমনি তাহার (অর্থাৎ সেই বোধের) অভ্রান্ত 
হওয়া সর্বপ্রথমে প্রয়োজন) স্থতরাং ঘুরিয়। কিরিয়া৷ আম্মাতে ঈশ্বর কর্তৃক 
সত্প্রকাশ, ইহাই দাড়াইতেছে। কোন অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা আপ্তবাক্য 
বুঝয়া লএয়া, এ পন্থাও ঠিক নহে; কেন না সত্যাপতা, ভাল মন্দ এ উভয় 
সম্বদ্ধেই প্রাচীন গ্রন্থে অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। আপ্তবাকা-সম্বন্ধে কেবল 
গন্ধ ধরিলে চলিবে না, সমূদায় প্রকৃতিকে তাহার (ঈশ্বরের) সতাপ্রকাশের 
স্কুল বাপয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর গ্রস্থনিচয়ের মধা দিয়া, সমূদায় প্রকৃতির 
মধা দিয়া মন্তুয়ের নিকট সত্য প্রকাশ করিতেছেন। ত্রাঙ্গগণ সকল স্থান 
হইতে সতা ঈশ্বরের মধা দিয়া গ্রহণ করেন বলিয়া, কেহ কেহ তাহাদিগকে 
চৌধ্যাপবাদ অর্পণ করিয়াছেন, উদৃশ অপবাদ অপরিহাধা। কেন না তীহারা 
যখন যেখান পেগান হইতে সতাগ্র্থণে প্রস্থত, তখন সেই সেই সম্প্রদায়ের 
নিকট চৌধ্যাপবাদগরস্ততো হইবেনই | বস্ততঃ এ অপবাদ বৃথা, কেন না এই 
সমুদায় সতা অন্তররাজা হইতে তাহারা গ্রহণ করেন, বাহে ততসাপৃশ্থ গ্রন্থে 
আছে, এই মাত্র । ব্রা্গগণ কখন কোন গ্রন্থের প্রতি অবমাননাহ্চক বাক্য 
প্রয়োগ করিবেন, ইহা অসম্ভব, ঈদ্বশ বাকাপ্রয়োগ অতীব ঘ্বণার্ই। যে কোন 
গ্রন্থ হটতে মন তাহারা লাদরে সতাগ্রহণ করেন, তখন তাহাদিগের প্রতি এ 
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অপবাদ কখন খাটে ন1। যাহারা পুস্তকবিশেষকে আধখবাক্য বলিয়া বিশ্বাস 
করেন, তাহাদিগেরও তংসগঞ্ধে ব্রাহ্মধন্থের গ্রহণপ্রণালী স্বীকার করিয়া না 
লইয়া! উপায় নাই। সহজজ্ঞানগ্রশালীতে সত্য গ্রহণ না করিয়া, তাহারা 
্রস্থবিশেষকেও আপ্তবাঁক্য বলিতে পারেন না; কেন না প্রথমত; ঈশ্বর আছেন, 
তিনি আনম্বরূপ, তিনি কল্যাণমম, তিনি পবিজ্র ও বিশ্বাসযোগ্য, এ নকলেতে 
বিশ্বান না করিয়া, এই গ্রঞ্থ তাহার বাকা এবং আমাদিগের হিতের জন্ব 
অবতীর্ণ, এ কথাস্ম কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। 
দ্বাদশ প্রবন্ধ-“প্রাযশ্চিত্ত ও পঞ্জিদ্রাগ” 

দ্বাদশ প্রবন্ধ প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ (4১007৩08৩06 8100 ১৪৮৪ 001) 
বিষয়ক, জুন মাসে (১৮৬১ খুঃ) প্রকাশিত । ইহার সার মণ্ম এই ঈশ্বরের 
প্রেম আমাদিগকে সর্বদা পরিআাবদানে বান্ত। ধিনি অনন্ত প্রেম, তিমি কথন 
পাপীর ক্রন্দনের প্রতি উদামীন থাকিতে পারেন না। এ কথ সত্য যে, তিনি- 
যেষন অনন্ত প্রেম, তেমনই অনন্ত ন্তায়। পাপী যখন পুন: পুনঃ ঈশ্বরের 
নিষেধবাক্য শ্রবণ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়াছে, তখন ঈশ্বরের 
করুণ] বা প্রেম তাহার ন্যায়ের বিরোধে পাপীকে কি প্রকারে পরিজ্ঞাণ দান 
করিতে পারে? উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিনা ঈশ্বরের করুণা তাহাকে পরিস্রাপদান 
করিবে কেন? অনষ্ক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণ, ই্ার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? 
কোন এক জন নিপ্পাপ ব্যক্তি আপনাকে পাপার পর্িবর্কে বলিদান করিলে কি 
এই পাপের প্রায়শ্ঠিত হইতে পারে? প্রারশ্চিন্ত শব্ধের অথ, চিতের ঈশ্বরের 
দিকে অভিমুখীন হা) পাপী বখন পাপাচরণ করিয়া অনুতপ্ত হয়, তখন 
তাহার চিত্ত ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন হইয়াছে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই। চিত্ত অভিমুখীন হইলেই বখন গ্রার়শ্চিত হইল, তখন অন্রতাপই যে 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে সন্দেহ কি? পাপের উপযুক শান্তি আছে, 
ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু শান্তির মধ্যে কি কেবগ 
ঈশ্বরের নায় বিদ্যমান, করুণা নাই? ঈশ্বর কি ক্রোধভরে পাপাকে দগুদান 
করিয়া থাকেন? যাহারা এরূপ মনে করে, তাহার! ঈশ্বরাবমানন! করে। 
ঈশ্বরেতে ক্রোধ দ্বেষাদি কিছুই সন্ভবে নাঁ। তিনি" যে পাগীকে দণ্ডুদান 
করেন, তাহা তাহাকে সংশোধন করিবার জন্তু পৃথিবীর পিতামাতাও খন 


১৮ 


১৩৮ আচাধ্য কেশবচন্্ু 


সন্তানকে এই ভাবে শাসন করেন, তখন ঈশ্বরসন্থদ্ধে সেরপে দগ্ডদান অসম্ভব, 
এ কথা কে মনে করিবে? আমাদিগের পাপ অপরে বহন করিবে, আমাদিগের 
পক্ষ হইতে আর এক জন আপনাকে বলিদান দিয়া ঈশ্বরের ক্রোধশাস্তিপূর্ববক 
আমাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিবে, এ সমুদায় অযুক্ত এবং ধর্মবিরুদ্ধ কথা। 
আমার পাপের কারণ আমার ভিতরে অবস্থিতি করিতেছে । সে কারণের 
উচ্ছেদ না হইলে, তজ্জনিত পাপের উচ্ছেদ হইবে কি প্রকারে? কারণ এক 
বাক্তিতে রহিল, তাহার কাধ্য হইবে অন্য বাক্তিতে, ইহা কি কখন সম্ভব? 
আর ঈশ্বর আপনার ক্রোধশাস্তির জন্ত এক জন নিষ্পাপ ব্যক্তির শোণিত 
চান, এরূপ শোণিতপিপাস্থত্ব ঈশ্বরে আরোপ করা কি তাহার ভয়ানক 
অবমাননা নয়? যদি এক বাক্তি কল্পনায় মনে করে, অপরে আমার পাপের 
জন্য আপনাকে বলিদান করিয়াছেন, আমার আর ভয় কি, তাহা হইলে সে 
এইরূপে আপনার বিবেককে নিড্রিত করিয়া ফেলে এবং ঈশ্বরের রাজোর 
উপর অবিচার, বিশ্রঙ্খলা এবং শাসনবিহীনতা| আরোপ করে । বিনা অন্ুতাপে 
প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীনতা কখনই হইতে পারে না। 
পাপীর পাপের জন্য বথেষ্ট পরিমাণে দণ্ড হউক, আমর! যত দূর মনে করি, 
তদপেক্ষা বহুপগ্তণ দণ্ড কঠোর হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কেন না 
আমর] জানি, সেই দণ্ডেই পাপীর নিশ্চয় সংশোধন | রোগী বাক্তির তিক্ত পুধধ 
পান করিতে কষ্ট হয়; কিন্ত যখন সে জানে যে, এই তিক্ত ওঁষধে তাহার 
রোগোপশম হইবে, তখন কষ্ট হইলেও দে উষধপানে বিরত হয় না । তিক্ত 
গঁধধপানে যে প্রকার রোগ বিদুরিত হইয়। স্বাস্থালাভ হয়, দণ্ডে পাপ বিনষ্ট 
হইয়া সেই প্রকার পরিত্রাণ উপস্থিত হইয়া! থাকে । পরিত্রাণ আর কি? 
পাপ হইতে বিমুক্তিলাভ। পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীতি 
হইবে, দণ্ড হইতে মৃক্কি অসম্ভব; তবে দণ্ুদ্ারা সংশ্থদ্ধ হইয়া! পাপ হইতে মুক্তি, 
ইহাই যথার্থ মুক্তি । 
প্রবন্ধ স্বারা সুলতত্বের ব্যাখা! 

এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এক জন অনায়াসে দেখিতে পাইবেন, 
কেশবচন্্র প্রথমে যেসকল মূলতন্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত 
হয়া কখন তিনি অপর ম্লতত্ব স্বীকার করেন নাই। এই দকল মূলতব্বের 


বিষয়কম্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশ ১৩৯ 


ক্রমবিকাশ হইয়া পরিশেষে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার জীবনবৃত্বান্তের 
চরম দিকে আমরা যত অগ্রসর হইব, তত তাহ। প্রত্যক্ষ করিব তিনি 
প্রথম হইতে ঈশ্বরের সাক্ষাদ্র্শন, পীক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কথা-শ্রবণোপরি 
আপনার ধন্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধ গুলি তাহার গ্ররু প্রমাণ । মকল 
প্রকারের বন্ধন বিমুক্ত না হইলে, কেহ ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণে অধিকারী 
হইতে পারেন না; এ জন্ত তিনি অতি প্রথম হইতে ধর্ম্সন্বদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার 
পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রপ্কাদিরূপ কোন বন্ধন কাহাকেও বান্ধিয়া রাখিবে, ইহা 
'তিনি এই কারনেই সহ করিতে পারিতেন না। ঈশ্বরের অখণ্ড করুণার উপরে 
যেমন, তেমনি তাহার ন্যায়ের উপরেও তাহার সুদ বিশ্বাম ছিল। ফলতঃ 
ন্যায় ও করুণা তাহার নিকটে এক অথণ্ড পদার্থ ছিল। যেখানে করুণা, 
সেখানে ন্যায়। যেখানে ন্যায়। সেখানে করুণ।, উভয়ের অভিম্নতা এবং একত্ 
একটু চিস্তা করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। ঈশ্বর করুণাময় বলিয়াই পাপীর 
পাপোচ্ছেদজন্য দণ্ডদান করেন, তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া রুতার্থ 
করেন, ইহার তুলা আর সহঙ্জ কথা কিআছে। যেমন সহঙ্ষ ধন্ম, তেমনি 
উহার সহজ ব্যাখাতা কেশবচন্ত্র। প্রথম বয়সে যে ব্যাখাতৃন্বের ভার তাহার 
উপরে ভগবান্‌ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কি প্রকার বিশ্বস্ততাপহকারে 
সম্পাদন করিয়াছেন, এই প্রবন্ধ গুলি চিরকাল তাহার সাক্ষাদান করিবে। 


৯১ 


কলিকাতার বাহিরে ধর্মপ্রচার 


(রুষ্জনগর--১৮৬১ সঃ) 
সাযুপরিবর্ডন ও খর্স প্রচার 

কেশরচন্জ বিষয়কর্দে প্রবৃত্ত থাকিতে থাকিতেই ক্র্$নগরে গমন করেন ॥ 
ভাহার শরীর অনস্থ হইয়াছিন, ক্ুত্তরাং রামুপরিবর্কন প্রয়োজন হু । তিনি 
এই প্রয়োজ্রনটিকে ধর্দগ্রচারের জন্য নিয়োগ করিলেন। তিনি কৃফনগরে 
একাকী গমন করেন নাই, ঠাকুর পরিবারের একহ কেহ তীহার সঙ্গে ছিলেন । 
ঘোষের ( ১) পিভা ক্বগ্গত রামলোচন ফোঁষের গৃহে অবস্থান করেন ৭ রামলোচন 
ঘোষ কনগরে সদর আল। ছিলেন, জঙ্ষধর্দ্ের সহিত ক্ঠাহার বিশেষ বহা স্তুতি 
ছিল॥ রুষ্কনঞ্ধর রাজা রুষণচন্ত্রের সময় হইতে বিস্াঞ্জানাদিজন্য সর্বন্র প্রসিদ্ধ ! 
রুষনগরান্তভূত নবন্ধীপ আজ পর্য্য্ত স্্তি ও ন্যারশামের অধ্যাপবানিষিত্ক 
কাশী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগবিতত। কলিকাতা ত্রান্ধসমাজের পৰই 
কষ্চনগরের ত্রাহ্ষদমাজ। এই স্থানে ত্রাঙ্ষধর্মের দুর্গস্থাপন হওয়াতে, ্ীষ্টীয় 
প্রচারকগণ আপনাদের তদ্দিরোধী দুর্গ স্থাপন করেন। কেশবানন্তর ব্রক্নবিগ্ঠালয়ে 
ইংরাজীতে বক্তৃতাদান করিয়া প্রপিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের যায় 
বিষ্তাচষ্চার স্থানে যখন তিনি আগমন করিয়াছেন, তখন যে তিনি বত্ততাদান 
করিবার জন্য ভত্রতা লোকগণ কর্তৃক অঙন্থরুদ্ধ হইবেন, ইহা অতি 
স্বাভাবিক। 

বন্ত তাদান ও ডাইসনের সঙ্গে ধর্সযুদধ 

তিনি বক্তৃতাদান করিলে তথাকার পাদরী ডাইসন সাহেব তাহার প্রত্যুত্তর 
দান করেন। ধশ্বযুদ্ধে কেশবচন্ত্রের স্তায় উৎসাহী বীর কে আছে? বক্তৃতার 
প্রতিবাদ করিয়া কেহ যে তাহাকে পরাভূত করিবে, বা তিনি মৌনাবলম্বন 


শস্প্সপ পাশাপাশি শিপাশশিিটি 


(১) ত্রন্থরচনাকালে তিনি জীবিত ছিলেন। 


কলিকাতার বাছিরে ধন্ধপ্রচার ১৪১ 


কিবা খাঁকিকেন, লে প্রক্ষার খাকুর লোক তিনি নহেন। ভিনি প্রতিবাদে 
প্রবৃত্ত হইলেন, ব্িতে বলিতে তীহ্ার এমনই উৎপাহ বাড়িঘ|। গ্রেল এবং এন্ড 
বলের সহিত বলিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের আশন্কা উপস্থিত 
হইল, কি জানি বা তাহার ক্বংপিখ্ড বিদীর্ণ হইয়া ঘায়। কেহ তাহাকে 
প্রন্থিনিবৃত্ত করিতে সাহন করিকেছিলেন না, এক জন উপস্থিত ভাঙার 
তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন । খ্রীষ্টান পাদরী তাহা কর্তৃক পরাজিত হইলেন, 
ইহাতে তত্র লোকের আনন্দের পরিলীমা রহিল না। ব্রাক্ষণ পপ্ডতিতগণ 
ঘদিও ব্রান্ষধর্থের অৃকূল ছিলেন না, তথাপি সাধারণ শক হ্বীষ্ঠাৰ পাদরিগ্গণের 
পরাজয়ে মস্তষ্ট হইয়া কেশবচন্ত্রের নিকট কতঙজ্ঞতাগ্রকাশ করিতে আগমন 
করিলেন | কেশবচন্ধ্র এই প্রচারের বৃত্তান্ত গ্বমং লিখিয়া ব্রাঙ্মপমাজে পাঠাইযা- 
ছিলেন, এ বৃত্তান্ত সেই সময়ের তত্ববোধিনী (শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক) হইতে টি 
করিয়া ফেওয়! গেল । 
কেধজের লিখিত কুছাজগরের আসব বৃতান্ত 
স্রাঙ্ষপষাজের সম্পাদক * বহাশমেযু। 
হবগণানমন্কারপূর্ববক নিযেদনমিদং | 

এখানে এত দ্রিন কি কৰিলাম, তাহা বিস্তার করিয়া পিখিতেছি। ছুই 
বক্য পিদ্ধির জন্য এখানে আনিয়াছি, প্রথমতঃ শরীর হ্থৃস্থ ও লবল করা, 
_ভ্িতীরতঃ কষ্ধনগরে কুসংস্কার সকল পরিহার করত: পবির্র স্রাক্ষধন্ম প্রচার 
করা। যদিও দ্বাদশ দিবস অতীত কৃইয়াছে, শরীরের বিশেষ উন্তি দেখিতে 
পাই ন্াই। এখানে ধিবপে বিশেষত: ২1৩টার অয় উল্ভতাপ আল হইয়| 
উঠে, এবং শরীরকে অত্যন্ত হূর্ঘবল করে। গত বৃহম্পতিবাজে ঘোরঘট| করিয়া 
বৃি হইয়া গিয়াছে, তাকাতে বায অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে । 

র্ঁ খা চি ঙঁ চর 


বান্ধধঙ্থ-প্রঘষের গ্রস্ত আষর! কি করিভেছি, হাহ! উনি ইসির 


ক তিশা ও শাশি পেশ আশি: সপ 


» ১৭৮১ শকের ১২ই পৌষে (২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৪৯ খঃ ) ্াঙ্গসমাজের সম্পাদকীর পদে 
ফেশধচত্রোয় জিয়োগ হইবার কা উল্লিখিত হইয়াছে! তিনি ৪] সম্পাঙগক নিযুক্ত হন নাই; 
বর্থশিত। বেসেজ্রফাথ ৪ ফেশবচত্র উত্তরে সম্পাহক শ্রবং আনন্দচগ্রা যেগাতযাপীশ সহফারী 
নস্মাদক নিযু্ হব । প্র পত্র ধর্ঠশি! রেংবঞ্ধ্থাখের ছিকটে (লিখিত 4 


১৪২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


কৌতুহল হইয়াছে, সন্দেহ নাই । আপনি যখন আমাকে কষ্চনগরে ্রাহ্মধার্শের 
উন্নতিপাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
প্রতিবন্ধকগুলি পরিষ্কার করিয়! বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বোধ 
হইয়াছিল যে, আগার ক্ষুদ্ূধলে এ মহৎ কণ্ম সংসাধন করা অত্যন্ত স্থকঠিন। 
মনে করিয়াছিলাম, কেবল কতকগুলি গ্রীতিবিহীন বিষয়ী লোক ও 'প্রথর 
বুদ্ধির মধ্যে পড়িয়া দিন যাপন করিতে হইবে। কিন্তু সত্যের জয় সর্বত্র 
হইবে, তাহা ম্মরণ করিয়। আমার আশা অবগন্ন হয় নাই | যাহা হউক, কি 
আশ্চধ্া! কি আনন্দের বিষয়! কৃষ্ণনগরেও আশার অতীত ফল প্রাপ্ত 
হইয়াছি, এখানেও ঈশ্বরপ্রনার্দে উৎসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন 
হইয়াছি। অনেক বিবেচনা করিয়া এখানে একেবারেই “টানা জাল" 
ফেলিয়াছি, অর্থাং যাহাতে অনেক এবং নানাবিধ লোক কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়। জড়িত হইতে পারে । গত শনিবারের পূর্ব শনিবারের সন্ধ্যার পর 
সমাজগৃহে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম; তাহাতে দেশের বর্তমান অবস্থা, তাহার 
উন্নতির পক্ষে ব্রাহ্মধন্ম একমাত্র উপায়, ভ্রাতসৌহার্দ, এবন্িধ কতিপয় বিষয় 
বলিয়া অবশেষে মুখে একটি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম । প্রায় ৩০ জন 
লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধো যুবা, বৃদ্ধ, বালক, ভদ্র, ইতর, ধনী, দরিদ্র 
অনেক প্রকার লোক ছিল। যদিও বক্তৃতা সুদীর্ঘ হইয়াছিল, এবং অনেকে 
স্বানাভাবপ্রযুক্ত দণ্ডায়মান ছিলেন, তথাপি অনেকাংশ লোকের যে প্রকার | 
মনোযোগ দেখিলাম, তাহাতে চমংরুত হইয়াছি। অনেক লোক মাসিয়াছে, 
ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে, এবং ব্রাঞ্ষধর্শের পবিত্র নিকেতনে আনিতে 
হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া ওটী বক্তৃতা করিবার কল্পনা করিলাম, ২টী 
জ্ঞান ৭ ২টী অনুষ্ঠানবিময়ক | ১। ব্রান্ধন্মের পত্তনভূমি। ২। প্রায়শ্চিন্ 
ও মুক্তি। ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আব্বাকতা। ৪ ঈশ্বরের জন্য 
বিষয়ত্যাগ । গত মঙ্গলবারে প্রথম বক্তৃতা ও শুক্রবারে দ্বিতীয় বক্তৃতা হইল । 
প্রায় ১৫০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাঙ্গধর্শের মত ও বিশ্বামের কিছু 
কিছু বুঝাইয়া দিলান এবং খ্রিষ্টধশ্ম প্রভৃতি কাল্পনিক ধর্মের প্রতি ২। ওটা 
অস্ নিক্ষেপ করিলাম। পাত্রি ডাইসন সাহেব বক্তৃতার পরে আমাদিগের 
মত থগ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন; বোধ হয়, তীহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে । 


কলিকাতার বাহিরে ধশ্বপ্রচার ১৪৩ 


চি 


অগ্ঠ প্রার্থনার বিষয় বলিবার দিন। ঈশ্বর করুন, যেন অগ্যকার বক্তৃতা নিক্ষল 
না হয়, যেহেতু ব্রাঙ্মদিগের প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই। 

প্রকাশ্ঠরূপে ব্রাহ্গধন্ম প্রচারের এই সকল উপায় অবলগ্বন করিতেছি। 
কিন্ধ গৃঢ়রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না! করিলে, কেবল বাহ্‌ আড়ম্বরে ধর্- 
প্রচার হয় না। এ জন্য এখানকার যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে, 
তাহাদিগের সহিত দুশ্ছেগ্য প্রয়শৃঙ্খলে বন্ধ হইতে চেষ্ট] করিতেছি । ভ্রাতৃ- 
সৌহার্দের সহিত ধশ্মবিষয়ে কথোপকথন ও কখন কখন তর্ক বিতর্ক হয়-- 
তাহাদের কি কি অভাব জানিতেছি । ধশ্মালোচনার জন্য একটি সভা 
সংস্থাপন করিবার কল্পন। করিতেছি । 

আমাদের পরিশ্রম কি বিফল হইয়াছে? আমরা কি অরণ্যে রোদন 
করিলাম? মরুভূমিতে বীজ রোপণ করিলাম? কখনই না। কালেজের মধ্যে 
উত্সাহ-অগ্নি প্রজলিত হইয়াছে, কত কত ছাত্র আমাদের বক্তৃতা শুনিতে 
আসিতেছে । প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে । 
আমাদ্িগের সহিত ভ্রাতভাবে কথোপকথন করিতে ও সুচারুবূপে ত্রাঙ্মধন্মের 
মত জানিতে তাহাদের অত্যন্ত উৎসাহ | শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্মহ- 
পূর্বক শুনিতে আইসেন। সতা জানিবার জন্য ইচ্ছা, ব্রদ্ষরপ পান করিবার 
তৃষ্ণ! অনেকেরই আছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতেছি। রুষ্ণনগরস্থ 
যুবা বৃদ্ধ প্রায় কলেরই মধো একটা গোলমাল হইয়াছে । নিদ্রা ও উপেক্ষার 
লক্ষণ বড় দেখা যায় না। এ দিকে তো এই, আবার পাদ্রিদের মধোও 
গোল হইয়াছে । ডাইসন সাহেব ব্রাঙ্গধশ্মের আপ্রবাক্য এ প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে 
বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম, সংগ্রামের জন্য 
হামিপ্টনের লেকচর এবং অন্যান্য অপ্্ সকল সংগ্রহ করিতেছেন। দেপি, 
তিনি কি বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক বিবাদ নহে; কেবল প্রীতির সহিত 
ব্রাঙ্গধশ্ম প্রচার করা । 

প্রীতি ষে ব্রাঙ্গধন্মপ্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশ্বাসী মনে বছ্ছমূল 
হইয়াছে । প্রীতিবিহীন প্রচারক কোন কর্মঘেরই নম । প্রীতি থাকিলে সহিষ্ণুতা 
হয়, পরের কটুক্তি, মানি, উপহাস, অত্যাচার সহ করা যায়। গ্রাতি 
থাকিলে অভিমান ক্রোধ অহঙ্কার বিসর্জন দিতে হয়, কি ধনী কি দরিদ্র 


টি আচাধা কেশবচন্দ্র' 


অনা ও বিনীত ভাবে হাওয়! যায়। প্রীতি থাকিলে -সত্- 
জিজ্ঞান্থদিগকে শীগ্র আনা যায়, শক্রগিগকে পরান্ত করিয়া যুদ্ধ করা যায়, 
সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে আকর্ষণ'ও হরণ করা যায়। এ সময়ে কতকগুলি 
প্রচারক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে প্রস্তুত্ত করা উচিত । কত শত 
যুবক ব্রাহ্মধর্মের মঙ্গল ছায়া লাভ করিতে না পাইয়া যে প্রকার যন্ত্রণা সহ 
করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার না দয়া হয়। প্রচারের জন্য আমাদের 
আরো যত্ব করিতে হইবে। যদ্দি ব্রাঙ্গধর্মের বিমল জ্যোতি সর্বত্রে প্রকাশিত 
হয়, যদি ইহার যথার্থ ভাৰ সকলে অবগত হয়, তাহা! হইলে অনেকে 
ইহাতে অন্থরক্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার ম্তধা পাইলে কে না 
আনন্দের সহিত পান করে? ঈশ্বরপ্রসাদে আমরা কতক দুর কুতকাধ্য 
হইয়াছি। তাঁহার ধর্শের তিনিই প্রবর্তক, তিনিই প্রচারক; আমরা কেবল 
উপায়মাত্র। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সফল হইয়াছে--সত্যের 
প্রভা যে ১০।১২ জন লোফেরও মনে বিকীর্ণ হইয়াছে-*-বীধ্যহীন ও নিরুৎসাহী 
লোকদিগের মধো যে উৎসাহ ও নৰজীবন প্রকাশ পাইতেছে-_রুষ্ণনগরে যে 
এমন আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে, তঙ্জন্য সকলে মিলিয়৷ পরম পিতাকে 
রুতজ্ঞতা-উপহার অর্পণ কৰি । 

রুষ্নগর | 
৩১শে বৈশাখ, ১৭৮৩ শক শ্রীকেশবচন্্র সেন। 
( ১২ই মে, ১৮৬১ থৃঃ) 


তত্ববোধিনীপত্রিকার সম্পাদকের মন্তব] 

কঞ্চনগরে কেশবচন্দ্রেরে প্রচারসন্বদ্বে তত্ববোধিনীপত্রিকাসম্পাদক 
লেন; (১)--“ক্নগরে এক অগ্নি জলিয়া উঠিয়াছিল। মিশনারিদের 
মধ্যে, ছাজ্রদিগের মধো, বৃদ্ধদের দের মধো, সকল স্থানেই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত 
হইয়াছিল। যে দিন তিনি ঈশ্বরপ্রণীত শাস্কবিষয়ে বক্তু তা করিলেন, সে দিন 
ডাইসন নামক তথাকার মিশনায়ি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহার কোন 
কথায় সায় দিতে পারিলেন না। সে কথা আর কিছু নহে; তাহা এই- ঈশ্বর 
প্রতি মন্গঘোর হৃদয়ে খ্বাডাবিক সহজ বাক্য সকল প্রেরণ করিতেছেন, 


(১) ১৭৮৩ শকের প্রাবণ মানের ॥ তবযোধিমীপতিকা স্ব । 


€ 


কলিকাতার বাহিরে ধন্দপ্রচার রি 


তাহাই আমাদের আগ্তবাকা--তাহাই আমাদের শাস্্। কোন বিশেষ 
পুস্তককে আমরা শান্্ব বলিয়া স্বীকার করি না। ঈশ্বর যে পুরাতন কালে 
পুরাতন লোকদদিগের মনে সত প্রেরণ করিতেন, এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। আমরা যেখান হইতেই সত্য 
পাই, তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করি। সে বিবেচনায় চন্দ্র, সধ্য, পর্বত, 
সমুদ্র, একটি প্রশ্তর, একটি তৃণকে আমরা বাইবেলের সঙ্গে সমান দেখি। 
যে সকল সত্য সাধারণ, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়, যাহ। দেশ কালের উপর 
নির্ভর করে না, যাহা সামান্ত কৃষক ও অসামান্য বিদ্বান সকলেই সহজে 
দেখিতে পায় ও সহজে আলিঙ্গন করে, তাহার উপরেই ত্রাক্ষধম্ম গ্রতিষ্ঠিত। 
ইহার পরে প্রায়শ্িবিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে তাহার মুখ 
হইতে যে সকল অগ্রিময় বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, অনেকের 
হৃদয়ে প্রবি& হইয়াছিল। ঈশ্বরই আমাদের মুক্কিদাতা, স্তাহার রাজভাব ও 
পিতৃভাব ঘে পরম্পর বিরোধী নহে-_তাহার শান্তি আমাদের এষধ, এবং তাহ! 
যে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হুইবে--পাপের ভার যে এক জনের স্বন্ধ 
হইতে আর এক জনের স্বন্ধে চাপান যায় না, তাহা হইলে পাপকে আরও 
উৎসাহ দেওয়া! হয়, এই সকল বিষয়ে সুচারুবূপে বলেন। এবারও ডাইসন 
সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মিশনারিরা আশ্চধ্য হয়, কেমন করিয়! দুই তিন শত 
লোক একাদিক্রমে তিন চারি ঘণ্টা কাল মনোযোগপূর্বক, শ্রবণ করে। ডাইসন 
মাহেব আপনার শাস্্রকে বাচাইবার জন্য পর দিবস এক বক্তৃতা করিলেন। 
তিনি কোন আশাকর, বলকর, উৎসাহুকর বাক্যে শ্রোতার্দিগের আত্মাকে পুর্ণ 
করিতে পারিলেন না। মনুষ্য অতি অপদার্থ, বাইবেল না পড়িলে তাহার 
ধর্মজ্জান জন্সিতে পারে না, তাহার..ধর্মপ্রবৃত্তির উপর ঈশ্বর অভিসম্পাত 
দিয়াছেন । ক্রাহ্গধন্ম নিউমেন ও পার্কার নাস্তিকদিগের ধর্দ। এই প্রকার 
কতকগুলি কথা বলিয়া নিরন্ত হইলেন। তাহার পরে প্রচারক মহাশয় 
তাহার উত্তর দিলেন। সকল স্থানেই রব উঠিল, গ্রষ্টানদের পরাজয়, ত্রাঙ্গধর্দের 
জয় হইয়াছে। এক জন নবঘ্বীপের পণ্ডিত আনিয়া বলিলেন, "আপনারা 
আমাদের শক্র বটেন, কিন্তু আমাদের সাধারণ শক্রকে পরান্ত করিয়াছেন, 
অতএব এখন আপনারা বন্ধু ডাইসন সাহেব আপনার পূর্ব মতের অনেক 
১৯ 


টং আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


সংশোধন করিয়া আর এক উত্তর দিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, 
তদ্ধিষয়ক কতক প্রশ্ন পুস্তকাকারে সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই 
মকলে জানিতে পারিবেন; প্রচারক মহাশয় সেখানেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
প্রতিপক্ষদিগকে নিরুত্তর করিয়াছিলেন ।” 
ডাইসনের সহজজ্ঞানের বিরোধী প্রশ্ন সম্বন্ধে কেশবের উত্ত 

ডাইসন সাহেব সহজজ্ঞানের বিরোধে যে মকল প্রশ্ন করেন, তাহার 
উত্তর সংক্ষেপে এইরূপে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। নহজজ্ঞান এবং চিত্ত 
এ দুইয়ের প্রভেদ এই যে, সহজজ্ঞান স্বাভাবিক, আব্রসন্তুত, আদিম, উপ- 
স্থাপক, উদার, মানপিক জ্ঞান; চিত্তর-মনের সর্ববিধ অবস্থার গ্যোতক। 
সহজঙ্গান যেমন একটি বৃত্তি, তেমনই সতাও বটে। দেই সকল সতা স্বতঃ 
উৎপন্ন, যাহাদিগের প্রভবস্থান আপনার ভিতরে; সেই সকল সতা স্বতঃপ্রমাণ 
যাহাদিগের আপনার ভিতরে প্রমাণ অবস্থিত। সহজজ্ঞান কতকগুলি সত্য 
সহ ভাবে অন্ভব করে; বুদ্ধি তদ্বপরি চিন্তা নিয়োগ করে। সহজজান 
উপাদান অর্পণ করে, বুদ্ধি সেই সকল উপাদানের আকার দিয়া বিজ্ঞান গঠন 
করে। উন্নয়ন শ্রেণীনিবন্ধন, ভেদদর্শন, অনুমান, বিচার এ সমুদায়ই বুদ্ধির, 
সহজজ্ঞানের নহে । বাহিরের প্রভাবাধীনে সহজজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ভাব, 
বোধ ও বৃত্তিরূপে জাগ্রৎ হয়। মহজজ্ঞানলন্ধ সত্য ব্যতীত পরিদর্শনজনিত 
মতা আছে। খ্রীষ্টানেরাও ধন্মসম্পকীয় সহজ সত্য স্বীকার করিম্মা থাকেন, যথা 
..“হৃদয়ে লিখিত ঈশ্বরের বিধি”, “বিবেকালোক', অন্তরে মত্যপ্রকাশ+, “অন্তরে 
অবিচ্চিন্ন ঈশ্বরবাণী”, “মানুষের নিকটে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ: । বাইবেলও যে 
সহজ সতোর অন্তিত্ স্বীকার করেন, তাহা রোমীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
১৪শ ও ১৫শ শ্লোক ও ডড্ডিজকৃত ব্যাথা। হইতে বিশেষ প্রকাশ পায়। 
মম্রধাজাতির মধো এত প্রভেদ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর, ্রীষ্টধ্মে এত প্রভেদ 
কেন? যদ্দি সহজজ্ঞান যথেষ্ট হয়। তবে শিক্ষার প্রয়োজন কি? যদি 
বাইবেল যথেষ্ট হয়, তবে লুথারে প্রয়োজন কি? শিক্ষার প্রয়োজন সহজ- 
জ্ঞানের অনন্তিত্বের প্রমাণ নয়। কেন না, সহজজ্ঞান থাকাতেই শিক্ষা! সম্ভবপর 
হইয়াছে । শিক্ষা কেবল উদ্ভাবন, জাগ্রংকরণ বুঝায়। কেউ কি কখন অন্ধ 
বাক্তির বহিবিষয়ের বোধ উৎপাদন করিতে পারে? সহজজ্ঞানসিদ্ধ ব্রান্ধর্শ 


কলিকীতা'র বাহিরে ধর্বপ্রচার ১৪৭ 


খ্রষ্টানগণমধ্ে উদ্দিত বলিয়া, খ্রীষ্টান শিক্ষার প্রভাবস্বীকার করিতে পারা যায় 
না) কেন ন| ইহারা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, বাইবেলের অন্রান্তত্, অনস্ত নরক, 
মধ্যবঠিযোগে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করেন না; গ্্রীষ্টধন্দের সেইটুকু ইহারা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, যাহা আস্তরিক আলোকের সহিত মিলে । যাহা মানুষ বিনা 
শিক্ষায় আপনার মনের ভিতর হইতে শিক্ষা করে, তাহাকে খ্রীষটীয় শিক্ষার 
ফল বলা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত? সহজজ্ঞানসত্বে ঘ্বণিত পৌন্তলিকতা কি 
প্রকারে পৃথিবীতে প্রচলিত হইল, এ প্রশ্রের সহজ উত্তর এই, খ্ত্রী্টীয় 
ধশ্মপুস্তকের শুভ সংবাদ থাকিতে, আদমাইট, বালেন্টিনিয়ান, নষ্টিক, মানিশীয়ান, 
আগ্নোয়াইট, কাপ্পোক্রেটিয়ান, এবিএনাইট প্রড়ৃতি ঘ্বণিত সম্প্রদায় খ্রীষ্টরাঙ্জো 
কি প্রকারে প্রবল হইল? সহজজ্ঞান বা বাইবেল অপেক্ষা আরও উচ্চ 
আপ্রবাকোর প্রয়োজন অবশ্য আছে, কারণ আমরা সকলে “ঝাপসা ঝাপসা 
কাচের ভিতর দিয়া দেখি ।” তবে আমাদিগের সীমাবঙ্ছগ সামর্থাবশতঃ, 
ইহলোকে যত দূর জাতব্য, উহাতে জান! যায় বলিয়া সঙ্কষ্ট থাকিতে বাধ্য । 
আপ্তবাকা বাহির হইতে আইসে না, অস্তর হইতে; এজন্য ব্রাঙ্গগণ গ্রন্থে নিবঙ্গ 
আপ্তবাক্য স্বীকার করেন না। তবেযে গ্রন্থে নিবন্ধ 'আগ্রবাকা প্রমাণরূপে 
উপস্থিত কর! হয়, তাহ| এই জন্য যে, মে সকল গ্রনস্থনিবদ্ধ আপ্রবাকা বলিয়া 
মনে করা হয় না। অলৌকিক ক্রিয়া আগ্রবাকোর প্রমাণ নভে, কেন না 
বাইবেলে উল্লিখিত আছে, “অনেক মিথা। শ্রীষ্ট। অনেক মিথা। ভবিষ্যঙ্দ_&া 
উত্িত হইবে, এবং তীশার! অনেক আশ্চধ্য অলৌকিক ক্রিম! প্রদর্শন করিবে। 
এত অধিক পরিমাণে দেখাইবে যে, যদি সম্ভব হইত, যাহারা মনোনীত, 
ভাঙদিগকেও বঞ্চিত করিত ।” ( মধি, ২৪ অ, ২৪) সঙ্কঙ্তজ্ঞান বিনা অলৌলিক 
ক্রিয়া, কি সত্যের সত্যত্ব প্রমাণ করিতে পারে? ডাক্তার আরনোল্্ড 
বলিয়াছেন, “জ্ঞান বিনা বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়, শক্তির উপাসনা । এ শক্তির 
উপাসন। দৈত্যের উপাপনাও হইতে পারে। কেন না, জনই ঈশ্বরকে 
যেমন শক্কিমান্‌ বলিয়া গ্রন্ণ করে, তেমনই সতা ও মঙ্গলময় বশিয়া 
গ্রহণ করিয়া থাকে” ইত্যাদি । ব্রাঙ্ষধর্খ আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক 
উভয্বিধ পৌন্তলিকতার বিরোধী, তাহার শিক্ষ] এই)--বাহিরের বন্ধ 
বা অন্তরের প্রবৃত্তির উপাননা করি না, কিন্তু এক অদ্বিতীয়, সতা 
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ঈশ্বরের নেবা এবং তাহারই মহিমার জন্য সমুদায় কার্যের অনুষ্ঠান 
কর। 
গ্চারে।চিত বিশ্বাস ও উৎসাহ 
রুষ্ণনগরে প্রচার যদ্দিও কেশবচন্দ্রের প্রথম প্রচার নহে, কেন না তিনি 
ইহার অনেক দিন পূর্ব হইতে কলিকাতা নগরীতে বক্ততাদি দ্বারা প্রচারের 
কাধা করিতেন; তথাপি প্রচারার্থ বিদেশে পদাপণ, এই প্রথম বলিতে হৃইবে। 
কি প্রকার বিশ্বাম ও উৎসাহ থাকিলে বিদেশে জনসাধারণের নিকটে প্রচার 
করিতে পারা যায়, এই প্রচারে ভাহ। বিলক্ষণ প্রতিভাত হয়। ভবিষ্যতে 
ধিনি যুগ্রপৎ সুহত্্র সহন্ন লোকের সম্মুখে প্রচার করিবেন, সমাজে ৩০ জন 
এবং বৃক্তৃতান্থলে ১৫, জন লোকের ষমাগমে তাহার আহ্লাদ, ইহা ঠিক 
তৎকালোপযোগী । যদদি,ইহার বিপরীত ভাব তাহাতে তখন থাকিত, তাহা 
হইলে প্রথমোগ্ভঘমই উৎসাহাগ্িনির্বাণ হইয়। যাইত। তিনি সকল সময়েই 
'খ্যাপেক্ষা ব্লোকের উৎসাহ ও বাগ্রত্তার দিকে সমধিক দৃষ্টি রাখিচ্তেন। ঈশ্বর 
আপনি আপনার ধন্মের প্রবর্তক ও প্রচারক, মান্ষ উপায়মাত্র, এ কথা তিনি 
কেমূন করিয়া তখন হৃদয়ঙ্ঈম করিয়াছিলেন, এ প্রশ্ন তাহার মন্তবদ্ধে উপস্থিত 
হইতে পারে না। যিনি ধর্মন্ীবনের প্রারস্ভ হইতে ঈশ্বর বিনা আর কিছু 
জানিতেন না, তাহার সগ্থদ্ধে ঈদৃশ ভাব মতি স্বাভাবিক | তিনি প্রথম হইতে 
এমন লোরুনকলের অন্বেষণে ছিলেন, ষাহার। সর্বস্ব ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া 
জগতের হিত্ের জন্য আত্মো্সর্গ করিবেন। কেবল এক হ্বদয়ের বিশ্বাপে 
সেট সময হইতে তিনি প্রশস্ত শ্তক্ষেত্র সন্দুধে অবলোকন করিয়াছিলেন, 
এবং শস্তং গ্রাহক বাক্রিগণ কোথা হইতে আসিবেন, তজ্জন্ত সো২স্থকচিত্তে 
প্রতীক্ষা করিডেছিলেন । তিনি যেখানেই প্রচার করিতেন, সেখানেই বক্তৃতার 
অস্বথিয়ভাগে লোকদিগকে প্রচারব্রতে ব্রতী হইবার জগ্ত তীব্র উত্দাহ সহকারে 
আহ্বান করিতেন। রুষ্নগর হইতে থে ক্ষত্র পত্রিকাখানি লিখিয়া ছিলেন, 
তাহাতেও তাহার এ বাগ্নতা অবদদ্ধ করিঝা রাখিতে পারেন নাই । ভর্গবাৰ্‌ 
ধাহ্াকে মদলে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন, গ্রথম হইতেই আহাতে ঈদৃশ ভাব 
কেনই বা না প্রকাশ পাইবে ? 


১২ 


বরন্গবিষ্ঠালয় ও সঙ্গতসভ। 


সন্গতমন্তাশ্বাপন 

্র্গবিদ্বালয়স্থাপন এবং তাহার ক্ষাধা কি প্রকারে চলিত্ব, আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি; সঙ্গতদুভার কথা এখনও উত্তিখিত হয় নাই । দুঃখের বিষয়, 
সঙ্গতসভাস্থাপনের দিন আমবা স্থির করিতে জক্ষমসইলাম। তংসম্পর্কীয় যে 
পুস্তিকা ছিল, তাহা কোথায় গেল, এখন আর অন্গুলন্ধান করিয়া পাইবার উপায় 
নাই । ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ মার (নভেম্বর, ১৮৩১ খৃঃ) তত্ববোধিনীতে 
'ব্রাহ্মধন্মের অনুষ্ঠান” প্রথম মুক্রিত হয়, এই পুম্তকখানি দত্তস্ভার আলোচনার 
ফল। উহা কখন অন্্র কয়েক দিনের আলোচনার ফল নহে। অন্ততঃ বর্মাবধি 
মঙ্গতৈর কার্ধা চলিয়া, তবে তাহা হইতে এই গ্রন্থথানি বাহির হইয়াছে । 
এই অন্গমানে আমরা নির্ধারণ করিতে পারি, সম্ভবতঃ ১৭৮২ শকের মধ্যভাগে 
(১৮৬, থুঃ) সঙ্গতদভা স্থাপিত হয়। ক্রঙ্গবিদ্ভালয় এবং সক্গতনভা এই দুইটি 
দ্বার। নবীন বংশের মধ্যে ব্রাহ্মধর্দের প্রবেশ সাধিত হইয়াছে । আজ আমঘরা 
যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহা এই দুইটি অস্তর্ব্যবস্থানের ফল। ক্রন্ষবিগ্যালয় 
এবং সঙ্গতসভার সঙ্গে ধাহার। তংকালে ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ ছিলেন, এ ছুষই 
অন্তর্ববাবস্থানসন্বন্ধে তাহাদিগের লিপি সমাদৃত তইবার বিষয়। সে জন্য আমরা 
্রন্মবিদ্যালয় এবং সঙ্গতসভার তৎকালীন সভা আমাদের এক জন বন্ধুর 
স্মরণলিপি হইতে তহসন্বদ্ধের বিষয় নিয়ে উদ্ধৃত করিম! দিতেছি । 

ফেশবচছ্ছের যোগঞানের় পর আদ্মসম[জসঙ্ক্ধে শত্তিগিপি 

“১৭৮০ খকে (১ল| অগ্রনথায়ণ। ১৫ই নভেম্বর, :১৮৫৮ খঃ) কোন বিশেষ 
ঘটনার জন্ত হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া! মহুষি দেবেক্জ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
করিলে, ব্রাঙ্ধমমাজ নব্জীবন ধারণ করিল | এই সময়ে আমারগিগের গ্রিক্তম 
আচার্য ক্ে্ধবচন্ত্র ভগবান্‌ কর্তৃক আহত হইয়া। া্মসযান্দে যোগদান ককেন। 
তাহার সৌম্য মুক্তি, অপূর্ব মখ, প্রশান্ত ও অগ্মতবর্ষা দৃষ্টি, অন্যরের সংক্রামক 
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্ঙ্মান্নরাগ, অদ্ভুত চরিজ্র, এবং সুমিষ্ট বাকা, যেন চারিদিকে মোহিনী শক্তি 
বিস্তার করিয়া দলে দলে যুবকদলকে ত্রাদ্মলমাজে আকর্ষণ করিতে লাগিল। 
পূর্বে ব্রাঙ্মঘমাজ গরনসাধারণের নিকট অবিদ্দিত ছিল। ছুই এক জন পণ্ডিত 
কতৃক বেদ বেদাক্স পাঠ ও কালয়াতী সংগীতের স্থান বলিয়। উহা প্রতীত হইত। 
অনেকের ধারণা এইরূপ ছিল থে, এখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; অথবা 
তাহ।থাকিলেও এখানে তত শিক্ষার বিষয় নাই। ব্রাঙ্গপমাজে মুতবৎ প্রণালীবদ্ধ 
কাধা ছিল; কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর উহ| উদ্যম, উত্সাহ এবং সংকাধোর 
আলয় হইয়া উঠিল। বিদ্যালয়ে ব্রাঙ্গপমাজের কথা, শিক্ষিত লোকদিগের 
মধো ব্রাঙ্মপমাজ লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল । খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ইহার 
প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের প্রভাব খর্ব হইয়া 
আমিল। ইহার প্রভাবে হিন্দুসমাজও তাটস্থ হইল। দেশ দেশান্তরে ইউরোপ 
ও আমেরিকায় ইহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং এ সকল 
দেশ হইতে সহানুডৃতিন্চক পত্র নকল আপিতে লাগিল । সমুদায় পৃথিবীর 
চক্ষু ব্রাঙ্মদমাজের উপর পড়িল, এই ক্ষুদ্ধ শিশুর শুভকামনা সকলেই 
করিতে লাগিলেন। যে নকল উপায়ে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মুবকদিগের চিন্ত 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছুইটি প্রধান-_ ্রক্গবিদ্যালয়, সঙ্গতসভা | 
এই দুইটির নাম উল্লেখ করিবামাত্র তংসংস্থ্র যে কয়েক জন লোক এখন 
ব্রাঙ্গনমাজে বর্তমান আছেন, তাহাদের হৃদয়ে অপূর্বভাব উদ্বেলিত হইয়া 
উঠে। 
বর্ববিস্ত।লয়সম্পর্কে শ্ৃতিলিপি 
“মিন্দুরিয়াপটার গোপাল মল্লিকের বাড়ী নামে যে বিখাত প্রশস্ত গৃহ 
ছিল, যেখানে স্থৃপ্রসিদ্ধ কলিকাতা মেট্পলিটন কলেজের অধিবেশন হইত, 
যেখানে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল এবং 
পরে যে বাটীতে তিনি ছুইটি ইংরাজী বন্ত তা করেন এবং তাৎকালীন বড়লাট 
সারঙ্জন লবেন্স তাহার একটিতে উপস্থিত হন, সেই স্তপ্রদিদ্ধ বাটাতে প্রতি 
রবিবারে প্রাতে-কেবল মালিক ব্রদ্ষোপাসনার দিনে অপরাহ্তে-- প্রথমে 
্রঙ্ধবিগ্ালয়ের অধিবেশন হইত। দিন কতক পরেই ইহার অধিবেশনস্থান 
পরিবহধিত হইল। ব্রান্মদমাক্জের দ্বিতীয়তল গৃহে ইহার উপদেশ হইতে লাগিল। 


ব্রঙ্গবিষ্যালয় ও সঙ্গতসভা ১৫১ 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও ত্রন্ধানন্থ কেশবচন্দ্র উপদেষ্টা ছিলেন। প্রথমে মহষি 
বাঙ্গালীভাষায় প্রার্থনা করিয়া এ ভাষাতেই ব্রন্মের স্বরূপ ও লক্ষণ বিষয়ে 
উপদেশপ্রদান করিতেন। তৎপর কেশবচন্দ্র ইংরাজীভাষায় বক্ততা আরস্ত 
করিতেন, এবং এ ভাষায় প্রার্থনা করিয়া তাহা পরিসমাগ্ত করিতেন। ব্রাক্ষ- 
সমাজের পুস্তকালয়ের সম্মুথে যে একটি প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় একটি লক্বা 
টেবিল পাতা থাকিত, তাহার উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ও বেঞ্চের উপর 
দুই সারি দিয়া ছাত্র নকল বসিতেন এবং পূর্ব দিকে ছুইখানি চেয়ারের উপর 
উপদেষ্টা দুই জন আপন গ্রহণ করিতেন । দুই জন্‌ প্রেমভরে পরম্পরের প্রতি 
দৃষ্টি করিতেন, এবং শ্রোতাদের প্রতি নেত্রপাত করিতেন, যেন ছুইটি স্বর্গের 
দূত আগিয়া ছাজদিগের সম্মথে প্রকাশিত হইয়াছেন। সে শোভার কথ! মনে 
হইলে মন পবিত্র হইয়া যায়। মহষির স্সগভীর জানপূর্ণ উপদেশ প্রায় এক 
ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের উপদেশের শেষ কোথায়? 
আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় তাহা আপন বেগে চলিয়া যাইত, কে তাহাকে 
নিবারণ করে? কখন তিন ঘণ্টা, কখন চারি ঘণ্টা, কখন পাঁচণণ্টা অতিবাহিত 
হইত, দ্রিবালোক রজনীর অন্ধকারে পরিণত হইত, তথাপি তাহার বিরাম হইত 
না। বক্তৃতা শেষ হইলেও আগ্নেয়গিরির গর্ভের গ্যায় তাহার হৃদয় আন্দোলিত 
থাকিত। বক্ততাকালে কখন চীৎকার করিতেন আর বপিতেন, তোমরা 
ধশ্মেতে পাগল হইবে না? ঢুই জন৪ পাগল হইয়া সংসার ভাড়িবে না? কখন 
ঈশ্বরপ্রেমে নিঙ্গে নিমগ্ন হইয়া এমনি অজন্্র অমুত বর্ণ করিতেন যে, শ্রোতা 
যুবাদের চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা বহিত। প্রায়ই আরস্টের সময় আল্তে 
আন্তে আরম্ভ করিতেন, কিন্ধু শেষ ভাগে তিনি এমনি উৎসাহে মহ হইয়া 
উঠিতেন যে, মনে হইত, মুখ দিয়া অনবরত মগ্রিবর্ষণ করিতেছেন । 
এক দিন জনৈক সম্ান্ত অধিকবয়স্ক ব্রাঙ্গ হঠাৎ ত্রক্ষবিচ্যালয়দর্শন 
করিয়া আলিয়া বিন্ময়াপন্নভাবে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন যে" 
একটি গৃহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, চারিদিকে এমনি নিস্তব্ধতা যে, যেন 
ঘরে কেহই নাই। কেবলমাত্র একটি চীংকার-ধ্বনি উঠিতেছে, আর 
উহাতে এই কথাগুপি প্রতিধ্বনিত হইতেছে, €তামরা নকলে উন্মন্ 
হও। উন্মত্ত না হইলে কিছু হইবে না। পঙ্পাদ প্রাধানাচারধয 


১৫২ মাচারধ্য কেশবচন্ত্ু 


মহাশয়ের উপদেশ তদীয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্জমত্যেন্্রনাথ ঠাকুর লিপিবদ্ধ 
করিতেন। সেই সমন্ত উপদেশ 'ত্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস” নামক গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে । কেশবচন্দরের উপদেশ (১) লিপিবদ্ধ করে কাহার সাধ্য? 
আকাশের বিছ্বাংকে পেটিকামধো বদ্ধ করা বরং সহজ, তথাপি তাহার 
উপদেশ লিপিবন্ধ কর! সহজ ছিল না। এক রবিবারে নীতি ও চরিত্র-সংগঠন- 
বিষয়ে ও পর রবিবারে ব্রাঙ্গধর্মতত্ব (07501065 ও [11195012179 ) বিষয়ে 
উপদেশ হইত। ধর্শশাস্ত্র কি, মুক্তি কাহাকে বলে, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরেতে 
অনস্তকাল স্থিতি, ন্তায় ও দুয়ার সামঞ্জন্ত, সহজজ্ঞান (1061000 ), দর্শন- 
শার্দের ইতিহাস (1119607 ০£ [11050015 ), মনোবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত 
প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইত। তিনি যত্বপূর্ধক মনোবিজ্ঞান হইতে 
মহজজ্ঞান এবং তাহার পক্ষণ সকল অনেকগুলি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। 
তিনি সিংহনাদে যখনই শ্রোতার্দিগকে সংসারের ভার ভগবানের হস্তে দিয়া 
শ্বী ও পিতা মাত! এবং পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া! প্রচারত্রত গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ করিতেন, তখন তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন পবিজ্রাত্া 
আবিভূ্ত হইয়া যুবকবৃন্দের মনে আঘাত করিতেন। যে কয়েকটি যুবা 
অল্প দিন পরেই প্রচারব্রতগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রক্ষবিদ্যালয় তাহাদিগকে 
প্রথমে প্রস্তত করে। ব্রহ্মবিষ্ভালয়ে উপদেশবাতীত যুবকদ্দিগকে শিক্ষা 
দিবার জন্ত ইনি আর একটি উপায়াবলম্বন করেন, সেটি পুস্তিকাপ্রকাশ। 
এই সময়ে তাহার কর্তৃক এক হইতে তের সংখাক ট্রা্ ( পুস্তিক! ) প্রকাশিত 
হয়। (২) এই সকল ট্রাক ত্রক্ধবিদ্যালয়ে বিক্রীত হইত। যে দিন কোন নৃতন 
ট্াক্ট বাহির হইত, ছাত্রদিগের মধ্যে দে দিনের উৎসাহ বর্ণনাতীত । সকলেই 
ইচ্ছাপূর্বক এক এক খগ্ ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন । সে সময়ে কলেজ ও 
স্থলের যুবাদিগের মধো ব্রাপ্ষসমাজের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রবিষ্ট হয়। 
ছাত্রদিগের মধো উচ্চতম বিভাগের উতরষ্ট ছাত্র ধাহার।, তাহাদের মধ্যে 
অনেকে ব্রহ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। মনোবিজ্ঞানসন্বন্ধে ব্রদ্মবিদ্ালয়ে 
এতাদুশ উপদেশ হইত যে, তন্দারা ছাত্রদিগের মনোবিজ্ঞানপাঠসন্ন্ধে 
যৎপরোনাস্তি সহায়ত হইত। তখন এইক্ধপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, রান 
(১) (২) এই পুনের +৮ পৃষ্ঠা পরত ২) কুটনোট আসব । 
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ছাত্রগণ মনোবিজ্ঞানসন্বদ্ধে কলেজের পরীক্ষায় উত্কষ্ট হইতেন। ভূতপূর্বব 
ইউনিটেরিয়ান প্রচারক মৃত শ্রদ্ধাম্পন সি এইচ এ ডাল সাহেব এক সময়ে 
সর্বদাই ব্রঙ্গবিগ্ালয়ে উপস্থিত হইতেন। প্রচারকদিগের মধ্যে ভাই 
প্রতাপচন্ত্র, উমানাথ, মহেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল এবং শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
হরগোপাল সরকার, ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান 
কালিকাদান দন্ত এবং অপরাপর কয়েক জন এখনও বিগ্যমান আছেন । (১) 
স্থির হইয়াছিল বে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিন বৎসরের উপযোগী 
উপদেশ প্রদত্ত হইবে । উপদেশাস্তে প্রতিবংদর এক বার করিয়া পরীক্ষা হইত। 
পরীক্ষার ব্যস্ততা কে দেখে? ব্রাঙ্গমাজের দ্বিতল গৃহে যে সমস্ত যুবক 
পরীক্ষা দিবার জণ্য টেবিল সন্ূখে লইয়া লিখিতে বাস্ত থাকিতেন, তাহাদের 
অনেকেই কৃতবিগ্য ছিলেন। কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপার্দিধারীকেও 
তাহাদের মধো দেখ! যাইত । এই সমস্ত আয়োজন ও ব্যস্ততার মূলে ত্রদ্মানন্দ। 
তিনি চারিদিকে ব্যন্ত হইয়া বেড়াইতেন, এবং পরীক্ষাঙ্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ 
ছাব্রদিগকে (067050০8706 01 [19001 ) নামক প্রতিষ্ঠাপত্রপ্রদান করিতেন। 
্র্মবিদ্যালর ্রাঙ্গপমাজে ব্রঙ্গজ্ঞানসংস্থাপন করিয়াছে । যে সমন্ত ছাত্র সেই 
নদয়ে ব্রদ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাহাদের মনে ব্রঙ্গজ্ঞান দুতররূপে মুদ্রিত 
হইরাছে। কেশবচন্তর ব্রদ্ধবিদ্যার ছারা যে ব্রঙ্গজ্জানন্রপ বীজবপন করিয়াছেন, 
সেই বীজ্জ এখন বৃক্ষের আকারে পরিণত হইয়া তাহার ফল দ্বারা ভারতের 
সকল স্থানকে স্থবী করিয়াছে । ত্রাঙ্গবন্মে ঘে বিজ্ঞান আছে, অনোবিজ্ঞানরূপ 
সদ ভিত্তির উপর যে ইহা সংস্থাপিত এবং ব্রাঙ্গণন্মের মত এ নীতিশাস্ম যে 
কূসংস্কারশূন্য, সার্বাভৌমিক, অবিমিশ্র, এবং বিশ্দ্ধতম, তাহা কেশবচন্তর 
বক্ষবিগ্ার দ্বার। প্রতিষ্ঠিত করেন। এতগদ্বযতীত উপদেষ্টা প্রস্তুত জন্য 
131251)100 0110819১০01 নাদে একটি স্বতস্থ বক্ষবিষ্ঠালয় ছিল, ইহার 
অধিবেশন প্রধানাচার্যা মহাশয়ের ভবনেই হইত । ব্রক্মবিগ্ভালয়ের ন্যায় 
এখানেও ব্রহ্ধজ্জানশিক্ষা প্রদন্ত হইত । 
সঙ্গতসন্ভাসম্ব্জে শ্মতিলিপি 

“কেশবচন্দ্র দেখিলেন যে, ব্রহ্ষবিচ্যালয় দ্বার! ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব ব্রাঙ্গদিগের 

0১) খ্রশ্থযলাকালে গাহার! জীবিত ছিলেন। 


৩ 


১৫৪ আচার্য কেশবচন্তর 


মধ্য হইতে দূর হইতেছে) কিয়ৎপরিমাণে তিনি তাহাদিগকে আকর্ষণ 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্ত্র অল্লেতে সন্তষ্ট থাকিবার লোক 
ছিলেন না। যতক্ষণ পধ্যন্ত তিনি তাহার বন্ধু ও অনুগামিগণের হৃদয়ের খুব 
স্গিকট হইয়া, তন্মধো নিজে প্রবেশপূর্ধবক তাহাদিগের জীবনকে নৃতন করিয়া 
দিতে না পারিতেন, ততক্ষণ হার বিশ্রাম হইত না। তিনি যুবকগণকে 
খুব নিকটে টানিয়া তাহাদিগের দয়দ্বার নিজে খুলিয়া দেখিতে ও নিজের 
দয়ার তাহাদিগকে খুলিয়া দেখাইতে ব্যস্ত হইলেন। একটা ভ্রাতৃসভ। 
সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এক দিন (১) জোড়াসাকোস্থ পরলোকগত 
অদ্ধাম্পদ জয়গোপাল সেন ও তাহার ভ্রাতা শরন্ধেয় বৈকুষঠনাথ সেন মহোদয়- 
দিগের উন্টাডিপ্গিস্থ উদ্যানে সকলে গমন করেন। উদ্যানে গিয়া সকলকে 
এক এক থণ্ড নূতন গামচা ও নূতন বস্ত্র প্রদন্ত হইল, নকলে স্নান করিলে 
ব্রদ্দোপাসনাস্তে গ্রীতিভোজন হইল। সেই সভায় স্থির হুইল যে, চরিত্র- 
গঠনার্থ একটা ভ্রাতৃসভা স্থাপিত হয়, যাহাতে দকলে আপন আপন অভাবের 
কথ|। বলিবেন এবং উন্মোচনার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। ব্রাঙ্গনমাজজে 
প্রত্াগমনকালে বৃদ্ধ ও যুবক নান। বসের ত্রাঙ্ষগণ সমবেত হইয়া দল বাধিয়। 
র্ষসন্্ীর্তন করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। অআদ্ধেয় মৃত হরদেব 
চট্টোপাধ্যায় এই ধলের নেতা হইলেন। তিনি অগ্নে অগ্রে উৎাহনহকারে নৃত্য 
ও ব্রক্ষপংগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, আর আর নকলে এবং তন্মধ্যে 
প্রধান আচাধ্য মহাশয় তাহার কয়েকটী পুত্র সহ এবং আচারধা কেশবচগ্জ 
ত্বাহার দলবল সহ চলিতে লাগিলেন। যদি প্ররৃতপক্ষে বলিতে হয়, তবে 
ইহাকেই ব্রা্ষশমাজের প্রথম নগবকীর্ন বলিয়া অভিহিত কর! যায়। মহধি 
দেবেস্দ্রনাথ পঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ কৰিঘ়। গুরু নানকের অপৌন্তলিক ও উচ্চতর 
ভঞ্চির ধন্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিখদি:গর ধন্মালোচন। ও 
ধন্মপ্রশঙ্গের ভার নাম সঙ্গতসভা। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই 
গ্রন্তাবিত সভার তদগুকরণে সঙ্গতসভা বলিয়া নামকরণ করিলেন। প্রথমে 
তিনটা সঙ্গতপভা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটী কলুটোলায়, তাহার সভাপতি 


(১) স্বগীয় গণেশপ্রনদ "সঙ্গত" পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ১৮৬, খাবে 
সেটের মালে নকলে এ উদ।ানে সমশ করেন। 


্রহ্মবিষ্ালয় ও সঙ্গতসভা ১৫৫ 


আচার্য কেশবচন্ত্র, অপর দুইটার মধ্যে একটা শিমলা ও অপরটী কলুটোলার 
স্বতন্ত্র স্থানে। এই তিনটী সঙ্গতসভার একটী করিয়া মাসিক মাধারণসভা 
হইবে, স্থির হইল। এই মাসিক সভা প্রধান আচাধ্া মহাশয়ের ভবনে 
হইত। কিছু দিন মাত্র এইরূপ কার্ধ্য চলিল, ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং 
সংপ্রপঙ্গের বিষয় প্রায় শেষ হইম্া আপিল; কিন্তু কেশবচন্দ্রের উৎসাহ প্রতিদিন 
নৃতন হইতে নৃতনতর হইতে লাগিল, ত্বাহার বলিবার বিষয়ও যেন দিন 
দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অন্যান্ত সঙ্গতসভা৷ কালগ্রাসে পতিত হইল, কেবল 
কলুটোলাস্থ কেশবচন্দ্রের সঙ্গত নিত্য নৃতন জীবন প্রদর্শন করিতে লাগিল । 
কলুটোলাস্থ পুরাতন গৃহের প্রবেশঘ্বারের বাম দিকে নিম্নুতলে কেশবচন্ত্ 
বসিতেন, সেই খানে যুবকবৃন্দের এই সভা হইত। মধ্যস্থলে একটি অতি 
সামান্য টেবিল ছিল, কয়েকখানি এমেরিকান চেয়ার এবং ছুই তিন খানি বেঞ্। 
থাকিত, অনতিদূরে কিছু দিন একখানি শয়নের খাট ছিল। এই গৃছে- 
ধিবাভাগের অনেক সময়ে প্রায় একটি দুইটি করিয়া যুবক থাকিতেন। বেলা 
৫ট| হইলেই প্রতিদিন যুবকদিগের সমাগম হইতে আরম্ত হইত। সন্ধ্যার 
পথর প্রায় চন্পিশ পঞ্চাশ জন মুবকে গৃহ পরিপূর্ণ হইত। সঙ্গতসভার দিনে 
অধিক লোকের সমাগম হইত, অন্তান্ দিনে তত হইত না। এই 
সভায় যুবকগণকে কেশবচন্্র যেন অপূর্ব মোহমঙ্ত্রে মুগ্ধ করিতেন, তাহার 
আকর্ষণে সকলে আকুষ্ট হইয়া একত্রিত হইতেন। সন্ধ্যার সময় যে মকল 
লোক একত্র হইতেন, প্রায় রাত্রি ১, টিকার সময় ভাহাদের মপ্যে অনেকে 
গৃহে গমন করিতেন। এই সভান্ধ কেবল যে ধশ্মবিষয়ে প্রসঙ্গ হইত, তাহ। 
নহে, নানাপ্রকার কথোপকথন হইত। উচ্চৈস্থরে হাস্য, দরদ কৌতুক, 
পরিবারসন্বন্ধী্ন কথাবার্তা, বিদ্যালয়সন্ধন্ধীয় প্রসঙ্গ, বৈজ্ঞানিক তত্বালোচনা এবং 
কখন কখন রাজনীতিমন্বন্বীয় কথাবার্তা মুকভাবে হইত । এক বার কেশবচন্ু 
অল্লক্ষণের জন্য 'অস্থঃপুরে আহার করিতে যাইতেন; পরে আবার আগিয়া 
যোগদান করিতেন, তাহার প্রতীক্ষায় তাহার ধশ্বন্ধুগণ তথায় অবস্থিতি করিয়া 
থাকিতেন। রাত্রি প্রায় ১২ টায় আর এক দল লোক গৃহে গমন রুরিতেন; 
কিন্তু অবশিষ্ট যে ছয় সাত করন থাকিতেন, তাহাদের পায় আর গৃহাভিমুখে 
গমন করিতে চাহিত ন|। কেশবচন্্র তাহাদের সহবাসে থাকিতে পরিশ্রান্ত 


চি 


১৫৬ আচার্ধা কেশবচন্ত 


হইতে জানিতেন না, তীহারাও তাহার বিচ্ছেদকে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। 
একটি অলক্ষিত রজ্দ্ব আপিয়া যেন সকলের হ্বদয়কে একত্র বাধিয়া জমাট করিয়| 
দিত। ক্রমে রাত্রি ২টা ৩টা হইত, তথাপি তাহারা পরম্পর হইতে স্বতত্ 
হইতেন না। কোন কোন দিন রাত্রি শেষ হইয়া প্রাতঃকাল ৬টার 
তোপ পড়িয়া যাইত, তথাপি সকলে একত্র । গৃহের লোক জন গভীর নিদ্রায় 
আক্রান্ত, চারিদিক রজনীর অন্ধকার ও নিম্তন্ধতার পরিপূর্ণ, কেবল দেন- 
পরিবারের একটি গৃহে সামান্য দীপশিখার আলোকে বপিয়া কয়েকটি 
যুবা কখন উচ্চৈস্বরে হাপিতেছেন, কখন উৎসাহ ও অন্ুরাগম্চক কথা নকল 
চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিতেছেন, কখন উচ্চৈস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন । 
এই সমন্ত ব্যাপার দেখিয়া কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। পরলোকগত নবীনচন্ত্ 
সেন ও গৃহের অপরাপর নকলে সেই ঘরটির নান “পাগলা গারোদ” রাখিয়া- 
ছিলেন। দ্বারবানেরা বিরক্ত হইত। যখন তাহারা বুঝিল যে, কর্তাদিগের 
সহান্তভতি নাই, প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রতিবার দরজার দ্বার বন্ধ করিতে ও খুলিয়া 
দিতে অত্যন্ত গোল করিত। নান! প্রকার মিষ্ট কথ! বপিয়া যুবকদিগের সময়ে 
সময়ে যাতায়াত করিতে হইত | সঙ্গতসভায় স্বাভাবিক ভাবে নানা প্রকারের 
ধ্মালাপ হইত। বিনর, বিশ্বাস, শ্রাতৃভাব, উপাসনা, মন্নয়োর কর্তব্য, 
বিবেক, জাতিভেদ ও জাতিভেদহচক উপবীত রাখ! উচিত কি না, জীবনের 
উদ্দেশ্ব, সময়ের বাবহার, ব্যায়াম, ক্ষমা, জীবনের নিয়তি (8)155101), সংসার- 
সন্বন্ধে মৃত্যু ও নবজীবন প্রভৃতি কথোপকথনের বিষয় ছিল। নীতিসম্বন্ধে 
কথাবান্তাই অধিক এবং উহা এই ভাবে হইত, যাহাতে সভ্যগণ সে সমস্ত 
আলোচিত বিষয় জীবনে পরিশত করিতে চেষ্টা করিয়া, পরীক্ষিত বিষয় সকল 
পর বারের সভায় বলিতে পারেন। দে সময়ে নীতির প্রতি সকলের বিশেষ 
দৃ্তী ছিল। সভায় যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহাই সভাদিগের চিত্ত 
ও জীবনকে সমস্ত সপ্রাহ আন্দোলিত করিত। এই সময়ে কেশবচন্ত্র নিজ 
জীবনের নিয়তি স্পষ্ট অগ্ুভব করিয়া এরূপ যত্ব করিতে লাগিলেন, যাহাতে 
মকলেই নিক্জ নিজ জীবনের নিয়তি স্থির করিয়া! অন্যান্ত কার্ধা ছাড়িয়া 
তদচ্থদারে জীবন চালান। তিনি বন্ধুদিগকে বার বার নানা প্রকারে, 
তাহাদিগের জীবনের নিয়তি কি, তাহা স্থির করিয়া লিখিয়া দিতে অন্নরোধ 
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করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণ কেবলমাত্র তাহারই ব্যক্তিত্বের আকধণে আৰু 
হইয়া আপিয়াছিলেন, ধন্মজগতের অধ্যাত্ম গভীর তত্বে তাহাদিগের অল্পমাত্রই 
তখন দর্শন ছিল। তাহারা যে কিরূপ উত্তর দিবেন, তাহা সহজেই 
অন্থভব করা যায়। যে সকল বিষয় সঙ্গতসভায় আলোচিত হইত, তাহা 
কেশবচন্দ্র স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া 'ক্রাক্মধশ্মের অনুষ্ঠান (১) নামক পুত্তক 
প্রকাশ করেন। একবার সঙ্গতসভার সাংবংসরিক উৎসব হয়। মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি হন। সেই উপলক্ষে এই ক্ষুত্র পুস্তকখানি প্রকাশিত 
হয়। পুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে, 'উপবীত পরিত্যাগ করা কর্তব্য |, 
বন মৃহষি এই লেখাটা পাঠ করিলেন, অমনি আপনার উপবীতের প্রতি 
লঙ্গা করিয়া বলিলেন, “তবে আর ইহা কেন? এই বলিয়া উপবীতত্যাগ 
করিলেন । এই সঙ্গ তসভ। মুবকদিগের যোগ ঘনীভূত করিয়াছিল। ব্রদ্ধানন্দ 
কেশবচন্ধকে কেন্দ্র করিয়। সকলে এই স্থানে একজ্র হইতেন। তাহাদিগের 
পরম্পরের যোগ এমনি সগিষ্টতর হইয়াছিল যে, পরম্পরকে দেখিলেই স্থখ 
হইত। শকলে একত্র হইলে যর্দি কেশবচন্দ্র তাহার মধ্যে না থাকিতেন, 
গভীর অপূর্ণতা অন্তভূত হইত । প্ররুত ভ্রাতৃভাব যে কি, তাহা সেই সময়েই 
বুঝ] যাইত । সময়ে মমঘে মনে হইত মে, সমস্ত পৃথিবীতে যদি আর কেহ 
না থাকেন, কেবল এই কমেক জন থাকেন, তাহা হইলেই সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ 
এই প্রেম ধনীর সঙ্গে ও গরিবের সস্থানকে এক ভমিতে আনিয়াছিল। মহযির 
চতুর্থ পুত্র ধিনমন্থভাব বীরেন্দনাথ ঠাকুর সঙ্গতৈর এক জন সভ্য ছিলেন। 
তিনিও সকলের সহিত কলুটোলার ভবনে রাধ্রিজাগরণ করিতেন, এবং 
বর্যাকালে বৃষ্টির পর কলিকাতার চিংপুর রোড ডুবি! গেলে, এক কোমর 
জল ভাঙ্গিয়া গৃহে চলিরা দাইতেন। যুবকগণ গৃহে যাইবার সময় যেখানে 
রাস্তায় গৃহাভিমুখী হইবার জন্য ভিন্ন পথ অবলগ্ন করিতেন, তথায় পরস্পরকে 
বিদায় দিবার জন্য প্রায় অদ্দঘণ্টা কাল কাটিদ্বা যাইত। কেশবচন্দ্রকে যখন 
তাহারা সকলে ঘেরিয়া গাঁঢ়াইতেন এবং তাহার ও পরস্পরের মুখের কথা 


(১) পরবন্তা “কাধো গতম” অধ] ভ্রষ্টবা। এই পুল্িক! প্রথথে ১৭৮২ শকের় প্রাবণ ও 
তাস যাসেছ এবং ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌধ মাগের তন্ববোধিনীপত্জিকার চারিবারে 
প্রকাশিত হয়। রঃ 


১৫৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


শুনিতেন, তখন সমস্ত সংসার তুলিয়। যাইতেন।-..কৃষ্ণনগরে প্রচারাস্তে যে 
দিন কেশবচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন তাহার বন্ধুদিগের 
মধো মহাজয়ধ্বনি হইতে লাগিল। রব্বারে উপাসনার পর ব্রাহ্মদমাজের 
দবিতীয়তল গৃহে সকলে একত্র হইলে, যখন কেশবচন্ত্র এই সমস্ত বৃতাস্ত বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন, তখন অভূতপূর্ব উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পাইল। 
কেশবের গীড়া- অকৃত্রিম অনুরাগ ও প্রেম 

“১৮৬২ খুষ্টান্সে কেশবচন্ত্র ভেদ বমি রোগে আক্রান্ত হন। যখন প্রথমে 
রোগ আক্রমণ করে, তখন তিনি তাহার বাহিরে নিম্নতলস্থ বসিবার ঘরে 
অবস্থিতি করেন; ক্রমে গীড়া এরূপ বুদ্ধি হইল থে, তাহার প্রাণসংশয়। 
ডাক্তারগণ ক্রমে তাহার জীবনসপ্বদ্ধে বিষম আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। 
অস্তঃপুরে মহিলাগণ প্রথমে মহাচিস্তায়, পরিশেষে ক্রন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহার বন্ধুবর্গ মহাবিষঞ্ন, তাহার সেবার জন্য কেহ কেহ প্রাণপধ্যন্ত দিতে প্রস্তুত 
হইলেন। অভিভাবকগণ বিশেষতঃ জোঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল 
হইলেন। ক্রমে রোগীর জীবনের আশা ক্ষীণ হইয়া উঠিল। তৎকালীন 
দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাহার এমনি চিকিংসায় 
দক্ষতা ছিল এবং তীহার প্রতি লোকের বিশ্বাস এমনই ছিল যে, সকলে মনে 
করিত, ছৃর্গাচরণ ডাক্তারকে আনিলে রোগী আর কখন মারা যাইবে না। 
এই ভয়ানক সময়ে ছুর্গাচরণ ডাক্তারকে আনা হইল। ডাক্তীর অনেকক্ষণ 
নিবীক্ষণ করিয়া জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্রকে বলিলেন যে, যদি রোগীর কোন 
বাচিবার আশা থাকে, তবে তাহা এই যে, তাহাকে এ গৃহ হইতে স্থানাস্তর 
করান; এ গৃহে থাকিলে তিনি কখন বীচিবেন না। স্থানান্তর করিলেই 
যে জীবন রক্ষা হইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না; কিন্তু স্থানাস্তর করা 
তাহার প্রাণরক্ষার প্রধান উপায়, ইহা নিংসংশয়। এই কথার সঙ্গে 
ইহাও বলিলেন যে, অতি সাবধানে এ কাধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে, একটু 
অনাবধানত। হইলে তংক্ষণাং জীবন শেষ হইবে। স্থির হইল যে, তিন 
তলার উপর জোট্ঠ ত্রাত। নবীনচন্দ্রের বসিবার ঘরে স্থানাস্তর করা হইবে। 
কয়েক জন দ্বারবান* ও চাকর এবং ডাক্তার নিজে এবং জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা 
নবীনচনত এবং গৃহের কয়েক জন লোক খাট ধরিল এবং এমন সাবধানে 
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সেই উচ্চ সোপান দিয়া রোগীকে উপরে উঠান হইল যে, তিনি বুঝিতেও 
পারিলেন ন] যে, তাহাকে স্থানাস্তর কর! হইতেছে। হুর্গাচরণ বাবুর 
যশ অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তিনি সাধারণের নিকট এমনি ছুশ্রাপা ছিলেন যে, 
তাহাকে অধিক বার রোগীর গৃহে আনা, অথবা! কোন একটী বিশেষ রোগীর 
নিকট তাছাকে অধিকক্ষণ আবদ্ধ রাখা অগস্ভব ছিল। কিন্তু কেশবচন্ত্রের সন্ধে 
তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, কেশব সাধারণের সম্পত্তি, আমি ইহার চিকিৎসার 
জন্য সাধ্যমত চে&| করিব, এক প৭ণ। গ্রহণ করিব না। ডাক্ত'র সমন্ত রাত্রি 
রোগীর গৃহে অবস্থিতি করিলেন, এবং আশ্চধা তাহার অহ্থভবশক্ষি যে, 
রোগীকে যে মুহূর্তে উপরের ঘরে স্থানান্তরিত কর| হইল, সেই মুহূর্ত হইতে 
তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিপ। ক্রমে তিনি আরোগা লাভ 
করিলেন। এই সময়ে তাহার বন্ধুগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ 
ও চত্রমোহন ঘোষ এবং পরলোকগত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অপরাপর 
কষেকজন তাহার প্রতি যে প্রকার অকৃত্রিম অন্রাগ ও প্রেম প্রদর্শন করিয়া 
দিবারান্র তাহার সেবা করিয়াছিলেন, সে প্রকার নি:স্বার্থ ভাবের দৃষ্টা্ড এ 
দেশে অল্পমাএ দেপ। যায়।” 
বঙ্ধবিদ[লয় ও সঙ্গতনগার প্রভাব 

আমাধিগের বন্ধুর আরশলিপি শেষ করিয়া, ব্রপ্ধাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও 
সঙ্গ তনভার সভাগনের উপরে এ ছুই শন্র্যাবস্থানের গ্রভাবসগ্ন্ধে হুএকটা 
কথা বলিয়া অধ্যায় পেম করিতে হইতেছে । ব্রঙ্গবিদ্যালয় মারতব ব্রদ্গতত্ব এমন 
করিয়া ছান্্রগশের হদযুঙ্গম করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে সকল চাত্ব তংকালে 
প্রথম হইতে শেষ পরাস্ত ব্রঙ্গবিগ্ঠালরে শিক্ষা করিমাছেন, তাহাদিগের মধ্ো 
কেহ কেহ সংসারের বিষ বাণিজ্য পরিহার করিয়া, একেবারে ঈশ্বরের কাধো 
জীবনোত্নরগ করিয়াছেন; আগ পধাস্থ ঈশ্বর ও ঠাহার কার্ধা বিন! মার কিছু 
ভাহাদিগের চিন্তনীয় বিষ নাই । ধাভারা পিষনুকার্ধে আছেন, তাহাদিগেরও 
একটী বিশেষত্ব আছে, ঈশ্বরে ও ধন্মে প্রগাঢ আশ্ব! আছে, সংসারী হয়| 
অনেকট। অদংসারী হইম়। আছেন, ইহ| সস্বতঃ নিগ্ধারণ করা যায়। কোথা৪ 
য্দি ইহার বাতিক্রম ঘটিয়! থাকে, তবে তাহার কারণীস্তর আছে। সঙ্গতসভার 
প্রভাবসন্ঘদ্ধে অনেক কথ! ন। বলিঘ! একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ঘণেষ্ট হইবে । 


১৬০ আচাধ্য কেশবচন্তু 

সঙ্গতসভার সভাগণ সর্বতোভাবে মত্যরক্ষার জন্ত অতীব ধত্বশীল ছিলেন। 
তীহাদিগের এ সম্বন্ধে এত দূর দুঁতা ছিল থে, “বোধ হয়” হইতে পারে, 
'স্জব, ইত্যাদি বিশেষণ বিনা অল্লমাত্র সন্দিপ্ধ বিষয়ও কখনও উল্লেখ করিতেন 
ন!। একদা এক জন বন্ধু ব্যাঙ্কের হিসাব যিলাইয়া, তাহার উপরিস্থিত কশ্শ্চারীর 
নিকটে লইয়া উপস্থিত করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, হিসাব ঠিক 
হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, “বোধ হয়, ঠিক হইয়াছে । তাহার উপরিস্থ 
কর্মচারী বলিলেন, 'বোধ হয় কি? ঠিক করিয়া বল।” তিনি উত্তর দিলেন, 
“হা, প্রায় ঠিক।” বন্থ নির্বন্ধলহকারে জিজ্ঞানা করিয়াও তাহার নিকট হইতে 
“বোধ হয়” “সম্ভব প্রভৃতি উত্তর বিনা তিনি আর কোন উত্তর পাইলেন না। 
ফলতঃ সত্যবাদিজে সঙ্গতের সঙ্যগণ অতুল্য ছিলেন এবং এই সত্যবাদিতের 
জন্য এবং পরহিতনাধনে বাগ্রতার জন্য মস্ত হিন্দুমাজের নিকটে তাহারা 


অতীব আদৃত ছিলেন। 


১৩ 


কাধ্যোছ্যম 


( ১৮৬১--১৮৬২ খুঃ) 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ছুতিক্ষে সাহাযাধান 

১৭৮২ শকে উত্তর পশ্চিম দেশে দুভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুভিক্ষের 
সাহাধা দান করিবার জন্য ১২ই চৈত্র (১৭৮২ শক; ২৪শে মার্চ, 
১৮৬১ খুঃ) রবিবার যে বিশেষ অধিবেশন (১) হয়, তাহার বক্তৃতা 
হইতে আমর। জানিতে পাই, সহম্ন সহম্ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করিতেছিল, যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, মাতা ভূমির 
উপরে মৃতশরীর হইয়া! শয়ান, আর শিশু সেই মৃতদেহোপরি নিপতিত, জীবন্ত; 
মন্তয্যগপিত মাংস ভোজন করিবার জন্য শৃগাল শকুনির সহিত বিবাদে 
প্রবৃন্ত। এই ছুভিক্ষে প্রায় তিন সহমত মুদ্রা ছুডিক্ষনিপীঙিত স্থানে প্রেরিত 
হয়। বিশেষ অধিবেশন দিনের উপাসনা ও বস্কৃতাতে বেদী সম্মুখে ততুল, বন্ধ 
ও অলঙ্কার স্ত,পীক্কত হইয়াছিল। অনেকে আপনার গার মূল্যবান বস্ 
অঙ্গুরীয় এবং নারীগণ অলঙ্কার ও তৈজ্জসাদি দান করেন । এ সময়ে কেশবচন্ত্রের 
উৎসাহ কীরুশ প্রকাশ পাইতে পারে, মকলেই সহজে হ্বদয়ঙ্গন করিতে পারেন। 
কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় ছুিক্ষোপলক্ষে এই বিশেষ উপাসনা হয় এবং 
তাহরই দৃষ্টান্তে বন্প ও অলঙ্কার সকলে উন্মোচন করিরা পিরাছিপেন। 

বিদেশায়:বক্গবাদিগণের সঙ্গে পঞ্রাপঞ্জ 

এই নময়ে বিদেশীন ব্রঙ্গবাদিগণের সঙ্গে পত্রাপত্র আরম্ত হয়। ইংলগ্ডে 
ব্রাহ্মধন্্ের কিরূপ অবস্থ।, এবং কি প্রকারে উহার প্রচার এ বিস্যার হইতে 
পারে, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবাব জন্য শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিম নিউমান নাহেবকে 
পত্র লিখিত হয়। এই পত্রের প্রত্যুন্তরে তিনি লেখেন, (২) এখনও নে দেশে 


(১) অধিবেশনের বিবরণ ১৭৮০ শের বৈপাখ মানের তন্ববধিনাপত্রিকায় প্রষ্টবা। 
(২) ১৭৮২ শকের ফাল্গুন মাসের ও ১৮৩ শকের বৈশাখ মাসের তববেধিনীপত্রিক। 
রষ্টবা। 


১ 


১৬২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


্রাঙ্গধন্মসংস্থাপনের সময় হয় নাই, ছু চারি জন ধাহারা যত্ব করিতেছেন, 
তাহাদের এ সময়ে কৃতকাধ্য হওয়া অসম্ভব; মে দেশে শিক্ষার প্রভাবে 
বহুসংখ্যকের চিত্ত ব্রাহ্মধশ্মের দিকে আরুষ্ট হইয়াছে, ভারতবর্ষমন্বদ্বেও সেই 
শিক্ষার বাহুল্য হওয়া প্রয়োজন | বিদ্যালয়, বক্তৃতা ও প্রসঙ্গ, এবং ক্ষুত্র সুলভ 
পুন্তিকাপ্রচার এই তিনটি উপায়কে তিনি প্রকুষ্ট মনে করেন। যে সকল 
ক্ষুদ্র পুন্তিকা তাহার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল, তংপাঠে তিনি এবং মিস্‌ কব 
আনন্দপ্রকাশ করেন। এই পত্রিকাযোগে তিনি বলিয়। পাঠান, যদি ব্রাঙ্লমাজ 
হইতে ইংলগ্ডে জনলাধারণের নিকটে শিক্ষার উন্নতিকল্পে আবেদন প্রেরিত হয়, 
তাহ। হইলে তিনি স্বয়ং উহ! উপস্থিত করিতে পারেন । কেশবচন্দ্র দেশহিতকর 
কাধ্যে কোন দিন নিন্তন্ধ থাকিবার লোক নহেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষার 
উন্নতিসাধনজন্য এক ভা আহ্বান করেন। এই আহ্বানাম্পনারে ১৭৮৩ শকের 
১৮ই আশ্বিন (৩র| অক্টোবর, ১৮৬১ খুঃ ) ব্রাঙ্গপমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে 
ব্রাঙ্মদিগের বিশেষ সভ। হয়। এই সভায় ইনি প্রস্তাব করেন যে, “যাহাতে 
বিগ্ভাশিক্ষার প্রণালী নিবদ্ধ হয় ও সাধারণের হিতকারিণী হয়, তাহার 
সছুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক ।” এতছুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন,( ১) 
তাহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন, প্রথম হইতে সামগ্চশ্যের দিকে ইহার 
চিত্রের কি প্রকার গতি ছিল। ন্বদেশহিতকর কাধো ইনি কি 
প্রকার প্রোৎসাহী ছিলেন এব* ইহা হইতেই উহা ব্রাহ্মদমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । 

“প্রথমেই অনেকেব মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, এতদ্দেশে 
বি্যাশিক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রাঙ্গলমাজ কেন অগ্রসর হইলেন। 
বাহার! ব্রাঙ্গলমাজের বিগত ইতিবৃত্ত অলোচনা করিয়া দেখেন, তাহাদিগের 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে; কারণ ব্রাহ্মমমাজ এখনো পর্যাস্ত 
সাধারণের হিতজনক বিষয়ে তেমন আগ্রহের সহিত যোগ দেন নাই। কিছ 
্রাঙ্মধর্মের উদ্দার ভাব ও মহান্‌ উদ্দেশ্য যাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহারাই 
জানিতেছেন যে, কেন আজ আমরা এখানে একত্র হইয়াছি। ক্রাঙ্গধন্ম 
কেবল স্তরতিপাঠমাত্র নহে, ব্রাঙ্মধন্ম কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব নহে, ব্রাহ্ধধর্দ 
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রর (১) ১৭৮৩ শকের কার্তিক মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকার জষ্টব্য। 


কায্যোগ্যম ১৬৩ 


কেবল মনের বিশ্বাস নহে, কিন্তু সমুদাম জীবনের উপর তাহার অধিকার। 
ব্রাহ্মধ্ম শরীরে বল বিধান করে, আত্মাতে বিশ্বান ও মঙ্গলভাব প্রেরণ 
করে, প্রীতিকে হৃদয়ের রাজা করে, এবং ইচ্ছাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার 
অধীন করে। ত্রাক্ষধন্ম যদি প্রীতির ধশ্ম হয় এবং তাহা যদি আমাদের হৃদয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে যেখানে যে প্রকারে হউক, দেশে যাহাতে মঙ্গল হয়, 
আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব, এবং ধাহারা সেই মঙ্গলসাধনে তৎপর, 
ত্বাহাদের সঙ্গে আমরা যোগ দিব। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবার উপায় 
স্থির হউক, ত্রাঙ্দেরা তাহাতে যোগ দিতে সর্বাগ্রে তৎপর হইবেন। অদা 
আমরা এই গুরুতর কর্তব্য সাধন করিবার জন্যই এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। 
“কর্তবা' এই শব ব্রাঙ্দের নিকটে কি গম্ভীর ও উৎসাহকর শক | বিষয় 
লোকের কর্ণে এ শবের কিছুমাত্র গৌরব নাই; কিন্তু কর্তবোর নাম শুনিবা- 
মাত্ত ব্রাঙ্ষের মনের গভীরতম প্রদেশ পর্যান্ত কম্পিত হয় এবং উৎসাহানলে 
উহ প্রজলিত হয়। অতএব আমরা ব্রাহ্ম হইয়া আমাদের কর্তৃবা-সাধনের 
দন্থই এখানে একত্র হইয়াছি। আর এক প্রশ্ন এই যে, শিক্ষাকার্ধোর 
উন্নতিসাধন করিবার ভার রাজপুরুষদের হত্তেই সমপিত মাছে, তুর উহাতে 
্রা্গদিগের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? রাক্তপুরুষের। ঘত দূর করিয়াছেন, 
তাহার জন্য তাহাদের প্রতি আমাদের রুতজ্ঞ হওয়া উচিত; কিন্ধ রাজপুরুষেরা 
যে সকলই করিবেন, ইহা সম্ভব নহে । তাহাদের তণ্তে আর আর পানা কাধ্য 
রহিয়াছে, ঠাভারা আমাদের জন্য অন্ন পর্যাস্ত পাক করিয়া দিবেন, একপ 
প্রতাশা করা যাইতে পারে না। 'মামাদের আপনাদের মন্ত্র চাই, অর্থ চা্ট। 
বিদ্যা, বল, ধন, ধিনি ঘাহ! দিতে পারেন, সকলেই যদি কিছু কিছু করিয়া দেন, 
তবে কলের দান একক্স হইলে কি নাতইতে পারে? আমাদের যদি মণার্থ 
চেষ্টা থাকে, কর্রৃবা বলিয়া বোধ থাকে, তবে আমরা কি ন। করিতে পাবি? 
আমরা মকলেই ঈশ্বরের কম্মচারী ভৃত্য, তোর প্রাসাদ নির্মাণ করা আমাদের 
কারা । আমরা আপনাদিগকে মত অপদার্ঁ মনে করি, বাস্তবিক আমরা 
তাহা নহি । আমাদের অন্থরে ধশ্মের শিপা রহিয়াছে, আামাদের আত্মাতে 
ঈশ্বরের ভাব নিহিত আছে । তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এখন আমাদের অভাব 
কি? প্রথমত: এখনকার বিগ্যাশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত দোষাবহ, শিক্ষািবার 


১৬৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


যে যথার্থ তাৎপর্য, তাহা সিদ্ধ হয় না; বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালিত হইয়া 
যাহাতে তাহারা উন্নত হয়, সে প্রকার নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল 
কতকগুলি সতা উদরস্থ করিয়া দেওয়! হয় মাজ্র। যুবকেরা যৎকালে বিদ্যালয়ে 
অধায়ন করেন, তখন তীাহাদিগের বিদ্যার গ্রতি অনুরাগ দেখা যায় বটে? কিন্ত 
যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, তখন তাহাদের ভাব আর 
এক প্রকার হইয়া যাঁয়। কেরাণীরাজ্যে একবার প্রবেশ করিলে তাহাদের সকল 
উত্সাহ নির্বাণ হইয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রের এক প্রকার ভাব, সংসারী 
হইলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। এক সময়ে যিনি দেশের কুরীতি- 
সংশোধনের জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, আর এক সময়ে তিনিই ঘোর 
পৌত্তলিকতায় আপনার বিদ্যা বদ্ধি নকলই জলাঞ্জলি দিলেন। অতএব এখন 
দেখা যাইতেছে, স্বশিক্ষিতদিগের মধোও বি্যাশিক্ষার কোন ফল হইতেছে 
না। দ্বিতীয়তঃ সামান্য লোকদের মধ্যে বিষ্যাপ্রচারের কোন স্থবিধা নাই। 
বিষ্যার দ্বার কেবল ধনী ও এশ্বর্যাশালীর নিকটে মুক্ত নহে। সাধারণ লোকের 
মন যখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন কতিপয় লোকের 
বিদ্যাবলে কি হইতে পারে? জাতির শৃঙ্খল, যাহা আমাদের হৃদয়কে অকাট্য 
বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে ভগ্ন হইবে? সাধারণ লোকের 
মন প্রস্তত না হইলে দেশের কুরীতির উচ্ছেদ্সাধন কখনই হইতে পারে না। 
তৃতীয়ত: স্্বীলোকদিগের মধ্যে বিষ্যাপ্রচার। এ দেশের স্ত্বীলোকদিগের 
ছুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার কারাগার সমান অস্তঃপুরে 
যেমন আলোকের পথ রুদ্ধ থাকে, তাহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারের 
অন্ধকারে আবৃত থাকে । তাহার! দাসীর ন্যায় গৃহের সামান্য কার্যেই নিযুক্ত 
থাকিয়া আপনাদের জীবনক্ষেপণ করেন। দেশের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের কোন 
সম্পর্ক নাই, এবং তাহাদের সঙ্গেও দেশের উন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই । সেই 
অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আবাসম্থান আমাদের অস্তঃপুরে যাহাতে বিস্তার আলোক 
প্রধেশ করিতে পারে, তাহার উপায় না হইলে দেশের মঙ্গল কখনই নাই ।” 

এই বক্তৃতায় তিনি ত্রাঙ্ষগণের নিকট সময়ের উৎনাহকর চিহ্প্রদর্শন- 
পূর্বক, তাহাদিগের উপরে এ সময়ে যে কি গুরুতর ভার রহিয়াছে, বিশেষরূপে 
মু্িত করিয়া দিলেন। ত্রাঙ্মধর্ধের জ্যোতি থাকিতেও আমরা নিরুৎসাহ ও 
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নিশ্ডেজ থাকিব, এমন কখনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, নকলে 
আপন সাহাযা দান করিয়া দেশস্থ ভ্রাতুগণের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রচার 
করিতে তৎপর হও” ইত্যাদি বলিয়া সকলকে প্রোংসাহিত করিলেন। এই 
সভায় আবেদনপত্র পঠিত হইয়া, ইংলগ্ডে উহা! প্রেরণ করা স্থির হয়। 
প্রথম ব্রাঙ্মবিবাছানুষ্ঠান 

এই শকের (১৭৮৩) শআাবণ মাসে (২৬শে জুলাই, ১৮৬১ খৃঃ) 
মহষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্ুকুমারী দেবীর শ্রীযুক্ত রাজ্জারাম 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। 
এই বিবাহই ব্রাক্ষধন্মের প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দম্পতীর 
প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, মে উপদেশ কেশবচন্দ্র নিবন্ধ করেন। আল 
পধ্ান্ত আমাদিগের মধ্যে এবং কলিকাতা সমাজে যে সকল বিবাহের অনুষ্ঠান 
হয়, তাহাতে সেই উপদেশই প্রদত্ত হইয়। থাকে। আমরা এই উপদেশে” 
দেখিতে পাই, নরনারীর পরম্পরের সঙ্গদ্ধের উচ্চতা তিনি প্রথম হইতে কি 
প্রকার উপলগ্ষি করিয়াছিলেন | এই প্রথম বিবাহের অন্ুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে 
নরনারীর উভয়ের হৃদয় এক হইয়া ঈশ্বরে মিলিত হইবে, এ সম্বদ্ধের কোন, 
বচন দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল এই উপদেশের মধ্যে তাহার পূর্বাভাস দৃষ্ 
হয়। পর সময়ে কলিকাতা সমাজের অন্ানমধো যদিও হাদয়ের একতা! 
এবং ব্রতের একতা নিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরেতে এঁকা নিবন্ধ হয় নাই। উতা 
কেবল পরসময়ে কেশবচন্দ্র কক সংশোধিত পদ্ধতিতে নিবিষ্ট হইয়াছে। 
হৃদয়ের একতা, ব্রতের একতা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত; ঈশ্বরেতে উভয়ের 
এঁকা, ইহাই নৃতন | 

হরের প্র/ভুঙাবে কার্যাতৎপরত! ও সেবার হলত্ত দৃষ্টান্ত, ১৮৬১ খবঃ 

যে জরের প্রাদুর্ভাব এখন পধ্যন্তও এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে সমাক্‌ 
উপশম লাভ করে নাই, এই বর্ষে সেই জর-রোগ প্রবলবেগে সমৃপস্থিত হয়। 
ইহ। কিরূপ আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ১৭৮৩ শকের 
১২ই অগ্রহায়ণ, (২২শে নভেম্বর, ১৮৬১খুঃ) এই বিষম বিপদবরোধ করিবার জন্য 
যে সভা হয়, তাহাতে কেশবচন্ত্র যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে আমরা 
' কথঞ্চিৎ উপলঞ্ষি করিতে পারি । থা, “এ ভীষণ সময়ে উদাসীন থাকিলে 
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আর চলিবে ন|। এখন কি উদ্াপীন থাকিবার সময়? যখন ভাগীরথী- 
তীরস্থ অসংখ্য জনগণ এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছে, ভ্রাতা ভগিনীরা 
চিকিংসাভাবে খষধাভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পথে ঘাটে জনশূন্য অবরোধে 
প্রাণত্যাগ করিতেছে । জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের হৃদয় হইতে কি উত্তর 
দেয় |..আমরখ যখন কথ| কহিতেছি, এই সময়েই হয়ত কোন মাতা স্বীয় 
শিশুর মৃত শরীর ক্রোড়ে লইয়া আর্তনাদ করিতেছেন। হয়ত কোন নিরীহ 
শিশু শব্যাশায়ী পীড়িত মাতার নীরদ স্তন মুখে দিয়া বারংবার আকর্ষণ 
করিতেছে ।-'যেরূপ দুর্দশার কথা চতুদ্দিক হইতে শ্রবণ করা যায়, তাহাতে 
অবাক হইতে হয়। মনে হর যে, এমন ধনধান্যপূর্ন বঙ্গভূমিও বুঝি অরণ্য 
হইয়। গেল। অগ্য যে ঘরে এক জন মাত্র, কলা তাহাতে একটাও সুস্থ 
লোক অবশিষ্ট নাই যে, অন্য এক জন রোগীকে সেবা করে । এমন একটি 
স্শ্থকায় প্রতিবাপীও নাই যে, সেই বিপদের সময় তাহাদের তবাবধান 
করে। এই প্রকারে যোজন যোজন ভূমি চলিয়া গিয়াছে, যেখানে দকলি 
নীরব, সকলি অন্ধকার; বোধ হয়, যেন একটি দীর্ঘাকার নীরব কাস্তারই বিশ্তৃত 
রহিয়াছে, যথায় একটি মাত্র শক্গীর বিরাম নাই, যেন চেতনের সহিত অচেতন 
নীরবে বিলাপ করিতেছে । নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে জাহুবীর উভয়কলে 
নয়নে কি নিরীক্ষণ করিবে? না, রাশি রাশি পরিতাক্ত শবশধ্যা উপযু্পরি বিস্তৃত 
রহিয়াছে, ধূমে অগ্থরীক্ষ থেঘের ম্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, শোকানলের সহিত 
কালানলও মৃহ্মুহ্ঃ প্রজ্লিত হইয়। অগণা অগণা নরদেহ ভম্মসাৎ করিতেছে; 
এবং ভীষপার্নাদে আকাশ কম্পমান ও অনবরত অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত 
হইতেছে। বিষাদে আকুলা মাতা মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া, উচ্চরবে রোদন 
করিতেছেন । আপন উপযুক্ত সন্তানকে অনলে বিসঙ্গন দিয়া শিরোদেশে 
করাঘাত করিতে করিতে গৃহে প্রভাবর্তন করিতেছেন। পথিমধ্যে ভাহাকেও 
ভীষণ জরে আক্রমণ করিল, ছুই দিবস পরে শ্মশানে তিনি পুনরাগমন 
করিলেন, শ্শানই তাহার আবাসম্থান হষ্টল।"( ১) 

এতদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন, ফ্রাম্সিন নিউমান সাহেব তাহার 
অতান্ত প্রশংসা করেন। এই বক্তৃতা অবলগ্বন করিয়া তত্ববোধিনীতে 


২৭ সস পানটি িশ্ি ৩.৩ 


(১) ১৭৮৩ শকের মাধ মাসের তন্বযোধিনীপত্িকা অষ্টব্য। 
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উপরিউক্ত বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে; বক্তৃতার চরমভাগ নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল । 

“সাধুদের, কি না ব্রাঙ্মদের যে ভাগ্তার, তাহা পরছুংখ-নিবারণ জন্যই 
মুক্ত থাকিবে; অন্য লোকে বলিলেও বলিতে পারে যে, কত বার, আর কত বার 
আমরা পরের জন্য বৃথ! অর্থবায় করিব। কিন্ত ব্রাহ্ম কি স্বঘ্নং উপবাস করিয়াও 
তাহার ক্ষুধার্ত ভ্রাতা্দিগকে রক্ষা করিবেন না? সংসারই ষাহাদিগের একমাত্র 
লক্ষ্য স্থান, তাহারাই ধনহানিতে মুমূর্ধ, হয়; কিন্তু আমাদিগের ভাব 
স্বতন্ত্র আমাদিগের যাহ! কিছু সকলই ঈশ্বরের জন্য সমর্পণ করিব, তাহারই 
অভিপ্রেত কার্যে নিয়োগ করিব । যেখানে অন্ত লোকে মমুষোর অনুরোধে 
বাধা হইয়া দান করে, সেখানে আমরা|ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া, স্বাধীনতা, 
শ্রদ্ধা ও গ্রীতির সহিত তীাহারই হস্তে অর্পণ করিব, তাহার দীনহীন সম্তান- 
গণের ছুঃখনিবারণে ব্যয় করিব। হে ত্রাক্ষগণ, তোমরা তোমাদিগের অক্ষম" 
ভরাতাদিগের সাহাযো হ্তকে বিস্তার করিয়া পরমপিতার যোগা পুত্র হইতে 
সচে্ই হও। আমরা ধনেতে বলেতে অল্প হইলামই বা, তাহাতে কি; ধর্মের 
বল থাকিলেই আমরা সকল বলে বলী হইব। আমাদের যদি এক মুষ্টি তওুল 
ভিন্ন আর কিছুই না থাকে, আর তাহাই যদি আমর! বিশ্তুদ্বহদয়ে একটি 
অনাহারী দীনকে প্রদান করি, তবে গৌরবেচ্ছু স্বার্থপরের লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষাও 
তাহার ফল অদ্দিক হয়। ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয় দেখেন এবং জদয় দেখিয়াই 
তাহার প্রেমমূণ্ঠি প্রকাশ করেন; অতএব অগ্য তোমরা এখানে সেই ঈশ্বরের 
সমক্ষে হৃদয়ের ভাব বাক কর এবং পৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রা্দ নামের গৌরব 
ম্স্যাপন কর।' 

ত্রিবেণী, হালিসহর 9 জিলা বারামত এই তিন স্তানে মারীভয়ের অত্যন্ত 
প্রাবল্য হয়। এই তিন স্থানে তিনি স্বয়ং চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, এষধ 
ও পথ্যা্দি প্রেরণ করিয়াছিলেন । খ্ষধপ্রেরপাদির কাধ্য তিনি নিজ হতে 
সম্পাদন করিতেন |. ষ্তাার এ সম্বন্ধে অতুল উৎসাহ যাহারা সে লময়ে 
দেখিয়াছেন, তাহারাই 'মবাক্‌ হইয়াছেন । কেশবচন্ত্র আপনাকে যে অগপ্লিমঙ্্রে 
দীক্ষিত বলিয়াছেন, সেই অগ্রিতে তাহার সমুধায় জীবন ষে পরিব্যাপ্ধ ছিল, 
ভাহ1 সকল সময়ে বন্ধুজনের নয়নগোচর হইয়াছে; এ সময়ে সাধারণের হিতকর 


১৬৮ আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


কাধে মর্জনসন্পিধানে উহ! বিদিত হইয়া পড়িল । তিনি কেবল চিকিৎসক 
ষধাদি প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। বন্ধুগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া 
সেই সকল স্থানের উপকারসাধনের 'জন্য প্রেরণ ,করেন। যাহাতে উপযুক্ত 
মত অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 
দুভিক্ষ মহামারী প্রড়ৃতি উপস্থিত হইলে তগ্নিবারণজন্ত কি প্রকার পরিশ্রম 
ও ময় বায় করিতে হয়, সর্বদা তাহার উপায়বিধানের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, 
কেশবচন্ত্র তাহা এই সময়ে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়৷ সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন । 
তিনি একবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নিবৃত্ত ছিলেন তাহ| নহে, যত দিন পৃথিবীতে 
ছিলেন, জনসাধারণের দুঃখ-বিপদ্-নিবারণের জন্য অতুলোংসাহের জন্ত 
ৃষটাস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । 
ব্রাঙ্মদমাঞ্জের সম্পাদকীয় কার্যা 

ব্াহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়া তিনি কি প্রকার কাধ্য করিতেন, তৎসম্বদ্ে 
তাহার কি প্রকার উৎসাহ ছিল, তখন হইতে প্রচারকমণ্ডলীগঠনাদিসন্বদ্ধে 
তাহার কি প্রকার ভাব ছিল, তাহা এখন পধ্যন্ত প্রদশিত হর নাই। আমর! 
একটি ত্রাঙ্গলমাজের দাধারণ সভার কার্ধাবিবরণ হইতে তীহার উক্তির কতক 
অংশ উদ্ধৃত করিয়৷ দিতেছি, তাহা হইতে সকলে উহা কথঞ্চিং উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন । আমর। যে মাধারণ মভার উল্লেখ করিতেছি, উহ| ১৭৮৩ 
একের ৮ই পৌষে (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৩১খৃ:) হয়। 

“অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন উঠিয়া বলিলেন;_গত বর্ষের 
কাধা-বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে স্পঁ 
গ্রতীত হইবে যে, গত বর্ষে নানা বিশ্ব সত্বেও ত্রাঙ্ষদমাজের আশাতীত উন্নতি 
হইয়াছে। পূর্ববাপেক্ষা সমাজের কর্মক্ষেত্র গ্রচারিত হইয়াছে; কেবল ক্রান্ধন্ম- 
প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধনকরতঃ, ঈশ্বরের 
প্রিয় কাধ্য করাও ইহার লক্ষ্য। কিসে দেশের কুরীতি নিশ্মল হয়, কিসে 
বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান ধশ্মে ভূষিত হইয়া ক্রমশঃ 
উন্নতির মোপানে আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন 
ব্রাঙ্গমার্জ পরিচাণিত হইতেছে । এই সকল দেখিয়া! কাহার মনে না এই 
মহতী আশা বদ্ধমূল হইতেছে যে, ব্রাঙ্গধর্মের জয় হইবে; কেবল বঙ্গদেশে 


কাধ্যোগ্যম ১৬৯ 


নহে, সমূদায় পৃথিবীতে ইহার জ্যোতি: বিকীর্ণ হইবে। সময়ের কি আশ্চধ্য 
পরিবর্তন হইয়াছে! পূর্বে যাহা সম্বংসরে বহু আয়াসে সম্পন্ন হইত না, এখন 
ঈশ্বরপ্রসাদে তাহা! এক বৎসরের মধ অনায়াসে সমাধা হইতেছে । অতএব 
এখন আপনারা যদি সকলে নিজ নিজ সাধ্যা্ুসারে ব্রাক্ষধর্্ম-গ্রচারে প্রবৃত্ব 
হন, তাহা হইলে ত্রাঙ্গধর্শের গৌরব সহশ্র গুণে বদ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই। 
এমত সময় উপেক্ষা করিবেন না। অর্থ, শারীরিক পরিশ্রম, উপদেশ, দৃষ্টান্ত, 
যে। কোন প্রকারে হউক, ব্রাঙ্গধর্টের মহিমাকে মহীয়ান্‌ করুন) তাহা 
হইলে আগামী বংসরের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রমের প্রচুর ফল দেখিতে 
পাইবেন ।” 

আয়ব্যয়বিবরণ, তত্ববোধিনীপত্রিকাসন্বন্ধে মস্তবা, এবং পুস্যক-বিক্রয়ের 
জন্য অবলদ্ষিত উপায় এবং পুঘ্তকালয়ে পুত্তকসংখ্যাবৃদ্ধি, উত্তর পশ্চিমে 
দুডিক্ষে কি প্রকার সাহায্যদান হইফ়্াছে, এবং মহ্থামারীনিবারণ অন্য কি- 
কি উপায় অবলখিত হইয়াছে, তদ্বিষম্ম উল্লেধ করিয়। ত্রাঙ্গধর্মপ্রচা রসম্বদ্ধে 
বলিয়াছেন 7 

“গত বর্ষে ত্রান্ষরবন্মপ্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে । প্রথমত: 
কলিকাতা ব্রদ্ম বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাম্বংসরিক পরীগ্ষাতে ৮ জন ছাত্র উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন, এবং তাহারা ত্রাঙ্ষধশ্মের মহান্‌ সত্য সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন । ভবানীপুর ও চু'চড়াতে ব্রদ্ধবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া প্রায় 
দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ব্রঙ্গবিদা। দান করা হইয়াছে । ভবানীপুর 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ১১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে 
ক্ষু্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা ব্রান্মধশ্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তত্থারা অনেকে 
ইহার মত অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়ত: শ্ীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের 
আচাধাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়। উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাঞ্জের উপাননা- 
কাধ্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যাখ্যান পুম্তকাকারে মুদ্রিত 
হইয়া অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে । চতুর্থতঃ 
্রাঙ্গধর্ের অনুষ্ঠান নামক এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে; শীক্জ প্রকাশিত 
হইবে। ইহাতে চরিত্রশ্দ্ধি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্খ্যসাধনবিষয়ক নীতি 
সকল সব্্জ ভামায় সর্িবেশিত হইয়াছে । পঞ্চমতঃ কলুটোলার পল্লীতে একটি 


১৬ 


২৬৭০ আচাধ্য কেশবচন্ 


গিশ্রবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ইহার শিক্ষা 
আর্ত হয়।” | 

অনন্তর আগামী বর্ষে কি কি কার্য করিতে হইবে, সভ্যগণকে তাহা 
এইরূপে অবগত করিলেন :- 

“যাহাতে ব্রাঙ্গদিগের মধো ভ্রাত্ভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তাহারা একমত 
€ একহদয় হইয়া পরম পিতার কার্ধা সাধন করেন, এ প্রকার উপায় অবলম্বন 
করা আবশ্যক । স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ত্রাঙ্গঘমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যেও একা সম্পাদন করা আশু কর্তব্য। যাহাতে আমাদিগের 
মদ সকলে বিশ্তদ্ধ ভ্রাতৃসৌহার্দিশঙর্খলে বদ্ধ হইয়া পরম্পরের পবিত্রতা ও 
আনন্দ বর্ধন করেন, এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে"। 
সঙ্গতসভা দ্বারা এই উদ্দেশ্য কতক দূর পিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে, সন্দেহ নাই; 
কিন্দ সঙ্গতের সভ্যসংখ্যা অতি অল্প, এ জন্য ইহার দ্বারা এ মহান্‌ 
উদ্দেশ্যটি সম্যক্রূপে সংপাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমত সঙ্গতসভা 
দ্বার। ইহার সভাদিগের মধো প্রীতি বিস্তার হইতেছে, সেইরূপ সকল 
্রাহ্মমমাজের একটি সাধারণ সভা 'প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অনায়াণে 
একা সম্পাদন হইবে; এ জন্য কলিকাতাতে একটা প্রতিনিধিলভা কর! 
আবশ্ক, অর্থাৎ এমন একটি সভ। হয়, যাহাতে প্রতোক শাখালমাজের এক এক 
জন প্রতিনিধি থাকেন এবং সেই সকল প্রতিনিধিদিগের মত সমুদায় ত্রাঙ্গ- 
সমাজের মত বলিয়া গ্রাহা হয়। এই সভাতে ত্রাঙ্মদিগের যে প্রকারে নামকরণ, 
ধ্মদীক্ষ|, বিবাহাদি কাধ্য সমাধ। হইবে, তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবে, এবং 
ত্রাঙ্মমগুলীসন্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবাদি স্থিরীকৃত হইবে । এই প্রকারে সকল 
্রাঙ্গসমাজ শ্রীতিরসে মিলিত হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে যত্ববান্‌ হইলে, 
আর বিদ্বেষের কারণ থাকিবে না, সন্তাব ও আনন্দ চতুদ্দিকে বিস্তার হইবে 
এবং ত্রাঙ্গধন্মের মহিমা মহীয়ান্‌ হইতে থাকিবে । 

"আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই ষে, ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি বি্ালয় 
স্থাপিত হয়, তাহাতে অপর! বিদ্যার সহিত স্থপ্রণালীতে ব্রন্ষবিষ্ঠার শিক্ষা 
দেওয়। হয়। ইহা দ্বাবা ত্রাহ্ধন্ম-প্রচারের যে অনেক স্থবিধা হইবে, তাহা 
ব্লা বাছুল্য। কলিকাতা ত্রদ্ষবিদ্যালয়ে সপ্তাহে এক বার মান্তর উপদেশ 


কাধ্যোস্ঠম ১৭১ 


দেওয়! হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা 
দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিস্থ সাধারণের জন্ম 
একটি বিগ্ালয় স্থাপন করিয়া .অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত 
রাঙ্মধর্ম্বের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ক্রহ্ষজ্ঞান মুদ্রিত 
করিলে, এ দেশে শীস্্ই কাল্পনিক ধর্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে, এবং 
সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে । প্রায় ছুই মাস হইল, আমরা ইংলগ্ডে 
নিউমেন সাহেবকে বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়া ছিলাম, 
তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদিগের কাধ্যের পরি- 
মমাপ্তি হইল? ব্রাঙ্মদিগের উচিত যে, ক্রাহার] শুভকর ব্যাপারে যেমন অন্যের 
সাহাষ্য প্রার্থন৷! করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যান্নসারে তাহ সম্পাদন 
করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব যাহাতে এব্ধপ একটি বিদ্যালয় হয়, সে 
বিষয়ে সকলের সাহাধ্য দেওয়া উচিত। 

“ভূতীয়তঃ ব্রাঙ্গধন্ম-প্রচারের এখন কোন প্রণালী নাই, এবং এই অভাবের 
জন্য অনেক অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে । উপাচার্য, শিক্ষক ও প্রচারক 
হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তীহাপিগের উপর কোন শাসনেরও নিয়ম 
নাই। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া ব্রাঙ্মদমাজ সংস্থাপন করেন এবং 
ত্রাহাদের মধ্য এক জন উপাচাধ্য হয়া থাকেন, তাহার জ্ঞান ও চরিত্রের 
বিষয় কেহ যথোচিতব্ূপে পরীক্ষা করেন ন।। কোন কোন স্থানে ব্রক্ষবিগ্ভালয় 
স্থাপিত হইলে কোন এক বাক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার তথ্বিষয়ে 
ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক। সুশিক্ষিত উপাচাধা, শিক্ষক এবং প্রচারক এ 
সময়ে অত্যন্ত আবশ্বক হইয়া উঠিয়াছে; এ প্রকার লোকের অভাব হেতু কোন 
কোন স্থানে কুসংস্কারও প্রচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । অতএব একটি 
শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া এ প্রকার নিয়ম করা আবশ্যক যে, ধাহার! এই 
প্রকার শিক্ষাপ্রনালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বপন্ হইয়াছেন, তাহারাই শিক্ষক 
বা! উপাচার্ধা বা প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন । এই সকল 
প্রস্তাব অধাক্ষ মহাশয়েরা আগামী বর্ষে বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত উপায় 
অবলম্বন করিবেন, এই আমার প্রার্থন। ৷ " 

বক্তৃতার শেষ ভাগ স্তাঙ্ষধর্মের তৎকালীন অবস্থা এবং তাহার কোনদিকে 


জ 


১৭২ আচাধ্য কেশবচন্ত 


গতি, জ্ঞাপন করে 8. 

'ভ্রাতুগণ! একবার বিবেচন! করিয। দেখুন, ব্রাঙ্গধর্মের কত দূর উন্নতি 
হইয়াছে। অপ্রশত্ত নীচ ভাব সকল ক্রমে" তিরোহিত হইতেছে এবং উচ্চ 
লক্ষ্য ও আশ দ্বারা ব্রাঙ্গদমাঞ্জ পরিচালিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান 
ক্রমে সম্মিলিত হইতেছে । যাহাতে সমুদায় জীবন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা 
যায় এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল প্রকার ত্যাগম্বীকার করা যায়, 
ইহাই ব্রাঙ্গের একমাজ লক্ষা বলিয়া স্থির হইয়াছে । এক দিকে ব্রাক্মঘমাজ 
দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হইতেছে ও ব্রঙ্গবিগ্ঠালয়ের উপদেশে বুদ্ধিবৃত্তি 
সকল ব্রহ্ধাঙ্ঞানলাভে চরিতার্থ হইতেছে, আর এক দিকে সঙ্গতনভা দ্বারা 
বিশ্বা কার্যেতে পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে। এইরূপ 
সম্দায় জীবনের উন্নতি হইবার সুত্রপাত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নতির কারণ 
কেবল জগদীশ্বরের অপার করুণা; তিনি যদি স্বয়ং ব্রাঙ্গধশ্মকে রক্ষা না 
করিতেন ও উহার প্রবর্তক না হইতেন, তাহ| হইলে কি কেবল আমার্দিগের 
ক্ষুদ্র বলে এই বিস্ময় বঙ্গভৃমিতে ইহার এত উন্নতি হইত? কখনই ন]। 
অতএব সকলে মিলিয়। আমরা তাহার চরণে কতজ্ঞতা-উপহার অর্পণ করি, 
এবং আপনাদিগের নিকটে এখন আমি এই প্রার্থনা করি যে, সকলে ভ্রাতভাবে 
গিণিত হইয়। অপরাজিত উৎসাহ এ বলসহকারে ব্রাঙ্গবন্মের উন্নতি মাধন 
করিয়৷ জীবন সার্থক করুন 1” 

কেশবচন্ত্র আজ পথ্ন্ত ব্রা্দদমাজে আচাধা বা উপাচাধ্য-পদে নিযুক্ত 
হন নাই। তাহার স্বশাবপ্রণোদিত উপদেষ্ট ত তাহাকে জনসমাজে এক জন 
উপদেষ্ট। বলিয়া পরিচিত করিয়াছে । ভিনি অনতিকালমধ্ো ত্রাঙ্ধনমাজের 
আচাখ্যপদে নৃূত হইবেন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার তিন মাস পূর্বের 
দ্বাত্রিংশ সাংবংসরিক উৎসবে (১৭৮৩ শকে) ১৮৬২ খৃষ্টাবে ) সর্বপ্রথমে তিনি 
যে বক্তা করেন, তাহার চরমাংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই 
অংশ পাঠ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি আচাধ্যপদের জন্য সেই সময় 
হইতে কি প্রকার উপযুক্ত ছিলেন। তাহার অধম্য উৎসাহ বিশ্বাম এই 
বক্তৃতার মধ্য দিয় কেমন স্ম্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। তাহার জীবনের যাহ। 
মূল,কাধা, তৎসপ্ঘন্ধের উদ্যম এই বক্কৃতা বিলক্ষণ ব্যক করে। 


কার্যোদ্যম ১৭৩ 


“ভ্রাতৃগণ! একবার ব্রাঙ্মগধন্্ের উন্নতি আলোচনা করিয়া দেখ, এই ছুর্ভাগা 
অনন্যগতি বঙ্গদেশের প্রতি ঈশ্বরের কি অন্রগ্রহ। রাশি রাশি বিশ্ব বিপত্তির 
মধ্যে এই সমাজ পর্বতের ম্যায় অটল থাকিয়া একত্রিংশ বসর অতিবাহিত 
করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে । দেখ, চতুদ্দিকে ব্রাহ্মধশ্মের ক্োতি 
বিকীর্ণ হইতেছে, সত্যের রাজা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে । ইহা কেবল 
পরমেশ্বরের উদার করুণার চিহ্ন। নতুবা আমাদের ক্ষুত্রবলে এই নিরু২সাহ 
পিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উতরষ্ট ধন্বের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এক 
দণ্ড কালও স্থির রাখিতে পারিতাম না। আমাদের লোক নাই, অর্থ নাই, 
ক্ষমতা নাই, প্রচারের নিয় নাই; তথাপি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ব্রাঙ্গনমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্রাঙ্গসংগা। বুদ্ধি পাইতেছে। যে সকল স্থান 
পৌত্তলিকতার দুর্ণস্বর্ূপ ছিল, সেখানে ত্রাঙ্গধ্মের পতাকা উদীয়মান 
হইয়াছে; ধাহারা ত্রাঙ্গের নাম শুনিবামার গঞগাহন্ত হইতেন, ভাহাদের বিদ্বেষের 
থর্বতা হইয়াছে । গে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পৃজ্জা হত এবং দন 
উপহাসের বন ছিল, মে সকল পরিবারে “একমেবাদ্ছিতীয় মুক্তকগে কীঠিত 
হইতেছে । ধাহার| কেবল ব্রাঙ্গবন্মে শূন্য বিশাস স্াপন করিয়া শীরুতাপ্রযুক 
অনুষ্ঠানের পনর কপট বাহারে প্রণৃন্ত হইতেন, ভাহারাও অকাতরে ঈগরের 
জন্য পিমনভ্াগ স্বীকার করিতিছেন। আ্বীলোকেরাণ জাগৎ হইনা মাতার 
পথ মপ্লদন করিতেছেন। ব্রাববশ্ম অস্থপুরে প্রবেশ করিয়া আমাদের 
ঢুভাগা ভগিনীগণকে বপংঙ্কারপাশ হইতে মক করিদা তাহাদের সরণ ঈদয়ে 
পবিব্রতা ৪ আনন্দ বিস্তান করিতেছেশ। বালকেরা৪ এই বিশুদ্ধ পন্মের 
মঙ্গলক্ারা গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দক্ডুট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্তন 
করিতেছে ।  পৃর্সের ন্যায় পশ্মের আর নি্রিত ভাব নাই। ইহার অগ্নি 
প্রজলিত হইয়াছে । বিশুদ্ধ ব্রঙ্গজ্ঞানজ্যোতিতে মঞ্জানান্ধকার দৃরীরুত 
হইতেছে, প্রীতির বলে বিদ্বেষ ৪ বৈরভাব পরাস্ত হইতেছে । উৎসাতের 
অগ্রিতে ভীরুতা এ কপটভা ভম্মীভৃত হইতেছে । এক বার নয়ন উদ্মীলন করিয়া 
দেখিলে বোধ হয়, ধেন আমাদের ছুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এত কাল ঘোর অন্ধকারে 
অভিভূত থাকিয়।, সত্যন্থর্যের নব আলোক দর্শন করিয়া, স্প্যোখিতের শ্যার 
উৎ্সাহপহকারে উন্নত হইয়াছে । ধন্য মহায্বা রামমোহন রায়! ধাহার 


১৭৪ আচাধ্য কেশবচন্তর 


প্রসাদে এ দেশে পবিত্র ধর্ের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হইল। ধন্য ব্ভূমি! 
ধেখানে এ ধর্শের প্রথম আবাপস্থান হইল। চতুদিকে কি আশ্ষ্ধ্যরূপে 
সত্যের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে! কোথায় হিমগিরির শতদ্রনদীতী রস্থ 
ভজ্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় 
কটক, থেদ্দিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম, ত্রাঙ্মধর্শের রাজা কি স্থবিস্তীর্ণ হইতেছে! 
আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা, যেখানে 
কাল্পনিক ধন্ম এখনে পর্ধান্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রান্গধর্ধের 
মতা অবলম্বন করিতেছে; ব্রাঙ্গধন্ম পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। 
্রাঙ্গগণ, আর নিদ্রার কাল নাই, ক্রাঙ্গধন্মপ্রচারে কা়মনোবাক্যে যত্ুশীল 
হও। বিবেচনা করিঘা দেখ, আমাদিগের তাদৃশ উংসাহ নাই, চেষ্ট। নাই, 
মত্ত নাই, তথাপি এত উন্নতি হইতেছে; যদি এক বার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকলে 
মিলিয়া চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে, সন্দেহ 
নাই। কেবল মৃধে বলিলে হইবে না, কার্যোতে করিতে হইবে । “নব মোর 
লও তুমি প্রাণ দয় মন, ইহা কি কেবল বাক্যেতেই রহিল? ব্রাহ্ম হইয়া! 
আমরা কি কপটের ন্যায় মুখেতেই এই মহাবাকা উচ্চারণ করিয়া নিশিস্ত 
থাকিৰ এবং কাধ্যের সময় লোকভয়ে ভীত হইয়া সংসারের পৃজাতে প্রবৃত্ত 
হইব? তবে আমাদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অনুরাগ ও প্রীতি? 
আমাদিগের ধর্ম কি নিঙ্গীব নিপ্রিত ধর্ম? কখনই না। ব্রাঙ্গধন্ম অগ্নিময় 
ভীবন্ত ধশ্ম; ইহার এক ক্ষুলিঙ্গে পৃথিবীর রাশীরুত পাপ ও যন্ত্রণা ভম্মীভৃত 
হইয়া যায়, ইহার প্রভাবে জীবন অপরাঙ্জিত স্বীয় বলে বলীয়ান্‌ হয়, লক্ষ 
লক্ষ শক্ক এক নিমেষে পরান্ত হয়। আমরা সেই ধর্মের উপাসক; ঈশ্বর 
আমাদের পেনাপতি, সতা আমাদের ধশ্ম। আমাদের কি ভয়? সমৃদায় পৃথিবী 
যদি খঙ্জাহত্ত হয়, 'সত্যমেব জয়তে নানুতং এই অগ্নিময় বাক্য উচ্চারণ 
করিয়৷ সকল বাধা অতিক্রম করিব; সত্যের জন্য যদি সখ সম্পদ মান 
সন্্ম নকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, যদ্দি প্রাণ পর্যন্ত বলিদান দিতে হয়, 
আনন্দের সহিত এই পাখিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অরুত 
অমৃতকে লাভ করিব। ক্রার্গণ, আলম্ত ও উপেক্ষা, অলীক আমোদ ও বৃথা 
তর্ক পরিত্যাগ করিয়া ত্রাক্দধশ্থ প্রচার কর, ব্রদ্ধ নাম দেশ বিদেশে ঘোষনা 
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করিয়া ধর্মহীন নির্জীব ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জীবন.দান কর। অস্ত যেন সেই 
জ্যোতির জ্যোতিঃ ভুবনেশ্বর এখানে আসিয়া তাহার সমাগত পুত্রদিগকে 
কহিতেছেন, খান কর, আমার প্রতিষ্ঠিত ব্রাদ্ষধশ্মের মহিমা মহীয়ান্‌ কর ।, 
আইস সকলে মিলিয়া আজ তাহার চরণে প্রণত হইয়া, তাহাকে সর্বস্ব অর্পণ 
করত, অগ্যকার উত্সব পূর্ণ করি। যদি একবার তাহার প্রেমমুখ দেখিলে, 
তবে চিরজীবনের মত তাহার সহিত প্রেমশৃঙ্ঘলে কেন না আবদ্ধ হও? 
ভ্রাতৃগণ! সকলে তাহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর ।” 

্রাঙ্গবন্ধুসভান্বাপন ও তাহার লক্ষ 

্রাহ্মধন্ম ও তত্বজ্ঞান প্রচার, পুস্তকপ্রণয়ন, স্ত্রীশিক্ষাবিধান ইত্যাদি লক্ষ্য 
লইয়া, ১৭৮৫ শকে ( ১৮৬৩ থুঃ ) ব্রাহ্মবন্ধুমভ1 সংস্থাপিত হয়। ইহার তিনটি 
বিভাগ ছিল। প্রথন বিভাগে সময়ে সময়ে বক্তৃতা দিয়া ব্রাঙ্গধর্্ম ও তবজ্ঞান 
প্রচারিত হইত। প্রতিসভার অধিবেশনে এক এক জন বক্তা স্থির হইতেন, - 
তিনি আগামী অধিবেশনে বক্তৃতা দিতেন। এই সভার অনেকগুলি ব্ড'তা 
এখনও পুন্তকাকারে বিগ্যমান রহিয়াছে । দ্বিতীয় বিভাগে পুম্তক মুদ্রিত করিয়া 
প্রকাশ কর! কাখা ছিল। ব্বাঙ্গবন্ধুসভার অস্থর্ততি এই সভার নাম “পুত্তক- 
মু্রাঙ্কণ ও প্রকটন সভ।" ছিল। ইহার ততীয় বিভাগে অস্তঃপুরে যাহাতে 
দ্বীশিক্ষ। হয়, তাহার উপাএ বিধান করা হইত। শিযপলিখিত অস্থংপুর- 
দ্বীশিক্ষানগ্বন্ধীয় সম্পাদকের পত্দ পাঠ কবিয়া সকলে এই বিভাগের কাধা- 
প্রনালী অবগত হইবেন । 

জন্ত:পুরস্ত্ীশিক্ষ। 

“ঈশ্বর-প্রসাদে এতদ্দেশে শ্বীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিগ্যালয় সংস্থাপিত 
হইয়াছে । কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালম়ে দুই তিন বংসরের অপিক পড়িতে 
ন। পারায়, যথাবাঞ্িত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ 
উত্তমব্ূপে শিক্ষ। লাভ করিতে পারে, এইরূপ একটি প্রণালী কলিকাতার 
্রাঙ্মবন্ুদভা অবলম্গন করিয়াছেন । এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে 
না গিদ্লা বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন বাকি দ্বার! সুশিক্ষিত 
হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত ' সভায় প্রেরণ করিতে 
হইবেক। বংসরে ছুই বার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদিগন্চে 
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পারিতোবিক দেওয়া যাইবেক | ধাহারা এই গ্রণালী অবলম্বন করিয়। আপন 
আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন, তাহারা তাহাদিগের 
নাম, ধাম, বয়স, পাঠা পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমূদায় 
বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র কলুটোলার শ্রীযুক্ত 
বানু কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। নিয্নলিখিত পুন্তকগুলি 
গ্বীশিক্ষার জন্য নির্ধারিত হইয়াছে । 
১ম বর্ষীয় ছাত্রীপ্দিগের নিমিত্ত । 
১ম পাঠ, ২য় পাঠ, বোধোদয়, পাটাগণিত-_নামতা ইত্যাদি। 
২য় বয় ছাত্রীদিগের নিমিত্। 
রত্রপার, নীতিবোধ, ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তর, ব্যাকরণচন্দ্রিকা, পাটাগগণিত-- 
তেরিজ্, জমাধরচ, পূরণ, হরণ । 
ওয় বর্ধীয় ছাত্রীদিগের নিমিন্ত। 
কবিতাবলী, বামারপ্লিকা, চারুপাঠ ১ম ভাগ, ব্যাকরণপ্রবেশ, ভূগোলপ্রবেশ, 
পাটাগণিত-_ত্ররাশিক পরাস্ত, ধর্মচর্ড। | 
৪র্ঘ বর্ীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ব। 
দীপ্তশিরার অভিষেক, মহতের মৃত্যু, চরিতাবলি, সুশীলার উপাখ্যান ১ম 
ও ২য় ভাগ, প্রাণিবৃত্বান্ত, বাঙ্গলাবোধ ব্যাকরণ, ভূগোলবিবরণ--আসিয়া ও 
ইউরোপ, রাজনারায়ণ বন্থর বক্তৃতা, পাটাগণিত-_ব্ৈরাশিক, বন্থরাশিক, 
ভগ্নাংশ পধ্যস্ত। ” 
৫ম বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত । 
সন্ভাবশতক, টেলিযেকস্‌, চারুপাঠ ওম ভাগ, ব্যাকরণ উপক্রমণিকা 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ছুইভাগ, ভূগোলবিবরণ, ত্রাঙ্গধন্দ্ের উপদেশ, পার্টাগণিত 
--সমুদায়, সুশীলার উপাখ্যান তৃতীয়ভাগ। 


কলিকাতা শ্রহরলাল রায় 
্াহ্ষবন্ধুভা অস্তঃপুরত্থী শিক্ষা সম্বন্ধে 
সম্পাদক" 


. কেশবচন্ত্র পরসময়ে স্ত্রী শিক্ষাসন্বন্ধে যে ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন, এই নিরপিত 
প্লুঠ্য বিষমগুলির মধো তাহার সংস্থাপন আমর! দেখিতে পাই। স্ত্রীজাতিকে 


কাধ্যোগ্যম ১৭৭ 


কখন ধর্মবিরহিত শিক্ষ| দান করা উচিত নয়, কাহার এ মতের কার্য আমরা 
এখন হইতে স্থম্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রথম শিক্ষারস্তে, যত দূর সম্ভব, 
সকল প্রকারের বিষয়ই পাঠামধো নিবিষ্ট হইয়াছে । পরীক্ষাগ্রহণ এখং 
পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাএীগণকে পুরস্কারদান স্থচারুরূপে নিষ্পন্ন হইত। এ সকল 
বিষয়ে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ চিরকাল অক্ষু্ন ছিল। ব্রাঙ্গবন্থুনভার লক্ষা এবং 
প্রচারসম্বন্ধে ত্রাক্ষবন্ধুদভা কিরূপ উদ্যোগী ছিলেন, নিয়লিখিত সংবাদটিতে 
তাহা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইবে । 
ব্রাহ্গবন্ধুনতার লক্ষ) ও প্রারসন্দন্ধে উদ্ভোগ 

“আমাদিগের পাঠকবর্গ ইতিপূর্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, কলিকাতা 
্রা্মসমা্জের অধীনে ব্রাঙ্গবন্ুসভানারী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) 
কলিকাতার যত সাধুচরিত্র ও রুতবিষ্ঘ ত্রাঙ্ম আছেন, তন্মধো অনেকেই ইহার 
সভা । যে সকল বিষয়ে ধর্মজ্ঞান, ব্রপ্ধতব এবং আত্মোন্রতি লাভ করা যায়, - 
সে সকল বিষয়ই এখানে আলোচিত হইয়! থাকে; বিশেষত: দেশোর়তি এবং 
্রাহ্মধন্্ প্রচারসন্বদ্ধে এই সভা বিশেষ উপকারিণী। বয়ংস্থা নারীগণের 
শিক্ষার্থে সভোর। এক অভিনব প্রণালী অবলগ্গন করিয়াছেন এবং ব্রঙ্গজ্ঞান- 
প্রচারার্ধে স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোধোগী হইয়াছেন; 
কিন্তু অর্থাভাবে সমাক্কূপে রুতকার্মা হইতে পারিহেছেন না। লঙার আয় 
বার বৃদ্ধি নিষিত্ত অদ্ধ মুদ্রা এবং এক মুদ্র। মূলো ছুই প্রকার টিকিট প্রস্তুত 
হইরাছে। ধাহার। এই টিকিট ক্রয় করিতে মানল করেন, তাহার। ব্রা্গসমাজ্জে 
তব করিলেই পাইবেন 1:77. 

প্রচারসম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধুদভ| নিম্নলিখিত উপায়গুলি স্থিরীক্লত করেন 2 

“১। কলিকাতা ব্রাহ্মলমাজে এবং অন্যান্য সকল স্থানস্থ (১) ব্রাহ্মমমাজের 
মধ্যে একটী বিশেষ যোগ সংস্থাপন কর, দ্ধার। ব্রাঙ্গণশ্ম প্রচারকার্ধ্য সর্বত্রই 
এক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে । 

“২। শ্বীলোকদিগের হিতার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 9 কথোপকণনচ্ছলে ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র পুত্যক দুদ্রাঙ্কিত করা । 

(১) তৎকালে কলিকাতা চারিট ত্রাঙ্মসহ্াজ বাতীত আরও একটলিপটি রাদ্ধসনান 

ছিল। এ সথয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং উড়িয্ক।র কটকে ব্রাঙ্গদমাজ স্থাপিত হইএছে। 


৩ 


১৭৮ রঃ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


“৩। সাধারণের উপকারার্থে ক্রহ্মবিদ্যালয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তক রচনা, 
বক্তৃতা । অজ্ঞলোকের উপকারার্ধে সর এবং পলীগ্রামে নির্দিষ্ট স্থানে সরল 
ভাষায় উপদেশ । 

“৪ সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে চিকিংসালয়স্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের 
শারীরিক হ্বস্থতা এবং ধন্মোপদেশ ও আত্মার শাস্তি-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা 
পাওয়া । 

“৫1 ব্রাঙ্গণন্ম-সন্বদ্বীর বিবিধ গ্রন্থ রচনা কর|।” 

ব্রাহ্মবনধুদততায় মহবি দেবেন্রনাথের বন্ত তা 

এই ক্রাঙ্গবন্ধুলভায় মহধি দেবেন্দ্রনাথ তাহার পঞ্চবিংশতি বংসর ত্রার্গ- 
সমাজের সহিত মন্বদ্ধবিষয়ে একটী বক্তৃতা (১) করেন। এই বক্তৃতায় মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়ের জীবনঘটিত এমন সকল কথা প্রকাশিত হয়, 
যাহা অন্যত্র কোথাও নাই। এই বন্তৃতাতে কেশবচন্দরের সময়সন্বদ্ধে 
তিনি বলিয়াছেন;_-“আমি আহ্লাদপূর্বক বাক্ত করিতেছি যে, ১৭৮১ 
শকে ( ১৮৫৭ খৃষ্টানদের ২৪শে এপ্রিল )(২) শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র ব্রঙ্মানন্দের 
যত্বে ও পরিশ্রমে একটি ব্রক্ষবিদালরন এই কলিকাতাতে স্থাপিত 
হয়। পেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের 
মন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইত। তিনি ব্রাঙ্গধন্মের সত্য সকল যে প্রকার সহজে 
বলিতেন, তাহ। অনায়াসে তাহারা গ্রহণ করিত। তাহার সতেঙ্গ বাক্যে 
তাহাদের হৃদয় বিগপিত হইত। এই জীবস্ত সতা বলপূর্বক তিনি সকলের 
মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে, জ্ঞান প্রীতি অন্ষষ্ঠান ব্রাহ্মধশ্মের সমগ্র অবয়ব, 
ইহার মধ্যে একের অভাবে ত্রাক্ষধন্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি বাতীত 
যে ব্রক্ষজ্ঞান, নে শুদ্ধ জ্ঞান, জ্ঞান বাতীত যে গ্রীতি, সে অন্ধকার; অনুষ্ঠান 
বাতীত জ্ঞান প্রীতি উভয়ই নিক্ষল--আবার জ্ঞান প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান 
কেবল বাহাড়ম্বর মাত্র । ব্রাঙ্গধন্মের এই সকল সরল সত্য ষে যে ছাত্রদিগের 
হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাঞ্গধর্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জ্বন্য রুতসঙ্কল্প হইয়া 'সঙ্গত' নাম দিয়া এক স্বতস্ব দলে আবদ্ধ হইল । 

0১) ৯ শকের ২৯শে বৈণাখ বিবৃত ও *তত্ববেধিনীপত্জিকায" প্রকাশিত হয়। 

(২) ৭৭ পৃষ্ট। দ্রষ্টবা। 


কার্যোস্তম ১৭৯ 


সেই সঙ্গতৈর মধ্যে অনেকেই অদ্য এই ব্রাহ্ষবন্ধুসভারে উজ্জল রুরিয়াছেন। 
মঙ্গত যেন একটী কল প্রত্বত হইতেছে; হ্কালে ইহা মহাভার বহন করিবে । 
ইহা একটি অবয়বের ভ্তায়-ইহাতে মন্তকও আছে, জদঘও আাছে, হস্তপদও 
আছে। যেমন বাম্পীয় শকট নিজে হুর হইয়াও মহাভার -বহন করে, লেইকপ 
মঙ্গতের সভ্য ঘদিও দশ বার জন, তথাপি আশা হইতেছে যে, ইহা গ্রকাণ্ড 
ভার বহন করিবে ।” 

্রাঙ্মরন্ধুদভার .উৎপত্তিবিষয়ে তিনি বপিয়াছেন,--রোস্বাই নগর হইতে 
ভাঙ্াজি নামক এক জন কৃতৰিদ্য এখানকার লমাজে আলা বলিব্দেন ঘে, 
ত্রাঙ্মেরা বৌদ্ধের গ্যায় গুৰ হইয়া কেবল উপাসনা! করে। উপানার সময় 
ত্রাঙ্গের মার কি কল্সিবে? তাহারা কি ইতন্ততঃ বেড়াইঘ। বেফাইবে? তিনি 
'বীটন ( বেধুন) সভা .দেখিয়। অতিশয় সন্ধ'হইলেন। ক্রহ্থান্দছতো কোন 
অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন, '্মামাদের বীটন-স্ডার স্কায় একঠি 
সভা চাই,। এই ষনে কৰিয়। তিনি এই ব্রাহ্মবন্ধুপভা স্থাপিত'করিলেন। -এখন 
বিদেশী কেহ আপিয়া.মনে করিতে পারিবেন না! যে, আমর! কেবল উপাদনাই 
করি; এখন জানিতে পারিবেন যে, আমর! চলি বলি এবং আমাদের শরীরে 
জীবন আছে। আমিতে। ব্রাঙ্ধবন্ধুদভাতে ইহার পূর্বে কখন স্দাপিনাই। 
আমিই আশ্চর্য্য হইতেছি, এত, লাক একত্র মিলিক। কমন উৎসাহের সহিত 
দেশের হিত্তজনক আলোচনাতে এখানে বান্ত রহিয়াছেন,।” 

স্ইঙিয়ান হিরয়* পত্রিকা প্রকাশ, ১৮৬১ ৭, 

ইরা শলী-পত্তিকা, বিনা শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিদেলীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে 
প্রতাববিষ্তার করা যাইতে পারে না দেখিয়া, কেশবচন্তর ( ১৭৮৩.শকে ১৮ই 
সশ্রাবণ.) ১৮৬১. খৃ্টাবে আগষ্ট মাসে (১লা) ইতিয়ান মিরর পিক বাহির 
করেন। এই পত্িকা-সম্পাপনে বারিষ্টার জীযুক্ত মনোমোহন দ্বোষ তৎকালে 
বিশেষ সাহাষ্য বরেন। প্রিদ্ধ কাণ্চেন পামার সাহেব ইহার প্রধান লেখক 
ছিলেন। প্রথমত: এই "পত্রিকা 'পাক্সিক্ষাকারে প্রকাশ 'পায়। এই 
পর্জিকা.সতি-কক্পদিনের-মধো বিশেষ খ্যাতিলাভ বরে । 

কলিকাতা কলেজ স্থাপন, ১৮৬২: 
বিষ্তালয় স্থাখন করিয়া -মৃত্তন প্রথালীতে . শিক্ষা 'দান ক্ষকিবার জন্য যে 
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সভ! হয়, তাহা পূর্বে উদ্লিখিত হইয়াছে । কেশবচন্ত্র কোন কার্ধোর অনুষ্ঠানে 
উদ্যোগ করিয়া, তাহা কার্যে পরিণত না করিয়। নিবৃত্ত হইতেন না। ১৮৬২ 
ুষ্টাকবে (১৭৮৪ শকে ) “কলিকাতা কালেজ” নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
এই কালেজে কেশবচন্দ্রের কয়েক জন বন্ধু বিনাবেতনে শিক্ষাদানের ভার 
গ্রহণ করেন। মহষি দেবেজ্রনাথ এই কালেজস্থাপনের বায়নির্বাহ করিলেও, 
কেশবচন্দ্রকে নিজের দায়িত্ে অর্থ খণ করিতে হইয়াছিল। এই কালেজে ভ্রাতা 
রুষ্ণবিহারী পেন এবং মহষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের ছুই পুত্র অধ্যয়ন করেন। 
এই কালেজে যদিও সাক্ষাৎসন্বদ্ধে ধন্মশিক্ষা1 দান করা হইত না, ইহাতে নীতি- 
শিক্ষার প্রাধান্য ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রথম হইতে এই মত ছিল যে, 
যুবকদিগকে সর্ধপ্রথমে নীতিশিক্ষা দান করা উচিত। নীতি দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধ 
হইলে, বিবেকী হইলে, তদুপরি ধন্ম মহজে স্থিরতা লাভ করে। যেখানে 
নীতিমত্তা নাই, সেখানে ধাশ্মিকতা যথার্থ হৃদয়ের বিষয় নয়, উহ! আড়্বরমাত্র। 
কলিকাতা কালেজ প্রথমত: নীমতলার একটি প্রাচীন গৃহে স্থাপিত হয়, 
দেখান হইতে পরিশেষে বাশতলা স্ত্রীটে যান্ন। এখানে প্রপিদ্ধ স্থবিদ্বান্‌ বাবু 
ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ইহার প্রধান শিক্ষক হন। এই কালেজের নানা পরিবর্তন হয়, 
সে কথা পরে বক্তবা। 
পত্বীকে মহষির গৃহে আনয়ন ও 'ব্রক্মানন্দ' উপাধিলাভ 

কেশবচন্ত্র নারীগণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞানধন্মবিস্তার হয়, ভতজ্জন্য একান্ত 
যত্তশীল ছিলেন। তিনি কোন দিন হৃদয়ের ভাব কাধো পরিশত ন! করিয়া 
শান্তিলাভ করিতেন না। যদি নারীগণকে অবরোধ হইতে মুক্ত করিতে হয়, 
তবে সর্বপ্রথমে আপনার পত্রীকে মুক্ত করিয়া তাহাকে জ্ঞানধশ্মের মমাংশী 
করা প্রয়োজন । কেন না এরূপ কাধো প্রবৃত্ত হইলে যে পরীক্ষা সমূপস্থিত 
হয়, মে পরীক্ষাজনিত ক্রেশ আগর স্বয়ং বহন করিয়া অপরের পক্ষে দৃষ্টান্ত 
হওয়া আবশ্ঠক। কেশবচন্ত্র এ জন্য আপনার পত্বীকে ব্রাহ্মলমাজের দ্বাত্রিংশ 
মাঘোসবে মহধি দেবেজ্্রনাথের গৃহে 'আনয়ন করিবার জন্য উদ্যোগী হন। 
ঠাকুর-পরিবারের গৃহে দেন-পরিবারের কুলবধূ গমন করিলে কেবল জাতিপাত 
হইবে, তাহা নহে, কুলের নিতান্ত অবমাননা হইবে, ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত 
হইবে, এ বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র দৃক্পাত করিলেন না। তাহার পত্রী 
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সে সময়ে বালীতে আপনার পিত্রালয়ে ছিলেন । কেশবচন্দ্রের ধর্মোংসাহে ভীত 
হইয়া পরিজনবর্গ তাহাকে গৃহে রাখিতে সাহস করেন নাই, এজন্য তাহার 
পিত্রালয়ে স্থিতি। বাধ! প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে কেশবচন্দ্রের উৎসাহ 
দ্িগুণতর হইত। তিনি রক্গনীতে শিবিকা সঙ্গে করিয়া বালীতে উপস্থিত 
হইলেন। রঙ্জনীতে পিতৃগৃহ হইতে পত্থীকে বাহির করিয়া আনিয়া প্রাতে 
মহধির গৃহে উপনীত হইলেন ( জান্ষয়ারী, ১৮৬২ খুঃ)। মহধষি এবং তাহার 
পরিবারস্থ কলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ১১ই মাঘের (১৭৮৩ শক; 
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬২ খুং) যেরূপ উৎসব হয়, তাহাতো হইলই, 
তদতিরিক্ত অন্তঃপুরে বিশেষ উপালনা হইল । এই উপাসনায় কেশবচন্দ্-এ 
সময়ে মহষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে তিনি 'বরহ্গানন্দ উপাধি 'প্রাপ হইয়াছেন-- 
প্রার্থনা করেন। তাহার তৎকালের প্রার্থনার ভাব প্রদশন করিবার জন্য উষ্ভা 
নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 
মহধির গৃহে অন্তঃপুর উপাসনায় কেশবের প্রার্থন! 

“জগদীশ। আমি অদ্য পিতা মাতা, * ভগিনী ৭ শ্বীতে পরিবেষ্ীত 
হইয়া তোমাকে পরম পিতারূপে সর্বত্রই প্রতাক্ষ করিতেছি । তুমি মামার 
পরমপিতা, হৃদয়ের ঈশ্বর । চিরকাল তুমি আমাদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া 
মাতার ন্যার লালন পালন করিয়াছ, কত প্রকার সুখে সী করিয়া, কত রাশি 
রাশি বিস্র হইতে আমাদিগকে রঙ্ষ। করিয়াছি । গতবর্ণ এই পরিবারে কত 


প্রকার বিস্ব উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোক ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, 
কিন্কু বাস্তবিক আমাদের কোন বিস্তই হয় নাই। যেখানে মঙগলময় স্বয়ং 
আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আবার বিক্ষ কি? অনেকেই আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্ধ তুমি যখন এ পরিবারের গৃহদেবতা, তখন 
আর আমাদিগের ভয় কি? তুমি যখন আমাদের সহায়, তপন আমাদের 
মঙ্গলই হইবেক, সন্দেহ নাই । এ পরিবার তোমারই পরিবার | অগ্য আমরা 
সেই আ্ীবনদাতাকে প্রতাঙ্ষ করিয়! জীবন সার্থক করিতেছি । আমরা এখন 


* কেশবচনা মহৃধি দেবেন নাথকে বশ পিতা, হকার পর্থীকে, ধর্মমত, এবং ঠাহ।গের 
কন্ত।গণকে তগিনী বলিয়া সন্েধন করিতেন; তাই এন্বলে পিত1 মাত! ভগিনী উল্লিখিত 
হইয়াছে। 


কথ 
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কি 'দেখিতেছি? ন1, চতুর্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, শ্াঙ্গধর্থের 'উল্নক্তি। আমাদের 
যে একটি আশা আছে যে, সমুদায় পৃথিধী 'এফ পরিধারে বন্ধ হইবে, 'এ আশা 
বখ! হইবার নহে । সময়ঙ্রমে শৃহে গৃহে 'যোগ হইমা মবলেই প্রীক্তিষসে 
মিপিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইধে। এক ঈশ্বরের রাজ্য "ছুই 
পরিবার কখনই থাফিধে না, সফল পরিবারই এ্রক "হইবে। অন্য এই 
বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার শুত্রপান্ত হইল.। “হে জর্গদীশা! এ সংসারে 'এ 
পরিবারকে রক্ষণ করিবার আর কেহই সাই, তুমিই "ইহাকে রক্ষা কর। তুমি 
যে গৃহের অধিদেধতা, তাহার আর অম্ল কোথায়? -এ পরিঘারই তাহার 
গ্রমাণ। সমর সর্থম বিদ্ব আদিয়া ইহাকে পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ ইহা সকল 
বিশ্ব 'অতিক্রম করিয়া তোমারই ক্রোড়ে অগ্রলর হইতেছে । এ বিস্তর বিপত্তির 
মধোও আমাদিগৈর ক্লেশ 'লাই, ভয় নাই, ফেবল আনদ্দেরই উৎস উৎনারিন্ত 
হইতেছে । কি আশ্চর্্য। আমরা মাতা পিতা ভ্রাত৷ ভগিনী স্ত্রী গকলেই 
এখানে একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে পুজা উপহার দিতেছি । ধন্য পরমপিতা, 
আশ্চ্ধ্য তোমার করুণা, পৃথিবীর এক সীমা হইতে 'সীমাপ্তর পর্য্যন্ত ' তোমারই 
মহিমা ঘোষণ! হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পবিত্র ভাব চতুঙ্ছিকে বিস্তীর্ণ হউক.। 
আমরা. যেন লোকভয়ে ভীত'না! হই। আমর! যেন সাংসারিক সুখের জন্য 
লালায়িত না হই, আমাদের আত্মা' ষেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শাস্ত ভাব 
অবলম্বন করে। তোমাকে পাওয়াই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র 
লক্ষা থাকে।” | 
“$ একমেবাদ্িতীয়ম্‌।” 
স্রাঙ্মণেতর জাতিকর্তৃক জনুষ্ঠামের কাধ] 

আজ পর্যান্ত ব্রান্মদমাজে যে সকল জনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে ব্রাঙ্গণেতর 
জাতি অনুষ্ঠানের কার্য করে নাই। ভাই অয্বতলাল বসুর পরলোৌকগত প্রথম 
পুত্রের নামকরণোপলক্ষে ১৭৮৩ শক, ১৮ই মাঘে (৩৭শে জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃঃ) 
এই নিয়মের অতিক্রম হয়। এই অনুষ্ঠানে _কেশবচন্ত্র নিয়লিখিত প্রার্থনা 
কয়েন £- 

“হে পরমেশ্বর! তোমার প্রিয়কার্ধযসাধনোদ্েশ্টে আমরা এই স্থানে 
সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রসাদে এই শুভ কাধ্য আমরা সম্পর করিলাম। 
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কত প্রকার বিজ্প, কত প্রকার প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, 
কেবল তোমার প্রসাদেই আমরা সেই রাশি রাশি বিজ্গ অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হইলাম। কে জানিত যে, এই অন্ধকার গৃহের মধ্য জাজল্যমান 
্রাহ্মধর্শের জ্যোতি: সমুখিত হইবে? কে জানিত যে, এমন পৌত্তলিক 
পরিবার মধ ব্রাহ্মধর্ধের মহিমা বিকীর্ণ হইবে? কত যে তোমার করুণা, 
তাহা বাকোতে বলিয়া শেষ করা! যায় না; মনেতে চিন্তা করা যায় না। সকল 
স্বানেই তোমার আশ্চধ্য করুণা নয়নগোচর হয়। আমাদিগের প্রিয় হুহাদ 
আমাদের সম্মুখে যে প্রকারে তাহার স্বীয় নবকুমারকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া নিয়তই লালন প।লন করিতেছ। 
হে পরম স্ুহাদ! চিরজীবনের সখা! যখন এ পরিবারে তোমার মহিমা 
জাজল্যরূপে প্রকাশিত হইল, তখন তুমি যে সকল স্থানেই ব্রাঙ্গন্মরকে লইয়। 
যাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? তৃমি আমাদিগকে চিরদিন লালন পালন 
করিতেছ, ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় অন্পপান পরিবেশন করিতেছ, রাত্বিকালে যখন 
অসহায় শয্যাতে শয়ান থাকি, তখন সকল বিশ্ব হইতে রক্ষা করিতেছ, তুমি 
নিয়তই আনান্িগের আনন্দ বিধান করিতেছ। তৃমি ইহাতেই ক্ষান্ত নও, 
তুমি তোমার মঙ্গলন্বরূপ এমনি বিকীর্ণ রাখিয়াছ যে, যেখানে যাই, তোমারই 
মঙ্গলভাবপ্রচার দেখি । যখন পবিভ্র ব্রান্ষদমাজে তোমাকে দেখিতে যাই, 
তখন? চিত্ত পুলকিত হয়, রুতজ্ঞতা উচ্ুপিত হয়। যগন একাকী নির্জনে 
তোমার শরণাপন্ন হই, মেখানেও তোমার মানন্দমু্ প্রকাশিত হইয়া 
হৃদয়কে আনন্দরসে প্লাবিত করে । আমরা যখন এই বদ্দুগৃহে মিলিত হইয়াছি, 
তখনও তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি । কোথায় না তুমি প্রকাশিত 
রহিয়াছ। হে পরমাম্মন্! তম কেন আমারিগের এত "আনন্দ বিধান 
করিতেছ। তুমি মহান্‌ হইয়া এই ক্ষত্র কীট যে আনরা, কেন আমাদিগকে 
স্মরণে রাখিয়াছ। তৃমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর, যেন নিরাশ হইয়া 
কেহ ফিরিয়া নাযাই। যখন এই গৃহের মধ্যে পবিত্র ব্রাঙ্গধন্ম একবার প্রবি 
হইতে পারিয়াছে, যখন এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাঙ্গধন্দমের জ্যোতিঃ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আর ইহার অমঙ্গঠের সন্ভাবনা নাহ। 
ফখন তুমি এই পরিবারকে তোমার পরিবার বপিয়া গ্র্ণ করিয়া, তপন 
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ইহার সকলই মঙ্গল হইবে। পূর্বে কেহ জানিত না যে, এত অল্প কালের 
মধো আমাদের বিশ্বান ও আচরণ সমান ভাব ধারণ করিবে । আজ যেমন 
এখানে তোমার প্রিয় কার্ধ্য অনুষ্টিত হইল, এরূপ যেন ত্রাপ্ধর্থের মতাম্থ্যায়ী 
অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে আচরিত হয়। কাল্পনিক ধর্ম যেন বিনাশ পায়, 
বিদ্বেষ ভাব যেন ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়, যেন সকল ভ্রাতা ভগিনী মিলিত 
হইয়া তোমারই চরণে আপিয়া অবনত হয়, এই দুর্ভাগা বঙ্গদেশের মধ্যে যেন 
তোমারই সত্য ধন্ম প্রচারিত হয়। কবে সেই দিন উপস্থিত হইবে, যবে 
প্রতিগৃহেই তোমার নাম কীষ্টিত হইবে, প্রতিহ্নদয়েই তোমার পিংহালন 
স্থাপিত হইবে, প্রত্যেক পরিবারই ব্রাঙ্ধপরিবার হইবে । কৰে নেই দিন 
উপস্থিত হইবে, যবে বিশ্বাদ ও কার্ধা একই ভাব ধারণ করিবে, কপটতা 
ভশ্মীভূত হইবে, সকালে বিনরী হইবে, মন বীর্ধাবান্‌ হইবে ও নকলে তোমার 
চরণের মঙ্গনচ্ছা়াতে বাস করিয়া তোমার নাম কীর্তন করিতে করিতে জীবন 
অবদান করিবে। হে নাথ! তুমি এ প্রকার আশীর্বাদ কর যে, যে 
সব পুত্র কন্যার তোমার অনুষ্টান দেখিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের কেহই 
ঘেন শূন্হৃদয়ে ফিরিয়া না যায়।” 
“& একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ” 
স্াতিভেদভক্গ ও অসবরণ বিবাহ, ১৮৬৪ খুঃ 

সমাজের সর্ববিধ মঙ্গলকর বিষয়ে কেশবচন্দ্রের অক্ষৃপ্ন উত্সাহ । তিনি 
জাতিভেদ নির্দ'ল করিরা উহার অকল্যাণ দূর করিবেন, এ সন্ধে প্রথম হইতে 
বিবিধ উপায় অবলগ্ধন করিয়া, আপনি তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বিবাহবন্ধন জাতিভেদের প্রধান ছুর্গ। সবর্ণ বিবাহ দ্বার উহা এ দেশে দৃঢ়মূল 
হইয়। রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ যত দূর জাতিভঙ্গবিষরে অগ্রপর হউন না কেন, 
সবর্ণ বিবাহ করিলে ঠাহাদিগের এক সময় প্রাচীন হিন্দুসমাজে পুন: প্রবিষ্ট 
হইবার বিলক্ষণ উপায় থাকে । যদি জাতিভেদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করিতে 
হয়, তাহা হইলে অদবর্ণ বিবাহ তংদন্বন্ধে উংকষ্ট উপায়। এ কথা সতা, 
প্রাচীনকালে হিন্দুমমাজে অপবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহা আর 
এখন এ দেশে প্রচলিত নাই। সে কালের অদবর্ণ বিবাহ কেশবচন্দ্রের 
গ্রবর্ঠিত অসবর্ণ বিবাহের তুলা নহে। তংকালে স্বদৃঢ নিয়ম ছিল, 
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উচ্চজাতির কন্তার তরিয়শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিবাহ হইত না, উচ্চ জাতি 
নিয় শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এক্প স্থলেও প্রথম 
বিবাহ সবর্ণেতে করিতে হইত, এবং তিনিই ধর্মপত্বী হইতেন, অপর সকলে 
ধর্দপত্তী হইতে পারিতেন না। স্থতরাৎ অসবর্ণ বিবাহ থাকিয়াও জাতিভেদ 
যদবস্থ তদবস্থ থাকিয়া যাইত। কেশবচন্ত্র ১৮৬৪ খৃষ্টাকের ২রা আগষ্ট 
( ১৯শে শ্রাবণ, ১৭৮৬ শক ) প্রথম অসবর্ণ বিবাহ দিয়া বু অকল্যাপের 
আকর জাতিভেদের মুলে কুঠারাঘাত করিলেন। এই বিবাহ বিনা ধূমধামে 
নিশ্ন্ন হয়। কন্তাপক্ষের কুল যেমন হীন ছিল, পাত্রপক্ষের কুল তেমনি 
উতর) এবং পাত্র অতিরুতবিষ্য। এই বিবাহ যে প্রথা প্রবপ্তিত করিল, 
তাহাই গৃহবিচ্ছেদের কারণ হইল । সে বিষয় পরে বক্তবা | (১) 
“ষীনবজীবনের নিয়তি” লন্বন্ধে বস্তুত, ১৮৬২ খঃ 

এই কার্ধ্যোগ্ভমের স্ঙ্গে আমরা কেশবচন্দ্রের ভবানীপুর ব্রাঙ্গপমান্জে “মানব- 
জীবনের নিয়তি” নামক বক্ত তার রিষয় উল্লেগ করিতে পারি। সমগ্র বক্তৃতা 
উদ্ধার করিয়া পুস্তকাকারে মুদরাঙ্কণ এই প্রথম । ১১ই জাহুয়ারী, ১৮৬২ থৃষ্টাবে 
( ২৮শে পৌষ, ১৭৮৩ কে ) এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ইহাতে তিনটি বিষয় 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিরতি আছে, এই নিয়তির 
অন্বর্ধনে তাহার জীবনের মহত্ব, এই নিয়তির বিরুদ্ধে গমন করিলেই তাহার 
অধোগতি | নিয়তি কি? ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলা৪র অর্থ সর্ববাঙ্গীন অনপ্ত উন্নতি । 
মন্তয যতই ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে উন্নত হইতে উন্নত 
হয়। বিশ্বাস, পুণা, প্রেম; হৃদ মন, আত্মা ও ইচ্ছা; গৃহ, সমাঙ্গ, নীতি ও ধর্ম 
প্রভৃতিতে অবিচ্ছেদ উন্নতি, ইহাই মুতের নিয়তি এই নিয়তিসাধন 
ঈশ্বরলাভ বিন। কদাপি হইতে পারে না। ঈশ্বরলাভ প্রকৃতির অন্সরণ ছারা 
হইয়া থাকে। ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রকৃতি অতি নির্মল ও বিশুদ্ধ। মন্ুত্য আপনার 
স্বাধীনতার অপব্যবহারে পাপ অপবিজ্রতায় নিপতিত হয়। মন্ুম্য ধর্ম ও 
সত্যের পথে গমন করিবে, ইহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নিয়তি । নিয়তির 
অনুসরণ মন্ধন্বজ্ীবনের লক্ষ্য, এই লক্ষ্যকে কেহ কেহ পাপ ও দণ্ড হইতে 
নিষ্কৃতি বলিয়া থাকেন। পাপ ও দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি অতাবপক্ষ, ভাবপক্ষ ঈশ্বর 


(১) পরবর্তী “বিবেকের জয়" অথ।ার অষ্টবা। 
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ও সত্ালাভ। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য সমাক্‌ প্রকারে ঈশ্বরের অন্থগত হইয়া, চিন্তায় 
ইচ্ছায়, বাকো, ভাবে এবং কর্মে ঈশ্বরের গৌরববর্ধনে আপনাকে নিযুক্ত 
করিবে । এরূপে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য সে অঙ্গীকারে আবদ্ধ, 
ইহা সে আত্মপ্ররূতি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারে। সংসারের 
কোন প্রকার ভয় বিভীষিকায় বা প্রলোভনে এই অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিকে 
ঈশ্বরের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। এ ব্যক্তি ঈশ্বরের 
নিকটে একেবারে আত্মবিক্রয় করিয়াছে । তৃতীয়ত: ঈশ্বরান্গত ব্যক্তি 
গৃহবিত্তাদিনিরপেক্ষ হইয়৷ ঈশ্বরপ্রতিকূল পাপ ও সংসারের বিরোধে 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত । এই যোদ্ধত্বসস্ভৃত ধর্মোৎসাহে সমুদায় বাধ! প্রতিবন্ধক 
অপনীত হয়। 


১৪ 
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দেষেন্্রনাথের “ব্রাঙ্গদমাজপতি ও প্রধানাচার্ঘয” উপাধিলাত এবং কফেশবচন্ের 
ব্াঙ্গধর্শুপ্রচারের সম্পাকত্বল!ত 

ধর্মপিতা দেবেন্ত্রনাথ ব্রদ্গানন্দ কেশবচন্ত্রের গুণে দিন দিন একাম্ত আকুষ্ট 
হইয়া পড়িলেন। ব্রাঙ্গনমাজসম্পর্কাঁয় বিবিধ গুরুতর কাধ্য করিতে তিনি প্রবৃত্ত 
ছিলেন সত্য, কিন্ধু তাহাকে আচাধ্যপদে নিয়োগ না করিয়া ধর্মপিতা 
দেবেন্দ্রনাথের মন কিছুতেই পরিতুষ্ট হইতে পারে নাই । তিনি আপনি ১৭৮৩ 
শকের ২৭শে চৈজ্রের (৮ই এপ্রিল, ১৮৬২ থুঃ) সাধারণ সভাতে ব্রাঙ্মমমাজপতি 
ও প্রধানাচার্ধা' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং এই সভাতেই প্রধানাচার্ধয কেশবচন্ত্র 
সেনকে ১লা বৈশাখ হইতে কলিকাতা ব্রাঙ্মনমাঙ্গের আচাধ্যপদে অভিষিক্ত 
করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন। এই পত্রের প্রস্তাব অধিকাংশের 
মতে স্থিরীরত হয়। এই সভায় কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্গধর্মবিষয়ক গ্রস্থাদিপরীক্ষণে 
সাহায্য করিবার ভার পান এবং ত্রাক্ষধন্ম প্রচারের সম্পাদকপদে নিযুক্ত 
হন। 

দেবেঙ্ানাথেয় সহিত কেশবচশের ও ব্রন্মানম্দী দলের প্রীতি বন্ধনের শ্মতিলিপি 
কেশবচন্ত্রের আচাধ্যপদে অভিষেক লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ধর্মপিত৷ 
দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার কি প্রকার আশ্চর্য্য প্রীতিবন্ধন ছিল, পূর্বোক্ত 
বন্ধুর স্মরনলিপি হইতে আমরা প্রদর্শন করিতেছি । 

“মহুধি দেবেন্দ্রনাথের সহিত আচার্য" কেশবচন্দ্রে''যে কিরূপ মধুর সন্বন্ক 
ছিল এবং তাহার ভবন কেশবচন্ত্র এবং তাহার দলবলের যে কিরূপ আরামস্থল 
ছিল, তাহা! এখন মনে করিলেও চিন পবিভ্র" হণ্ন। . স্থবিখাত দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের অট্টালিকা ধাহা এক সময়ে রাজা, মহারাজা. উচ্চপদস্থ-জনগণের 
আমোদ প্রমোদের স্থান ছিল--তাহা১:কেবল -ধশ্দের 'মোহিনীশক্কি দ্বারা 
ছিন্নবস্বপরিধায়ী দুঃখী ঘুবকরন্দের এবং আপিসের অতি সামান্য কেরাণী ও 


১৮৮ আচাধ্য কেশবচন্দর 


অল্পবয়স্ক ছাত্র, ব্রক্মান্থরাগ ব্যতীত যাহাদের আর কোন গুণ ছিল না, 
তাহাদিগের পবিত্র আমোদ ও আরামের স্থান হইয়াছিল। এই সমস্ত যুবক- 
দণের নেতা অনেক সময়ে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানটি বড় 
মানুষের অবস্থান্ুরূপ সঙ্জিত ছিল না। ইহার কারণ এই, পূর্বে একদা 
শ্খানদর্শনে মহধির মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, তখন তাহার সমস্ত 
জীবন এরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল যে, বুমূল্য পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য গৃহসজ্জা 
সকল বিষবহ জ্ঞান হইত। তিনি সেই সময় এই সমস্ত বস্ত বন্ধাদগকে 
অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ সেই সকল দ্রবাকে গৃহ 
হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তখন হইতে তাহার বৈঠকথানা ও গৃহের 
অপরাপর ঘর বহুমূল্য ছবি, লাঞন, দেয়ালগির ও অন্যান্য গৃহসঙ্জাবিহীন 
হইয়। সাধারণ অবস্থায় অবশ্থিতি করিত। তাহার ভবনের যে স্বপ্রশস্ত 
হলে তিনি বদিতেন, তাহাতে কোন প্রকার বাহা শোভা ছিল না, কেবল 
মাদুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ঘরের এক পার্থ একথানি কোচ ছিল, তাহাতে 
মহযি বসিতেন। এই কোচের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র টিপাই থাকিত এবং তাহার 
সম্মুধে নাধারণের বসিবার জন্য কতকগুলি চেয়ার ছিল। সন্ধ্যার সময় 
যুবকদিগের মধ্যে ধাহার! এ স্প্রশস্ত হলে উপস্ঠিত হইতেন, তাহাদিগকে 
প্রায়ই এক এক বাটি চা প্রদত্ত হইত। যুবকদিগের কাহারও কাহারও এই 
উপহার ভ্রঠরানলনিবৃত্তির উপায় ছিল। কখন কখন সকলে পার্শস্থ গৃহে একক্র 
আহার করিতেন। ব্প্ধীনন্দ কেশবচন্ত্র নিরামিষভোজী ছিলেন, প্রধানাচা্য 
মাংলাদি আহার করিতেন । আহারার্থ তাহার গৃহে নানা প্রকারের মাংস প্রস্তত 
হইত। মন্ুযবপ্রক্তির একটি নিয়য আছে যে, মানুষ প্র্জনদিগকে আত্মবৎ 
দেবা করিতে বান্ত হয়। এই নিয়মের বশবর্তী হইয়া প্রধানাচাধ্য মহাশয় 
কেশবচন্ত্রকে মাংদভোজন করাইবার জন্য কথন কখন বিধিমতে চেষ্টা করিতেন; 
কিন্তু কেশবচন্দ্রের মন ব্রতপালনসন্থন্ধে লৌহ অপেক্ষা স্থদৃঢ় ছিল, যতবার 
তাহার পাতে মাংস দিবার চেষ্টা হইত, তত বার তিনি তাহাতে অসম্মত 
হইতেন। সময়ে সময়ে এই সংগ্রামটী এত প্রবল হইত যে, প্রধানাচার্যের 
স্থকোমল পিতৃব২. স্সেহের ব্যবহার কঠোর আঘাত বলিয়া প্রতীয়মান 
হইত । 


প্রীতিবন্ধন ১৮৯ 


“সন্ধ্যার পর সংপ্রসঙ্গ ও কথাবার্তা আরম্ভ হইয়া রাত্রি ২।৩টা বাজিয়া যাইত, 
ই একজন যুবকেরা কেহ কেহ আপন চেয়ারে বসিয়া গভীর নিজ্রায় নিম 
হইতেন। মহধষির গৃহ নিঃশব হইত, কেবল বোলাকী অথবা কিছু নামক 
হরকরাদ্বয় আজ্ঞাকারী হইয়া দ্বারে প্রতীক্ষা করিত | এত গভীর রাত্রিতেও 
উৎসাহপূর্ণ সংপ্রসঙ্গের বিরাম হইত না, এক এক বার মহধি প্রিয়তম 
্রঙ্ধানন্দের মুখপানে তাকাইতেন, আর তাহার ভাবাবেগ যেন উথলিয়া 
উঠিত। অধিক রাত্রি হইলে সভাভঙ্গ করিবার উদ্দেশে কেহ ঘড়ি দেখিতে 
গেলে, মহষি বলপূর্ববক সেই ব্যক্তির হাত হইতে এই বলিয়া ঘড়ি কাড়িয়া 
লইতেন যে, ঘড়ির সময় কি ঠিক থাকে? পাছে সভা ভঙ্গ হয় ও ভাবাবেশ 
বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অনেক সময়ে ঘর হইতে ঘড়ি বিদায় করিয়া 
দিতেন। ভাবাবেশে কখন কথন উচ্চৈঃম্বরে হাম্য করিতেন, এবং কখন- 
কথন ব্রঙ্গানন্দ বা অন্য ধাহাকে সন্মুথে পাইতেন, তাহাকে এমনি ধাক্কা দিতেন 
যে, তাহাতে ভাহার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। মহমি কখন কথন 
বলিয়। উঠিতেন ধে, পূর্বে রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় লোক সকল তাহার 
বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, তাহাদের সহিত তিনি আমোদ প্রমোদ করিতেন, 
এখন এই সমস্ত বিনীত ছুঃখী যুব। তাহার বন্ধু হওয়ায়, ইহাদের সহবাসে 
তিনি বে প্রকার স্থখী হইয়াছেন, এমন আর কখন হন নাই । ব্রঙ্গান্ুরাগ, 
যোগ, ঈশ্বরপ্রেম, পরলোক, ব্রাঙ্গসমাজের উন্নতি, এই সমস্ত আলোচনার বিষয় 
চিল। মতধি যখন বেরিলী ব্রাঙ্মসমাদ্র পরিদর্শন করিয়। প্রত্যাগত হন, 
তখন নংপ্রসঙ্গচ্ছলে বলিমাছিলেন ধে, যদি পথে পরলোকে যাইতাম, তবে 
কি আমোদই হইত। তখন এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করিতান যে, কেশববানু, 
শীঘ্ঘ শীপ্র এস, দেখ, কেমন আনন্দ করিতে করিতে গৃহে চলিয়া যাইতেছি ।' 
কেশবচন্ধুকে পরলোকবাত্রার কথা জিজ্ঞানা করায় তিনি উত্তর করিলেন, 
“আমার ইচ্ছ। হয়, প্রার্থনা করিতে করিতে বিনীতভাবে পিতার নিকটে 
চলিয়া যাই।' এই অতি সামান্ত দুষ্টটী কথায় সেই সময়ে দুই জন সাধকের 
মনের ভাব স্পষ্ট বুঝা গেল । ০৪ 

বদ্ধ দেবেঙ্নাথের সহিত যুব! কেশবচন্দ্রের যেরূপ সুমিষ্ট ধশ্্সন্বদ্ধ ছিল, 
তাহা বর্ণনাতীত। স্বামী স্বীতে, পিতা পুত্রে, বন্ধু বন্ধুতে এবং গুরু ও শিল্কে 


১৯০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


যেরূপ সম্বন্ধ হয়, মহষি ও ত্রদ্ধানন্দের মধ্যে সে সমন্ত সম্ঘদ্ধেরই সমষ্টি ছিল 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। কেশবচন্তর গৃহে প্রবেশ করিলে, মহষি আস্তে ব্যা্তে 
উঠিয়া ঈাড়াইতেন। কেশবচন্দ্র অন্তান্ত লোকের সহিত সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে 
চাহিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাহার হস্তধারণপূর্বক আপন কোচের উপর নিজপাঙ্্ে 
বলপূর্ধবক এই বলিয়া! বসাইতেন যে, “তোমার এই স্থান। যখন মাথন মিছরী 
বা অন্য কোন খাগ্ভ মহষির জন্য আনীত হইত, তখন তিনি এই বলিয়া 
এক চামচ ব্রহ্মানন্দের মুখে অপর চামচ নিজ মুখে প্রদান করিতেন যে, 
“একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই। এক এক বার কেশবচন্দ্রে 
মুখপানে তাকাইয়া মহধি অনিবার অশ্রধারাবিসঞ্জন করিতেন। কেশবচন্ত্রের 
অন্থরোধে মৃহধি ত্রাক্ষলমাজের বেদী হইতে ব্রাঙ্গধর্মের ব্যাখ্যান নামে প্রসিদ্ধ 
যে সকল উপদেশ দান করেন, সেই সকল উপদেশকালে কেশবচন্দ্রের মুখপানে 
তাকাইয়া থাকিতেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ইহাতে. তাহার 
ভাবোদ্দীপন হইত এবং এই কারণেই কেশবচন্ত্রকে বেদীর সম্মুখে বদিতে হইত। 
আমরা অনেক প্রকার ধর্মবন্ধৃতার বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্ত 
কেশবচজ্জরের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বোধ হয়, আর 
কোথাও ছিল না। মহপির পুত্রগণ কেশবচন্ত্রকে ব্রক্মানন্দ দাদা বলিয়া 
ডাকিতেন। তাহার! সকলেই তাহাকে ভ্রাতনির্বিশেষে প্রেম করিতেন এবং 
সময়ে সময়ে এপ কথাও শুনা যাইত যে, মহষির অন্ান্ত পুত্রের ন্তায় কেশবচন্্র 
বিষয়ের এক অংশ পাইবেন । | 
“কিছুদিন পরে ১লা বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে স্বীয় পত্ীকে ঠাকুরপরিবারে 
আনয়ন জন্য কেশবচন্ত্রকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অল্পদিন পরেই তাহার বিষম 
একটি ফোড়। হইয়াছিল, এবং তজ্জন্ত তাহাকে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া 
থাকিতে হয়। মহষি সুদক্ষ ডাক্তারদিগের ছ্বারা তাহার চিকিৎসা করাইয়া- 
ছিলেন, এবং সকলে এত যত্বু করিতেন বে, কেশবচন্ত্র তিলার্দও বুঝিতে পারেন 
নাই যে, তিনি পরগৃহে বাল করিতেছেন। অন্তঃপুরে মহিললাগণ এবং গৃহের 
বালকগণ তাহার .পত্রীর সহিত একপ সন্ষেহ ব্যবহার করিতেন যে, তাহা 
বর্ণনাতীত। স্বীয় পরিবারে আহত হইয়া, সেই পীড়ার অবস্থায় আচার্ধাদেবকে 
মহধির গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইমাছিল। আচাধাদেবের নিজ মুখে অনেক 
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বার গুনা গিয়াছে যে, কণ্যাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার সময় যেরূপ সঙ্জিত 
করিয়া পাঠাইতে হয়, স্তাহার পত্তীকে মহধি নিজ গৃহ হইতে সেইরূপে সাজাইয়া 
বিদায় দিয়াছিলেন। এ কথাও আচাধ্যদেবের মুখে আমরা অনেক বার 
শুনিয়াছি যে, যে দিন আমি ঈশ্বরের আদেশে মহধির ন্মেহবন্ধন কাটাইতে 
পারিলাম, সেই দিন বুঝিলান যে, আমার অন্তরে মানবীয় ভাবের উপর 
বিবেকের জয়লাভ হইল। ধন্মের আদেশে মহধির প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করা 
আমার পক্ষে অতীব পরীক্ষার বিষয় দিল। কেশবচন্দ্রের অন্ুযায়িগণের পক্ষে 
প্রধানাচাধ্যের গৃহ সামান্ত আকর্ষণের স্থান ছিল না। তাহারা উচ্চৈ্থরে 
হাশ্ট করিতেন, অবার্ধে সকল প্রকার কথাবার্ত। কহিতেন, ধশ্মালাপ ও সঙ্গীত 
করিতেন এবং মনের উচ্চতম ভাবের উচ্্বাস প্রদর্শন করিতেন । প্রধানাচাধ্য 
মহাশয়ের পুত্রদিগের মধো শনদ িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরলোকগত হেমেজুনাথ 
ঠাকুর এই দলকে ব্রঙ্গানন্দী দল বলিতেন এবহ কখন কখন এই দলের 
সহিত একত্র হইতেন | উত্সবের সময় প্রাথই প্রাতের উপাসনা প্রধানাচাধোর 
৬বলে হঠত এবং অপরাহেব উপাসনা ত্রাগমমাছে হইত | প্রাতে প্রায় 
প্রধানাচাম্য৬বনে এন্নাহার এব” সায়ংকাণে লি প্রতি আহার ভইত। 
এ জন্য কত ব্রাঙ্গঘব। জাতিঠাত হইয়াছেন, এব" সামাডিক উতপীডন ভোগ 
করিদাতেন, তাত] বলা যায় না। প্রাতঃকাপি হইতে ন। হইতে ব্রঙ্জাতরাগী 
ঘুবক ৭ ব্রাপগণ উতর, দক্ষিণ, পূর্বব। পশ্চিন হহতে একর পমবেত হইতেন। 
গেই লাল রঙ্গের চন্দ্রাতপের আতা চারিদিকে পতিত হইয়া যেন ব্রাঙ্গদিগের 
মুখ হ্বন্দর ও ব্রঙ্গানন্দ ঘনীভৃত করিদা তুলিত। দে শোভা যে ব্যক্তি এক 
বার দেখিয়াছে, তাহার মনে ভাঙা চিরমুতিত ভষ্টম়! গিয়াছে । পার্খস্থ গছে 
রাশীরুত কমলালেবু ছাড়ান এব' কেল্লা যেরূপ কামানের গোলা সকল 
মন্দিরের মত সাজান থাকে, তদ্জপ অদ্ভুত আকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মতিচুর 
সকল এক একথানি প্রশস্ত পাত্রে স্তপাকারে স্থশোভিত থাকিত; ধাহার ঘত 
ইচ্ছা, আপন হন্তে উঠাইয়া লইয়া জলযোগ করিতেন । প্রাতের উপাসনান্তে 
আহার ও তৎপর নানাবিষয়ক প্রসঙ্গ ও আমোদ কৌতুক হইত । বৃদ্ধ হরদেব 
চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য ৪ উৎসাহপূর্ণ সঙ্গীত এইট সমস্ত ব্যাপারের সহিত 
চিরম্মরণীয় থাকিবে । অপরাছে সমান্ষগৃছে গমন করা হইত । সমাজগৃহ লোকে 
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লোকারণ্য, কাহার সাধ্য একপদ অগ্রসর হয়; কিন্ত ব্রহ্মানন্দী দলের গতি 
কে রোধ করে? তাহারা মনের অন্থরাগে অগ্রসর হইতেন, এবং তাহাদের 
মেষপালক বেদীর সন্মুখস্থ রেলের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আপন৷ মেষদ্দিগকে 
বাছিয়! হস্তধারণ করিয়া ভিতরে লইতেন ।” 


ব্য ১_-১৬৮ _-৯৭২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশ ১৭৮৩ শকের মাঘ মাসের হবরবোধিনীপত্তরিকায় 
প্রকাশিত হয়। 

১৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত অংশ ১৭৮৩ শকের ফাল্ুন মাসের তববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

১৭৫--১৭৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধ ত অংশ ১৭৮৫ শকেয় ভাদ্র মাসের তন্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত 
হ্য়। ্‌ 
১৭৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত অংশ ১৭৮৫ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তন্ববোধিনীপত্রিকায় প্রকাশিত 
ছয়। 

১৮১ ও ১৬২ প্উীয় শদত্ত প্রীর্ঘন। ছুট ১৭৮৩ কের চৈজ্ঞ মাসের তন্থুযোধিনীপতিকা় 
গ্ুকাশিত হা। 
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আচার্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষায় 


সম্ত্রীক ঠাকুরপরিবারে গমন 

১৭৮৪ শকের ১ল! বৈশাখ ( রবিবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ থৃঃ) প্রধানাচাধ্য 
দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্ত্রকে আচাধ্যপদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি 
আপনার সহধন্মিণীকে প্রধানাচাধ্যের গৃহে লইয়া যাইতে কৃতসংকল্প হন। 
তিনি তাহার পত্রীকে লইয়া যাইবেন, মাতার নিকটে গ্রে বলিয়াছিলেন। 
গৃহে এ কথা লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশ্যে সেন-পরিবারের 
কুলবধূ ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইবেন, এরূপ হইতে দেওয়া 
পরিবারের সকলের পক্ষে অবিষহ্থ হইয়া উঠিল। যাহাতে কেশবচন্ত্র তাহার 
পত্রীকে লইয়া যাইতে না পারেন, এ সধ্ধদ্ধে সবিশেষ উদ্যোগ হইল । কেশবচন্দ্র 
প্রতাষে পত্রীকে সঙ্গে লইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, বাহিরের চত্বরে 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পত্রী লঙ্জাসম্থমে সঙ্কুচিত হইয়া তাহার 
পশ্চাতে পশ্চাতে আপিতেছিলেন। গৃহের কুলবধূ কোন দিন বাহিরে গমন 
করেন নাই, বাহিরের চত্বর লোকে পূর্ণ, ভাসুর গ্ুভৃতি গুরুজন দণ্ডায়মান, 
তাহার। দকলেই তাহাকে কেশবচন্দ্রের অন্ুলরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন, 
এবং এ কাধ্য লচ্জাশীল। কুলবধূগণের উচিত নয় বপিয়া ধিক্কার দিতেছেন, 
এ অবস্থার তাহার চিত্ত বিচলিত হওয়া কিছু আর একটা অনস্ভব ব্যাপার 
নহে। তিনি পশ্চাতে একটু অপস্থত হইলেন। কেশবচন্দ্র তাহার দিকে 
দৃষ্টিপাত করিরা বলিলেন, “যদি আমার অনুবহ্ধিনী হইতে চাও, এই 
বেলা অন্ুবপ্ধিনী হও, এই সময়। অন্থথা আমি বিদাক়গ্রহণ করিতেছি ।” 
সত্যবাক্‌ স্বামীর ঈদৃশ শাসন-বাক্য তিনি গ্রন্থ করিতে পারিলেন ন|) 
তিনি (স্বামী ) যাহ! বলিতেছেন, তাহা করিবেনই, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি 
তাহার পশ্চাদগামী হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র তাহার দৃঢ় প্রতি 
দেখিয়া, প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন; তাহার চক্ষ দিয়া দর দর ধারে 
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অস্রপাত হইতে লাগিল । তিনি অন্থুনয়বাক্যে, পত্তীকে সঙ্গে লওয়া না হয়, 
কেশবচন্দ্রকে এই অন্থুরোধ করিলেন । কেশবচন্দ্রকে তাহার প্রতিজ্ঞ। হইতে 
কে বিরত করে? দে সময়ে তাহার দেহমনঃপ্রাণ তেঙ্গে পরিপূর্ণ, তিনি 
সপ্রতিজ, ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পত্ীহকারে অবরুদ্ধ দ্বারের নিকট গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। কেশবচন্দ্র এখনও ক্ষীণকায়; কিন্তু তীহার সেই ক্ষীণদেহে 
এমন প্রভৃত বলসঞ্চার হইয়াছিল যে-_অদ্ভুত বলসধারের কথা আমরা তাহার 
নিজমুখে শুনিয়াছি_-অর্গলে হস্তা্পণমাত্র উহা অনায়াসে উৎপাটিত হইয়া 
আইসে। জনশ্রতি এইরূপ যে, তিনি অর্গলে হস্তার্পণ করাতে উহা উতৎপাটিত 
হইর। আপিয়াছিল; কিন্তু তংকালীনকার এক জন দ্বারবান্‌ এখনও 
জীবিত(১) আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিঘ। আমরা জানিয়াছি, তাহার 
প্রতিজ্ঞাবলে যখন সকলে পরাজিত হইলেন, তখন কর্তূপক্ষের অভিপ্রায়া্সারে 
দ্বারনং্লগ্ন নিম্ন ক্ষুদ্র দ্বার উদঘাটন করিয়া, কেশবচন্দ্ের পত্ৰীকে শিবিকায় 
তাহার! তৃলিয়! দেয়। যাহা হউক, কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবলে সমুদয় বাধা 
অতিক্রম করিয়া, পত্তীকে লইয়া প্রধানাচার্ধাগৃহে উপনীত হইলেন । 
আচার্ধ্যপদে নিয়োগের কারণ 

অগ্য ১লা বৈশাখের (১৭৮৪ শক; রবিবার, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খুঃ ) 
নববর্ষেব উপাসনা । কলিকাতানমাজগৃহ সমবেত উপানকে পূর্ণ । কেশবচন্ত্ 
আচার্ধাপদে অভিষিক্ত হইবেন, তাহার বন্ধুবর্গের আহলাদের পরিসীমা 
নাই। ঘথাবিহিত উপাপনা পরিপমাপ্ত হইলে, প্রধানাচার্ধা শ্রীমঘ কেশব- 
চন্দ্রকে আচাধ্যপদে কেন নিয়োগ করিতেছেন, তাহার কারণ এইরূপ উল্লেখ 
করিলেন (২) £-"ঈশ্বরপ্রধাদে ব্রাঙ্মঘমাজের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। 
পূর্বের ন্যায় কেবল ইহ। কলিকাতাতেই বদ্ধ নাই; কিন্তু দেশ বিদেশে গ্রামে 
গ্রামে তাহার মন্দির প্রতিষ্টিত হইতেছে; বঙ্গভূমির সর্বত্রই সেই ঈশ্বরের পবিত্র 
নাম কীত্তিত হইতেছে-_কেবল বঙ্গদেশে কেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হিন্দৃস্থানের 
মধোও ঈশ্বরের মঙ্গলময় ব্রাঙ্গধন্ম ঘোষণা হইতেছে । ক্রমে আমাদের ক্রাক্গ- 





(১) গ্রস্থরচনাকালে জীবিত ছিল। 
(২) পরবর্তী উদ্ধত অংশ ছুটটা ও অধিকারপত্র ১৭৮৪ শকের আষাঢ় মাসের 
তস্বফেধিনীগত্রিকায় ভরষ্টবা। | | 


আচার্ধ্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষাঞজয় ১৯৫ 


সমাজের কর্ক্ষেত্র প্রশস্তহইতেছে; এখন সমন্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্মেতে 
উন্নত হয়, ভারতবর্ষ যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। 
্রাঙ্মদিগের মধ্যে একটি একা-বন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে, দূরাদুরের ্রাহ্মলমাজ 
সকল স্কপ্রণালীতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল কলিকাতাম 
বদ্ধ থাকিলে, সকল সমাঙ্গের সম্যক্রূপে তত্বাবধারণ হর নাঁ। যেখানে যেখানে 
বাঙ্গদমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আনার স্বয়ং ঘাইবার প্রয়োজন । 
আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, স্থতরাং এথানে একটি 
আচার্যের প্রয়োজন হইতেছে; অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্ববক 
শ্রাযুক্ত কেশবচন্্র ব্রর্ধানন্দকে কলিকাতা ব্রাঙ্ষণমাজের আচাধ্যপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছি । ঈশ্বরপ্রসাদা ব্রাঙ্মধন্মে ইহার যে প্রকার অন্থরাগ, থে প্রকার 
নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবশ্ঠই উন্নতি হইবে। এই ক্ষণ সকলে মিলিত হইয়। 
অভিষেককাধ্য সম্পন্ন করুন ।” ূ 
অভিষেকাণু্।ন 

পরিশেষে তিনি ব্রদ্ধানন্দকে সম্বোধন করির। বলিলেন, “শ্রামান্‌ কেশবচ্র! 
তুমি ঘে এই মহচ্থার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি জানিতেছি যে, তাহাতে 
তোমার দ্বার এ ধন্মের অশেষ উন্নতি হইবে । তুমি এই গুরুভার অপরাঙ্গিত- 
চিত্ত হইঘ়। অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাঙ্ধপনাজ উপ্নত 
হর, কিসে ব্রাঙ্মদিগের গনের মালিন্য দূর হয, এ প্রকার ২ করিবে। অগ্ত 
কোন প্রচলিত ধন্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে শা, কিন্ত যাহাতে সকল 
ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে ইক্য-বন্ধন হয়, এমত উপদেশ ধিবে। আপনার আসম্তরিক 
ভাব অকপটহৃদয়ে নির্ভয়ে বাক্ত করিবে, সদ| নম্বন্থভাব হইবে। বুছদিগকে 
সমাদর করিবে । যাহার যে প্রকার মর্যাদা, তাহাকে সেই:প্রকার মধ্যাদা 
দিবে। তুমি যে কর্মে অগ্রদর হইয়া, এ অতি দুরূহ কর্ম; কিন্ধু অল্পবয়স্ক 
মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ্রাঙ্গধন্দের প্রবর্তক 
মহাযআ। রামমোহন রায় ধর্মের জন্য যোড়শ বহসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। 
সেই ধোড়শ বংসরে তিনি যে ভাব-এদ্বারা নীয়মান হইঘ়াছিলেন,সেইঃভাব 
তাহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়ূসে ধাহারা ধর্ের জগ্ত ত্যাগ স্বীকার 
করেন, তাহারা কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপন ইল্ডার সহিত, প্রাণ 


১৯৬ আচাধ্য কেশবচজ্ঞ 


হৃদয় মন সকলই ঈশ্বরেতে অর্পণ কর । না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্ত 
কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যাক্স। ধর্দের জন্য ত্যাগ স্বীকার 
করিতে ক্ষুনধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাঙ্গধর্মবীজ 
প্রাণপণে রোপণ করিবে । | 

“এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমুতপাগরে নিমগ্ন কর। সেই 
জগতপ্রনবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে 
বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন । 

“ঈশ্বর তোমাকে এইক্ষণে আপনার অমৃতসলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন । 
তাহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচারধ্যাপদে অভিষিক্ত করিতেছি । 
তুমি কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের আচার্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে শুভ ফল 
বিস্তার কর। 

“এই ব্রাধ্ধধন্ গ্রন্থ গ্রহণ কর। মদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, 
তথাপি ইহার একটি মাত্র স্ত্য 'বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুদ্ক 
হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যের৪ অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে 
পূর্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধন্মকে তদ্রপ রক্ষা 
করিবে । হে ত্রাঙ্গগণ! তোমর! অগ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্ধোর প্রতি 
অনুকূল হইয়া, ইহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাঙ্গধন্মের 
অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে ।” 

পরে 'প্রধানাচার্ধা মহাশয় নিষ্বোদ্ধৃত অধিকারপত্র পাঠ করিয়া তাহার হস্তে 
অর্পণ করিলেন। 


অধিকারপত্র 
€ তৎ সৎ। 
*ত্রন্ষজ্ঞন ত্রন্মধ্যান ব্রঙ্গানন্দরসপান" 
রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজের আচার্য 
| মহাশয়েযু। 
তুমি অন্ত ঈশ্বরপ্রসাদে কলিকাতা ব্রাক্ষপমাঙ্জের আচাধ্যপদে অভিষিক্ত 
হইলে, তুমি এই ভার কাম়মনোবাকো বহন করিবে । তোমার উপদেশ ও 


আচাধ্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষায় ১৯৭ 


অনুষ্ঠান যেন ত্রাপ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়। যাহাতে বিশ্বত্রষ্টা, বিশ্বপাতা, 
মঙ্গলনিধান পরমেস্বরের প্রতি ব্রাঙ্ঘদিগের মনোবুদ্ধি আত্মা উন্নত হয়, 
ধর্গ্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, যাহাতে দ্বেষ কলহ অস্তরিত 
হইয়া ক্রাঞ্ষদিগের মধ্য একটি এক্য-বন্ধন স্থাপিত হয়, এ প্রকার সছুপদেশ 
দিবে, এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে । সম্পত্তি বিপত্তিতে, স্বতি নিন্দাতে, মান 
অপমানে অবিচলিত থাকিয়। ত্রাঙ্মধণ্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্ধ্যাদা 
প্রতৃত্ব বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্‌ করিবে। 
ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম পোষণ করুন, তোমার শরীর 
বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্যবান্‌ হউক, জান উজ্জল হউক, ধর্ম স্থার্থহীন হউক, 
হৃদয় প্রশান্ত ও পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক । তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন 
করুক, কর্ন ভদ্র কথ শ্রবণ করুক। ও শান্তি: শান্তি: শাস্তি: হরি; গু । 


১ল। বৈশাখ শীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1 
১৭৮৪ শক ্রাঙ্মনমাজপতি এ 
( ১৩ই এপ্রিল, ১৮৬২ খৃং) প্রধানাচাধ্য | 


পৈতৃক গুহ হইতে নির্বাসন ও মহধিগৃহে বাস 

কেশবচন্দ্রের আচার্যাপদে অভিষেক তাহার উপরে বিষম পরীক্ষ/ আনয়ন 
করিল। অভিষেকান্তে তিনি তাহার জ্যোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন এবং জো 
ভ্রাতা নৰীনচন্ত্র দেনের পত্র পাইলেন । এই পন্নে তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল । ঈরশ নিষেধ কেশবচন্দ্রের মুখ মলিন করিতে 
পারে নাই। তিনি পত্রপাঠাস্তে হাসিলেন, হাপিয়া পত্রখানি মহষি 
দেবেন্্রনাথের হন্তে অর্পন করিলেন । মহধি পত্র পাঠ করিয়া সাদরে বলিলেন, 
“আমার গৃহ তোমার গৃহ, তুমি সুখে এই গৃহে বাস কর।' কেশবচন্দ্র এই সময় 
হইতে প্রধানাচার্যোর পরিবারমধো বাস করিতে লাগিলেন । প্রধানাচার্ষের পত্বী 
ও কন্তাগণ কেশবচন্দ্রের পত্রীর প্রতি এমন স্থমধুর সন্সেহ ব্যবহার করিতেন যে, 
তিনি কখন স্বগূহ হইতে তাড়িত হইয়া! পরগৃহে বাস করিতেছেন, ইহা এক 
দিনের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই। সকলের আদর অভ্র্থনায় তিনি 
নির্বাননহঃখ তুলিয়া, পরমানন্দে মহষিগৃহে বাপ করিতে লাগিলেন। 
কেশবচন্দরের তো কথাই নাই,তিনি প্রধানাচারধ্যকে পিষ্পদে বরণ করিয়াছিলেন, 
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তাহার পুন্রগণ তাহার সহোদরতুল্য ছিল। হ্থতরাং তাহার সগ্ন্ধে 
পরগৃহ মনে হইবার কোন কারণই ছিল না গৃহ হইতে নির্বাসন যেমন এক 
দিকে অতি ছুঃখকর ব্যাপার ছিল, অন্য দিকে তেমনি আধ্যাত্মিক পরিবার- 
বন্ধনের হেতু ভইল বলিয়। আনন্দের কারণ হইয়াছিল । 
পীড়। 

একনান্স নির্বব।সন-পরীক্ষাতেই বর্তমান পরীক্ষ। পরিসমাপ্ত হইল না। 
উরুর মূলদেশে একট নালীরন্ধ, হইয়। তাহা হইতে রস বিনিঃস্থত হইতে 
লাগিল। এই নালীটা এই সময়ে বথাশৃন্ত ছিল, স্থতরাং ততপ্রতি কেশবচন্দর 
বিশেষ মনোধোগ করেন নাই। প্রতি বংপর' রথবাত্রার সময়ে হালিসহর 
ব্রাঙ্মদমাজের সাংবংসরিক উৎসব হইত। এই সাংব্সরিক উপলক্ষে 
প্রধানাচাধ্য এবং কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ তথায় গমন করিলেন । এই সময়ে 
কেশবচন্দের নালীরদ্ষে, একজন অচিকিৎমক শলাকাদ্বারা আঘাত করাতে ব্যথ| 
উপস্থিত হইয়াছিল । গঙ্গার বে ঘাটে পকলে স্নান করিলেন, পে স্থান হইতে 
সমাজগৃহ দূরে না হইলেও, তীহারই 'জন্য নৌকারোহণে সকলে সমাজগৃহের 
ঘাটে আপিয়। উপস্থিত হইলেন। সহচর যুবকগণ নৌক! হইতে লক্ষদানপূর্ব্বক 
অবরোহণ করিলেন। কেশবচন্ু যেমন নামিবেন, অমনি নৌকার 
উপরিস্থ বাশের চেলায় প1 হড়কাইয়৷ গিয়া পড়িয়া গেলেন। এই আঘাত 
তাহার পক্ষে ঘোর যন্ত্রণার কারণ হইল, কেন না এতত্্বারা আহত স্থান আরও 
আহত হইল। যাহ। হউক, তিনি উপাসনায় যোগদান করিলেন, কিন্তু 
প্রাধানাচার্ধোর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তীহাকে শখ্যাশাহী হইতে হইল। 
কেশবচন্দ্রের চিকিংসাসন্বদ্ধে মহধিগৃহে কোন প্রকার অযত্্ হইবে, তাহার 
সম্তাবন। ছিল না। স্ুপ্রপিদ্ধ গুডিপ চক্রবর্তী, ডাক্তার ওয়েব এবং অন্যান্য 
স্চিকিংমক তাহার চিকিতসা করেন । ক্ষতস্থান উৎপাটিত করিয়া দেওয়ার 
জন্য শস্্চিকিংমার প্রয়োজন হয়। তিনি অসামান্য ধীরতা সহ শগ্বাঘাত 
বহন করেন। চিকিংসকগণ এইরূপ ধীরতাদর্শনে আশ্র্যযান্বিত হন। 
এক বার শন্বচ্ছেদে প্রতীকার না হওয়ায়, তাহার পর পাচ ছয়বার 
শস্বচ্ছেদ করিতে হয়। কোন বারেই তিনি ক্লেশাহ্ুভবের চিহ্ন প্রকাশ 
করেন নাই । 


আচার্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষায় 
শুজধাজন্ত পৈতৃকগৃহসন্লিকটে ভাড়াটিক্! গৃছে গমন 

তাহার এই রোগের অবস্থায় তাহার মাতা ও জ্োষ্ ভ্রাতা তাহার শুশ্রযা 
করিবার জন্য ব্যন্ত হইলেন; অথচ এরপ ব্যবস্থা সত্বেও তাহার পৈতৃকগৃহে 
তাহাকে গ্রহণ করিতে তাহারা প্রস্তরত ছিলেন না। সুতরাং গৃহসছ্লিহিত একটি 
ভাড়াটিয়া গৃহে তাহাকে সন্্বীক লইয়| যাওয়া স্থির হইল। মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
এই প্রস্তাবে অপম্মত হইলেন না। কেশবচন্ত্র গৃহ হইতে দূরে থাকিলে 
্রাহ্মধর্মের গৌরব সেন-পরিবারের মধ্ো প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই, 
অতএব তিনি তীহার গমনে অন্থমোদন করিলেন । ,বিদায় দেওয়ার সময়ে 
নৃতন গৃহে গিয়া বাস করিবার উপযোগী সমুদায় তৈজস পত্র দ্রব্জাত সে 
দিলেন। এক জন অতিসম্পন্ন লোক কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইতে যে প্রকার 
আয়োজন সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, কেশবচন্ত্রের পত্তীকে সেই প্রকার 
আয়োজনে মহধি নৃতন গৃহে প্রেরণ করিলেন। | 

পৈতৃকগৃহসংলগ্ন ভাড়াটিয়া গৃহে কেশবচন্ত্র সপ্্ীক বাঁদ করিতে লাগিলেন। 
প্রস্তুত আহাধ্য সামগ্রী গৃহ হইতে আপিত, ইহাতে অনেক সময়ে অন্থবিধা 
হইত। মাতা সারদা সর্বদা কেশবচন্ত্রের সংবাদ লইতে লাগিলেন, মহি- 
পরিবারের চিকিৎসক, ডাক্তার নীলমাধব হালদার নিয়ত তীহাকে দেখিতেন। 
যে অঠিকিংনক প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে শলাকা দিয়া বাথা জন্মাইয়া দেয়, তিনি 
কেশবচন্ের এক জন অনবস্তীর পিতা । যদিও -ন্য স্থবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
হস্তে তাহার চিকিংসার ভার ছিল, তথাপি ইনি আপিয়। দেখিতেন। ক্ষত 
স্থান অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, চিকিংদায় কোন প্রকার উপকার 
হইতেছে না) নরহ্থন্দর চিকিৎসক বলিলেন, তিনি এমন এমধ জানেন, যাহাতে 
অচিবরে ক্ষতস্থান আরোগালাভ করিবে । কেশবচন্দ্র ইহাতে সম্মত হইলেন, 
ক্ষতস্থানে ক্ষারপ্রধান (করোপিব সপ্রিমেপ্ট ) তষধ প্রদত্ত হইল । প্রথম দিলে 
অতান্ত যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। পর দিন সেই কথ। সেই অষ্ভৃত চিকিৎসককে 
বলিলে, তিনি বলিলেন, তাহার আর কি এমন যন্ত্রণা ভষয়াছে, তিনি তো 
স্থির হইয়। বপিয়া আছেন; ধাহাদিগকে তিনি এ ওধধ দিয়াছেন, তাহারা 
যস্তণায় ছট্‌ ফট করিয়া এদিক ওদিক দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি 
যে ওষপ দিতেছেন, উহাতে ক্ষতস্থান ঠিক “গোল স্কোয়ার” হইয়া কাটিয়া 
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_আপিবে। দ্বিতীয় দিনে আবার পেই উষধ দেওয়। হইল। ওধধের তীত্র 
যাতনায় তাহার গৌরবর্ণ দেহ রুষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, সমুদায় অঙ্গ হিম হইয়া 
আসিল; তিনি আপনি নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন, নাড়ী স্পন্দহীন হইয়া 
আগিয়াছে, কেবল হৃৎপিণ্ড মাত্র স্পন্দন আছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
মৃত্যু অল্নে অল্পে আপিয়া তাহাকে অধিকার করিতেছে । ক্রমে দেহ আচ্ছনপ 
হইয়। মুচ্ছা সমুপস্থিত। এত যন্ত্রণা, তবু কোন প্রকার ন্ত্রণাস্থচক শব্দ মুখে 
উচ্চারণ করেন নাই । ওষধ অপনীত করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দেওয়। 
হইল। মৃচ্ছা অপনীত হইলে, যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এত 
যন্ত্রণাসত্বেও কেন ক্লেশস্চক কোন শব উচ্চারণ করেন নাই; তাহার উত্তর 
তিনি এই দিলেন যে, কি জানি বা তিনি যন্ত্রণা প্রকাশ করিলে, তাহার মাতা 
ও জ্যো ভ্রাতা ব্যাকুল হইয়া পড়েন । এক সময়ে ছুই জন পর্ডিত কেশবচন্ত্রকে 
দেখিতে আলিয়াছিলেন, তীহার! তাহার ক্ষতস্থান দর্শন করিয়া বপিয়া পড়েন, 
এক জনের মণ্তক ঘৃণিত হইয়া আইসে। কেশবচন্ত্র এই ক্ষতের যন্ত্রণার 
ক্লেশ কোন দিন স্বমুখে প্রকাশ করেন নাই তিনি নিরস্তর উহা ধীরতার 
সহিত বহুন করিয়াছিলেন। 
পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার 

কেশবচন্দ্রের পৈতৃকসম্পত্তির অংশ তাহার জ্যোষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের 
নিকট হইতে বাহির করিয়া লওয়া তিনি কর্তব্য বোধ করেন এবং মহষি 
দেবেন্্রনাথও এ বিষয়ে পরামর্শদান করেন। তাহার দূরদৃষ্টি সহজে বুঝিতে 
পারিয়াছিল, কেশবচন্দ্র সহজে এই সম্পত্তি পাইবেন না, তাহার জ্যেষ্টতাত 
সমগ্রসম্পত্তির অপব্যবহার করিবেন। সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তিনি মহষির 
সাহায্যলাভ করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে ভিনি এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মোকদ্দমায় যে সকল যোগাড় করিতে হয়, মহষি করিয়া দিলেন । আটগি 
উকীল প্রভৃতি যাহা কিছু নিযুক্ত করিতে হয়, সমুদায় তাহারই সাহায্যে সম্পন্ন 
হইল। উকীলের পত্র জ্যে্ঠতাত গ্রাহন না করাতে, হাইকোর্টে মোকন্দম৷ 
উঠিল। যাহ। হউক, মোকদ্দম! অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বে, কেশবচন্রের 
অংশের বিংশতি সহস্র মুদ্র। জোষ্ঠতাত আটণিযোগে তাহাকে অর্পণ করিলেন। 
জ্োষ্টতাত হরিমোহন সেন বাণিজ্াদিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের ও পরের সম্পত্তি 


আচাধ্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষায় ২০১ 


ক্ষয় করিয়া' ফেলেন) যথাসময় নিজেক্' অংশ উদ্ধাব না করিলে কেশধচঙ্জের 
মংশর্ত ক্ষপু হইয়া যাইত । 
আরোগালাত' ও হ্বগৃছে প্রতাগমন 

এদিকে অনেক বার শত্রাচ্ছে হইয়াও ক্ষতস্থানের কোন প্রকার আরোগা 
হইল না, ক্রমে আরোগ্যলাভসস্বন্ধে আনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইল'। এক 
দিবস স্থবিজ্ঞ ডাক্তার নীলমাধব হালদার শলাকা দিয়। ক্ষতন্থান দেখিতেছিলেন 
তাহার মনে হইল, একবার ক্ষতের কন্দস্থল শলাকা দিয়া অন্বেষণ করিয়৷ দেখি । 
আশ্পরঘ্য, অন্বেষণ করিতে গিয়া শলাকা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইল। 
ডাক্তার এবং কেশবচন্দ্রের আশঙ্কা হইল, কি জানি বা ক্ষত উদরের অভ্যন্তরে 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । যাহা হউক, যত দূর পধ্যস্ত নালীর গতি, তত দুর 
শ্স দ্বারা উৎপাটন করা আবশ্যক হইযা, পড়িল। কেশবচন্দ্র শঙ্ম দ্বারা ক্ষত 
উৎপাটনকালে উপবিষ্ট থাকিতেন, এবং শশ্্রচালন স্বয়ং দেখিতেন । শোণিত- 
পাতদর্শনে কোথায় তাহার ভয় হইবে, না, কৌতৃকাবিষ্ট হইতেন। এবার 
ভয়ঙ্কর ছেদব্যাপারে ডাক্তারগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবার তাহাকে 
মুচ্ছিত না করিয়া শস্তচালনা সমুচিত নম্ম। কেশবচন্ মুচ্ছিত হইয়া 
শর্চিকিংসায় চিকিংপিত হওয়া ভীরুতা মনে করিতেন, সুতরাং এবারও তিনি 
উপবিষ্ট অবস্থার ক্ষত উৎপাটন করিতে দিলেন। এ সময়ে তিনি স্বগৃহে নীত্ত 
হইয়াছিলেন, এবং এই উৎপাটনক্রিরা তথায় নিপন্ন হয়। এই বার 
উৎপাটনের পর আর একটি ক্ষুদ্র নালী উৎপাটন করিতে হয়, তাহার পর 
তিনি আরোগা লাত করেন। 

প্রথম পুত্রলাত, পরীক্ষার জবসান এবং স্বগৃহে ত্রাঙ্গধর্টের জাস্থাপনের চেষ্টা 

কেশবচন্দ্রের সম্পত্তি হস্তগত হইল, ক্ষত গান আরোগ্যোন্ুখ, গৃহে নীত 
হইলেন। এই সময়ে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৮৬২ খু ) তাহার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ 
হইর্ল। তিনি এত দিন যে পরীক্ষার ভিতর দিয়া গঞ্ষন করিলেন, এখন তাহার 
অবসানের সময়। কেশবচঙ্্র পরীক্ষাকাল অতি আররের সহিত চিরকাল 
স্মরণ করিতেন। তিনি বন্ধুবর্গকৈে বলিকলাছেন। রোগে ব্ছদিন শখ্যাগত 
থাকিয়া! তিনি মহান্‌ উপকার লাভ করিয়াছেন; কারণ দীর্ঘকাল রোগের যন্ত্রণা 
ভোগ করিলে লোকে নান্তিক ও শুষায় হইয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে তাহার 


খ্৬ 


২৫২ আচার্য; কেশবচন্দ্র 


: সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস, নির্ভর ও নিষ্ঠা ইহাতে বন্ধিত 
হইয়াছিল। তিনি রোগের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, উহার ক্লেশযন্ত্রণা 
জয় করিলেন; এখন যে গৃহ হইতে তিনি তাড়িত হইয়াছিলেন, সেই গৃহে 
পুনরায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি ক্ষাস্ত হইলেন না, এখন যে ধর্মের 
জন্য তিনি গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইঘাছিলেন, সেই গৃহে সেই ধের যাহাতে 
জয়স্থাপন হয়, তার উদ্যোগ করিলেন । 
গৃহে ত্রাঙ্গমতে পুঞ্জের জাতকর্পানুষ্ঠান 

২৮শে পৌষ, (১৭৮৪ শক; রবিবার; ১১ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ থৃঃ) স্বগৃহে 
তাহার পুত্রের জাতকণ্ম করিবেন, স্থির করিলেন। তিনি আয়োজনে প্রবৃত্ত 
হইলেন; জ্ঞো্ঠতাত হরিমোহন লেন প্রভূত প্রতাপশালী, তিণি ইহাতে একাস্ত | 
ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, পুত্রের জাতকর্মম যদি 
করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্যানে গিয়া উহার অনুষ্ঠান কর। যে সকল লোক 
গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাহাদিগের সকলকে তিনি অতি সম্রমের সহিত 
উদ্যানে পাঠাইয়। দিবেন। কেশবচন্ত্র ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি 
বলিলেন, পুত্রের জাতকণ্ম গৃহকণ্, গৃহ থাকিতে তিনি উদ্যানে কেন উহার 
অনুষ্ঠান করিবেন? তাহার দৃঢ় গ্রতিজার নিকটে জ্যেষ্টতাতকে পরাজয় স্বীকার 
করিতে হইল। তিনিই গৃহ ছাড়িয়া উদ্যানে গমন করিবেন, স্থির করিলেন। 
ঘে দিন অনুষ্ঠান হইবার কথা, তাহার পূর্বব দিন রাত্রিতে পরিবারস্থ সকলকে 
উদ্যানে পাঠাইয়া দিলেন। কি জানি বা কেহ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য 
গৃহের কোন নিভূত স্থানে লুকাইয়! থাকেন, এ জন্য দীপ লইয়। প্রতিগৃহ হইতে 
সকলকে বাহির করিয়া আনিলেন। কেশবচন্দ্রের অধিকৃত ঘর ভিন্প আর আর 
সমুদ্ায় গৃহে কুলুপ দেওয়া হইল, গৃহে একটি মাত্রও জনপ্রাণী রহিল না, এক 
মাত্র মাতা সারদা পূত্রস্সেহে গৃহে রহিলেন। পর দিন প্রাতে বাস্োত্বম আর্ত 
হইল। জ্যোষ্টতাত হরিমোহন সেন ব্যন্ত সমন্ত হুইঘ্। পড়িলেন। তিনি 
উপরিতল হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এ সাহেব রসনচৌকিদার, 
জরা ঠহরহ, জরা ঠহরহ |” যাহা হউক, তিনি আন্তে ব্যস্তে গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত হইলেন । 

কেশবচন্তরের ব্রাহ্মবন্ধু ও ব্রাদ্িকাগণ আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিলেন। মহষি 


আচাধ্যপক্ষে অভিষেক ও পরীক্ষাজয় ২৯৩ 


দেবেজলাখ সফল প্রকারের আয়োজন সত্যে লই! আপিত্বা উপস্থিত । এখন 
জার কিছুরই অভাব রহিল ন1 খৃঁহের আব. ফোন স্থান কেশবচজ বাবহাত 
করিতে না পারেন, এ জন্য জ্েউভাত ব্যান্ধ হইন্ভে কতকগুলি দ্বারবান্কে 
আকিতে আঘেশ করিদ্াছিজেন, ভাছারা বখানহয়ে আলিয়া! উপস্থিত হইব । 
তাঙ্ছারা' ঘননে করিয়াছিল, উপস্থিত বাবুদিগের সাহাযোর জন্য তাহাদিগকে 
আনা হইয়াছে। হুততরাং তাহার! সকলেই কেশবচজ্জকে সেবাম করিয়া বলিল 
আাযাঙ্গিগের প্রতি কি হুকুম হয়। তিনি উপস্থিত দ্বাষবান্দিগকে স্থানে স্থানে 
্রন্রীয্স কার্যে নিযৃক্ত করিঘ়্া দিলেন, তান্ার। তাহার অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত কর! 
দূরে থাসুক, তাহার শোভা বদ্ধিত করিল। 

গৃহের যে প্রাঙ্গণে সর্বদা কার্যান্ঠান হইত, সেই প্রাঙ্গণ পুম্পহালাদিতে 
স্ন্দক্নকুপে সঙ্জিত করিয়! উপাদনামণ্ডপ প্রস্তুত হইল! ঝাড় ল$নাক্ষিতে 
সমূ্ধায় ষগডপ আলোকিত, উপাসনার বেদী ত্বত্াস্ত শোডান্বিত,। কোথাও” 
কিছুরই অভাব নাই। সভাস্কল বন্ধুগপেতে পূর্ণ, ক্রার্ঘধর্দের জয়জনিত 
স্বানন্দের হধ্যে, ধখাদময় জাতকণ্থানুষ্ঠান আরম হইল। প্রথমতঃ প্রধানাচা্য 
কর্তৃক উদ্বোধন, তংপর শ্রীযুক জন্গদাগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ব্রন্ধান্তোআ- 
পাঠ, তদনস্থর প্রধা না চারধ্য ত্রাঙ্মধর্মের গ্রন্থ হইতে ক্লোকের ব্যাখ্যান করিলে, 
কেশবচন্দ্র নিয়লিখিত প্রার্থনা করেন £-- 

“অগ্য আমার আনন্দের সীম! নাই, সৌভাগোর অন্ত নাই। অস্য ত্রান্ষধর্মকে 
গৃহষধ্যে জানিয়! স্বাধীনভাবে আনন্মমনে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছি।। 
শতাধিক ত্রান্ধ ভ্তরাভার সহিত গ্রীতিরষে মিলিত হয়া অদ্ধিভীয় প্রাণস্বক্প 
পরষেশ্বব্ধের উপালন! করিতেছি । এই গৃহ এখন কেমন উজ্জল মনোহর ভাব 
ধারণ করিতেছে, চতুদ্দিকে ক্রান্ষধর্ের নিরপম সুন্দর প্রভা কেমন বিকীর্ণ 
হইতেছে । এখানে ব্রাক্ষগণ, জন্তংগুরে ভ্রাষ্মিকাগণ পবিজ্ঞতা ও উৎসাহ 
সহকারে ত্রহ্ষনাম সন্বীর্তন করিব জক্কানকে। এই সমূদায় গৃহকে সমুজ্জলিত 
করিলেন। এই শুভ উৎসঘের শোভা সন্গর্থন। করিক্া নয়ন যন উল্লপিত 
হইতেছে । অদ্যকার আননশ্রোত ত্াক্ষধর্থঘ হইভেই প্রবাহিত হইতেছে। 
সক্মর্শেরই প্রসাদে জামার নবকুমারের জাতকর্দ, নির্বিয়ে অচুঠিভ হইল। 
যে রাশি রাশি বিশ্ব উপস্থিত হঈয়াছির, তাহা। ত্রাহ্মধন্ স্থীয় স্বগগয প্রভাবে 


২০৪ আচার্য কেশবচন্দ্র 


তম্বীভূত করিলেন, আমার সমৃদায় কষ্টের শাস্তি করিলেন, জামাকে আশাতীত 
ফল প্রদান করি আমার জীবন সার্থক করিলেন। আজ যেমন ব্রাহ্মধর্ধের 
মহিম|, সেইরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গল ভাব দেদীপ্যমান দেখিতেছি ; ঈশ্বরের রাজ্য 
মঙ্গলময়। যখন নিজ্জনে তাহাকে মুক্তিদাতা৷ বলিয়া আত্মার অভাস্তরে উপাসন। 
করি, তখন তাহার মঙ্গল ভাব কেমন ম্পষ্ঠ প্রকাশ পার; গৃহস্বামী বলিয়া 
যখন তাহাকে পরিবার মধ্যে পৃজ| করি, তখন সংলারের প্রতি তাহার 
মঙ্গল দুটির অসংপা পরিচয় পাইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হর; আাবার বিশ্ব-রচয়িতা 
জগন্িযস্তা বলিয়া যখন জনসমাজে তাহার অর্চনা করি, তখন তাহার মঙ্গলভাব 
সর্বত্র দেখিতে পাই। যিনি মঙ্গলম্বরূপ, তাহার মঙ্গলভাব, তাহার করুণা 
স্বীয় আত্মাতে, পরিবারে, পৃথিবীর সকল পদার্থে প্রকাশ পাইতেছে। দেই 
করুণাময় আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং এই মঙ্গলের ব্যাপারে বিরাজমান থাকিয়া 
বিমলানন্দ বিতরণ করিতেছেন। আমার এমত আশা ছিল না৷ যে, এ গৃহে 
তাহার মহিগা এত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে । তাহার রুপায়, ব্রাহ্গধর্মের 
প্রপাদে, অদ্য সেই আনন্দ লাভ করিয়৷ কৃতার্থ হইলাম । এ গৃহ' পবিত্র হইল, 
কুল পবিত্র হইল, পরিবারের নকলের, মুখ উজ্জ্বল হইল । ধন্য জীবনের জীবন! 
অনন্ত তোমার করুণা, হে পরমাত্মন্! তোমার 'প্রপাদে আমার নবকুমারের 
শুভ জাতকম্ম অদ্য স্থুসম্পন্ন হইল, তোমার মঙ্গল ক্রোড়ে ইহাকে রক্ষ। করিয়। 
ইহার জীবনকে তুমি নতা পথে নিয়োগ কর। এ পরিবার তোমারই পরিবার; 
আমাদের মকলকে তুমি জ্ঞান ধর্মে উন্নত কর, এবং আমাদের মধ্যে সন্ভাব ও 
পবিত্রতা বিস্তার কর। আমাদের সংসারে যেন ব্রাঙ্গধশ্ম নিয়ত বিরাজ করেন, 
সকল কাধা যেন ব্রাঙ্গধন্মের নিয়মে সম্পাদিত হয়, তুমি প্রসন্ন হইয়া এই কামনা 
পূর্ণ কর। হে নাথ। প্রতি পরিবারে তোমার আধিপতা সংস্থাপিত হউক, 
জগতের মঙ্গল হউক, তোমার মহিমা সর্বাত্র মহীয়ান্‌ হউক |” (১) 
“& একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।” 
সর্বণেষে প্রধানাচার্ধা আশীর্ব্বাদ করিধা অশ্ুষ্ঠান পরিণমাপ্ধ করিলেন । 
"ব্রাঙ্মদমাজ ও সমাজসংস্বর* বিষয়ে ব্ত তা 
কেশবচন্ত্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লা করিয়। পুনর্ববার উৎসাহের সহিত কার্ষ্যে 


(১) ১৭৮৪ শকের চৈত্র মাসের "তন্ববোধিনীপত্রিকা য়" জ্ট্য। 





আচাধ্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষায় ২০৫ 


প্রবৃত্ত হইলেন, উপদেশ বক্তৃতাদিতে ' সকলের হিতদাধন করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৩ খঃ ১০ই ফান্ধন, ১৭৮৪ শক) 
তিনি ভবানীপুরে ব্রাঙ্ষদমাজ ও সমাজসংস্কার” ১০০৭1 (1২৬1071787001 
10) 17018) এতদ্বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতাতে তিনি শিক্ষিত 
সম্প্রদায়কে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) সংশয়ী, (২) শুদ্ধ চিন্তাশীল, 
(৩) আতিশয্যবান্‌, (৪) ধীর। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিতগণের কোন ধর্ম 
নাই, সুতরাং নিজের বা অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণ উদাসীন । 
যাহাদের কোন ধর্ম নাই বা কর্তবা-বোধ নাই, তাহারা নৃতন সামাজিক শাসন- 
প্রণালীস্থাপনে একান্ত অক্ষম। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণ চিন্তায় অতি ম্ুকুশল, 
কিন্তু উহা কাধ্যে পরিণত করিবার পক্ষে ক্রাহারা কিছুই নহেন। ইহারা সকলেই 
বুঝিতে সমর্থ, কিন্ত নীতিসম্পর্কীয় বীরত্বের অভাববশতঃ: ইহাদের সমুদায় 
জ্ঞান অকর্্ণা। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণের সকল বিষয়েই আতিশযা, 
শতবর্ষে যে কাধা হইবে, তাহারা তাহা আজ করিতে চান; স্থতরাং প্রভূত 
উৎসাহসত্বেও কিছু করিয়া উঠিবার ইহারা যোগা নহেন। চতুর্থ শ্রেণীর 
পিক্ষিতগণ ব্বীর; ইহারা সংশয় ও অতিব্যগ্রতা শূন্ত' যাহা বোঝেন, তাহ 
বিবেকান্ুগত হইয়া সম্পাদন করেন, কখন কোন কারণে সত্য বা কর্তৃব্যকে 
গর্ব করেন না। ইহারাই সামাজিক সংস্কারে উপযুক্ত । কেন না ইহাদিগের 
ধর্ম আছে, নীতি মাছে, সাহস আছে, সংস্কার-কাধ্যে ইহাদিগের পক্ষে 
অবিবেচকতা৷ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্রেণীর লোক ব্রাঙ্গলমাঙ্জের 
সহিত এক দলতুক্ত। স্থতরাং এই মগুলীর উপরেই সামাজিক, নৈতিক 
এবং ধর্দসম্পর্বীয় সংগ্কার নির্ভর করে। ধর্মকে মূল না করিয়া দেশসংস্কার 
নিরতিশয় অনিষ্টের মূল; ব্রাহ্মসমাজ ধশ্মকে মূলে রাখিয়া যখন সংস্কারে প্রবৃত্ত, 
তখন হা হইতে প্রভূত কল্যাণ উপস্থিত হইবে । সমাজসংস্কারে বিনাশ ও 
স্থাপন উভয়বিধ কাধ্য আছে, ব্রাঙ্ষদমাজ এ উভয় কার্ধা নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ 
এবং তৎকার্ষো নিযূক্ত | 


ষড 


হীফীন প্রচারকগণ সহ সংগ্রাম 


১৮৬৯ ধৃঃ 
রেস্ত।রেখ লালরিহারী বে্।পইতিজান রিকর্দার” পরিষঞকাশ 

কষ্ন্পরে রেবারেগ্ড ভাইস লাহেবের সঙ্দে হে বিজ্র্কের কৃজপাদ্ত হদ, 
পুর্বে তাহা! উল্লিখিত হইপ্াছে। পেরারেও ভাইসন্‌ লাহে লিখিত বক্তৃতা পাঠ 
করিতেন) রেরারেও জালবিহারী সনে যে বিভর্ক উপস্থিত করিলেন, তাহাও দেই 
রীতিতে । ত্রান জীধার্পোর গনি অবরোধ করিয়া বপিজেন, ইহা আষীন- 
রর্পগের অসহৃ হইয়। উঠিল। এক দ্লিকে 'ইতিয়ান মিরার আন্ধদমাজের 
পক্ষের পত্রিক যেমন হইল, অপর দিকে “ইতিয্লান রিফর্মার” নামক পত্হিকা 
বাহির হইল। রেরারেওড লালবিছারী দে এট পিক! লম্পব্ন করিত্তে প্রবুদ্ত 
হুইলেল। পত্তিকা বা বক্ত্তাত্ব দারবন্তা কিছু থাকুক আর না থাকুক, 
ছান্তরলে পূর্ণ থাকিত। 

“ইঙির়।ন গিরাকে” বিরোধের বিষয় উল্লেখ 

১৮৬৩ থৃষ্টান্দের মে মাসের “ইঞ্ডিয়ান দ্ঘিরারে, এই বিরোধের বিষয় এই 
প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে :__“মম্প্রতি ধর্মসন্পঙ্গিঘ্ম বিতর্ক কলিকাভাকে ছুই 
দলে বিভক্ত করিয়াছে । এ সংগ্রান্ঘ খ্রীষ্টধর্ম ও ব্রাঙ্মধশ্মে। ভয়ন্কর সময়রষ 
উখিত হুইঘাছে, এবং প্রচণ্ডধর্মসংগ্রম উপস্থিত। এখন আর ইহার আঙ্যা 
গতি রোধ করা অসম্ভব । আমর! উদ্ধিপ্নচিত্তে ইহায়, ফল প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকিলামঘ, এবং ইহা, কিরূপে চলে, জঅভিনিষেশপছৃকারে দেখিতে প্রযৃস্ত 
রছিলাঘ। এ কথা আমাদের হল নিশ্রাযোজন যে, ভারতবর্ষে ইউদর্পের 
ভবিষ্যৎ এই বিতর্কের সঙ্গে বিশষরূপে সংযুক্ত | অপর দিকে এ ধিষয়ে ফোন 
সন্দেহ নাই ফেব ব্রান্মগণের দিন দিন বলবৃদ্ধি এবং তাহাদ্দিগের উন্নতি, উভয় 
হইতে থ্রীষ্টপ্রচারকগণ সাবধান হইবার বিষয় লাভ করিঘ্াছেন। আমাদের 
মনে হয় যে, প্রাচীন, বন্দর্শী, ভারতের প্রীষবধর্গ্রচারের ক্ষেতে অবিশ্রান্ত 


খ্রীষ্টান প্রচারকগণ সহ সংগ্রাম ২০৭ 


পরিশ্রমপরায়ণ ডাক্তার আলেক্জ্জাগ্ডার ডফ শ্রীস্ত যে কতকগুলি বক্তৃতা দিবেন, 
তত্থারা ব্রাহ্গধশ্মের প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে আপনার মতের সত্যতাস্থাপন 
করিতে হয়তো এই শেষ বার যত্ব করিবেন। ইতোমধো অপর স্তস্তে প্রকাশিত 
্রাহ্মদমাজ সম্পর্কে বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে বক্তৃতা দিম্বাছেন, তংপ্রতি আমরা 
সকলের মনোষোগ আকর্ষণ করিতেছি । আমরা শুনিয়াছি, ইহার আর ছুইটি 
বক্তৃতা দেওয়ার অভিলাষ আছে, একটি “স্বাভাবিক ধর্মের মূল অথবা সহজ- 
জ্ঞানের দর্শনশান্ত্', আর একটি “প্রায়শ্িত্তসন্ন্ধে ব্রাহ্মধর্মের মত । 
রেবারেওড লালবিহারী দের “ব্রাঙ্মধর্ণের সহজজ।ন” সম্বন্ধে বত! 

“এখানে যে বক্তৃতার উল্লেখ হইয়াছে, উহা কলিকাতা সমাজের হ্িতল 
গৃহে ১৮৬৩ থৃষ্টাব্বের ২৮এ এপ্রিল ( ১৬ই বৈশাখ, ১৭৮৫ শক) প্রদত্ত 
হয়। ত্রাঙ্ষসমাজের দোষক্ষালন (0096 0790000 909)8] ৬1700109150 ) 
বলিয়া এই বক্তৃতা প্রশিদ্ধ। এই বস্তৃতাপ্রদানের কারণ এই, রেবারেণ- 
লালবিহারী দে জেনারেল আসেম্র্রিজ ইনষ্টিটিউসনে 'ত্রাহ্মধর্্ের সহভজ্ঞান' 
(1377101710 110001607 ) বিষয়ক একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন! 
এই বক্তৃতায় অনেক অসত্য ও অলীক কথা তিনি উল্লেখ করেন। 
সভাস্থলে 'না, না” শবে প্রত্যেক অসত্য কথার প্রতিবাদ হয়। এই 
বক্তৃতায় কিছু নৃতন কথা ছিল না। রেবারেণড ডাক্তার মলেন সাহেবের 
'বেদাস্তমত, ত্রাঙ্গধন্ম এবং খ্রীষ্ধশ্মবিষয়কণ এবং ডাইসন্‌ সাহেবের 
ব্রাঙ্গধ্ধের সহজজ্ঞানবিষয়ক' গ্রন্থে যাহা উল্লিখিত ছিল, তাহারই পুনরুল্লেখ। 
তবে তাহার লিপিচাতুর্ধ্য এবং হাম্যরসোদ্দীপকতাই বিশেষ বলিয়া মানিতে 
হইবে। এই বক্তৃতাতে ব্রাঙ্মদমাজের প্রতি তিনটি দোষ প্রদত্ত হয়) (১) 
্রাঙ্মধন্মের মত নিতাস্ত অস্থায়ী, স্বতরাং ইহা ধর্মই নহে, (২) সহঙ্গ প্রতাক্ষ 
জান পরিভ্রাপপ্রদ ঈশ্বরজ্ঞানদ্রানে অসমর্থ, (৩) ব্রাহ্গধন্মের প্রায়শ্চিত্তের মত 
অসংলগ্ন এবং অনিষ্টকর। বক্তৃতাস্তে সেই স্থলেই কেশবচন্দত্র তাহার একজন 
বন্ধু বারা বিজ্ঞাপন দেওয়ান, এই বক্তৃতার প্রতিবাদ হইবে। বক্ততার 
প্রতিবাদশ্রবপজন্ত স্বয়ং ডাক্তার ডক উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতাস্তে 
বক্তাকে এই বলিয়া প্রশংসাবাদ করেন যে, “তিনি হখন তাহার মত 
যুবক ছিলেন, তক্কালে ঈদৃশ উৎসাহ সহকারে বক্তৃতা দান করিতেন? 1” 


২০৮ আচার্য কেশবচর্জ 
কেশবচ্জের “ব্রাঙ্গসমাজৈর দোবঙ্ষালন* বজ'তার মর 

রেবারেণড লালবিহারী দে এবং অন্ঠান্ঠ খ্রীধর্মপ্রচারকগণ ব্রীর্ঘধর্শের 
প্রত্তি যে সকল দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাহা এই' বর্তায় বিশেষরূপে 
খণ্ডিত হইয়াছে । প্রথমতঃ ব্রাঙ্গধর্শের ক্রমিক পরিবর্তনসন্থর্থে বক্তা যে উপহাস 
করিয়াছিলেন, তাহা! এক প্রকার বক্তার কথাতেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে । 
বক্তা বলিয়াছিলেন, “কোন ব্যক্তি যদ্দি বিবেকের অস্রোধে তীহার' মত 
পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে নে বাক্তিসগ্বন্ধে দোষদর্ণন করিবার পক্ষে আমি এ 
পৃথিবীতে শেষ ব্যক্তি ।” ব্রাহ্মদমাজে যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা কেবল কি 
পরিবর্তনের জন্য? পরিবর্তন হইয়াছে সততা, কিন্তু কি ভাবে পরিবর্তন 
ইইগ্নাছে? এ পরিবর্তর্ন কি বিবেকাহ্থরোধে নহে? সর্তয বর্টে, প্রথমতঃ 
বেদান্তের গ্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল; কিন্ত যখন উহার ভিতরে এমন সকল মত 
প্র্কাশ পাইল, যাহাতে' কিছুতেই সায় দিতে পারা যায় না, তখন যদি বেদাস্তের 
সম্যক অভ্রার্ততীয় বিশ্বাস পরিব্িত হইয়া থাকে, তাহা কি কখন দোষাবই? 
বেদাস্ত এখন ত্রাঙ্মধন্মের মূল বলিয়া পরিগণিত না হউক, তাহার মধ্যে যে 
সকল সত্য আছে, মে সকল পরিত্যক্ত হয় নাই, ব্রাহ্মধশ্মের গ্রন্থে নিবদ্ধ 
হইয়াছে । ক্রাঙ্গধর্মে যে পরিবর্তন আরোপিত হইয়াছে, নে পরিবর্তন কি 
খী্টধর্শের ইতিহাসে নাই? এই সকলের জন্য শ্রীষ্টধন্ম ধরব নহে, ইহা কি 
বলা যাইতে পারে? যেখানে উন্নতি আছে, সত্যান্তরাগ আছে, দেখানে 
লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই; সেখানে উপহাসেরই বা কি কারণ আছে? 
বক্তা পার্কার নিউমান, এবং ব্রাঙ্মসমাজকে বাইবেলের সত্যাপহরণ করিবার 
দোষারোপ করেন। ইহার উত্তরে বেশবচঞ্জ বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের সত্য 
অপহরণ!! এ কথাই অসঙ্গত। বক্তা কি কৌতুকচ্ছলে' এ কথা বলিয়াছেন, 
না, গম্ভতীরভাবে? যদি তিনি গম্ভীরভার্বে বলিয়া থাকেন, তবে আমি বলি-_ 
আর গৌণ করিও নী, এই ঈশ্বরের সত্যাপহারী ছুরস্ত চোরের পশ্চাতে এখনি 
ধাবিত হও, ইহাকৈ ধশ্বশাস্্কূপ উচ্চ বিচারালয়ের সুখে উপস্থিত কর; তারার 
পর এই দুর্ভাগ্য ঈশ্বরের সত্যাপহরণে অপরাধীর ভাগো কি হইবে? কেন, 
সেই মহীন্‌ কারালয়--পরিজ্ঞাণের কারালয়ে অবরোধ করিবার দণ্ড হইবৈ! 
সা, বাইবেলের. সতীপঘকলের সথাবহারজস্ত পরিজ্রাণের কারাগার হইবে। 


্বীঙ্টান প্রচারকগণ সহ সংগ্রাম ২০৯ 


্রাঙ্মগণের অপরাধ বড় গুরুতরই হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত শান্তি হওয়া 
চাই। তাহারা দাউদের স্থন্দর স্থন্দর স্তোত্র গান করিয়াছে, তাহার! ঈশার 
উপদেশবাক্যে সায় দিয়াছে; ঈশ্বরের অসাধু সত্যাপহাগিগণ!! তাহারা এখন 
আমাদের সন্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়! দণ্ডায়মান!” (১) বস্ততঃ সকল সত্যই যখম 
ঈশ্বরের সত্য, তখন উহা! সাধারণের সম্পত্তি, সে সত্যের অপহরণের দোষারোপ 
অতি অকিঞ্চিংকর। ত্রাক্মগণকে গব্বধী আঙ্মৈকনিষ্ট বলিয়া অপবাদ দেওয়ার 
কোন অর্থ নাই । যখন প্রার্থনা ব্রাঙ্মের সর্বস্ব, ব্রাঙ্গের আশা, ব্রাঙ্ষের পথ" 
প্রদর্শক, তথন সে গব্বী আক্মৈকনিঈ্ট কি প্রকারে হইল? সহজজ্ঞান আদিম, 
অন্থুংপক্প, ইত্যার্দি প্রতিপাদন করিয়া তিনি বলেন, শ্রীষটর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্দের 
উৎপত্তি না হইলেও, উহার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন বণিয়া, সেই ধশ্মের প্রবর্তক 
সর্বথা সম্মানার্। যাহাদিগের ঈশ্বরেতে হথদুঢ় বিশ্বাস, তাহাদিগকে নান্তিকের 
সঙ্গে তুলনা কর। একান্ত অবিচার । ঈদৃশ অবিচার কর! অপেক্ষ। প্রভূত যন্থণা- 
দিয় প্রাণবিনাশ কর! শ্রেয় । অন্তাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই মত-বিরুদ্ধে 
যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা যথোপযুক্তবূপে থণ্ডিত হইয়াছে । প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের 
সহিত এক হওয়া। অগ্ুতাপে চিত্ত উন্মুখ হহগা ঈশ্বরের দিকে উহার গতি 
হয়, ইহা সর্বথ| সঙ্গত। ঈশ্বর যখন সংশোপনজন্য দণ্ড দেন, তখন করুণা ও 
ন্ঠায়ে বিরোধ কি প্রকারে সম্ভবপর? সর্বথা পাপপরিহার করিরা ঈশ্বরেতে 
আত্মনমর্পণ যখন ব্রাঙ্গগণের ধর্ম, তখন তাভারা পাপকে ঘণোচিত ঘ্রণা করেন 
না, ইহ| কি প্রকারে বল! ঘাইতে পারে। 
ডাক্তার ডের "ত্রাঙ্গমমাঞ্জ একটী বল" বলির পীর 

মতসম্বদ্ধে অন্ধতাবণতঃ ডাক্তার উফ যাহাই কেন বলুন না, এই বক্তৃতাঙ্ছার! 
কাহার চিত্ত যে আলোড়িত হইয়াছিল, তাহা তাহার কণাতেই সহজে হ্াদয়ঙ্গম 
হয়। তিনি বলিয়াছেন, "গত শনিবার রজনীতে ব্রাঙ্ষপনাজের প্রধান যোছার 
ছুথখকর, আশাপংপেমক, সহজজ্ঞানের মত শ্রবণ করিয়া, বাইবেলের পরিজ্ঞাণ- 
সম্পর্কীয় শুভ সংবাদ যে মূল্যবান্‌, তাহা পূর্ববাপেক্ষ। মামার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। 
তথাপি গবর্মমেণ্ট এবং অন্যান্য অধ্যাপনাস্থ্ল, ধাহাতে ্রীষ্টধর্মের সংশ্বব নাই, 
তাহাতে শিক্ষিত অলেক যুবকের ত্রাদ্ধলমাজের ধর্ম ধর্ম হইয়াছে | নগর এবং 





(১) ৩ 3121১00 90012) 0812, ৮১৪০৩ [50068 1) 117017,। 
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২১০ আচার্ধা কেশবচন্দ্র 


' তন্নিকটবর্তী স্থানে ১৫০০ ব্যক্তির অধিক নিয়মিত, দীক্ষিত সভ্য । এতত্বযতীত 
শত সহম্ন লোক জিজ্ঞান্থ এবং আংশিক অন্গবর্তী। অতএব আমাদিগের 
মধ্যে সমাজ একটি বল-_সামান্য শ্রেণীর বল নহে। বাস্তবিক কথা এই, 
আক্রামক খ্রীষ্টধর্ের প্রধান প্রতিকূল প্রতিরোধী ভারতের এই অংশে 
বিদ্যমান । এটি একটি বল, যাহার ইতিহাস, ক্রমোন্মেষ, লক্ষণ এবং কাধ্য- 
প্রণালীতে, শ্রীষ্টরাজ্যে যতগুলি প্রচারকমণ্ডলী আছে, সকলেরই বিশেষ গভীর 
মনোভিনিবেশ আবশ্তক 1৮ (১) 
বন্থের লর্ড বিশপের ব্রাহ্গধর্থের বিরুদ্ধে বক্ত ত। 

ডাক্তার ডফ সাহেব এই বক্তৃতার কিছু দিন পর এ দেশ হইতে চলিয়া 
গেলেন। খ্রীষ্টান 'প্রচারকগণ নিকুত্তর হইয়৷ পড়িলেন। ব্রাঙ্ষগণের সহিত 
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়৷ এক প্রকার অবরুদ্ধ হইয়া আপিল। কলিকাতা নির্বাক্‌ 
হইল। বন্দে মান্জ্রাজে এক্ষণে আন্দোলন উপস্থিত। ব্রাক্মধশ্মের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কর। তত্রত্য খ্রীষ্টান প্রচারকবর্গের কারা হইল। বন্থের লর্ডভবিশপ 
এখন ( ১৮৬৩ খুঃ, ৩০শে ডিসেপ্বর) ত্রাঙ্মধন্ম্ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান 
হইলেন। ব্রাক্গধন্ম কেন দ্াড়াইতে পারে না, ইহা! প্রদর্শন কর! তাহার উদ্দেশ্য 
ছিল। তিনি তাহার বক্তৃতায় প্রাচীন প্রণালী পরিহার করিয়া কিছু নৃতন 
বলিয়াছেন, তাহা নহে । সংমারের দুঃখ দরিদ্রতা রোগ শোক কেন, পাপ 
হইতে মনুয কি প্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তাহার পরিত্রাণলাভের উপায় 
কি, ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ উখাপিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের নানতা- 
প্রতিপাদন করিতে তিনি যত্ব করিয়াছেন। এই সকল আন্দোলন হেতু এবং 
মান্দ্াজ বন্ধে প্রদেশ হইতে ব্রাঙ্গধর্মের তত্বজিজ্ঞান্থ হইয়া বু লোকে ক্রমান্বয়ে 
পত্র লেখাতে, কেশবচন্জ্র বন্ধে ও মান্দ্রাজজে গ্রচারার্থ গমন করেন। পর অধায়ে 
আমরা তাহার মান্দ্রাজ ও বন্থে পরিভ্রমণের উল্লেখ করিতেছি । 


(১) %[71/6 5989) 15 0766006 ও 8০৬৩7 200 & 1০0দা 01 70 11691 
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১৭ 


মান্দ্রাজ ও বন্ধে প্রচারযাত্রা 


ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃঢ়রূপে ক্রাপ্ষধন্দের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সকল 

স্থান হইতে উহার তত্বিজ্ঞাসা করিয়া মূল সমাজে পত্র উপস্থিত হইতেছে, 
সকলের চিত্ত উহার মর্দগ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত, এই সময় প্রচারের পক্ষে 
একান্ত অনুকূল দেখিয়া, কেশবচন্ত্র মান্দ্রাজ ও বন্ে গমন করিবেন বলিয়া 
স্থির করিলেন। ১৮৬৪ থৃষ্টাব্ধের ই ফেব্রুয়ারী তারিথে প্রি ভ্রাতা অল্নদাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় সহ “নিউবিয়া” বাম্পপোতে আরোহণ করিয়া তিনি যাত্রা করেন। 
এ সম্বন্ধে তববোধিনী পত্রিকাম(১) লিখিত হইম়াছে;--“বিগত ২৮ মাঘ 
(১৭৮৫ শক) মঙ্গলবার; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৪ খুং) দিবসে ব্রাঙ্গদমাজের আচার্য 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন ব্রা্মধন্ম প্রচারমাননে বন্ধে প্রদেশে গমন করিয়াছেন। বশ্ধে 
গমন করিবার দুই তিন দিবস পূর্বে তিনি একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে নিজ 
অভিপ্রার অতিম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 'ব্রাঙ্গেরা ঘে ধনবান্, কি 
বিগ্ভাবান্, কি দেশের মধ্যে এমত বদ্গিষুঃ যে স্বীয় স্বীয় নামের প্রভাবে 
্রা্ষধন্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, এমত নহে । ঈশ্বরের প্রতি 
নির্ভর তীহাদিগের একমাত্র উপায়। সই উপান শবলগ্ধন করিয়া নির্ধনের। 
ধনবান্‌ হয়, ছুর্মলের! সবল হয়, ভীর বাক্কিরা সাভস প্রাপ হয়। পেই উপানের 
প্রতি নির্ভর করিয়া, ব্াঙ্গেরা দীন হীন অনাথ ৪ মূর্ধ হইয়াও, ঈশ্বরের কার্ধো 
অগ্রনর হইয়া থাকেন; এই জন্যই তাহারা চতুর্দিকে জঘুলাভ করিয়া থাকেন ॥ 
এই নকল মহাবাকোর গুঢ মর্ম তাহারাই বুঝিতে পারিবেন, ধাহারা পরম- 
পিতার প্রিয় কার্ধা দাধন জন্য প্রাণ মন সর্বন্ব লম্পণ করিদ্াছেন। আচার্ধ্য 
মহাশয়ের মহ উদ্দেশ্য সফলতার জন্য আমরা বিনীতহ্বদয়ে ঈশ্বরের নিকটে 
প্রার্থনা করিতেছি, তিনি থেন ক্রাঙ্গধর্মপ্রচারকাধ্যে মহৎ জয়লাভ করিয়া এবং 
স্বদেশের মুখ উজ্দ্রল করিয়া অবিলম্বে আমাদিগের মধ্যে প্রত্যাগত হয়েন।” 





১১২ আচার্ধা কেশবচন্দ্র 
মান্দাজের গ্রচারবিবরণ 


১ই ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিয়া পঞ্চম দিবসে ( ১৪ই ফেব্রুয়ারী) কেশবচন্ত্র 
মান্দ্রাজে উপনীত হয়েন। আমরা এই দিবসের দৈনন্দিন লিপির অনুবাদ 
তত্ববোধিনী (১) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

“অদ্য ( ১৪ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার । প্রতি রবিবারেই জাহাজ মধ্যে 
রীষ্টায়ানদ্িগের উপাননা হইয়া থাকে । যগ্যপি এই কার্য সমাধা করিবার 
জন্য কোন পাদ্রি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে তাহা কাণ্তেন সাহেব দ্বারাই 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। অগ্ঠ কাণ্চেন সাহেব সকলকে একজ। করিয়া উপাসনা 
করিলেন। এই স্থান হইতে মান্দ্রাজ ১৬ ক্রোশ মাত্র, মান্দ্রাজের যাত্রীদিগের 
দ্রব্যাদি সকল কল দ্বারা উত্তোলিত হইতেছে এবং সকলেই ত্রন্তে ব্যাস্ত 
্রস্থত হইতেছে । প্রথমে দূর হইতে সমুদ্রতীরস্থ একটি পর্বত ও কতকগুলি 
বৃক্ষ দেখা গেল, পরে “কেটামেরণে' নামক কতকগুলি মান্দ্রাজী ডিঙ্গি নৌকা 
সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের অভিমুখে আমিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে 
তীরস্থ বৃহ বৃহৎ অট্টালিকা তাহাদিগের প্রকাণ্ড কায়া আমাদিগের চক্ষুর 
সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জাহাজের উপরিভাগ বাস্ততায় আচ্ছন্ন হইল, 
সমস্ত কর্খচারিগণ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, এবং সকলেই সহর্ষনয়নে তীরাভিমৃখে 
একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। মুহূর্তেকের মধ্যে তোপের শব হইল, নঙ্গর 
নিপতিত হইল, এবং শত শত কুংপিত অপরিষ্কার ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা আমরা 
পরিবৃত হইলাম। এখনতো মান্দ্রাজে আসিয়া! পৌছিলাম, কোথায় যাইব? 
এইবূপ ভাবিতেছি, এমত সময়ে এক ব্যক্তি একখানি ক্ষুদ্র পত্র আমাদিগের 
হস্তে দিল; তাহাতে লিখিত এই বে, "শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্রের স্থুবিধার জন্য 
আগ্লাস্বামী ছেটা মহাশয় এই ক্ষুদ্র তরণীখানি পাঠাইতেছেন। আমার্দিগের 
দ্রবা সামগ্রী নৌকায় পাঠাইয়া দিলাম এবং. সাবধানে তছৃপরি লক্ষ দিয়া 
পড়িলাম; লক্ষ দিবার সময় একটু অদাবধানতা জন্য যদি নৌকার উপর ঠিক না 
পড়া যায়, তাহা হইলে এককালে ভীষণ তরঙ্গিত সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া 


(১) ১৭৮৬ শকের বৈশাখ মাসের "তত্ববোধিনীপত্রিকায়” পষ্টব্য। এই দৈনন্দিন লিপি 
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মান্দ্রাজ ও বদ্ধ প্রচারযাত্র। ২১৩ 


পগ্ত্বপ্রাপ্ত হইতে হয়। উ! কি ভয়ানক তরঙ্গ। কি ভয়ানক আন্দোলন ! 
দ্াড়ীগুলা নিতাপ্ত অসভ্য, তাহাদিগের পরিধান একটু ক্ষুদ্র কৌপীন, তাহারা 
বিলক্ষণ হ্ষটপুষ্ট ও বলবান্‌, দেখিতে ধা্জড়ের মত) তুফানে ও ভয়ে আমাদিগের 
প্রাণাস্ত, কিন্ত তাহারা স্বচ্ছন্দে দাড় বাহিয়া চলিয়াছে, আমাদিগের দিকে 
জ্ক্ষেপ করে না। আমাদিগকে তীরস্থ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ, ইহাতে 
আমরা জীবিতই থাকি, আর মৃতই হই। আবার নৌকার চতুদ্দিকে ছিত্র! 
কতক দূর এ প্রকারে গমন করিয়া কৃলে পৌছিলাম। নিরাপদে অবতরণ 
করিবার জন্য তথায় তীরোপরি প্রকাণ্ড প্রকাগ স্তস্ত নিশ্মিত হইয়াছে । সেই 
স্তস্ত হইতে কা্ঠনিশ্মিত মোপান নামিয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া নগরে 
উঠিতে হয়। ক্রমে ক্রমে নগরে উঠ্ঠিলাম। (১) আমরা অবতরণ করিয়া 
নাবিকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম । তবে তাহারা আমাদিগকে যে 
স্থখ স্থবিধা দিয়াছে, তাহার জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হইল । আমরা তাহাদিগকে 
কি দিলাম, তোমরা মনে কর,_আমাদের তিন জনের জন্য পাচ টাকা দিতে 
হইল। স্তম্ভের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য চারি আনা টোল দেওয়া 
গেল। এক জন দেশীয় দালাল আমাদিগের কাক্ত করিতে সম্মত হওয়াতে, 
তাহাকে সঙ্গে লইঘ়া গাড়ী করিয়া শ্রীযুক্ত আপ্পা স্বামীর গৃহের দিকে চলিলাম । 
আমরা কিছু পথ গিয়া আমাদের গাড়ী কিরাইলাম, কেন না আমর শুনিতে 
পাইলাম, তিনি এখন গৃহে নাই। কোন একটি দেশীয় পাস্থশালায় 
আমাদিগকে লইয়া যাইতে দালালকে বলিলাম । আমরা রাজপথ দিয়া যখন 
যাইতে লাগিলাম, যাহা কিছু দেখিতে পাইলান, তাহাতেই আশ্চধ্যাপ্থিত 
হইলাম_-এ আমাদের পক্ষে এক নুতন রাজ্য । অনস্তর তত্রতা ব্রাঞ্চ 
এলফিনষ্টান হোটেল" নানক মেস্তর পি, হুন্দরম্‌ মুদলিয়ার রক্ষিত পান্থশালা 
আমাদিগকে দেখান হইল। এই স্থানটি কোলাহলবঙ্জিত এবং বিচিত্র, 
দেপিতে স্পেন্সার ডি উইলসন বা ব্রাউনের হোটেলের মড নয়, অনেকটা 
কাশীপুরের বিলার মত। ইহার চারিদিকে খোল! বৃহৎ প্রাঙ্গণ আছে, এবং 
তাহাতে অনেকগুলি ছাঘাযুক্ত সুন্দর বৃক্ষ আছে। প্রয়োজনীয় ভ্রব্যঙ্জাতে 
5১038 লগ িখোধিনীতিকার পদ হইছে লাজ আল তম 
অনুবাদ করিয়। দেওয়া গেল। তথযোধিনীতে দিবসের লমপ্র বৃত্তান্ত অনুবা দিত হয় নাই। 


২১৪ আচাধ্য কেশবচচ্জ 


. সজ্জিত আমাদিগকে তিনটি কুটির দেওয়া হইল--একটি পাঠ ও. আহার 
করিবার, একটি শয়ন করিবার, আর একটি স্নান করিবার । এইসকলের জন্য 
আমার্দিগের প্রতি জনকে প্রতিদিন চারি বা আট টাকা দিতে হইবে 
মাসে ২৪০২ টাকা হইল! নিশ্চয় বড়ই অধিক বায়, কিন্ত হইলে কি হয়, 
আমাদিগকে উহা বহন করিতেই হইবে । আমরা ইহাতে সম্মত হইলাম, 
এবং বাঙ্গালীর মত নয়, সাহেব লোকেদের মত এলফিনষ্টোন হোটেলে স্থান 
লইলাম। সারঙ্কালে স্বচ্ছন্দ আহার করিলাম, এবং এত দিনের বাকি শোধ 
করিয়া! লইলাম, কেন না পথে আমর! কিঞ্চিৎ আহার পাইতাম । ফল কথা৷ 
এই, আমরা এতদপেক্ষা কদাচিং তৃপ্তিকর খাদ পাইয়াছি। ” 

মান্দ্রাজ ও বন্ধের দৈনন্দিন লিপি অতি সুদীর্ঘ । আমরা পিংহলভ্রমণের 
সমগ্র বুস্তাস্ত অনুবাদ করিয়। দিয়াছি। সেই বৃত্বান্ত হইতে সকলে দেখিতে 
পাইবেন, কেশবচন্দ্র কি প্রকার পুঙ্খান্ুপুত্খরূপে প্রতিদিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিতেন। মান্দা ও বন্ধের বৃত্বান্ত যে তিনি সেইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, এ কথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তিনি এ বৃত্তান্ত কিরূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শস্বরূপ মান্্াজে উপনীত হইবার দিনের 
বিবরশটি উপরে প্রদত্ত হইল। এখন আমরা দৈনন্দিন লিপির একান্ত 
প্রয়োজনীয়াংশমাত্র আমাদের নিজের ভাষায় লিপিবন্ধ করিতেছি। 

প্রথমতঃ বাম্পীয় পোতে আরোহিগণ মধ্য অনরেবল মেস্তর ফিটজ্‌ 
উইলিয়মের সঙ্গে যে কেশবচন্দ্রের পরিচয় হয়, তাহা উল্লেখযোগা । ফিটজ 
উইলিয়ম অতি উদ্বারচেতা। ইহার মত এই যে, হিন্দু, পালি, এবং চীন 
প্রভৃতির ধন্মশাস্মে ধশ্মের অনেক গভীর সতা আছে, এবং শ্বীষ্টীয় ধশ্মশাস্্ে 
সতা সহ উহাদিগের সৌসাদৃশ্ঠট আছে। ইনি ধর্ষের বাহাড়ম্বরের প্রতি বিরক্ত, 
কোয়েকার সম্প্রদায়ের সহজাবস্থার পক্ষপাতী; যিশুর জলাভিষেকের বিরোধী | 
ইহার মতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এ উভয়ের মধ্যে কোন বাবধান থাকা সমুচিত নয়। 
নারীগণও একেশ্বরের পূজ1 করেন শুনিয়া, ইনি অত্যন্ত আহলাদিত হন, এবং 
ইহার মতে নারীগণ সংস্কৃত উন্নত মতনিচয়ের যথার্য প্রচারক | ইনি 
কেশবচন্দ্রকে ইংলগ্ডে যাইতে অঙ্গরোধ করেন: কেন না, সেথানে শত শত 
বাক্কি সংস্কারের পক্ষপাতী । 


মান্্রাজ ও বন্ধে গ্রচারষাজ্রা ২১৫ 


শ্রীযুক্ত আপ্পাম্বামী ছেটা এক জন বন্ধুকে সঙ্গে. লইয়া কেশবচন্দ্রের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য আইসেন, এবং আলাপানস্তর ভন্রলোকদিগের সঙ্গে 
পরিচয় করাইবার জন্ভ এবং নগরের প্রকাশ্ট আফিদগুলি দেখাইবার জন্তু 
সঙ্গে লইয়া বাহির হন। আকাউন্টান্ট আফিস, গবর্ণমেণ্ট আফিস, 
মেরেম্তাদারের আফিস এবং দুর্গ দর্শন করিয়া, বিজয় রাঘবালু ছেটা, মথুদ্থামী 
ছেটা, সোমস্থন্মরমূ্‌ ছেটা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। সোমন্ন্দরম্‌ ছেটার 
গৃহে জলযোগ করিয়া পাটটীপ্লানিলয় দেখিতে যান । সেখানে সে দিন “হিন্দু 
মিউচিয়াল বেনিফিট ফণ্ড' নামক সভার অধিবেশন ছিল। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও 
এখানকার লোক গোঁড়া হিন্দু, কেন ন! এখানে সকল লোকেরই ফৌোট। তিলক 
এবং সকলেই পাদুকা রাখিয়া আফিসে প্রবেশ করে। শ্রীযুক্ত আপ্পান্থামী 
তত্রত্য ডেপুটা কমিশনর শ্রীযুক্ত টি রামচন্দ্র রাও এবং হাইকোর্টের অনুবাদক 
শ্রীযুক্ত রামঞ্জুল নাইডুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেন। শেষোক্ত বাক্কি বিধবা- 
বিবাহের পক্ষপাতী, এবং তৎসম্পর্কীয় গ্রন্থ আনাইয়া দিতে তিনি অন্থরোধ 
করেন। মঙ্গলবারে বন্ধে যাইবার কথা, স্ৃতরাং শীঘ্র একটী বর্ত'তার ব্যবস্থা 
করিবার পন্য কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবালু ছেটাকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
( ১৮৬৪ খৃঃ) বৃহস্পতিবার পত্র লেখেন। তিনি আপিয়া শনিবারে বক্তৃতা 
হইবার ব্যবস্থা করিয়া যান। শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবালু চলিয়া! গেলে শ্রীযুক্ত 
মথুষ্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করেন, তাহার সঙ্গে ব্রাঙ্মসমাজসন্বন্ধে কেশবচন্্র 
অনেক আলাপ করেন এবং তাহাকে কতকগুলি ব্রাঙ্মসমাজের গ্রন্থ দেন। এ 
ব্যক্তির ত্রাহ্মলমাজ্ের সহিত সহানুভূতি এবং ধশ্মশান্মপাঠে অনুরাগ আছে। 

পর দিন কোথায় বিজ্ঞাপনের প্রুফ আসিবে, তাহা না আসিয়! একেবারে 
তিন শত বিজ্ঞাপন । ইহাতে এমনই ভূল যে, সমুদায় বিজ্ঞাপন কিছু কাঞ্জে 
লাগিল না; বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় নাই বলিয়া সোমবার:(২২শে ফেব্রুয়ারী, 
১৮৬৪ খৃঃ) বন্তৃত৷ দেওয়া স্থির হইল। সায়ঙ্কালে পূর্বোদিত সভার সম্পাদককে 
লইয়! শ্রীযুক্ত আপ্পান্বামী কেশবচন্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বন্ধে যাইবার 
পূর্বে তাহার জন্য নির্দিষ্ট উদ্ভানবাটাতে ছুই তিন দিন থাকিতে অন্তরোধ 
করাতে, রবিবার হইতে তথায় গিয়া বাস করিতে কেশবচন্্র সম্মত হইলেন । 
শনিবার দিবস গবর্ণমেপ্ট আফিসে গিয়া কেশবচন্দ্র বিজয় এবং মধখস্বামী ছেটার 


২১৬ আচাধ্া কেশবটচজ্জ 


সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এক জন ইউরোপীয় আফিসারের নিকট হইতে মি্ট 
দেখিবার জন্য একথানি পত্র লন। অন্ত দ্রিবাবসান জন্ক মোমবারে ম্প্ট 
দেখিতে যাইবেন, স্থির হয়। হাইকোর্ট হইতে তিনি পাটচীক্লা-স্কুলপরিদর্শনার্ধ 
গমন করেন। সে দিবন প্রিন্সিপল উপস্থিত না থাকাতে, প্রধান শিক্ষক শ্রীধুক্ত 
রাজগোপাল নাইড়ু স্কুল দেখান। এখানে প্রায় আট শত ছাত্র ইংরাজী, 
সংস্কৃত, তেলেগু এবং তাখিল শিক্ষা করে। স্কুলটি এক জন দেশীয় লোকের 
বদাগ্যতার শ্রে্টনিদ্শন। রবিবার দিবস পাস্থশালা পরিত্যাগ করিয়া কেশবচন্্র 
উদ্ঠানবাটীতে আইসেন; এখানে ন্মপকজকোর্টের জজ রঙ্গনাথ শাস্বীর সঙ্গে 
ধ্মদদ্ধে তর্ধ হয, ইনি এক জন ঘোর তাকিক। স্থৃতরাং ধর্সগ্দ্ধে ইহার 
কোন স্থিরতর বিশ্বাপ নাই। মেই দিন অপরাহ্ধে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রাওয়ের 
সঙ্গে অনরেবল লছমনরান্থ ছেটার সহিত সাক্ষণৎ করিতে যান। ইনি ইতিয়ান 
মিরারের কথা বলিয়া বলিলেন বে, ইনি ব্রাঙ্গনমাজের 'প্রতি একাম্ত অঙ্রাগী। 
জাতিভেদের প্রতি ইহার অতি বিদ্বেধ। মাঙ্জাজে শ্ীলোকদিগের স্বাধীনতাদর্শন 
করিয়া কেশবচন্দ্র আশ্ধা হন । পোমবার ( ২২শে ফেব্রুয়ারী মিপ্টদর্শন এবং 
অগ্ান্তবাধালমাধানাস্তে ৫॥ টার সময়ে পাটচীক্' হলে গিয়া উপস্থিত হন। 
বক্তা দেওয়ার সময় ৬1 পির্দারিত হইয়াছিল । হলে প্রার সাত শত লোক 
উপস্থিত। মান্দ্রাজ টাইমস্‌ এব" অন্যান্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া ছিল, এবং 
তিনশত কার্ডমান্্র বিতরণ কর। হইম্বাছিল, তাহাতেই এত লোকের সমাগম। 
স্থানীয় শিক্ষিত এবং প্রধান প্রধান, লোকের। প্রায়.সকলেই আমিয়াছেন। এক 
জন শ্রীষ্ট মহিল! এবং কয়েক জন ইউরোগীয়.ও.ইষ্ট,ইত্য়ান.তাহাদিগের মধ্যে 
ছিলেন। পূর্ণ ছুই ঘণ্ট। কাল বক্তৃত! হইল; নকলে অতি নিন্তন্ধ- ভাবে শ্রবণ 
করিলেন। বক্তৃতাস্তে এক জন দেশীয়, ভদ্র ব্যক্তি নকলের হইয়৷ ধন্যবাদ 
দিলেন। রেবারেওড মেন্তর বরজেস. এবং আর. এক জন ইউরোপীয় আসিয়া 
কয়েক দিন মান্্রাজে থাকিতে অন্ভরোধ করিলেন এবং বলিলেন, আজ যে 
সামাজিক গঠনের বিষয় বল। হইল, তাহার কয়েকখানি ইট একত্র করা হউক। 
কেশরচন্ত্রকে বন্কৃতাস্তে: প্রায় আধ ঘণ্টা কাল সেখালে-থাকিতে হইল, কেন না 
শত শত লোর তাহাকে ঘিরিয়া ঈাড়াইল,এবং নকলেই তাহার প্রতি অনুজাগ 
প্রক্কাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাকে ছৃষ্ধ আনিয়| দিল, এক জন 
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একেবারে তাহাকে আলিঙ্গন করিল । 

মঙ্গলবারে (২৩শে ফেব্রুয়ারী ) বঞ্থে যাইবার কথা ছিল, বন্তৃতাস্তে 
পরিশ্রান্ত হওয়াতে উহা স্থগিত করিতে হইল। বুধবার (২৪শে 
ফেব্রুয়ারী) লছমনর ছেটী নামক এক বাঞ্চি কেশবচন্দ্রের নিকটে 
আনিরা এই বপিয়া বক্তৃতার বড়ই প্রশংসা করিতে লাগিলেন, “উঃ, কি 
বজ্রনির্ধোষ! কি কথার শ্বোত--যেন অক্ষ উস হইতে প্রবাহিত হইতেছে” 
হাশর, আপনি সকলের হদর আদ্র করিয়াছেন", “আঃ! ইটি একটি ঈশ্বরের 
দান'। এই সকল বলিয়া বলিলেন, যাদুশ মমাজের কথা বক্তৃতায় বলা হইয়াছে, 
তাদৃশ একট সমাজ গঠন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । অনরেবল লছমন রন 
ছেটী দেশানুরাগ এবং পদের জন্য অন্ততঃ পরামর্শদানে উপযুক্ত বলিয়া, 
কেশবচন্ত্র তাহার নিকটে গিরা সমাজসংগঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি 
অচিরে একট শাখাপগান্গ স্থাপন করিতে বলেন, এবং তিনি তাহাতে যোগ 
দিবেন, আশা দেন। মান্দ্রাজে এ সম্বদ্ধে তাদুশ উপযুক্ত লোক নাই বলিয়া, 
কিকাতা ত্রার্ধসমাজ হইতে এক জন উপধুক্ত ব্যক্তিকে মান্দ্রাজে থাকিয়া কাধ্য 
করিবার জগ পাঠান হর, অগ্ুরোধ করেন। পর দিন বিজয় রাঘবালুর গৃহে 
ভোজন করিয়। তাহাকে সমাজনগ্দ্ধে বলাতে, তিনি এই বলিয়া উহা উড়াইয়া 
দেন, এ দেশের মামাজিক উন্নতির জন্য মভা আছে। যদিও উহা এখন 
শিজ্জীন, উহাকেই জীবিত করিয়া তুলিয়া, মান্জ্রাজ এবং বাঙ্গালার সঙ্গে 
বোগাযোগ রাখ। যাইতে পারে । এখান হইতে কেখবচন্ত্র বিদায় লইয়া, 
প্রথমতঃ বঙ্গে যাইবার ট্িমারের টিকিট ক্রয় করেন, এবং তৎপর শ্বীবিষ্যালয় 
পরিদর্শন করিতে যান। এই বিদ্যালয় নগরের এক কোণে একটি জীর্ণ গৃহে 
স্থাপিত । যাইট সন্তরটি বালিক। ইহাতে পাঠ করিয়া থাকে । প্রধান শিক্ষক 
তাহাদের সম্মুখে বালিকাগণের পরীক্ষা করিলেন বটে, কিস্কু ভাষ| ন৷ জানাতে 
উহা! কিছুমাত্র বোধগম্য হয় নাই। 

বন্ছের প্রচ রবিবর়ণ 

২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৮৬৪ খুঃ) শনিবার মান্ত্রাজ হইতে রেলওয়েতে রওয়ান। 
হইয়া, ৫ই মার্ঠ শনিবার কালিকটে “ইগডয়া' নামক ধাম্পীয়পোতে আরোহণ 
করেন। সেখান হইতে ৮ই মার্চ মঙ্গলবার বন্ধে গিয়া উপস্থিত হন। বছ্ছে 
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পনুছিয়া এ নগরের বিষয়ে তিনি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, “আমাদের চারি 
দিকে জাহাজ ও বাম্পীয় পোতের কি জমকাল ভিড়! প্রত্যেক সমুজ্যানের 
মাস্তলে বায়ুতরঙ্গে আন্দোলিত পতাকা এই স্থানের বাণিজ্যপ্রাধান্য ঘোষণা! 
করিতেছে । নগরে প্রবেশ করিয়। নাগরিকগণের অদ্ভুত কাধাব্যস্ততা দেখিয়া 
আশ্চর্য হইলাম। এত বাস্তত| যে, তাহাপিগের সর্গে চক্ষু ও কর্ম গতিরক্ষ। 
করিতে পারে না। আমাদের মনে হইল, আমরা যেন পৃথিবীর সমগ্র- 
বাশিজ্যের মধ্যবিন্ূতে আঙিনা উপস্থিত হইলাম । বাঙ্গাল দেশ ছাড়া ভারতের 
আর নকল দেশের প্রতিনিধি এখানে আছেন, মনে হয়। দৌকান হাট কর্ম- 
ব্যস্ততা দেখাইতেছে, দালাল ও সংবাদবাহকের| সকল দিকে ছুটিতেছে, মাল 
বোঝাই করা গাড়ী ইতন্ততঃ চলিতেছে; লোকেরা অতি অল্প কথায়,_-যে কটা 
কথায় বলিলে বিষনটি প্রকাশ পায়__-পরম্পরের সঙ্গে কথা কহিতেছে, অনাবশ্যক 
কথ। কহিবার তাহাদের অবসর নাই । সাহপিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত বশিকগণ কার্্য- 
সম্পাদনজন্য এক আফিস হইতে অন্ত আফিসে যাইতেছে; রাস্তায় পর্ববতাকার 
তুলার গাইট, যত রকমের যত আকারের গাড়ী-নিশ্বান ফেলিবার অবসর 
নাই, এমন দ্রুতবেগে চলিতেছে, কলঘর কল হইতে প্রচুর পরিমাণ ধৃম 
আকাশপথে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, চারিদিকে কেবল ফোশ ফোশ ঝন্‌ ঝন্‌ খন্‌ খন্‌ 
শব, ঠেলাঠেলী ঘেশাঘেশি হুড়োমুড়ি, ফেরিওয়ালার চীংকার। এ সকল 
দেখিয়া এক জন চিন্তানিরত ব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া পড়েন। সমুদায় 
চলস্ত গ্রাণী, সমুদায় বস্ত, মনে হয়, যেন এই কন্মব্যস্ততার দেশে উপার্জন- 
শীলতার বাম্পযোগে একটি মধ্যবর্তী যন্ত্রে অতগুলি চাক| হইয়া বন্ধ রহিয়াছে; 
ক্রমাপ্ধয়ে কেবল ঘুরিতেছে, এবং বাষ্পের অভাব না হইলে আর 
থামিবার নহে ।” র 
একখানি ভাড়াটিয়া বগীতে চড়িয়া কেশবচন্তর ষ্টারন্স্‌ এবং হবার্ট কোম্পানীর 
আফিসে শ্রীযুক্ত করপনদাস মাধবদামের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। 
তাহার কথ কহিবার অবসর নাই। দুচারি মিনিট তাহার সঙ্গে কথা হইল, 
তাহাও অবাধে নহে । সেখানে কলিকাতা হইতে আগত চিঠিপত্র পাইলেন 
এবং শ্রীযুক্ত করসনদাস মাধবদান কেশবচন্ত্রকে বলিলেন, যদি ভাল স্থান না 
পান, তাহা হইলে তাহার মালবার পর্বতোপরিস্থ গৃহ ত।হাদিগের জন্য নির্দিষ্ট 
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রহিল। কোন পান্থশালায় গিয়া স্থান না পাইয়া, পরিশেষে ক্লাবেগ্তন হোটেলে 
একটি তাবুতে বাস করিতে বাধ্য হইলেন; সে তাবুর চারিদিক ভাল করিয়া 
আচ্ছাদিত নয়, সারারাত্রি ছুদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতান ভোগ করিতে হইল। 
অগত্যা পর দিন প্রাতরাশের পর শ্রীযুক্ত করসনদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহার মালবার পর্বতোপরিস্থ গৃহে আশ্রয় লইলেন। গ্রেহাম কোম্পানীর 
আফিসে শ্রীযুক্ত সোরাবজী সপুরজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; তিনি অত্যন্ত কাধ্যে 
ব্যস্ত জন্য, পারসী বালিকাগণের বিদ্যালয় দেখাইবার কারণ তাহার এক বন্ধুকে 
সঙ্গে দেন। এই বিদ্যালয়ে গিয়া দুঘণ্টাকাল বালিকাগণের পরীক্ষা লইলেন 
এবং সম্দায় পর্যবেক্ষণ করিলেন। বিগ্যালয়ে ছয়টি শ্রেণী, প্রায় তিন শত ছাত্রী, 
ছাত্রীগণের বয়স ছয় হইতে দশ বংসর পধ্যন্ত। বালিকাবিদ্যালম দেখিয়া 
কেশবচন্দ্র টাউনহলে গমন করেন অনারেবল জগন্নাথ শঙ্কর মেট ত্রিশ বৎসর. 
পধাস্ত দেশের হিতকর কাধ্যপাধন করাতে, ত্বাহার প্রতিমৃক্তিস্থাপনের প্রস্তাব- 
স্থিরবীকরণজন্য আজ দেখানে সভা হইবে। সভাভঙ্গের পর সেখানে শ্রীযুক্ত 
করসনদান মূলজী, আত্মারাম পাণ্ুরঙ্গ এবং ডাক্তার ভাওদাজীর সঙ্গে পরিচয় 
হইল। শ্রযুক্ত ভাওদা্জী সর্বপ্রকারে সাহাধা করিতে অঙ্গীকার করিলেন। 
শরযুক্ত ভাওদান্ত্রী ও মুলভ্রীর সঙ্গে কেশবচন্ত্র মালবারপর্বতস্থ গৃহে গমন করেন, 
সেখানে রেবারেগড ধানজীভয় নওরজীর সঙ্গে ভোজন করেন। রেবারেগু 
ধানজীভয়ের নাম কেশবচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন 
এবং তাহাকে ব্থের লালবিহারী দে স্থির করিয়াছিলেন! এ ব্যক্তি অতি 
উদ্দারচেতা, তাহার সঙ্গে এক গৃহে তথায় বাস করিলেন । 

পর দিন এই বরেবারেগু বন্ধুপহ টাইমূদ্‌ অব ইওিয়ার সম্পাদক মে শ্যর 
ববাট নাইটের সম্মানার্থ যে সভা হয়, তদর্শনজন্য গমন করেন । পথে 
“ওরিয়েপ্টাল উইবিং আগ ম্পিনিং কোম্পানীর” কুটা দেখেন। সভাস্থলে 
ডাক্তার ভাওদাজী অনেকগুলি পারসী ও হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত 
করিয়া দেন। সেখানে মান্দ্রাজের রাঙ্গাচারলু মুদলীয়ার উপস্থিত থাকাতে, 
সভায় একেবারে বঙ্ধে, মান্দ্রাঙ্জ ও বাঙ্গালা তিন প্রদেশের . প্রতিনিধির সমাগম 
হইল। শ্রীযুক্ত রবার্ট নাইটকে মুদ্রা উপহার দেওয়ার প্রস্তাব ছিল; আশ্চর্ধ্য, 
সভায় একেবারে পয়ঘটি হাজার টাকা উঠিল। এখানে অনরেবল জ্রগন্নাথ 


২২০ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


শঙ্কর সেট এবং প্রোফেসর দাদাভয় নওরজীর সঙ্গে পরিচয় হইল। দাদাভয় 
নওরজী দশ বংসর ইংলগ্ডে ছিলেন, এবং আবার সেখানে যাইতেছেন। 

কেশবচন্ত্র গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ, ভিক্টোরিয়া গার্ডন, সলমেট ও বন্ধের 
সংযোগস্থল, বন্বের জল যোগাইবার জন্য তড়াগ, এলিফাণ্টাপগ্ুহা দর্শন করেন। 
রেবারেগু ডাক্তার উইলসনের সঙ্গে এক দিন ভোজন করেন। রেবারেওড 
উইলপন সাহেব তাহার প্রতি যেরূপ উদার সন্তাব প্রকাশ করেন, খ্রীষ্টীয় প্রচারক 
হইতে কেশবচন্দ্র সেবূুপ আশা করেন নাই । তাহার সংগৃহীত ভূমিজ খনিজ 
অনেকগুলি সামগ্রী এবং আলেকজেগ্ডার এবং অপরাপরের সময়ের প্রাচীন 
মুদ্রা তিনি তাহাকে দেখান। এপিয়াটিক মিউজিয়ম দর্শনানন্তর “টাইম্স্‌ 
অব ইত্ডিয়া, আফিসে গমন করেন। রেবারেগ্ড ধানজীভয় তাহাকে নাইট 
সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। কেশবচন্ত্র বস্তুত! দিবেন শুনিয়া 
তিনি অত্যন্ত আহলাদপ্রকাশপূর্ববক টাইম্সে বিজ্ঞাপন দিবার জন্য তাহার 
সহকারীকে বলিয়। দেন। নাইট সাহেব অত্যান্ত কার্ধ্যব্যস্ত, 'ইহারা বিলক্ষণ 
লম্ব)+ এই শেষ কথা বলিয়া! তিনি বিদায় দ্িলেন। সেখান হইতে ইউনিয়ন 
প্রেমে গিয়া বক্তৃতার মুক্রিত বিজ্ঞাপন সঙ্গে লন। রেবারেগু ধানজীভয়ের 
নিমন্ত্রণান্ুসারে সায়স্কালে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্রিত হন, তন্মধ্যে বাবু 
গোবিন্দচন্ত্র দত্ত ছিলেন। এখানে জাতিভেদবিষয়ে কথাবার্তা হইবার কথা 
ছিল। ডাক্তার উইলসন রীতিমত সভাপতিপদে বৃত না হইলেও, তংকাধ্য 
সম্পাদন করেন । কিছু একটা শেষ নির্ধারণ না হইয়া সভাসঙ হয়। 

আজ ১৬ই মার্চ( ১৮৬৪ খৃঃ) বুধবার । আগামী কল্য (১৭ই মার্চ) বক্তৃতা 
হইবে, দৈনিক পত্র সকলেতে বিজ্ঞাপন হইয়া গিয়াছে । অগ্য বক্তুতার জন প্রস্তুত 
হইতে হইবে। ডাক্তার ভাওদাজী তাহাকে লিখিত বক্ততা পাঠ করিতে 
অচ্গরোধ করেন। 'এতৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, “ডাক্তার ভাওদাজী মনে 
করেন, বঞ্ধের টাউনহলে মৌখিক বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হইয়া আমি বক্ততার 
বিষয়টিকে তুচ্ছ করিতেছি; আমার উচিত যে, আমি লিখিয়া বক্তৃতা দি। 
তিনি আমায় এই কথা বুধাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মৌখিক বক্তা অপেক্ষা 
পিখিত বক্ধৃতা অল্প সম্রমের হেতু নয়। অনেক বড় বড় বিদ্বান লোক, একবার 
লিধিয়া, আর বার লিখিয়া, তার পর আবার লিখিয়! বক্তৃতা দেন। এক ঘণ্টার: 


মান্দ্রাজ ও বন্ধে গ্রচারযাজ। ২২১ 


অধিক যাহাতে বক্তৃতা ন| হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ অন্থরোধ করিলেন) কেন 
না বন্ধের লোক, যে বক্তৃতা অধিক সময় লয়, তাহা শুনিতে অপ্রস্তত। আমি 
ধত দূর পারিলাম, তাহার প্রস্তাব এড়াইতে চেষ্টা করিলাম, কেন না তাহার 
কোন প্রস্তাবই আমার মনের মত নয়। বক্তৃতার জন্য যাইট মিনিট, তাহাও 
আবার জীবনশৃন্য, ঠাণ্ডা, গড়া, লিখিত বক্তৃতা, এ নিয়মে কে আবদ্ধ হইবে? 
আমি তে। নই |” 

পর দিন (১৭ই মার্চ, বৃহস্পতিবার ) রেবারেগ্ড ডাক্তার উইলসন এবং 
শ্রীযুক্ত ধানজীভয় সহকারে কেশবচন্দ্র কয়েক মিনিট পূর্ব্বে টাউনহলে গেলেন । 
সেখানে গিয়া সার আলেকজাগ্ডার গ্রাণ্ট এবং ফিজিপিয়ান জেনেরল ডাক্তার 
ষ্টোবেল সহ আলাপ হইল। বক্তৃতার পূর্বে ডাক্তার ভাওদাজী কয়েকটা 
পরিচায়ক কথা বলিলেন, তৎপর বস্তুত আরম্ভ হইল। হর্ধসহকারে বক্তা 
গৃহীত হইলেন। প্রথমতঃ তিন শত মাত্র লোক উপস্থিত ছিল, বন্কৃতা আর্ত 
হইলে প্রায় ছয় শত লোক হইয়া পড়িল । বক্তৃতার মধ্যে প্রশংসাম্থচক বাক্য 
ও করতালি পড়িতে লাগিল। বক্তৃতায় বন্থের প্রায় সকল সম্ত্াস্ত লোক 
উপস্থিত ছিলেন । সার জেমপেটগ্রি জিজিভয়, অনরেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেট, 
সার আলেকজাগ্ডার গ্রাণ্ট বার্ট, অনরেবল জঙ্টিন টকর, অনরেবল জষ্টিস নিউটন, 
অনরেবল জঙ্টিন পাউচ, রেবারেও ডাক্তার উইলসন, ডাক্তার ট্টোবেল, মেস্তর 
বার্ডউড, প্রোফেসর বুহলার এবং অন্যান্য সন্্রাম্ত লোক শ্রোতা ছিলেন। 
কেশবচন্দ্র দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, “আমার জীবনে এমন সন্তান 
আোতৃমগ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কখন বলি নাই।” বক্তৃতা দেড় ঘণ্টা 
হইয়াছিল। "ডাক্তার ভাওদাজ্জী ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন, সার আলেক- 
জাগার গ্রাণ্ট অনুমোদন করিলেন। বিদায় লই্বার সময় সার আলেকজাগার 
গ্রাপ্ট, ডাক্তার ষ্টোবেল, ছ্রিরেক্টর অব পব্লিক ইনষ্টক্‌শন হাউয়ার্ড সাহেব 
এবং অন্যান্য সন্্রান্ত লোক অভিনন্দন করিলেন । 

শ্ীযুক্ত দাদোবা পাতুরঙ্গ প্রাতে আলিয়া! বলিলেন, তাহারা 'পরমহংস সভা 
নামে সভ। স্থাপন করিয়াছেন। এ সভার উদ্দেশ্ট জাতিভেদভঙ্গ করা। 
বোধ হয়, এ সভা গোপনে হইয়৷ থাকে । দাবা ব্রাঙ্মধর্শের মত, বিবাহের 
অনুষ্ঠানাদির বিষদ্ব জিজ্ঞাসা করিলেন এবং গত কল্য যাহা বলা হইয়াছে, 


২২২ আচার্ধয কেশবচন্ত্ 


তং্সহ বিশেষ সহানুভূতি দেখাইলেন। সায়ঙ্কালে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সভা 
হয়। এই সভায় ডাক্তার ভাওদাজী, ভাক্তার ধীরজরাম, শ্রীযুক্ত করদনদাম 
মাধবদান, করসনদান মূলজী, মরোবা, দাদোবা পাওুরজ, আত্মারাম পাতুরক্গ, 
আর্দাপির ফ্রামজী, মোরাবজী সপুরজী, রামচন্দ্র বালরুষ্ণ, রেবারেওড ডাক্তার 
বালেণ্টাইন, রেবারেগড মেস্তর ধানজীভয়, রেবারেওড ডাক্তার উইলসন প্রভৃতি 
উপস্থিত হন। মহারাজসম্পর্কীয় অপবাদের মোকদ্দমার প্রতিবাদী মুলজী 
জাত্যস্তর হওয়ায়, তিনি অতি সকরুণ সকলের সাহাযা প্রার্থনা করিলেন । 
তিনি কয়েকটি লোককে তাহার পক্ষ হইতে অন্রোধ জানাইলেন। শ্রীযুক্ত 
দাদোবা, আত্মারাম, মরোবা এবং রামচন্দ্র এই চারি জন্য তাহার পক্ষ হইতে 
সম্মত হইলেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হইল, ডাক্তার উইলসন বক্তৃতাকালে 
কেশবচন্দ্রের গত কল্যের বক্তৃতার তুয়সী প্রশংসা করিলেন। সভাভঙ্গের পূর্বের 
কেশবচন্ত্র কিছু বলিলেন, এবং প্রার্থনা ও আপ্তবাক্যসম্বন্ধে দুজন বক্তার কথায় 
সংশয়প্রকাশ পাওয়াতে, এ ছুই মত বুঝাইয়া দিলেন । পর দিন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
বালকুষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ কবিতে যান! ইনি ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন এবং 
কলিকাতায় ইহার সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবিষ্ট 
করাইতে একান্ত অভিলাধী। ইনি ইহার শ্বীকন্তাকে আনিয়া পরিচিত করিয়া 
দিলেন, এবং হন্তামর্শন করিতে অচ্গুরোধ করিলেন। ইহার স্ত্রী ইংরাজী 
জানেন নাঃ স্থৃতরাং তাহাকে মূকের ন্যার বণিয়া থাকিতে হইল। এখানে 
কিছু জনযোগ করিয়া,কেশবচন্ত্র হিন্দুবালিকাবিদ্যালয় দেখিতে যান। ছাত্রী- 
সংখা। প্রায় ১২০। বিছ্যালয় মন্দ না হইলেও, পারসী বালিকাবিগ্যালয়ের মত 
নহে। তথ! হইতে জগন্নাথ শঙ্কর সেটের উদ্যানে গিয়া, তীহার সহিত 
জাতিভেদ, পৌন্তপিকতী, ব্রাঙ্ধদমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ হর । তংপর দিন 
শীযুক্ত করসনদাস মাধবদাসের উদ্যানে ভোঞ্জন। ইহার উদ্ভানবাটীতে উপাসনা 
হয়, তাহাতে পারণী এবং হিন্দুতে প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত 
ছিলেন। নিয়মিতরূপে উপাসনার কর্তবাতা এবং সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে 
উপদেশ হয়) কিন্তু বন্ধের অর্থকপরায়ণ লোকদিগের উপরে সে উপদেশের 
ক্রিয়া সন্দিষ্ধ। | ্‌ 
অুনরেবল জগ্টি টকর কেশবচন্ত্রকে নিমন্ত্রণ করেন। মিশনারীরা সহাহুভৃতি 


মান্দ্রাজ ও বন্ধে গ্রচারযাত্র। ২২৩ 


করেন কি না, দিন দিন লোক বাড়িতেছে কি না, কোন রকমের অর্থসংগ্রহের 
উপায় আছে কি না, কেশবচন্দ্র আপন ইচ্ছায় আপিয়াছেন বা কোন সমাজ 
তাহাকে পাঠাইয়াছে, এখানে শাখাসমাজস্থাপন করিতে আসা হইয়াছে 
কি, ইত্যাদি অনেকগুলি তিনি প্রশ্ন করেন; এবং তাহার সমুদায় প্রশ্নের একটি 
একট করিয়া উত্তর দেওয়া হয়। জাতিভেদবিরোধে তৃতীয় সভা! হয়, এ 
সভায় কোন ফল না হইম্না বরং সকলে পশ্চাদগামী হইয়াছেন, প্রকাশ পায়। 
কেশবচন্দ্রকে কিছু বলিতে অগুরোধ করা হয়; তিনি যাহা বলেন, তাহাতে 
আম্ুকুল্য না হইয়া অসন্ধপ্টিই বাড়ে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বালকুষ্ণের নিমন্্ণান্ছমারে 
তাহার গৃহে কেশবচন্দ্র ভোজনার্য গমন করেন। ঢসখানে সমূদায় ইংরেজী 
ভোঙ্যসামগ্রী, এবং তাহার সঙ্গে যে পাপ সংযুক্ত থাকে, তাহাও উপস্থিত। 
পরিচারক কেশবচন্দ্রকে প্রধান নিমপ্থিত বুঝিতে পারিয়া, এক গ্লাল মছ্য_ 
তাহাকে অর্পণ করিতে অগ্রণর হয; তিনি অস্বীকার করিলেন, কিন্তু উপস্থিত 
সকলে প্রঠর প্রমাণে পান করিতে লাগিলেন, কেবল কেশবচন্দ্র এবং তংনঙ্গী 
“্বর্ধবরের” ন্যার নিবৃত্ত রহিলেন। কেশবচন্ত্র আতিথেয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলেন, এবং করননরা'ন মাধবদাস সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছিলেন, তাহার 
সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ইহার সঙ্গে বহু আলাপের পর ক্রাগ্গনমার্জের দরিত্রতা 
এবং সাহাযোর প্রয়োজন বিষয়ে কথা হয় |% 

ডাক্তার উইলপনের গৃহে মহারাজা দলিপ পিংহর সহিত কেশবচন্দ্রের 
সাক্ষাং হয়। দলিপ সিংহের স্বদেশীরগণের প্রতি বিজাতীয় স্বণা; তাহারা 
মিথাবাদী এবং সর্ধথা নীতিহ্ীন, এই তাহার বোধ । দেশীয় দেশসংস্কারক- 
গণের প্রতি তাহার কোন আস্থা নাই। তাহার ইচ্ছ, সকলেই একবার 
ইংলণ্ডে যার । তাহার ভারতবর্ষে থাকিবার একটুও অভিগ্লাষ নাই, ইংলগ্ডে 
সমগ্রজ্ীবন কাটাইতে তীহার অভিরুচি। দলিপ পিংহের সম্মানার্থ সভায় 
মানিকজীর কন! উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইংরাঙ্গীতে বিলক্ষণ কেশবচন্ত্র এবং 
অপরাপর সহ আলাপ করিলেন। এই সভায় রেবারেগু ধানঙ্ীভয় তাহাকে 
মানিকজী, মিণ্টমাষ্টার কর্ণেল বালার্ড এবং তৎপত্রী এবং _কলিকাতাস্থ মন্ক্রিফ 


পা শা াটিতিশিশীশিশীীশ্িশ্রিলিশ শীত ৮১৯৭১ শশী শশা িনাশিসিসপীতি সপিশীপপাট পপ্স্ 


»এই আলাপের পর হইতে ছীযুক করসনদাস মাধবদাস নিয়মিতরূপে ৫*২ টাকা 
দান করিতন। 
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সাহেবের ভর্ীর স্দে পরিচিত করিয়া দেন। ন[ইট সাহেব কেশবচন্দ্রকে 
ভোজনে পিমন্ত্রণ করেন। কর্ণেল বালার্ড আর এক দিবসের বক্তৃতার বন 
প্রশংসা করেন, এবং বলেন যে, এক জন এ দেশীর লোক বক্কুতা করিতেছেন, 
মুখ না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। 

কেশবচন্ত্র এক! মানিকজী করসেটজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। এ 
ব্যক্তি আত্মপ্রশংসাহ্চচক পত্রা্দি দেখাইয়া এবং নিজের কাধ্যসকলের অতি 
প্রশংসা করিয়া কেশবচন্ত্রকে বিরক্ত করেন? তবে তিনি শ্বীজাতির শিক্ষাকল্পে 
যাটি সহম্মের অধিক মুদ্রা মূলধন রক্ষা করিয়াছেন, এবং প্রায় ত্রিশ বংসর 
যাবৎ এ বিষয়ে সাহাধ্য করিয়া আপিতেছেন, ইহাতে কেশবচন্দ্র তত্প্রতি যথেষ্ট 
সম্বমপ্রকাশ করেন। তদনস্তর টাইম্‌স আফিসে নাইট সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যান, এবং কেন গৌণ হইল, তাহার কারণ বলেন। নাইট 
সাহেব তাহাকে মঙ্গে লইঘা ন্বপৃহে গমন করেন এবং আপনার পত্রী ও 
সম্তানগুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। দেখানে জলযোগ করিয়া টাইম্স্‌ 
আফিসে ফিরির। আসেন । নাইট সাহেবের অতীব সুমি বাবহারে কেশবচন্দ্ু 
অতান্ত সন্ধ্ট হন। সেখান হইতে শিন্টে যান, এবং কর্ণেল বালার্ড অতি 
আদরের সহিত সকল দেখান। 

পুণায় গমন 

কেশবচন্দ্র বন্ধে হইতে পুনায় গমন করেন এবং সেখানে বন্ুতা দিতে 
অন্তরুদ্ধ হন। পুণার পার্দমতীমন্দির দেখিণা “পবলিক লাইব্রেরীতে যান 
এবং সেখানে জিজ্ঞান্থগণকে ত্রাঙ্ষপমাজের মতাদি বিষয় কিহু বলিয়।, আর্দঘণ্টা 
পর সমবেত আোতৃবর্গের নিকট বন্ীত। করেন। বক্তৃতান্তে সকলে আহলাদের 
মহিত ফুলমালা, গোলাপঞ্জল, পান স্ত্বপারী প্রভৃতি উপহার দেন। কেশবচন্্র 
অতি শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন বপিয়া, সকলেই ছুংখপ্রকাশ করেন। 

পুণা হইতে বন্ধে প্রতাবর্তন 

পুণাহইতে বন্ধে ফিরিয়া আপিয়!. এলফিনষ্টোন কালেজে সার আলেকজ্ঞাগ্ডার 
গ্রান্টের সহিত সাক্ষা করেন। তাহার সহিত ব্রাহ্মসমাজ, বাঙ্গালাদেশের 
শিক্ষার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে স্থদীর্ঘ আলাপ হয়; তিনি বুহলার এবং অন্যান্য 
গ্োফেদারগনের সঙ্গে পরিচিত করিত্বা দেন। সায়ংকালে রেবারেগড উইলপনের 
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গৃহে বাইবেল ক্লালে উপস্থিত হন। দেখানে মহারাজা দলিপসিংহ, টাইম্দ্‌ অব 
ইত্ডিয়ার বর্তমান স পাদক গেল সাহেব এবং রেবারেও্ড মরডক সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎকার হয়। মরডক সাহেব পর দিন ব্রাক্মসমাজসম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন 
করেন। তদনস্তর অনারেবল জষ্টিম নিউটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং তাহার সারলা, বিনয়, ধর্মবিষয়ে উত্পাহ কেশবচন্্রের হৃদয় অতিমাত্রায় 
স্পর্শ করে। পরিশেষে নাইট, মল এবং গেল সাহেব এবং মাণিকজী 
করসেটজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গবর্ণমে্ট হাউসে গমন করেন। অর্থ ঘণ্টা 
যাবং গবর্ণর সহ আলাপ হয়। তিনি সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে অতি আদরের 
সহিত গ্রহণ করিবেন বলেন, এবং ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে, ইনি ্বীষধর্মের 
প্রচারক হন। সায়ংকালে ধানক্গীভয়ের কুটারে বিদায়দানের সভা হয়। 
ইহাতে ডাক্তার উইলসন, রেবারেওড মেন্তর মরডক এবং অনেকগুলি পারশী ও 
হিন্দুবন্ধু উপস্থিত ছিলেন । 

মান্সাঞ্জে প্রতাবর্তন এবং বন্থে ও মাগ্রাঞ্জের পত্রিকার বক্ধ। ও বক্তার প্রশংসা 

৬ই এপ্রেন (১৮৬৪ থৃঃ ) মান্্াজে প্রত্যাবর্বনপূর্বক, চারি দিন বন্ধুগণ সহ 
সাক্ষাংকারে বায় করিয়া, সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। মান্্রাজে 
কেশবচন্ত্র “মান্দ্রাজের শিক্ষিতগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব” বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 
এই বক্তৃতার সার “মান্দ্রাজ ডেপিনিউসে ত২কালে বাহির হয়। এই বক্তৃতায় 
তিনি কসিকাত। এবং মান্দ্াঙ্জের তুনন। করিয়া, কপিকাতার কোন্‌ বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ ত।, এবং মান্দ্রাঙ্গে সামাঙ্জিক উদ্নতিবিষক সভাগ্থাপনের কর্তব্যতা প্রদর্শন- 
পূর্বক, ধনে ও দানে কলিকাত! বম্বে হইতে শ্রেঠ হইতে ন! পারিলেও, উহার 
জ্ঞানে শ্রেঠ হইবার বিলক্ষণ অধিকার আছে, প্রতিপাদন করেন। 
“মা্ত্রাঙ্জ ডেলিনিউন" বকৃতার সর্ব! প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, “এমন 
বক্তৃতা অনেক দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই।” বন্বেতে যে বন্তৃত। 
দেন, তাহার সারাংশ “টাইম্‌স অব ইওিয়াতে”, “বন্ধে গেজেটে” ও 
“নেটব ওপিনিয়নে প্রকাশিত হয়। বস্কৃতার বিষয় “ত্রাঙ্ধসমাজের 
উত্থান ও উন্নতি।”  ব্রাঙ্গদমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাল দিয়া, তদুক্ষপ 
পৌত্তলিকতাদ্দিপরিহারপূর্বক দেশনংস্করণ একান্ত প্রয়োজন, এক অদ্বিতীর 
ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বানঃ উত্সাহ ও ত্যাগস্বীকার বিনা উহা পিদ্ধ হইতে পারে না, 


খন 
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বিশেষরূপে সকলের হঁদয়ে ইহা মুদ্রিত করিরা দেন। মান্দ্রাজের “নীলগিরি 
এক্দেলসিয়র” “মান্দা এথেনিয়ম আও ্টেটস্মান” “মান্দা ডেলিনিউস” 
“মান্দ্রাজ অবজারবার”, বন্থেতে “বম্বে গেজেট”, “বন্ধে সাটারডে রিবিউ” 
“ইন্দপ্রকাশ” প্রভৃতি পত্রিকায় বক্তৃতার প্রশংসা, বক্তার অসাধারণ উৎসাহ, 
মারল্য প্রভৃতি গ্ণাস্থবাদ, এবং বক্তৃতার বিষয়ের গুরুত্ব ও তৎকালোপযোগিত্ব 
ঘোষিত হইয়াছে 
বন্ে ও মাঞ্জাজে গমনের ফল 

কেশবচন্দ্রের মান্দ্রাজ ও বন্বে গমনের ফল অচিরে প্রকাশ পায়। বন্থে ও 
মান্দ্রাজে ব্রাহ্মদমাজের অনুরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং মান্দ্রাজে তেলেগু 
ভাষায় “তত্ববোধিনীপত্রিক1” প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজনমাজের সম্পাদক 
এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, “আমরা সর্বত্রই পরিত্যক্ত হইতেছি, 
কল্য যিনি আমাদ্িগের বন্ধু ও সভ্য ছিলেন, অগ্য তিনি শক্র হইতেছেন। 
কিন্তু কিছুতেই আমরা ভগ্নপ্রতিজ্ঞ হইব না, কারণ আমরা ধর্মের পথে, ঈশ্বরের 
প্রিয়ানুষ্ঠানের পথে অগ্রসর হইতেছি।” 


১৮ 


বিবেকের জয় 


কলিকাত। সমাজের সহিত বিচ্ছেদের পূর্ববাতান ও “প্রতিমিঁধস।” আছ্য!ন 

আমরা কাধ্যোষ্ঘমের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ করিয়াছি। বন্ধে 
মাসাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, প্রথমতঃ (২রা আগষ্ট, ১৮৬৪ খুঃ) এই 
অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অঙ্ুষ্টানোপলক্ষে মিরার পত্জিকা, ঈদৃশ অনুষ্ঠান 
যাহাতে ব্রাঙ্গগণমধ্যে বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়, এ সন্থদ্ধে সকলকে 
সবিশেষ উত্তেজিত করেন । মহধি দেবেজ্সনাথ অসবর্ণ বিবাহাদিতে অনুমোদন 
করিতেন না, কেবল কেশবচন্দ্রের প্রতি অপাধারণ অন্নরাগনিবন্ধন তিনি 
তাহার আতিশয্য সঙ্থ করিয়া আসিতেছেন। তরুণবয়স্ক কেশবচস্ত্রের প্রতি 
আহুরক্তি অধিকবয়ন্ক ব্যক্তিগণের মনে ঈর্যানল প্রজলিত করিয়া দিল। 
যাহাতে এই পদস্থ যুবার প্রতি মহধির' বিরাগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত তাহারা 
কেশবচন্ত্রের অন্ুপস্থিতিকাল হইতে সবিশেষ যত্ব করিতেছিলেন। সে 
অনুরাগ সহসা ভগ্ন হওয়া সহজ নহে; সুতরাং তাহাদিগের চেষ্টায় তখন তখন 
দুষ্ট স্পষ্ট কোন ফল হইল না বটে, কিন্তু মহধির মনে যে একটি গৃঢ় রেখাপাত 
হইল, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই । কেশবচন্ত্র যদি এই পধ্যন্ত করিয়া 
নিবৃত্ত থকিতেন, তাহা হইলে সময়ে এ রেখা বিলুপ্ত হইয়া যাইত; কিন্ত 
তিনি প্রধানাচার্ধাকে আর একটি গুরুতর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত করিলেন। আমরা 
পূর্ব্বে মহধির উপনীতত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি । তিনি উপবীতত্যাগ 
করিলেন বটে, কিন্তু সমাজে যাহারা উপাপনা্দির কার্য করিতেন, তাহারা 
সকলেই উপবীতধারী। ইহার! উপবীত ধারণ করিয়া, হিন্দুসমাজের সহিত 
ক্রিয়াকলাপে যোগ রাশিয়া, সমাজের উপাসনাদির কার্ধ্য করিতেন, অর্থের 
সহিতও সম্বন্ধ ছিল; স্ৃতরাং ঈদৃশ ব্যক্তিগণফে তংকার্্য হইতে বিচ্যুত করিয়া, 
যাহারা ব্রাক্ষধশ্দের জন্য জাতিকুলাদি সমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
সমাক্ষের উপাচাধ্যপদে নিম্বোগ কর! কর্তবা বলিয়া, তৎকার্যে মহধিকে 


২২৮ আচার্য কেশবচন্ত্র 


কেশবচন্দর প্রবৃত্ত করিলেন । ১৯শে শ্রাবণ (১৭৮৬ শক) ২রা আগষ্ট, ১৮৬৪ খৃঃ) 
অপবর্ণ বিবাহ হয়, ৬ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট ) উপবীতত্যাগী উপাচাধ্যদ্বয় 
নিযুক্ত হন। এত সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে ছুইটি গুরুতর বিষয়ে সংস্করণ 
কেশবচন্দ্রের প্রতিযোগিগণকে তীহার বিরুদ্ধে মহযির মনে দন্দেহ উৎপাদন 
করিয়া দিবার পক্ষে অবসর দান করিল। একথা বলা বাহুল্য যে, মহষি 
এবং কেশবচন্দ্রের গ্রীতিনিবন্ধন স্বভাব ও ভাবের সম্যক একতার উপর 
স্থাপিত ছিল না; ভিন্নতা সত্বে কি প্রকার অন্থরাগ জন্মিতে পারে, উহা! 
তাহাই প্রদর্শন করে। কেশবচন্দ্র প্রত্যেক সত্য ও তত্ব জীবনের ক্রিয়ায় 
পরিণত না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না; মহষি সত্যে ও তত্বে মুগ্ধ হইয়া 
উহাতেই আবদ্ধ থাকিতেন, বাহিরে কিছু হইল কি না, তত্সম্বন্ধে উদদামীন 
ছিলেন । যাহা হউক, মহষির মন দোলায়মান হইল, এবং কেশবচন্দ্ 
বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতা সমাজে আর তাহার নিরাপদ অবস্থা নহে। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে প্রধানাচাধ্যের প্রাচীন বন্ধুগণ 
প্রবল হইয়! তাহাকে এবং তাহার বন্ধুগণকে ত্রাক্গলমাজ হইতে নিষ্কাশিত 
করিবেন; এ সময়ে যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহা সমূদায় ব্রাঙ্গমমাজের 
একতানিবন্ধন করিয়। তাহাদিগের পক্ষ সদ করা । সমুদায় মমাজের মধ্যে 
এক্যবন্ধন করা মহষি এবং কেশবচন্জ্ের পূর্ব হইতে যত্বের বিষয় ছিল; এ 
সময় পে যত্ব কাধ্যে পরিণত করা কেশবচন্দ্রের মনে অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়। 
স্থির হইল। তিনি এই জন্য ১৭৮৬ শকের ১৪ই আশ্বিন ( ২৯শে সেপ্টেম্বর, 
১৮৬৪ খুঃ ) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ্য পত্রিকায় ( তত্ববোধিনীপত্িকায় ) 
দেন :--- 

“বিবিধ উপায়ে ত্রাঙ্গধন্ম-প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদ্রায় ব্রাঙ্মসমাজের মধ্যে 
এক্য-সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, আগামী ১৫ই কাণ্তিক (১৭৮৬ শক ) রবিবার ( ৩৭শে 
অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ) সন্ধ্যা ৭। ঘটিকার সময়, কলিকাতা ত্রান্ষপমাজের 
দ্বিতীয়তন গৃহে ব্রাহ্মদিগের একটি প্রতিনিধিপভা" প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
প্রতি শাখাত্রাঙ্গলমাজের সম্পাদকদিগের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা সমাজ- 
সংক্রান্ত ব্রাপ্মদিগের অভিমতানুনারে কলিকাতাপ্রবানী (অথবা নিবাসী ) 
কোন ত্রান্ষকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, দেই সেই প্রতিনিধির নাম 


চে 


বিবেকের জয় ২২৯ 


নিযস্বা্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং এ.দিবসে উক্ত সভায় উপস্থিত 
থাকিতে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন । 
শ্রীকেশবচন্ত্র মেন 
কলিকাতা ব্রাঙ্ষদমাজের সম্পাদক ।” 
“আপনাকে জান” বক্ত তাদান 
যদিও ভিতরে ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের কাধ্যোগ্যমের 
নিবৃন্তি নাই। তিনি এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার কয়েক দিন পূর্বে (১৯শে 
সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ খুঃ) মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে “আপনাকে জান” এই 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন(১)। এই বক্$তা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হয়। 
বক্তৃতার সার এই £_যে সময় গ্রীস দেশে সকল লোকে বাহ বিষয় লইয়া 
ব্যাপৃত ছিল, পণ্ডিতগণ বৃথ| তর্ক বিতর্কে সময়ক্ষেপ করিতেন, বক্তা সকল 
কেবল লোকের মন যাহাতে আকুষ্ট হয়, তদ্রপ পন্থা অবলম্বন করিতেন, 
তোর প্রতি তাহাদিগের অণুমাত্র আদর ছিল না, সর্বত্র ভোগাসক্তি নীচ 
বাসনা চরিতার্থ কর! একমাত্র ধনী নির্ধনের, বিদ্বান মূর্থের কাধ্য ছিল, সেই সময় 
আথেন্সে সক্রেটিসের অস্াদয় হয়। তিনি যুবকদিগের চিত্তকে বাহির হইতে 
ভিতরে আনয়ন করিবার জঙ্য “আপনাকে জান” এই মুলঙ্ত্র প্রচার করেন। 
মক্রেটমের মহত্ব জানিত্, এই মূলস্থত্রান্থ্যামী আত্মজীবন ছিল, এই অন্য । 
এই মুলঙ্ছত্র বক্সার জীবনে স্থুমহং্কল বিধান করিয়াছে, এবং তিনি জানেন, 
এই সকল বাহাবিবয়াপক্তির সময়ে ধাহার] ইহা অবলম্বন করিবেন, তাহারা 
মহৎ ফললাভ করিবেন। আত্মজ্ঞান হইতে আত্মসত্যম, আত্মপং্ঘম হইতে 
আত্মনির্ভর, আক্মনির্তর হইতে আত্মত্যাগ উপস্থিত হয়। বর্তমান সময়ে 
যুবকগণের অবস্থা যখন আটিকার যুবকগণের ন্যায়, তখন ত্তাহারা সক্রেটিসের 
মূলস্ত্রের অন্থনরণ করিয়া, এই চারিটি বিষয় জীবনে আয্মত্ত করিলে, তাহারা 
আপনার এবং দেশের কলাণদাধন করিনা কতার্থ হইতে পারেন। 
| “কলিকাতা কালেজের” পুৰন্ষ। রান 
৪ঠা অক্টোবর (১৮১ থৃঃ) কলিকাত। কালেজের' পুরগ্কারদান হয় (২)। 
_কেশবচন্ এই উপলক্ষে কালেছের বৃত্বান্ত ও তাহার শিক্ষাদির প্রণালী সকগকে 
( ১) ( ₹) [79121) ৮11101 পিক জ্বা। 





২৩০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


অবগত করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাবের ১লা মার্চ (১৯শে ফাস্ধণ, ১৭৮৩ শক) নীমতলার 
,গৃহে ১২টি মাত্র ছাত্র লইয়া এই কালেজের কার্ধযারস্ত হয়। ডিসেম্বর মাসে 
পাচটি ছাত্রকে এএন্টান্প' পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়, তন্মধ্যে এক জন মাত্র 
উত্তীর্নহয়। পর বৎসর বার জন প্রেরিত হইয়া, দশ জন পরীক্ষায় উত্তীণ 
হইয়াছে । কালেজে বর্তমানে আটটি শ্রেণী, সাত জন শিক্ষক, তিন জন 
পত্তিত। শিক্ষাসম্থদ্ধে বিশেধ এই' যে, (১) সংস্কতশিক্ষা-দান (এ সময়ে কেবল 
সংস্কত কালেজে সংস্কৃততশিক্ষা হইত), (২) স্বাস্থ্যরক্ষাসম্দ্ধে' উপদেশ, 
(৩) নীতিশিক্ষা। শিক্ষকনিয়োগে চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। 
“প্রতিনিধিদতা" স্থাপন 

বিঙ্জাপনাগ্ুপারে ১৫ই কাক (১৭৮৬ শক) ৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খৃঃ) 
কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজের দ্বিতীয়ত গৃহে "সাধারণ প্রতিনিধিসভা'* হয়। 
মহধি দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসনপরিগ্রহ করিয়া, সকলের নিকট 
বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে, কেশবচন্ত্র সভার উদ্দেশ বিবৃত করেন। তিনি 
যাহা! বলেম, তাহার সার এই:-কলিকাতা সমাজের উরষ্টভীড দেখিয়া বুঝা 
যায়, রাজা রামমোহন রায় কোন একটি বিশেষ মত বা ধর্ম স্থাপন না করিয়া, 
জাতিনির্বিশেষে একেশ্বরোপাসনার জদ্য সমাজ স্থাপন করেন। পরে সভাপতির 
সময়ে সভাপন্তি এবং তত্ববোধিনীসভা সমাজনিবন্ধন করেন, এবং ক্রাহ্ধর্মের 
বীজ নির্দেশে করেন। সমাজ অমান্বয়ে উন্নত হইতে উন্নত, এবং নানা মত 
উপস্থিত হইতেছে । এরূপ মতভেদের কারণ ধর্মকে জীবনে পরিণত করিবার 
প্রণালী লইয়া ঘটিয়াছে। এ ধর্ের যাদৃশ উদারতা. তাহাতে প্রতি ব্যক্তির 
স্বাধীনতাবশত: এক মত হওয়। অসম্ভব । এখানেই ইহার অন্যান্য ধন্ম হইতে 
স্বাতদ্বা । এই ধর্মে ষে একত এবং বহত্বের সামঞ্জশ্য আছে, ইহাতে ইহার 
মহত্ব। ব্রাঙ্মধর্টে মূল মতে এঁকা, প্রণালীপববন্ধে স্বাধীনতা । এইটি দৃষটিস্থলে 
রাখিয়া, এ সময়ে যখন মততেদ হইতেছে, তখন উদার মূল মতে এঁক্য 
রাখিয়া, প্রণালী ও মাংলারিক বিষয় প্রতিব্যক্তির নিপ্ধারণার্থ রাখিয়া দেওয়ার 


* এই নষয়ে (কাক, ১৭৮৯ শক; অটোবর, ১৮৬৪ খৃঃ) "্পর্দতত্ব” পত্রিকার প্রথম 
মংখ্য। প্রকাশিত হয়। পধর্মতত্ব" পঞ্জিকার কার্ধিকের (১৭৮৯ শক) এই প্রথম সংখ্যায় 
প্রতিনিধিমভার" বিবরণ ষ্টবয। এখানে সংক্ষেপে সায়মা প্রদত্ত হইয়াছে। 





বিবেকের জয় ২৩১ 


জন্য, সকল সমাজের একত্র হওয়া সমুচিত। এই উদ্দেশ্ট সাধন জন্ত 
'প্রতিনিধিসভা' স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত। সকল সমাজ একতা- 
বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, সর্বত্র ত্রাঙ্গধর্মের সত্য প্রচার করিবেন, এই ইহার লক্ষ্য 
হইবে। ব্রাহ্মদমাজের সভাদিগকে মূল বিষয়ে বন্ধ রাখিবার জন্য যত্ব হইবে 
না, ইহা দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে, এবং ধাহারা সকল প্রকারের বাধা 
প্রতিবন্ধক অতিক্রদ করিয়া অগ্রসর হইবেন, তাহাদিগকে উত্সাহ দান কর) 
হইবে। ব্রাক্ষমমাজ হিমালয়সদূশ হইবে। সাধারণ সভ্যগণ উহার মূল 
দেশ, উন্নত হইতে উন্নত সভাগণ ক্রমে উর্ধে উঠিয়া! উহার শঙ্গ হইবেন। 
এইরূপে একতা এবং স্বাধীন উন্নতি উভয়ই রক্ষিত হইবে । প্রতিনিধিসভায় 
সাধারণের হিতকর বিষয় সমুদায় বিচারিত ও নিদ্ধীরিত হইবে। প্রাচীন 
যুবা, ধনী দরিদ্র, বুদ্ধিমান ও অবিদ্ধান্‌, সাবধানী, চিন্তাশীল, বহুদর্শী, মাহসী, 
মতের খর্বতাবিমুখ এবং স্বাধীন, এখানে সকলেরই প্রতিনিপি থাকিবে" 
সভার প্রণালী এই সভায় নির্দারিত হইবে, তবে ইহ স্থির বিষয় যে, বুথা 
তর্ক বিতর্ক হইবে না; ধাহারা যে সমাজের প্রতিনিধি, তাহারা সেই সেই 
সমাজের বিষয় ভাল করিয়া জ্ঞাত থাকিবেন যে, তীহার! দায়িজের কাধ্য 
যথোচিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন । সভাপতি যাহা বলেন, তাহাতে এই সকল 
কথারই পুষ্টিপোষণ হয়। তৎপর লাঙ্তোর প্রভৃতি আটাইশটি (১) ত্রাঙ্মসমাজ্জ 
প্রতিনিধি নিযুখ করিয়াছেন, কেশবচন্দ অবগত করেন। সর্বসম্মতিতে 
সভা স্থাপিত হয়, প্রধানাচাধ্য সভাপতি এবং কেশবচন্ত্র সেন সম্পাদক 
নিযুক্ত হন, এবং ধাহাদের ত্রাঙ্গবশ্মের বীজে বিশ্বান আছে, তাহারাই সভ্য 
হইবেন, স্থির হর । সভার নিয়ম উপনিয়ম স্থির করিবার জন্য একটি বিশেষ 
মভা হয়; তাহার সভা শ্রীুক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীাদ 
মিত্র, ঈশ্বরচন্ত্র নন্দী আগামী সভায় এ সকল নিয়ম উপনিয়ম উপস্থিত করিবেন। 
1) জাপা, (প্রতিফিকিখান) পটগজা্া বনী জিনা নিবো, 
দত্তপৃকুর, বাগআঁচড়া, নড়াইল, অমৃতবাজার, যশোহর, গৌরনগর, বরিশাল, ফরিদপুর, 
রাষকৃষ্ণপুর, সাতয়াগাছি, কোল্নগর, বৈদ্যবার্টা, চন্দননগর, চু'চুড়া, হালিসহর, শাস্তিপুর, 


কৃফনগর, বহরমপুর, বোয়ালিয়া, বর্ধমান, ভাগলপুর, এলাহাযাদ, লাহোর । ( ধর্শতত্ব। 
১ম সংখ্যা, কাত্তিক। ১৭৮৬ শক ) 


ক 


২৩২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


আগামী বাঙ্গলা মাসের দ্বিতীয় রবিবারে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে, 
স্থির হয়। 
দেবেন্ত্রনাথবর্তৃক টুষ্টীরূপে কলিকাতা নমাজের সমন্তভ[র গ্রহণ 

প্রতিনিধিসভা নির্ব্িবাদে স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এটি একটি বিশেষ 
আয়োজন বলিয়া উহী মহধির মনের সংশয় স্থদুট করিল। কলিকাতা 
সমাজের গৃহসংস্কার প্রয়োজন হওয়াতে, এই উপলক্ষে উপাপনা মহধিগৃহে 
হইবে, স্থির হইল। এখানে উপবীতত্যাগী উপাচার্যের উপস্থিত হইবার 
অব্যবহিত পূর্ব্বের উপবীতধারী ব্যক্তিগণ উপাচার্যের কার্ধ্যারস্ত করিলেন । 
এরূপ কেন হইল, জিজ্ঞাসিত হওয়াতে, তদৃত্তর এই প্রদত্ত হইল যে, এ তো 
আর সমাজগৃহ নহে, এ এক জনের বাটীতে উপাসনা । প্রকাশ্য পত্িকায় 
(১৭৮৬ শকের কান্তিক মাসের তন্ববোধিনীপত্রিকায়) বিজ্ঞাপন দিয়া উপা- 
সনার দিন নির্দিষ্ট হওয়াতে, এ উত্তর বৃথ| উত্তর, সকলেই বুঝিলেন ৷ ইতিমধ্যে 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সভা আহ্বান না করিয়া, কাহাকেও কোন কথা 
না বলিয়া, কেশবচন্্ প্রভৃতিকে সমু্া় ভার হইতে অবশ্থত করিবার মানসে, 
্টী বলিরা কলিকাতা ব্রানমান্ত্ের সন্ত ভার নিক্ হপ্তে গ্রহণ করিলেন । 

কেশবচন্জর প্রভৃতির কাধ্যত।রপরিত্যাগ এবং নূতন সম্পাদক ও নহকারী সম্পাদক নিয়েগ 

এইরূপে সমস্ত ভার গ্রহণ করাতে, কেশবচন্দ্র এবং ত্বাহার বন্ধুগণ 
তাহাদিগের কাধ্যভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এতংসম্বন্ধে নিয়লিখিত 
ছুইটি বিজ্ঞাপন তৰববোধিনীপত্তিকাঘ় (১৭৮১ শকের পৌষ মানে) প্রকাশিত 
হইল :-_- 

“কলিকাতা ব্রাঙ্গলমাঙ্জের কার্ধের ভার তাহার ট্রপ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে, তংসংক্রান্ত সম্পত্তির মহিত আমাদের সম্বন্ধ 
অদ্যাবধি শেষ হইল। | 

শ্রীতারকনাথ দত্ত, 
শ্ীউমানাথ গুণ, 
অধাক্ষ। 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন__সম্পাদক । 
শ্ীপ্রতাপচন্ত্র মজ্মদার--সহকারী সম্পাদক ।” 


এ 
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“কলিকাতা সমাজের ট্রষ্ভীড অনুযায়ী উপাসনাকার্্যসম্পাদনের জন্য, 
শীযুক্ত ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কাধ্যে নিযুক্ত করা গেল এবং 
যাবতীয় ট্রষ্ট সম্পত্তি তাহার হস্তে অপিত হইল । 

“কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের সম্পাদকের সহায়তা নিখিত্ত, শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম । 

শদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কলিকাতা ত্রাহ্মদমাজের ট্রন্্ী 1” 

এ সময়ে যথানিয়ম প্রচারকাধ্য চলিতেছিল। ট্র্টী কুক প্রচারের দান- 
সংগ্রহের ভার শ্রযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের হস্তে অপিত হয়, কয়েক দিন পর তিনিও 
সে ভার পরিত্যাগ করেন। 

দ্বিতীয় যুদ্ধ বিষেকের যুদ্ধ 

ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালন করিতে গিয়া কলিকাতা ব্রাঙ্গমমমাজের সহিত . 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, বিবেকের জয় হইল, নৃতন সংগ্রামের স্থত্রপাত হইল। 
এই সংগ্রাম উপলক্ষ করিয়াই কেশবচন্দ্র পর সদয়ে (রবিবার, ২৪শে জ্যেষ্ঠ, 
১৮০৩ শক। ৫ই জুন, ১৮৮১ খুঃ-্তিন যুদ্ধ" বিষয়ে সেবকের নিবেদনে ) 
বপিরাছেন £-- 

“প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সংকীর্ণ 
ভ্রাতমগুলীর মধো বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যন্ত ভাবের সহিত 
নৃতন নৃতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধো অধিকাংশ 
কেবল ব্রঙ্গঙ্জান লইরাই সম্থষ্ট রহিলেন; কিন্ত কয়েক জন সেই জ্ঞান জীবনে 
পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বাকুল হইলেন। তাহারা বালিলেন, 
কেবল সপ্তাহাস্তে একবার সামাঞ্জিক ভাবে ব্রপ্দোপাননা করিলে হইবে না। 
কিন্ত প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বানান্ূসারে কর্তব্যান্ু্ঠটান করিয়া ঈশ্বরের 
ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে । দৈনিক জীবন ব্রঙ্গপাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে । 
প্রাত্যহিক ব্রন্ষোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা 
করিতে হইবে । ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্ধ্য 
করা উচিত নহে। অতি সামান্য বিষয়েও মন্তুত্যের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া 
উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কাধ্য সকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া 


৩০ 


২৩৪ আচার্ধয কেশবচন্ত্ 

উচিত।”(১) প্রথমোক্ত ত্রদ্ষবাদিগণ জীবনপথে এত দূর অগ্রপর হইতে সন্মত 
হইলেন না, সুতরাং তাহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া! উঠিলেন এবং 
অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাহাদের দল হইতে নির্বাসিত করিলেন। “এই 
দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতাপুরুষ তাহার অনন্ত পিংহাসনে বসিয়া এই 
যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের মনে স্বর্গীয় 
সংসাহস এবং ছুনির্বার উৎসাহানল গ্রজলিত করিয়া দিতে লাগিলেন । 
পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্রঙ্গান্থরাগী দল জীবস্তভাবে 
বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন । প্রাচীন ব্রহ্মবার্দিগণ ক্রমশঃ শু, 
নিষ্ষীব ও নিস্তেজ হইয়৷ পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্ব হইয়া জীবনশূহ্য 


ধর্মচঙ্চা করিতে লাগিলেন ।” (২) 


এ রিটের রর ডিন রর | 
(১)--(২) তিন বুদ্ধ'+মেঝকের নিবেন, ৩য় খণ্ড, চতুর্থ সংক্করণ, ১৭১ পৃঃ 
ও ১৭২ প্‌ঃ। 


১৯ 


সম্মিলিত থাকিবার যত 


্টাগণ কলিকাতা! সমাজের সম্পত্তি, উপাসনাকাধয, দানসংগ্রহাদির ভার 
গ্রহণ করিলে, কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগণ কলিকাতা সমাজের সম্পত্তির 
সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন; অথচ যাহাতে উপাসনারিঘটত সন্ধ বিচ্ছিন্ন না 
হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্র করিতে লাগিলেন । এই যত্তু এক দিন বা ছুই দিনব্যাপী 
ছিল না, সংবৎ্সরব্যাপী । 

“মতের সৌন্দর্য” বিষয়ে বক্তত। 

১৭৮৬ শকের ১ল! পৌষ ( ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৬৪ থৃঃ) ভার ত্যাগ করিয়া, 
অবাবহিত মাঘোহসবে (১১ই মাঘ, ১৭৮৬ শক; ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৫ থখুঃ ) 
কেশবচন্ত্র সমাজগৃহে প্রথম বক্ৃত৷ দেন। এই বক্কৃতাটী ত২কালোচিত বলিয়া 
আমর! উহা (১) নিয়ে উদ্ধত করিয়৷ দিতেছি। 

“সতোর কি আশ্ধ্য মহিমা। যে বাক্তির হাদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, 
তিনি এই মর্ত্ালোকে থাকিরাও দেবতাদদিগের ন্যায় গৌরবান্থিত হন; যে 
দেশে সত্যোর রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেবলোকের ন্যায় স্বীয় আনন 
ও শাস্তির নিকেতন হয়। সত্য কাহারও নিজস্ব ধন নহে, অথচ ইহাতে 
সকলেরই অধিকার । সত্য অর্থের দাস নহে, সমাটেরও অনুগত নহে। 
ইহার নিকটে রাজপ্রসাদ ও পর্ণকুটার উভয়ই সমান। ধনবান্‌ ও নির্ধন 
সকলেরই জন্য ইহার ক্রোড় নিরপেক্ষভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহ] 
লোকবিশেষে অথব| মম্প্রদায়বিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বিক্রীত হয় নাই। 
ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার 
আপ্রিপত্য । সত্য মহৎ ও উদার! ইহ! আবার জীবন্ত ও বলীয়ান্‌) ইহার 
আধার নির্ীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে; জীবনই ইহার আবাল-ভূমি, 
জীবনেতেই ইহার যথার্থ প্রকাশ । যখন সমূদায় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে 
পরান্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরাডিমুখে উন্নত 


পাসপাপপাপ্পপাীপিশী শি শি পপাপপাপ্পীপাপিসপীস 


(১ ) ১৭৮৬৯ শকের কান্ধন হাসের সের তত্ববোধিনীপত্জিকা় ট্ষ্টব্য। 


২৩৬ আচার্ধা কেশবচন্ত্র 


হয়। তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই 
আমাদিগের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমর! সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, 
সেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও জড়ভাবাপন্ন হই। সত্যের একপ 
জীবন্ত বল যে, ইহার কশামাত্র কিরণে অমানিশার অভেগ্ভ তমোভাল ছিন্ন 
ভিন্ন হয়, ইহার সংস্পর্শমাত্র সহম্রাধিকবর্ষসঞ্চিত বৃহদায়তন পাপ-রাশি রণ 
হইয়া যায়। নিরাশ মুমূর্্ ব্যক্তি নবজীবন ও নব-উদ্যম প্রাপ্ত হয়; অতি 
দুর্বল ভীরু ব্যক্তি মহাবীরের ন্যায় বীধ্যবান্‌ হয়) এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র 
ব্যক্তিও সম্রা-পরাজিত প্রতাপে সহম্ন সহস্র লোকের মনকে বশীভূত 
করির! তাহাদের দ্বারা স্বীয় মহান্‌ লক্ষ্য নংপাধন করিা লন। সত্যের বলের 
নিকটে জ্ঞানবল ধনবল দেহ-বল সকলই পরাভৃত হয়--কেবল পরাভূত হয় 
এমত নহে, কিন্ত আবার অনুগত দাসের ন্যায় ইহার পরিচ্ধ্যা করে। বন 
প্রমাণ দ্বারা ইহা দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যাহারা ভরঙ্কর বিকটসৃদ্তি 
ধারণপূর্বক বদ্ব-পরিকর ও খটগ-হন্ত হইয়া সত্য-পরারণ বাক্তির অনিষ্ট-সাধনে 
প্রবৃত্ত হযু, তাহারাই আবার অনতিবিলম্বে দেই ব্যঞ্ির সেবা করে এবং 
অন্গযাত্্রী হইয়া তাহার আদেশাগুনারে সত্যের মহিমা কীর্তন করিতে থাকে। 
কি আশ্চধ্য মতোর মহিমা ! 

“এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ত্রাঙ্গবন্ম সংস্থাশিত। 
ফলত; সত্যই ব্রাঙ্গধন্ম। এই জন্যই ত্রাঙ্গবন্মে সকল মন্গযের অধিকার । 
ইহা থেমন ভারতবর্ষের, তেমনি ইংলগেরও ধগ্ব; ইহা যেমন পূর্ববকলের, 
তেমনি বর্তমান সময়েরও ধশ্ব। ইহা যেমন স্বক্ষদর্শী নানাবিগ্ভাবিশারদ 
প্ডিতদিগের, তেমনি সরলচিত্ত কৃষকদিগেরও ধন্ম। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় 
ইহা জাতিবদ্ধ বা সম্প্রদায়বন্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের 
গৌরব নাই । সকল মন্ধুষ্ুই স্বভাবতঃ ব্রাদ্ধ। যিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক 
নিশ্মল জ্ঞানের অন্থদরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাঙ্দ। মন্ুত্তাত্মার 
সহিত ত্রা্ধধর্ম সর্বব্যাপী; আত্মার স্বধর্মই ক্রাঙ্ধধন্ম। দেশ কাল ও অবস্থা 
নির্বিশেষে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগৎ আমাদের দেবমন্দির, 
পরমেশ্বর আমাদের উপা্তদেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধণ্দশাশ্ব, উপাসনা 
আমাদের মোক্ষপথ, আত্মশুদ্ধি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, সাধু ব্যক্তিমাত্রেই 


সম্মিলিত থাকিবার যত্বু ২৩৭ 


আমাদের গুরু ও নেতা । এই উদার ব্রাঙ্গধর্ে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছুই 
নাই; ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। ম্থৃতরাং 
্রাহ্মদমাজ সাম্প্রদায়িক সমাঙ্গ নহে; ধাহারা একমাত্র অদ্বিতীর পরব্রহ্মের 
উপালক হইয়া তাহাকে প্রীতি ও তাহার প্রিক্নকাধ্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদিগেরই এই সমাজ । 

পপঞ্চত্িংন বর্ষ পূর্বে এই ১১ই মাঘ দিবসে অপাধারণ-ধীশক্তিসম্পনপ, 
অতুযুন্নত প্রশন্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট মহাম্। রামমোহন রায় এই ব্রাঙ্ধ-সমাজের স্ত্রপাত 
করেন। সেই দিবসে গ্রীতিবিক্ষারিতহৃদয়ে তিনি সকল দেশীয়, সকল 
জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাসনা-গৃহে সত্য-্বরূপ অগ্থিতীয় ঈশ্বরের 
উপাপনার জগ্য আহ্বান করিলেন; এবং ব্রঙ্গোপাসনা-রূপ অমূল্য ধনে 
সকলেরই থে অধিকার আছে, এ গৃহ-প্রতিষ্টা দ্বারা জগতে এই স্থপমাচার 
ঘোষনা করিলেন। সেইপিন অবধি কত শত লোকে এই ত্রাঙ্গ-সমাজের 
স্বশীতল আশ্রয় লাভ করিন।, ব্রাঙ্গ-পম্মের সাহাযো, সত্যের প্রপাদে হদয়কে 
প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে উন্নত করিয়াছেন এবং আম্মাকে পবিত্র করিয়াছেন । 
দেখ, কেনন আশ্চধাকপে আল অল্পে ব্রাঙ্গ-সমাঙ্জের বিস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির 
রাজ, প্রীতির রাজা প্রনারিত হইতেছে! কত শত লোক সাম্প্রদায়িক 
সকল প্রকার শৃঙ্খল ছেদন -পূর্বাক প্রণস্ত-হদয়ে তোর সাধারণ ভূমিতে 
সকলের সঠিত উচ্চতম বিমলতম সঙ্গদ্ধে আবদ্ধ হইতেছেন; বিদ্বেষ, দ্বণা, 
বিবাদ, বিসংবাদ হইতে মুক্ধ হইরা, নিরপেক্গমনে সকল জাতি এ ধন্মসম্প্রদায় 
হইতে পশ্মতব সঙ্গলন করিতেছেন, সকলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ 
হিতকর কাধা সার্ণন করিতেছেন, এবং উন্নত প্রীতিযোগে সকলকে হ্রাতা 
বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন । দেখ, জগৎ ঘে পরিবারের গৃহ, ঈশ্বর যে 
পরিবারের পিতা মাত, সেই পরিবার ক্রমে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে । এই 
মনোহর দশ্ত সন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোল্লামে অগ্য উৎফুল্প হইতেছে, 
বান্-পন্ধের মহিনার পরিচগ্ন পাইয়। কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হইতেছে। 

“্ক্রঙ্গধন্মের উদার ভাব দেখিয়া অগ্য যেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি 
ইহার আব্চর্ধা স্বর্গার পরাক্রম দেখি আমাদের আম্মা উত্পাহে প্রজলিত 
হইতেছে । এই পঞ্চজ্রিংশ বংদর মধো ইহার অগ্রি এ দেশকে কেমন উজ্জ্বল 
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করিয়াছে; কত কত পর্বতাকার বিশ্ন বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার এ অগ্রিতে 
ভম্মীভূত হইয়াছে। শত সহন্্র বর্ধে যে সকল কুসংস্কার এদেশে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল, তাহা ব্রাঞ্গ-ধর্শের বলে সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদয় 
ভারতবর্ষে যে. সকল ভ্রমের আয়তন, তাহাও ক্রমে চূর্ণ হইতেছে । এই 
ভারততুমি পৌন্তলিকতার দুর্গস্বরূপ, ইহা কঠিন অভেগ্য কুসংস্কারপ্রস্তরে 
নিশ্মিত, অগণ্য পরাক্রমশালী বিরোধী বিপক্ষেরা সত্যপরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ 
পর্য্যন্ত বিনাশে প্রতিজ্ঞা হইয়া নিষ্কাশিত খড়গ ধারণপূর্বক প্রহরীর স্ায় 
নিয়ত এ দুর্গকে রক্ষা করিতেছে; সেই ছুর্গের মধ্যে ত্রাঙ্গধন্মের জয়পতাকা 
উত্ভীয়মান, এবং মেই বিরোধী দলের কত কত লোক এক্ষণে সত্য ধর্মের 
পদাবলুষ্টিত 'হইতেছে। সাধু ত্রাঙ্গেরা সত্যের প্রভাবে আপনাদিগকে ও 
পরিবার এবং স্বদেশকে ভয়ঙ্কর কুসংস্কার হইতে প্রমুক্ত করিয়া, আনন্দমনে 
জয়ধ্বনি করত, সমুদয় ভারতভূমিকে নিনাদিত করিতেছেন । সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর ধাহাদের সহায়, এবং জীবন্ত জলম্ত সত্য ধাহাদের হস্তে, তাহাদের নিকটে 
যে নির্জীব জীর্ণ ভ্রমনিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর 
আশ্র্ধ্য কি? ব্রদ্ধবলের সম্মুখে কি পাথিব কোন বল তিষ্ঠিতে পারে ? দেখ, 
ক্রমে কেমন পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে । পরিবার মধ্যে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, 
ভ্রাতা ভগিনী সন্ভাবে মিলিত হইয়া, নির্ষিদ্বে অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতেছেন; বৃদ্ধের গম্ভীরভাবে জ্ঞানের সহিত ত্রাঙ্গধর্মকে আগিঙ্গন 
করিতেছেন, যুবকেরা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়৷ ইহার সত্য নকল অনুষ্ঠানে 
পরিণত করিতেছেন, কোমলহ্ৃদয় মহিলারা বিশুদ্ধ গ্রীতিপুণ্পে ব্রহ্মপূঙ্জা 
করিতেছেন। এ মহৎ জর কেবল নতোরই বলে, এমন রমণীয় শোভা কেবল 
ব্রা্মধন্মেরই সৌন্দধায | 

'ত্রান্মগণ। অগ্যকার উৎসবে ব্রাঙ্ষধশ্মের উদার ভাব ও দুর্জয় বল সম্যকৃ- 
রূপে হৃদয়ে ধারণ কর এবং বিগত বর্ষের উন্নতি সমালোচন। করিয়৷ ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ কর এবং আগামী বর্ষের জগ্ঘ জ্ঞানশিক্ষা কর; ইহাই এ মহ্থোংনবের 
যথার্থ তাংপধ্য। গভ বর্ষে ঈশ্বরপ্রলাদে ভারতভূমির দক্ষিণ ও পশ্শিম প্রদেশে 
্রা্ম-ধন্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং মান্জ্রাজে কতিপয় উৎদাহী ভ্রাতা দলবদ্ধ 
হইয়া ব্রাঙ্ম-সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশেরও নানা দিকে প্রচারক- 
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দিগের পরিশ্রমে ব্রাহ্ম-ধর্মের উন্নতি হুইয়াছে। ব্রাহ্ধর্শ প্রচার দ্বারা বর্তমান 
কালে যাহা কিছু ফল ফলিত হইয়াছে, তাহাতে স্থম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে 
যে, মঙ্গলম্বরূপ পরমেশ্বর যেরূপ অঙ্জশ্রধারে করুণা বর্ষণ করিতেছেন, 
তাহাতে এখন বিশেষরূপে যত্বু করিলে প্রচুর ফল লাভ হইবে। আর একটি 
শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্বের ব্রাঙ্গ-ধর্শের প্রতি যে বিদ্বেষভাব ও বৈরভাব 
ছিল, তাহা ক্রমে অনেক ত্রাস হইয়াছে; এবং অন্যান্য ধন্মাবলম্বীর! ত্রা্গ- 
দিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুরাগ ও শ্রন্ধা প্রকাশ করিতেছেন । সাধু ব্রাপ্- 
দিগের প্রশস্ত প্রীতি, সতাগ্করাগ ও বিনরদর্শনে অনেকে সন্তষ্ঠ হইয়াছেন, 
এবং ধাহারা ব্রাঙ্ধ-ধশ্মে বিশ্বা করেন না, তাহ।রাও বিশুদ্ধ ত্রাহ্মসীবনের মহত্ব 
দেখি! ঘ্বশা ও ক্রোধ বিপর্জন দ্রিতেছেন। এমন সময়ে আমার্দিগের যত্ব ও 
অধাবপায় সহশ্ত্রগুণে বৃদ্ধি করা কর্তব্য । প্রচারের ক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত 
হইতেছে, সমুদয় ভারতবধে ত্রান্ধপন্ম পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্বব লক্ষণ দেখা 
ঘাইতেছে। হে ব্রঙ্গপরারণ ব্রাঙ্গগণ! তোমরা ত্রাঙ্ষ-ধন্মের বীজ লইয়া এই 
বিস্তীর্ন উর্্বরা ভারতক্তমিতে রোপণ কর। বে অমূলা ধন লাভ করিয়াছ্ধ, 
তাহাতে কেবল আপনারিগের অভাব মোচন করিম শঘ্যাতে শম্ান থাকিও 
না, কেবল আপনাপিগের মাম্ুবকে চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। দেশস্থ 
ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মার রোদনর্বনিতে, বো? হইতেছে, থেন গগন বিদীর্ণ 
হইতেছে; তাহারা ঘেন চতুদ্দিক হইতে ব্রাঙ্গলনাজের মাশ্রয় প্রার্থনা 
করিতেছেন, ইহার উদার সদাব্রতে অংশী হইবার জন্য উচ্চৈংস্বরে বিলাপ 
করিতেছেন। আমরা কি এ সময়ে দয়াশৃগ্তহৃদয়ে উপেক্ষা! করিব? না, 
গর্তিতভাবে আপনাদিগের তৃপ্তিহথ প্রদর্শনপূর্নক ধন্ম-পিপাস্থ ব্যক্তিদিগকে 
অনাদর করিব? আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ধশ্মাভাবে দুঃখী 
ভ্রাতা ও দুঃখিনী ভগিনীদিগকে আশ্রম দিবার জন্য চতুদ্দিকে ধাবিত হও; 
সত্যান্ন দ্বার! ক্ষুধিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর, শাস্থিবারি দ্বারা পিপাস্থ শ্বদয়কে 
শীতল কর। 

“হে পরমাত্মন্!_তুমি আমাদের পিতা ও প্রস্থ; যাহাতেকজদরব্রত হইয়া 
চিরদিন তোমার পদ সেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও 
ধর্মবল বিধান কর। আমাদের ধন সম্পত্তি, আমাদের শরীর মন, 
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আমাদের মান মর্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি তুমি'আমাদিগকে 
সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গল কার্ধে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন 
করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্ডন করিয়া, এই কষুপ্র জীবনকে সার্থক করিতে' 
পারি।” 
“৪ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।” 
উৎলিশম্যানে প্রবন্ধ 

কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগণের কলিকাতা সমাজের সম্পত্তির সহিত 
স্বন্ধত্যাগ একটি আন্দোলনের বিষয় হইয়া! উঠিল, এবং ইৎলিশম্যান পত্রিকায় 
এ সন্বপ্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল। 'এই প্রবন্ধে বিরোধের কারণ 
এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে_“বিগত দশ বর্ধ যাবৎ প্রখরবুদ্ধি বক্তা ও 
প্রচারকগণ যংকালে তীহাদিগের ধর্ম কেবল এক প্রজ্ঞার উপরে স্থাপন 
করিয়াছেন, সমাঙ্জের প্রধান ব্যক্কিগণ বাহত: তাহাদিগের পূর্ব মত (বেদই 
ধন্মের মূল) পরিবর্ধন করেন নাই। সমূদায় সংস্কারের ইতিহাসেই এই 
প্রকার প্রক্রম ঘটিয়া থাকে। ইংলগ্ডে হউক, ফ্রান্সের দক্ষিণে হউক, বা 
গঙ্গানদীর তটে হউক, প্রথম দেশনংস্কারকের| কোন একটি নৃতন বিশ্বা 
প্রবর্তিত না করিয়া, প্রাচীন বিশ্বা উদ্দীপন করিতে যত্বু করিয়াছেন। 
সমাজের বর্তমান সমাজপতি এক জন এই প্রকারের ব্যক্তি। পূর্বে যাহা 
ছিল, তাহার সঙ্গে বর্তমান বিষয়সমূহের তিনি তুলনা করেন এবং তুলন! 
করিয়াই সন্তষ্ট থাকেন। কিন্তু এই পরিবর্তনের (সমাজের সম্পত্তির সহিত 
মবন্ধত্যাগের ) পূর্বে যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি আর এক প্রকারের 
ব্ক্তি। বাবু কেশবচন্ত্র সেনের বন্তৃতা-সামর্থা এবং স্ৃতীক্ষ তর্কশক্তি 
আমাদিগের অপেক্ষা বন্ধে ও মান্দ্রাজের ইংরেজসম্প্রদায় বিশেষ অবগত । 
এই প্রখরবুদ্ধি যুবা আপনার ব্যয়ে ভারতের সর্বত্র এই সংস্কৃত বিশ্বাস প্রচার 
করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গলা, বঙ্ে, মান্দা, তিন প্রদেশেই পরিশ্রম 
করিয়াছেন। আর এক দিন সায়ংকালে ইনি যে মেডিকালকালেজথিয়েটারে 
বক্তত| দিলেন, তাহাতে নান পক্ষে আর কিছু না দেখা যাউক, ষ্ঠাহার 
আপনার উহাতে কত উপফার, তাহা দেখা যায়। এই যুবা প্রচারক 
নবীন, দেশসংস্কারকগণের নেত|। ইনি ইহাদের লইয়া 'যে কার্ধা আরম্ত 
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করিয়াছেন, আমাদিগের ভয় হয়, শীঘ্বই উহাতে তীাহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ 
ঘটিবে। বৎসরের প্রায় শেষ দিনে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, সহকারী 
অধ্যক্ষগণ সহ এই যুবক সম্পাদক কাধ্য-ভার ত্যাগ করিয়াছেন । এখন 
বৃদ্ধ সমাজপতি একক । এরূপ সর্বসমেত পরিবর্তন কেন হইল, তাহার 
কোন কারণ প্রদশিত হয় নাই) কিন্তু যে কোন উপস্থিত কারণ থাকৃক, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, লমাজের প্রাচীন ও নবীন সভ্াগণের মধো 
অসশ্মিলন ইহার মূলে আছে। চিন্তাশীল হিন্দুগণ ধন্মসন্থন্ধে নবজীবনদানজন্য 
নহে, কিন্তু সংস্কারের জন্য স্থিরনক্কল্প, এ বিষয়ে অন্যান্ত লঙ্গণ দেখিয়া আমরা 
যেমন উহার সাদর সম্ভাষণ করিয়া থাকি, এ ঘটনারও তেমনি সাদর সম্ভাষণ 
করিতেছি ।” 
মিরযে কেশবচন্ছের প্রবন্ধ 

তৎকালের অবস্থা ও ঘটনা বিশেষরূপে বিবৃত করিয়। ইংলিশম্যানের 
এই লেখার উপরে ( ১৮৬৫ খুঃ, ১লা ফেব্রুয়ারীর ) মিরারে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 
বাতির হয়। এই প্রবন্ধটি কেশবচন্দ্রের লিখিত বলিয়া আমর। নিম্নে উহার 
অম্বাদ করিরা দিতেছি। 

“কলিকাতা ত্রাঙ্গঘমাজের কাধানির্বাহবিষয়ে সম্প্রতি যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
তাহার উল্লেখ করির। ইংলিশম্যান পত্রিকার যে একটি প্রবন্গ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা যথাস্থানে পত্রিকাস্থ কর গেল। বুঝা যাইতেছে, এই প্রবন্ধে 
চিন্তাশীল দেশীয়গণের মধো আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, এব কেন এ 
প্রকার পরিবর্তন হইল, তাহার ঠিক কারণ জানিবার জন্য সকলেরই মনে 
ইংস্থক্য উপস্থিত হইয়াছে । সমাজ ট্র্টাগণের হাতে গেল, এই বলিয়া 
অবিশদ ভাষায় তববোধিনীতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহ। লইয়া 
অনেকে অনেক প্রকার সন্দেহ করিতেছেন, কল্পনা করিতেছেন। এক্প 
সন্দেহমূলক বিবিণ জনশ্রতিতে যখন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তখন আমাদিগের 
কর্তব্য এই যে, সাধারণের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনয়ন 
করিবার জন্য স্পট ভাষায় বিন! বর্ণনাধিকো যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করি। ইহা 
অতি স্বাভাবিক যে, একধপ অনপেক্ষিতরূপে সমাঙ্জের কার্ধযনির্বাহসম্পর্কে 
গুরুতর পরিবর্তন ঘটাতে সাধারণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং ইহাও 


৩১ 
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যুক্তিযুক্ত ঘে, বাবু কেশবচন্ত্র সেন এবং সভাস্থ তাহার সহকারিগণ কি অভিপ্রায়ে 
তাহাদিগের পদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহার আমৃলবৃত্বাস্ত জানিবার জন্য 
সমাজের মঙ্গলাকাজ্কী ব্যক্তিগণ উদ্বেগ সহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। 
এ কথার দ্বিরুক্তি করা যাইতে পারে না যে, সমাজের প্রধান সভ্যগণের মধো 
সমাজসংস্কারের প্রণালী লইয়। ভাবাস্তর উপস্থিত হ্ইয়াছে। কিন্তু কোন 
ব্যক্তিগত ভাব বা সামান্য মঙগত পার্থক্য জন্য, সমাজের মন্ঈগত কল্যাণ 
এবং সাধারণের প্রতি কর্তব্য বিস্বৃত হইয়া, পূর্ব সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ 
সমাজের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ অন্নমান করিলে 
ঠাহাদিগের প্রতি একান্ত অবিচার হয়। পক্ষান্তরে বাধা হুইয়া দুঃখের 
সহিত তাহাদিগকে পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ট্রপ্টিগণ পদ পরিত্যাগ করিতে 
তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন । ইহা, বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, 
প্রথমে রামমোহন রায় সাধারণের উপাসনার জন্য কলিকাতা ত্রাহ্ম-সমাজগৃহ 
স্থাপন করেন এবং স্থাপন করিয়া ট্রষ্টডীড লিখিত বিধিপূর্বকণিযুক্ত কোন 
কোন উ্রষ্রির হস্তে উহা নাস্ত করেন। উরষ্ডীছের নিক্মান্সারে একেশ্বরের 
উপাসনার জন্য সকল ধন্মের সকল মতের লোক এ গৃহ ব্যবহার করিয়া 
আপিতেছেন। যে পর্যান্ত ট্রক্টিগণ কর্তৃক পরসময়ে সংস্থাপিত তববোধিনী 
সভার হন্তে সমাজের কাধ্যভার অপিত না হয়, মে পধান্ত সমাজসংস্থাপকের 
সম্পন্ন বন্ধুগণ ইচ্ছাপূর্বাক আপনারা কিছু কিছু দান করিয়া সমাজের বায় 
নির্ধাহ করিতেছিলেন । যে সকল ব্যক্তি উপাসনার্থ- এ স্থানে আগমন 
করিতেন, তাহাদিগের অধিকসংখাককে এই সভ।, কলিকাতা ত্রাঙ্মদমাজের 
প্রতিজ্ঞ। নামক কতকগুলি মতে বদ্ধ করিয়া, ত্রাঙ্মনাম দিয়া সমাজবদ্ধ 
করেন এবং এই নবীন ধর্মমমীজের মতারিপ্রচারজন্য তববোধিশীপত্রিকা 
বাহির করেন। এই সভা সমাজের সমুদায় বায় নির্বাহ, এবং কাধ্য 
পরিচালন করিতেন। প্রায় বিংশতি বৎসরের পর আর প্রয়োজন না 
থাকাতে উহার সভাগণ সা! ভঙ্গ করত, পুস্তকালয়, মুদ্রাযন্ত্র, এবং তত্ববোধিনী- 
পত্রিকা ব্রার্ষসমাজ-গৃহের ট্রপ্টিগণকে অর্পণ করেন। তত্ববোধিনীসভা 
ভঙ্গ হইবার পর কলিকাতার ব্রাক্মদাধারণ কর্তৃক অর্থাৎ বৎসরে বৎসরে 
সাধারণ সভায় যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, ত্তাহাদ্দিগের কর্তৃক 
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ব্রাহ্মদমাজের কার্ধ্য নির্বাহ হইত। গত ছয় বৎসর যাবৎ এইরূপে কাধ্য 
চলিয়া আসিতেছে এবং এই সময়ের মধো মকলেই এই বুঝিয়াছেন যে, 
কলিকাতা ব্রাঙ্গপমাজ, তত্ববোধিনীপত্রিকা এবং উপাসনাস্থান স্থানীয় 
্রাহ্মগণের সহিত সম্বদ্ধ এবং উহার কর্মচারিগণ তাহাদিগের প্রতিনিধি | 
যদিও ট্রট্টিগণের হস্তে সম্পত্তি ন্ন্ত ছিল, তথাপি উহার কার্য সাধারণের 
নিযুক্ত কর্মচারিগণ কর্ক নির্বাহ হইত এবং উহার বায় সাধারণের টাকায় 
হইত। বস্ততঃ ইহার সমগ্র ভাণ্ডার এবং সম্পত্তি, ইহার বৈষয়িক এবং 
আধ্যাত্মিক কার্ধ্য সমুদীয়ই সাধারণের নির্বাহাধীন ছিল। এই সময়ের মধ্যে 
যথাবিধি প্রচারকনিয়োগ এবং প্রচারার্থ বিশেষ দান সংগৃহীত হইত। 
এইরূপে একদিকে ট্রষ্টিগণ ট্র্টসম্পত্তি লইয়া, আর একদিকে ত্রাঙ্মসাধারণ 
টাকা দিয়া এবং কার্য নির্বাহ করিয়া উভয়ে সমাঙ্জের কলাণ এবং 
প্রচারের ভূমি বদ্ধিত করিয়া আপিতেছিলেন। বর্তমানে প্রধান সভাগণের 
মধ্যে কোন বিষয়ে ভাবাস্থর উপস্থিত হওয়াতে, ট্রষ্িগণ কোন বিজ্ঞাপন 
ন|। দিয়া হঠা২ সমাজের সমুদায় সম্পত্তি ও ধন নিজ্জ হন্তে লইয়াছেন, 
এবং ব্রাহ্মসাধারণ-নিযুক্ত কার্ধানির্বাহক সভাকে অস্বীকার করিয়া সাধারণের 
কাধানির্বাহকতার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং কোন কারণ 'প্রদশন ন| 
করিয়া ভবিষান্তে কাধানির্বাহে উহার কোন অধিকার নাই, সুস্পষ্ট 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । হঠাৎ এরূপ সংবাদ উপস্থিতহওয়াতে সম্পাদক 
এবং অধাক্ষগণ গগুগোলে পড়িলেন; ট্রষ্টসম্পন্তির সম্বন্ধ তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং সাধারণের অনন্থষ্টির কারণ উপস্থিত হইল। 
টষ্টিগণ বপিলেন, তাহাদিগের সম্পত্তির অধিকার; ব্রাঙ্মলাধারণ অভিযোগ 
করিতেছেন, যে প্রণালীতে সম্পত্তি অধিকার করা হইল এবং সাধারণের 
নিযুক্ত কর্মচারিগণের প্রতি অভদ্র বাবহার করা হইল, তাহাতে তাহাদিগকে 
অপমানিত করা হইয়াছে । ট্রষ্টিগণ বলিতেছেন, কলিকাতা সমাক্গ' বলিতে 
রামমোহন রায় স্থাপিত উপাসনার্থ ষ্ট গৃহ বুঝায়, স্থতরাং ধাহারা রাজবিধি 
অন্থসারে উহার ট্রষ্টী, কেবল তাহাদিগেরই উহার কাধ্য নির্বাহ করিবার 
অধিকার । ত্রাহ্মসাধারণ বলিতেছেন যে, “কলিকাত। সমাজ' বলিতে ব্রাঙ্গ 
ভ্রাতমগ্ডলী বা সমাজ বুঝায়, স্থতরাং সাধারণ মনোনয়ন দ্বারা যাহা গ্ির হয়, 


২৪৪ আচাধ্য কেশবচন্্ু 


তথ্যতীত অন্য কোন কর্তৃত্বের তাহারা প্রতিবাদ করেন। ট্রষ্টিগণ রাজবিধির 
হেতুবাদে বলেন, যখন তাহারা সমাজের অনন্যস্ত্ববান্‌, তখন তাহার! যেরূপে 
ভাল মনে করেন, সেইবূপে কার্ধ্যনি্বাহ করিতে পারেন; উহাতে সাধারণকে 
হস্তক্ষেপ করিতে তাহার! দিবেন না। ব্রাক্মগণ নীতিঘটিত হেতৃবাদে বলেন, 
তাহারা যে দান করেন, তাহার ব্যবহারে এবং যে সকল বিষয়ে সমীজের . 
ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, নে সকল বিষয়ে কর্তব্যনির্দারণে তাহাদিগের অধিকার; কোন 
একটি গৃহের ট্র্টী অথবা অন্য কোন রাজকীয় লোক কর্তৃক তাহারা মণ্ডলীকে 
শাসিত হইতে দিতে পারেন না। কলিকাতার ব্রাঙ্ষগণের মধ্যে ইহাই 
অসস্তোষ ও বিতর্কের কারণ। অনেকে ইহাকেই বিচার না করিয়া 
সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ এবং ব্রাঙ্মগণের শিবিরে বিভাগ” বলিতেছেন কোন 
ধর্মসম্পকীয় মতভেদ বিবাদের হেতু নয়; কার্্যনির্বাহ, সহব্যবস্থান এবং 
শাসনের প্রণালী লইয়া বিরোধ । কোন মৃতসন্বদ্ধে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে 
একদল আর এক দলের বিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা নহে; সহব্যবস্থান 
সম্পকীয় কাধ্যনির্বাহবিষয়ে টরষ্টিগণের বিরুদ্ধে ব্রাক্ষপাধারণ প্রতিরোধ 
করিতেছেন। যে প্রকারের বিরোধ হউক না কেন আমরা সমাজের নকল 
হিতকারী বন্ধুগণকে সাবধান করিতেছি, তাহারা যেন বিশ্বাস না করেন বে, 
সমাজের কল্যাণ বিপদাপন্ন, অথবা কোন প্রকারে তাহার কিছু ব্য।ঘাত উপস্থিত 
হইবে। যে কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহ|! কেবল বিরোধের উদ্দীপক কারণ; 
মূল কারণ মতভেদ, ইহা ম্বীকার করিয়া লইলেও, আমর! ইহা! প্রমাণ করিতে 
প্রস্তুত যে, ভয়োদ্দীপনের পক্ষে ইহা অতি যৎসামান্য এবং সত্যের সমাগমে উহা 
তিষ্টিতে পারিবে না। 

“আমরা ইহা অনেক সময়ে স্বাধীন সুম্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি যে, 
ব্রাঙ্ষগণ যদিও মতে মূলবিশ্বাসে একমত, তবুও দুর্ভাগ্যক্রমে তীাহাদিগের 
মধ্যে অনেকে সমাজের ভয়ে বিশ্বাসানুযায়ী কার্ধ্য করেন না। তবে কি 
আমাদিগকে এই বলিতে হইবে যে, এই সকল ব্যক্তি এবং ত্রাক্গণের মধ্যে 
ধাহারা উৎসাহী, এ ছুইয়ের মধ্যে সন্ধিবন্ধন করিয়া উৎসাহিগণের গতিরোধ 
করত একত্র মমঞদ ভাবে থাকা হউক? এই ভিন্বতাকে সাম্প্রদায়িক 
বিচ্ছেদের আলোকে দেখিয়া আমরা কি কোন প্রকারে একটা নিষ্পত্তি করিয়া 


সম্মিলিত থাকিবার যত্ব ২৪৫ 


ফেল! উচিত বলিব? কখনই নহে। ইহা কেবল ঠাহাদিগের মধ্যে ভিন্নতা, 
ধাহাদের একদল যাহ! স্বীকার করেন, তদন্থসারে কাধ্য করেন, আর একদল 
কেবল স্বীকারমাত্র করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রথম দল অগ্রসর 
হইবে এবং শ্রেষ্টগণের নিকটে দ্বিতীয় দলের শিক্ষা করা উচিত, এবং শিক্ষা 
করিয়া ভিন্নতা দূর কর! তাহাদদিগের পক্ষে কর্তব্য। সহব্যবস্থানসন্থদ্ধে এইরূপে 
মীমাংসা! হইতে পারে,__সমাজকে ছুই বিভাগে বিভক্ত করা হউক, এক বিভাগে 
্ষ্টিগণ উপাসনাব্যয়নির্বাহার্থ যে বিশেষ দান পাইবেন, তত্দারা ট্রষ্ট সম্পত্তির 
কাধ্যনির্বাহ করিবেন; আর এক বিভাগে ব্রাহ্মগণের সভা ধর্মবিস্তারের 
জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, সেই অর্থ প্রকাশ্টে মনোনীত কর্মচারিগণ 
দ্বারা তংকাধ্যে ব্যয়, এবং ইহার সমুদায় কাধ্য নির্বাহ করাইবেন। 
এইরূপে ছুই বিভাগ নিজ নিজ অর্থ ও কার্ধানির্বাহ সম্বন্ধে পৃথক. 
থাকিবে । ] 

“ব্রাহ্মমমাজের মধ্যে বর্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, উহাতে সমাজ উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইবে, এবং যে কিছু ঈর্ষা ব্যক্তিগত মনোবেদণা এবং 'দলাদলির 
ভাব আছে, সাধারণের কল্যাণ ও কাধ্যের একতায় এ সকল গ্রস্ত হইবে। 
্রাঙ্গপমাজ এখন একটি শক্তি হইয়াছে, এবং উহা শীদ্রই ভারতের জাতীয় 
মণ্ডলী হইতেছে এবং এ কথা বলা অধিকন্ধ যে, যাহারা ইহার শক্তি খর্ব অথবা 
ইহার উন্নতি অবরোধ করিতে উদ্ভত হইবে, তাহাদিগকে অবমাননাজনক 
পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।” 

প্রতিনিধিসভাব দ্বিতীয় অধিবেশন 

আমরা এই লেখাতে দেখিতে পাই, ভাবী বিচ্ছেদনিবারণঙ্জন্য কেশবচ্জ 
একমাত্র উপার স্থির করেন যে, ট্র্টীগণ সম্পত্তি রক্ষা, এবং ত্রাঙ্গপাধারণ . 
তাহাদ্িগের মনোনীত ব্যক্তিগণযোগে ধন্মবিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়া, পরস্পরের 
মধ্যে সন্ভতাব ও মিলন রক্ষা করেন। তিনি এই লক্ষ্য করিয়াই 'ত্রাঙ্গ- 
প্রতিনিধিসভা” স্থাপন করেন এবং তাহার কার্ধ্য দৃঢ়তার সহিত চালাইতে 
থাকেন। প্রথম প্রতিনিধিসভায় আগামী সভাতে নিয়ম উপনিয়ম সকল 
স্থির হইবার কথা ছিল, তদন্ুসারে ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৬ শক) ২৭শে 
নবেম্বর, ১৮৬৪ খুঃ) রবিবার মাছি কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজের ছ্িতীয়তলগৃহে 
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প্রতিনিধিসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং উহাতে নি্নলিখিত নিয়মগ্ডলি 
স্থিরীরত হয়। (১) 

১। বিবিধ উপায়ে ত্রাঙ্মধর্ম গ্রচার করা এই সভার উদদেশ্। 

২। ব্রাঙ্মপমাজের প্রতিনিধিরা এই সভার সঙ্য হইবেন । 

৩। যে ব্রাক্ষদমাজের অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাঙ্গ সভ্যশ্রেণীতুক্ত হইয়াছেন 
এবং যে সমাঙ্গসপ্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্ঠরূপে ব্রন্মোপাসনা হয়, সেই 
সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন । 

৪| ত্রাঙ্গমমাজের সভ্যের| অধিকাংশের মতে ধাহাকে বা ধাহাদিগকে 
প্রতিনিধিপদে নিযুক্ক করিবেন, তিনি বা তাহারা সেই মমাজের প্রতিনিধি 
বলিয়া গণ্য হইবেন । 

৫। কলিকাতা ব্রাহ্মলমাজের পাঁচজন ও অন্যান্য ব্রাঙ্মপমাজের এক এক 
জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে । 

৬। ব্রান্ষধর্খববীজে বিশ্বাস না থাকিলে ও অন্যান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম 
ন। হইলে, কেহ প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন ন| | 

৭। কান্তি, মাঘ, বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা তিন 
ঘণ্টার সময়ে সভার অধিবেশন হইবেক | কাণ্তিক মাসের ভাতে সম্পাদক 
গত বৎসরের কাধ্যবিবরণ সভ্যদিগকে অবগত করিবেন এবং সভ্যেবা আগামী 
বর্ষের জন্য সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন। 

৮| প্রতিনিধি না হইলে কেহ সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন না । 

৯। সম্ভাস্থ সভাদিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্য হইবেক; 
সভাদিগের ছুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে, যে পক্ষে সভাপতি মত দিবেন, সেই 
পক্ষের মত গ্রাহ হইবেক। 

১০। দশটি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি একত্র না হইলে, সভার কাধ্য আরম্ভ 
হইবেক না। 

১১। নন কল্পে দশজন মভ্যের মত হইলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্বান 
করিবেন । 

১২। সভাব্যতীত ব্রাঙ্ষমাত্রেই স্ডাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্ত 


(১) ১৭৮৬ শকের, অগ্রহায়ণ গ।সের *ধর্মতত্ব" পত্িক! ভরষ্টষ্য। 





সম্মিলিত থাকিবার যত্ত ১৪৭ 


প্রস্তাবিত কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। অন্ত- 
ধন্মালম্বীরা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। 

১৩। এক সভায় যে প্রস্তাব উখাপিত হইবেক, তাহার পর মভায় উহা 
বিচারিত ও ধার্ধা হইবেক। 

১৪। ধন্মবিষয়ক মত পইয়া এ সভাতে তর্ক হইবেক না। 

অগ্রহায়ণ মাসের মধাভাগে এই প্রকারে 'ত্রাঙ্গপ্রতিনিধিপভা" নিয়মাদি 
প্রণয়ন করিয়া সদ ভূমিতে স্থিরতা লাভ করিলে, ট্ুষ্টগণ কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-সংক্রান্ত টষ্ট ম্পত্তির ভার গ্রহণ করিলেন, কাধা- 
নির্ববাহার্থ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করিলেন; কেশবচন্ত্র অগত্যা 
সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন। কেশবচন্দ্রের পদত্যাগনিবন্ধন অধ্যক্ষ: 
সভা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক ও প্রচারের তব্বাবধানাদি কাধে 
নিয়োগ করেন। এই সকল যে ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের নিতাস্ অপ্রিয় কাষা 
হইতে লাগিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 

প্রতিনিধিসভার তৃতীয় অধিবেশন ও সংগ্রামের সুত্রপাত 

২৬শে ফেব্রুয়ারী ( ১৮৬৫ খু; ) (১৬ই কান্তন, ১৭৮৬ শক ) ব্রাহ্ম প্রতিনিধি- 
সভার তৃতীর অধিবেশন হয়। বলিতে হইবে, এই অপিবেশন সংগ্রামের সুত্র 
পাত। সভার অধিবেশনগ্রন্য কলিকাত! দাজের নিরতল গৃহ টষ্টিগণের নিকটে 
প্রার্থনা করাতে, তাহারা গৃহ দিতে অদম্মতত হন। আঅগতা চিৎপুর রোডে 
ভূতপূর্বব হিন্দুমিটোপলিটনকলেজগৃহে টহ|। আহত হয়। সভার সভাপতিত্ব 
শ্রযুক্ত কেশবচন্্রকে অর্পণ করাতে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করেন। সর্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত উদানাণ গুপ্ব সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। অধ্যক্ষ এবং সমাদের কম্মচারিগণ ব্রাঙ্গদাধারণের অগ্মতি 
ব্যতিরেকে টষ্টিগণের হস্তে কেন কাধ্যভার অর্পণ করিলেন, তাহার হেতু প্রদর্শন 
এবং ভবিষ্যতে সমাজের সহব্যবস্থান কি হইবে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত 
সভা আহ্বান করিবার জন্য, কলিকাতাস্থ ত্বিশজন ব্রাঙ্ধ স্বাক্ষর করিয়া 
সম্পাদককে পত্র লেখেন, সভাপতি তাহা পাঠ করিলেন । অনন্তর প্রভাকর, 
ফেণ্ড অব ইগ্ডিস্সা এব ইঙিয়ান ডেলিনিউসে বর্তমান সভার আহ্বানবিষয়ে 
যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহা পঠিত হইয়া উপস্থিত সভ্যগণকে কার্্ারস্ত 


২৪৮ আচাধ্য কেশবচন্জ্ 


করিতে বলা হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার সভাঁকে অবগত 
করিলেন, সভাপতি সভার আহ্বানার্থ যে. পত্র পাঠ করিলেন,উহার মূল পত্র 
কলিকাতা ত্রা্দমাজের নিম্নতল গৃহ সভার অধিবেশননিমিত্ত ব্যবহার করিবার 
প্রার্থনায়, টষ্টিগণের নিকটে উপস্থিত করিবার 'জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সম্পাদকের নিকট হইতে 
তাহার পত্রের এই উত্তর পাইয়াছেন যে, ব্রাঙ্গসমীজগৃহ ঈদুশ সভার উপযোগী 
নর, এবং সমাজের সহবাবস্থান নির্ণয় করিবার জন্য ব্রাক্ষগণের কোন অধিকার 
নাই। বাবু ঠাকুরদান মেন জিজ্ঞানা করিলেন, সাধারণ ধাহাদিগকে অধ্যক্ষ 
নিয়োগ করিয়াছেন, এবং সম্পত্তিসম্পর্কীয় কাধ্যনির্ববাহজন্য যথাবিধি ভার অর্পণ 
করিয়াছেন, তাহারা সাধারণকে না! জানাইয়। কেন আপনারা তাড়াতাড়ি 
সম্পত্তি ছাড়িয়! দিলেন। সভাপতি স্বয়ং এক জন অধাক্ষ। তিনি ইহার 
এই উত্তর দিলেন যে, অধ্যক্গগণ সমাজের ইষ্ট সম্পত্তির মহিত সম্বন্ধ ত্যাগ 
করিয়াছেন, কিন্ত সাধারণের নিকটে তীহাদিগের দায়িত্ববোধ বিলক্ষণ আছে, 
এবং তাহারা প্রচারবিভাগের কাধ্য এখনও করিতেছেন। যে নম্পত্তি ও 
ধনে ট্রষ্টিগণের অধিকার, তাহা ছাড়িয়া দেওরাতে তাহাদিগের কোন দৌষ 
হয় নাই। 

যুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দেন গাত্রোখান করিয়া, কলিকাত। সমাজের সংস্থাপন- 
কাল হইতে আজ পধ্ন্ত উহার কি প্রকার সহবাবস্থান ছিল, বিস্তুতরূপে 
তৎসম্পর্কাঁয় বিবরণ সভাকে এই জন্য অবগত করিলেন যে, তাহারা উহা 
অবগত হইয়া গ্রতীকারার্থ কি উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা স্থির 
করিতে পাবেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মার এই,-কোন প্রভেদ না 
করিয়া সকল প্রকারের লোক একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের পুজা ও আরাধনা 
করিবেন, এজন্য ১৭৫১ শকে (১৮৩০ খুঃ) রাজা রামমোহন রায় সমাজগৃহ 
স্থাপন করেন, এবং বৈকু্ঠনাথ রায়, রমাগ্রসাদ এবং রমানাথ ঠাকুরকে ট্র্ 
নিয়োগ করেন। যদিও শেষে উহার নাম কলিকাতা! ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, 
ষ্টডীড অন্নুসারে ব্রাঙ্গলাধারণ সহ এই সমাজকে একীভূত করিবার কোন 
হেতু নাই) কেন না সমাজগঠন অনেক পরে হইয়াছে । অধিকন্ত প্রথমতঃ 
যে সকল ট্রট্ী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের এক জনও ব্রাঙ্ম নহেন। 


সম্মিলিত থাকিবার যত ২২৯ 


বন্তত: রামমোহন রায় ষে সগাজ স্থাপন করিয়া বান, তাহাতে সকল ধর্মের 


লোকেরই পৃজা করিবার অধিকার ছিল। ইহা এত উদার যে, কোন এক 
দলের নিজস্ব হইতে পারে না। সময়ে ততবোধিনীসভা স্থাপিত হইল, এবং 
এই সভাই ত্রাঙ্গদল সংগঠন করেন। ইহাদিগের মতপ্রচারজন্য তত্ববোধিনী- 
পত্রিকা প্রচারিত এবং মুদ্রাযন্থ ও পুস্তকাপয় স্াপিত হয়। ইহাদিগেরই 
তত্বাববানসময়ে রামমোহন রারের সমাদর নাম ব্রাগসমাজ হয় এবং ইহাতে 
্রাঙ্মদমষ্টি বুঝায়। যখন তববোপিনীনভা উঠিরা যায়, তখন ইহার সমুদায় 
সম্পন্তি সমান্রগৃহের টুট্টিগণের হস্তে সসপিত হয়। ১৭৮১ শকের (১৮৫৯ খুঃ) 
বিশেষ সভায় ঘে নিদ্ধারণ দ্বার| এই সম্পত্তি হস্তাস্তর কর! হয়, সেই নির্ধারণ 
কেশবচন্্র পাঠ করিলেন । গেই সময় হইতে কোন একটী সভা দ্বারা 
কার্ধানির্বাহ হইনা আপিতেছে। ইহাদিগের বাধিক সভায় যে অধাক্ষ, 
ও কণ্মচারিগণ নিযুক্ত হন, তাহারাই কাবা নির্লাহ করিয়া খাকেন। বর্তমান 
পরিবর্তন ঘটবার পূর্বে তরবোধিনীপ্রিকা, উপাসনাস্থান, অধাক্ষ, আচাধা, 
দন সম্পর্তি লইঘা বে ব্রা্গসদাজ, লে ব্রা্গদনাজে ব্রাঙ্গনাধারণ বুঝাইত। 
এইবূপে সমাজের কাধা কুশলে অপাক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়া আপিতেছিল, 
এবং দিন দিন উহার উন্নতি হইতেছিল। ইতিমপধো ট্রগিগণ হণাৎ সমাজের 
সমূদায় সম্পপ্তি হাতে লইলেন, এবং সাধারণের অপিকার অস্বীকার করিয়া 
কাধানির্দাহার্থ আপনারা কর্মচারী নিঘোগ করিলেন ॥ বন্তমানের জন্য তত 
নয়, ইহার ভবিধযংকলের জন্য কেশবচন্ত্র চিগ্িত । রাগাদোহনরায়কত উষ্টভীডে 
রী ব্রাহ্ম হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন। 'এমতগ্লে ত্রাঙ্গপাধারণকে 
কাধানির্বাহ করিতে না দিয়। ট্রষ্টিগণের নগর ভার গ্রহণ কেবল ঘে ফলে মন্দ 
তাহ] নয়, উহ! অন্যায় । 'অপিচ ইহা ভাবিতেপ্ ভাতার পিবেকে এ হীদয়ে 
আঘাত লাগে। সমাজের সভাগণের সম্পূর্ণ অপিকার ছিণ যে, ভাহাদিগের 
বিবেকাহ্থ্যায়ী তাহারা কার্ধানির্মাহ করিবেন এবং তজ্জন্য তাহাপিগের মপা 
হইতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবেন। অন্য দিকে টগ্ুগণের হস্তে থে 
সম্পত্তি ন্তত্ত আছে, তংসগ্বদ্ধে তাহারা ঘে প্রকারে কার্ধানির্লাহ করা ভাল 
মনে করেন করিবেন । যদি টুষ্টিগণ সমাজের সম্পন্তিবিষম্ুক শাপনসন্গন্ধে 
বাঙ্গসাধারণকে কোন অংশে অর্দিকার না দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া! থাকেন, ডাহা 


৬, 


৬৩৭ 
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হইলে তাহার এই মত যে, ত্রাঙ্মমাধারণ ধর্ম্মসম্পর্কীয় সমুদায় কার্য্যের ভার 
আপনারা গ্রহণ করিয়া, উষ্টসম্পত্তি ট্রষ্টিগণের হাতে ছাড়িয়া দেন। যে 
মর্শচ্ছেদকর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মীমাংঙগা তাহার বিবেচনায় ইহা! 
ভিন্ন আর কিছু নাই। এতও্বারা ব্রাহ্মদমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, 
উহার এক বিভাগে ট্রষ্ট সম্পত্তি, অন্য বিভাগে ত্রাহ্মসাধারণ এবং ধর্মপ্রচারার্থ 
অর্থ ও দ্রান। এই অভিপ্রায়ে তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন £-- 

যেহেতুক কলিকাতা ত্রাঙ্গসমাঞ্জের ট্ষ্টসম্পত্তির ট্রষ্টিগণ তাহাদিগের 
নিজ হস্তে উক্ত সম্পত্তির কার্ধানির্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ম- 
সাধারণকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব এই সভার 
মতে ইহা একাস্ত অভিলষণীয় যে, সমাজের দাতা ও সভাগণ সমবেত হয়েন, 
এবং ব্রাহ্মধর্শপ্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা তাহাদিগের অভিপ্রায়ান্ুসারে 
বায় হইবার জন্য নিয়ম এবং সভার সহব্যবস্থান স্থির করেন। 

এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, এই বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, সমাজ- 
গৃহ এবং সমাজ বা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে এক বলিয়! গ্রহণ করা, এবং ত্রাঙ্ষসাধারণের 
অধিকার ও মতামত উপেক্ষা করিয়া সমাজের সমুদায় কার্যের শাসন 
সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করা, ট্গ্টিগণের উচিত হইয়াছে 
কি না? শ্রীযুক্ষ কেশবচন্ত্রসেন তখন উপস্থিত সভযগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
্রাঙ্মমমাজ বলিতে কোন একটি গৃহ না| বুঝিয়া, তাহার কি এমন 
একটী মণ্ডলী বুঝেন, যাহার তাহারা সভ্য, স্থৃতরাং তাহার কাধ্যনির্ব্বাহ 
করিবার সম্পূর্ণ ভার তাহাদিগেরই উপর? সকলে তাহার অভিপ্রায়ান্ুরূপে 
প্রশ্নের উত্তর দান করিলে, তিনি বলিলেন, তবে আর বৃথা বাণ্িতণ! না 
করিয়া, যাহাতে ভবিষতে সমাজের কল্যাণ হয়, সকলে তাহারই উপায় 
চিন্তা করুন। ট্রষ্টিগণ উষ্টসম্পত্তির কার্ধানির্ধবাহ করুন; তাহারা ভ্রাতৃভাবে 
মিলিত হইয়] স্বাধীনভাবে ভবিষ্যতে যাহাতে কাধ্য করিতে পারেন, তাহার 
ব্যবস্থা করুন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের উাপিত প্রস্তাব নিদ্ধারিত হইলে, 
সত্তর জন এই নির্ধারণানুসারে সভ্যশ্রেণীতে তুক্ত হইবার জন্য আপনাদিগের 
নাম অর্পণ করেন। অবশেষে নিয়লিখিত নিদ্ধারণগুলি যথানিয়ম নির্ধারিত 
হয় 


সম্মিলিত থাকিবার যত ২৫১ 


১। যে সকল ব্রাঙ্গপমাজের প্রতিনিধি গৃহীত হইবেন, তাহাদদিগের 
প্রত্যেককে বাধিক অন্ন ছয় টাকা করিয়। এই সভায় দান করিতে 
হইবে । 

২। যীহারা কলিকাত৷ ব্রাহ্মসমাজের সভা হইতে অভিলাষ করেন, তাহারা 
সম্পাদকের নিকটে তদ্বিষয়ে আবেদন প্রেরণ করিবেন। যাহারা বৎসরে 
অন্যুন এক টাকা কলিকাতা ব্রাঙ্গপমাজে দান করিবেন, তাহারা সভা হইতে 
পারিবেন । 

৩। 'প্রতিনিধিসভার কাধ্যনির্বাহের জন্য পাচ জন অধাক্ষ এবং একজন 
সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। 

৪। প্রতোক বংসরের বৈশাখ মাসে একটা সাধারণ সভা! হইবে, যাহাতে 
আগামী বর্ষের জগ্য অধিকাংশের মতে কন্মচারিনিয়োগ হইবে। 

৫। যখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, অধাক্ষগণের মতামুসারে 
সম্পাদক প্রকাশ্য পত্রিকায় বিশেষ সভা আহ্বানের জন্য বিজ্ঞাপন দিবেন । 

৬। ব্রাহ্মধন্মপ্রচারের জন্য অধ্যক্ষগণ উপযুন্ত উপায় অবলম্বন করিবেন । 

৭। আগামী বর্ষের জন্য নিয্লিখিত বাক্কিগণ কন্মচারী নিযুক হয়েন। 

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত বিএ, বি, এল্‌। 
যুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( পাতুরিয় ঘাটার ) 
শ্রীযুক্ত বানু উমানাথ গ্ুপ। 
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়রূ গোস্বামী । 
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ চদ্রোপাপ্যায়। 
অপ্যঙ্ষ। 

শ্রীযুক্ত বানু প্রতাপচন্ত্র মজমদার । 

সম্পাদক । 

শ্রাযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত বলিলেন, নভার কারধ্যের সহিত ভাহার 
সম্পূর্ণ সহাহ্থভৃতি আছে এবং লভাগণের স্বাপীন ভাবে কাণা করিবার জন্য 
মভাস্থাপনও তিনি সমুচিত মনে করেন; কিন্ত তিনি এ কথ| না বপিদা থাকিতে 
পারিতেছেন ন| যে, সমাজ ট্রগ্টিগণের নিকটে কত খণী এবং শ্রীযুক্ত বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিশ্রম অধ্যবপায় উৎসাহ ব্যতিরেকে ব্রাঙ্গদমাজ্র 
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বর্ধমান উন্নত অবস্থা কখনই লাভ করিতে পারিত না। এ কথার উত্তর 
এই প্রদত্ত হয় যে, ট্রষ্টিগণ কেবল সম্পত্তিরক্ষক, তাহাদিগের নিকটে সমাজ 
কোন বিষঘে খণী নহেন। প্রধানাচাধ্যকে সকল ত্রাঙ্গই ধন্যবাদ অর্পণ 
করিবেন, এবং সমাজের কল্যাণার্থ তাহার নিঃস্বার্থ যত্র ও অধ্যবসায়ের জন্য 
সকলেই তাহার প্রতি রুতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত ট্রঙ্টী এবং 
প্রধানাচারা উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, বস্তৃতঃ তাহা নহে। ট্রষ্া 
রাজবিধি অনুসারে নিযুক্ত লোক, আচার্ধ্য ধশ্মোপদেষ্টা। এ সভা টুষ্টিগণের 
আধিপত্য অস্বীকার করিলেও, আচার্যোর প্রতি কোন প্রকারে বাধ্যতা 
অন্ধীকার করেন না। শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বলিয়া কার্যে 
দোষারোপ করিলেন যে, তিনি মনে করেন, এই সভায় অনেক জ্ঞানী ত্রাঞ্গ 
উপযুক্রবূপ বিজ্ঞাপন না পাইয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই; অতএব তিনি 
এই প্রস্তাব করেন যে 2 

যেহেতুক ত্রাঙ্গমমাজের প্রতিনিধিগণের অনেকে উপস্থিত না হওয়াতে 
বর্তমান সভা অপূর্ণ; অতএব শ্রীযুক্ত প্রধানাচাধাকে অনুরোধ করা হয় যে, 
তিনি উপযুক্তমতে বিজ্ঞাপন দিয়া মভ| আহ্বান করেন। 

এই প্রস্তাব পোষকতানস্তর অধিকাংশের প্রতিরোধজন্য নির্ধারণে পরিণত 
হয়না! বর্তমানসভার উপযুক্তমত প্রকাশ্য পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিয়া যখন 
সমুদয় সভাকে আহ্বান কর! হইয়াছে, তথন কয়েকজন জ্ঞানী প্রাচীন বান্গ 
উপস্থিত হয়েন নাই বণিযা সভার কাধা অস্বীকার করা যাইতে পারে না, 
অনেকে সভাস্থলে এইরূপ নির্দারণ করেন । অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন সভ। 
ভঙ্গ হইবার পূর্বের সংক্ষেপে এইরূপ বলেন, বিরোধের সময় হইতে তাহার 
বিরুদ্ধে যে মকল অভিষোগ উল্লিখিত হইয়াছে, সভায় বিতর্ককালে তীহাকে 
লক্ষা করিয়৷ যে সকল কথা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি ছুঃখিত। তবে 
তিনি এ সকলের জন্য প্রস্তত আছেন। তিনি সভাকে এ কথা নিশ্চয় করিয়। 
বলিতে পারেন ষে, তাহার যে কোন নুনতা থাকুক, তিনি নিস্বার্থভাবে 
সমাজের নেবা করিয়াছেন এবং বর্তমানে তিনি যে অবস্থায় অবস্থাপিত, 
তাহাতে তাহার ভূতকালের পরিশ্রমসম্পর্কে বিবেকের অন্ুমোদনই যথেষ্ট 
পুরষ্কার । অনম্থর তিনি মভাকে অবগত করিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়। 
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সমাজের আচাধ্য ও সম্পাদকের কাধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন তিনি 
সামান্য প্রচারকের ব্রতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। ' এততন্বারা 
তিনি আপনার যাহা যথার্থ কাধা মনে করেন, তাহা নির্বাহ করিতে সমর্থ 
হইবেন, এবং ত্রাঙ্ম ভ্রাতাদিগের বিনীত ভূতা হইয়া স্বাধীনভাবে পরিশ্রম 
করিবেন। যেরূপ অনুপযুক্ত কেন তিনি হউন না, দেশের কল্যাণের জন্য 
তিনি যে পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবেন, কৃপাময় ঈশ্বর সে পরিশ্রম আশীঘুক্ত 
করিবেন, এবং সতের পক্ষলমর্থনার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে তাহার সহায় 
হইবেন। 
ব্রাঙ্মবদ্ধুসভার বিশেষ অধিবেশন 

এপ্রেল মাসের (১৮৩৫ খুঃ) প্রথম দিবসে শনিবারে কয়েকজন ইউরোপীয় 
বন্ধুর অনুরোধে ত্রাঙ্গবন্ধুপভার বিশেষ অনিবেশন হয়। এই সভার কাধা 
ইংরাভী ভাষায় নির্বাহ হইয়াছিল। ইহাতে (১) প্রার্থনা, (২) হিঙ্তু 
মুসলমান গ্রষ্ট ধর্শশাগ্ হইতে গ্রবচন-পাঠ, (৩) শ্রঘুকত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ব্যাথ্যানের ইংরাজী অনুবাদ, (৪) ঈশ্বরের কহ, ন্চযোর ভাত বিষয়ে শ্রামুক 
কেশবচন্দ্র সেন কর্তক উপদেশ, (৫) সঙ্দগীত-পোপরুত বৈশ্বজনীন প্রার্থনা 
হয়। এই সঙ্গীতে উপস্থিত ইউরোপীয়গণ মাভাঘা করেন । এই সভায় কয়েক 
জন ইউরোপীয়, এক জন মান্দাভী এবং আনেক গুলি বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন । 
আযুক্ত কেখবচন্দ্র সেনের উপদেশে »কণের চিত শ্রাতধের দিকে বিশেষ 
আকুগ% হইয়াছিল । 

প্রতিনিধিসভার চতুথ আধনেশল 

২৬শে বৈশাখ (১৭৮৭ এক; রবিবার; ৭ই মে, ১৮৬৫ খৃঃ) ব্রাঙ্গদিগের 
সাধারণ প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন তথ | * এ অধিবেশন কিলিকাত। 
ব্রাহ্মদমাজের অন্তর ট্রটী গ্রযুক্ত বানু দেবেন্দুনাথ ঠাকুর মহ।শয় ব্রাঙ্গলমাজ- 
গৃহে স্থানদানে অসম্মত হওয়াতে কলিকাত! কলেজের ভতীয়তল গৃহে তয়। 
শ্রযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির পদে পুত হন। সভার বরয়োদশ নিরমাহসারে 
পূর্ব সভার প্রস্তাব সকল বিচারিত ও ধাধ্য হইবার পূর্বে, সম্পাদক যে থে 
ব্রাঙ্গসমাজ প্রতিনিপিসভায় ত্রাঙ্গবন্মপ্রচারার্থ দান করিতে স্বীরুত হইয়াছেন, 
৯১৭৮৭ শকের জোঠমাসের *ধরদতন্ধ চতুর্থ অধিবেশনের বিন্ু ত বিবরণ দ্ষ্টবা। 











২৫ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


তাহাদের নাম ও বাধিক দানের সংখ্যা সভ্যদ্দিগকে অবগত করেন। ভাগলপুর 
প্রড়তি পঞ্চদশটি সমাজ বাধিক যে দান করিতে শ্বীকার করেন, তাহাতে পাচ 
শত আটপ্রিশ টাকা প্রচারে আয় দৃষ্ট হয়; এতদ্বযতীত আরও চারিটি সমাজ 
দান করিতে স্বীকার করিয়া অর্থসংখ্যা প্রকাশ করেন নাই। এই সভায় পূর্বব 
সভার দ্থিতীয় প্রস্তাব রহিত হয়, চতুর্থ প্রস্তাব পরিবপ্তিত হইয়া স্থির হয়; 
“সভ্যগণের মতাচুসারে সম্পাদক ও তাহার সহকারী সকল কাধ্য নির্বাহ 
করিবেন” এই সভায় এই দুইটি অতিরিক্ত নির্ধীরণ হয় £__ 

১। ব্রাঙ্গলমাজের সহিত প্রতিনিধিসভার সম্বন্ধ এই, সকল ত্রাঙ্মদমাজের 
প্রচারক প্রতিনিধিসভার প্রচারক বলিয়! গণ্য হইবেন এবং তাহারা তাহাদের 
প্রচারের কার্ধ্যবিবরণ গ্রতিবর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন । 

২। ত্রাঙ্গধর্ধগ্রচারার্থ যে কোন ত্রাঙ্গসমাজ যাহা কিছু দান করিবেন, 
ভাহা গ্রতিনিধিসভায় জমা হইবে এবং এ টাকা! প্রচারকদিগের সাহাধ্যার্থ 
বায়িস্ত হইবে । 

সংম্বৎসহিক সভায় অধিবেশন 

বেল! ৪॥০টায় এই সভা (প্রতিনিধিমভ।) ভঙ্গ হইয়া, তৎপর নাঙ্গ২নরিক সভার 
অধিবেশন হয় । উহাতে বাধিক প্রচারবিবরণ ও আয়বায়বিবরণ পঠিত হয় এবং 
পূর্ববর্ধের কর্ম্মচারিগণ আগামী বর্ষের জন্য কণ্চারী স্থিরতর থাকেন। 'সম্দা 
ভঙ্গ হইবার পূর্বে সভাপতি শ্রীযুক্ত বানু কেশবচন্ত্র মেন অধাক্ষ মহাশয়দিগকে 
আগামী বর্ষে আারও অধিক যত্ের সহিত কার্য করিতে অনুরোধ করিলেন। 
তিনি বলিলেন, এ বংসর সভাসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, যাহাতে 
আগামী বর্ষে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তদ্ধিষয়ে মফলেই মনোষোগী হইবেন। পরে 
তিনি প্রচারকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর তাহাদিগের হস্তে ব্রাঙ্গধর্ম- 
প্রচারের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তীহাদের যত্বের উপর ক্রাহ্ষধন্মের 
উন্নতি নির্ভর করিতেছে । তাহাদের চরিত্রগত দোষ থাকিলে ব্রান্মলমাজ 
কলঙ্কিত হইবে । তাহারা চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিতে সর্ববদাই সযত্বু থাকিবেন। 
যেন তাহাদের চরিত্রে কেহ কণামাত্রও দোষ দেখিতে না পায়। তিনি এখনও 
বলিতে পারেন না, তাহারা সর্ধত্যাগী হইয়াছেন; তাহারা আরও ত্যাগম্বীকার 
করুন। পরে তিনি সাপারণ ত্রাঙ্গদিগকে কহিলেন, তীহারা ষেন কখন বিশ্ৃত 


সম্মিলিত ধাকিবার যত্ব ২৫৫ 


না হন ষে, তাহার প্রচারকদিগের নিকট কর্তব্য খণে আবদ্ধ। যাহারা 
্রাহ্মধর্মের জন্য শরীর মন প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের 
পরিবারের! যদ্দি অম্নাভাবে ক্লেশ পান, তাহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর 
নাই।(১) অতএব সাধারণ ব্রাঙ্গেরা প্রাণপণে তীহার্দিগের অভাব সকল 
মোচন করিতে চেষ্টা করুন। অতঃপর ব্রান্ধধর্মের উন্নতিনিমিত্ত সভাপতি 
মহাশয়ের নিংন্বার্থ যত্ব ও প্রাণপণ পরিশ্রমের জন্য সকলে তীহাকে ধন্যবাদ 
করিলেন এবং রাত্রি গ্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভ। ভঙ্গ হইল” । (২) 


প্রধান।চার্যোর নিকট আবেদনপত্র 
জ্যষ্ঠ মাসের ধর্মতবে এই মর্শে একট বিজ্ঞাপন বাহির হয়।_ 
“৯ই শ্রাবণ (১৭৮৭ শক ) রবিবার (২৩শে জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) অপরার 
৩ ঘটিকার সময় সিন্দুরিয়াপটিস্থ মৃত গোপালচন্ত্র ঘ্লিকের বাটীতে (৭৭ সংখ্যা) 
রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ধর্মসনবদ্ীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য কলিকাতা- 
ব্রাঙ্মদমাজে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে' তদ্বিষয়ে এক ইংরাজ্ীতে বক্তা 
করিবেন । 
সম্পাদক |" 
এই প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবার পূর্বের মহাপরিবর্ধন সমূপস্থিত হয়, এই সকল 

পরিবর্তন লিপিবদ্ধ হওয়া একাস্ত প্রয়োজন । এগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে 
সংক্ষেপে এই কথা বল। যাইতে পারে, ত্রাঙ্গসাধারণকে স্বাধীনক্কমিতে প্রতিষ্টিত 
করিবার জন্য ক্রমান্বয় যতই যত্ব হইতে লাগিল, চারি দিকের ক্রাঙ্গসমাজ 
হইতে কেশবচন্ত্রের সঙ্গে সহান্তভূতি করিয়া পত্রাদি আসিতে লাগিল, এবং 
প্রচারে দানসংখ্যা ক্রমে ম্বীত হইয়া উঠিল (৩), ততই ধর্মপিতা। দেবেজ্নাথের 

(১) আমর! এই সকল এবং পরবন্তা সভার ট্বিরণে দেখিতে পাই, প্রচার়কবর্গের সত 
মণ্ডলীর এবং মণ্ডলীর সহিত প্রচারকবর্গের কি প্রকার সম্বন্ধ কেশবচলা নিয়ত অনুভব 
করিতেন। তিনি প্রচারকবর্গের জন্য অকুঠিতঙাবে আপনি তিগ। পধ্যস্ত করিয়ছেন। জামর। 
যে সময়ের বৰান্ত লিখিতেছি, এই সময়ে প্রচারকসংখ্। হদিও অধিক ছিল ন!, ঠাহাদিগের 
অকৃত্রিম অনুয়াগ, অধ্যবসায় এবং প্রচ।রে পরিশ্রম চিরদিন প্রনিদ্ধ থ।কিবে। 

(২) ১৭৮৭ শকের আঘাঢ় মাসের ধর্ম তব ভ্রষ্টব্য। 

(৩) শামরা ওলা জুলাইয়ের (১৮৮৫খঃ মির।রে দেখিতে পাই অ।ট শত সাতচল্িণ 
টাকা দান খীকুত হইয়াছে। 





২৫৬ আচাব্য কেশবচন্জু 


চিন্ত ক্রমে কেশকচন্দ্র হইতে বিছ্িন্ন হইয়া পড়িল। সমাজের কাধ্্যপ্রণালী 
পারিবর্ভন, তদভাবে স্বতন্ব দিনে উপাণনা করিতে দেওরার প্রার্থনা করিয়া, 
১৭৮৭ একের ১৯শে আধাঢ (রা জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) কেশবচন্ত্র ও তাহার 
বন্ধুগণ নি্নপিখিত আবেদনপত্র টর্টী ও প্রধানাচাধ্য ্রীমুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশঘের নিকট প্রেরণ করেন 
“শন্ধাম্পদ শ্রীঘুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ত্রাঙ্গনমাজের 
টষ্টা ও প্রধান আচার্য নহাশয় সমীপেষু । 
“বিহিতসম্মানপুরঃদর নিবেদন, | 
“করেক বংসরাবধি ব্রাঙ্গসমাজের যেরূপ উন্নতি হইঘা আগিয়াছে, তদর্শনে 
্রা্মমাত্রেরই হৃদ উল্লাসে পূর্ন হইরাহে, এবং ইহাতে ঈশ্বরের ককা। ও 
সত্যের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়। অনেকেই ব্রাপর্শের প্রতি সমধিক অন্তরক্ত 
হইয়াছেন। এই উন্নতি সমগ্র ও জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। 
চতুদ্দিকে দেশ বিদেশে ব্রাঙ্গধর্মের সত্য সকল ধাবিত হইতেছে; যুবা বৃদ্ধ, 
নর নারী, নির্ধঘন সধন, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, সকল প্রকার লোকেই ইহার শরণাপন্ন 
হইতেছে, ব্রার্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাঙ্ধদমাজের শাখা প্রশাথ। 
নান! স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। ত্রাঙ্গবন্মের ব্যাপ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
গভীরতারও বুদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অপিকতর লোককে এক 
বিশ্বাসস্ত্রে গ্রথিত করিতেছে, তেমনি আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতররূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জ্ঞানোন্নতি, প্রীতির বিকাশ, চরিত্রোৎকর্ধ, সামাজিক 
ধম্কার ও পন্মপ্রচার, সকল বিষয়েই উন্নতি দেদীপ্যমান। কিন্তু আপনার 
নিকট এ বিষয় বিশ্তারিতরূপে বর্ণন করা অনাবশ্যক। আপনি স্ব 
যেরূপ অপ্রতিহত অনুরাগ ও যত্ুসহকারে প্রায় ত্রিশ বং্সর ব্রাঙ্গপমাজের 
মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখনকার উন্নতি যে আপনার পক্ষে 
বিশেষ আনন্দকর, তাহা আমর! সহজেই অন্নভব করিতেছি । আপনি 
কত সময়ে আনন্দের সহিত বাক্ত করিয়াছেন যে, 'আমি আশার অতীত ফল 
লাভ করিয়াছি ।" 
“এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে । অনেকেই 
রাঙ্গমমাজের পুরাতন কাধ্যপ্রণালীর প্রতি অসঙ্থষ্ঠট হইয়াছেন। এই 
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অসম্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের 
বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কোন মতেই বিম্ময়কর বাপার নহে। পরিবর্তনের 
সময় এরূপ বিবাদ বিনংবাদ সর্বত্রই হ্ইয় থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নৃতন 
ভাবের সংঘর্ষণ হয়, উভয় পক্ষ-সমর্থনের চেষ্ট। হইতে তর্ক বিতর্ক ও কলহ 
বিবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু অবশেষে ঈশ্বর-প্রদাদে সত্যের জয় এবং প্রকৃত 
কলাণের অভ্যুদয় হয়। এক্ষণে ব্রাঙ্মদমাজের প্রতি অনেকের যেরূপ বিরাগ 
ও অসন্তোষ জন্মিয়াছে, তাহা কেবল এই সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে। 
জ্ঞানোন্নতি সহকারে ব্রাঙ্গধশ্মের স্বাধীনতা, উদারতা ও উন্নতিশীলতা অনেকের 
হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক মত, এবং কি 
সামাজিক, কি গৃহসন্বদ্ধীয়, সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ন বিরোধী, 
তাহাতে তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাসান্ব্তা হইয়া 
স্মশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই ত্রাঙ্মমমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনা” 
প্রণালী ও কাধ্যপ্রণালী অপ্রশন্ত এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির 
প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং 
তদপেক্ষা উংরষ্টতর প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন। বর্তমান কলহ 
কোন বৈষমিক ব্যাপারপত্তৃত নহে, ইহা স্বার্থপরতানিবদ্ধন বৈরভাবমূলক নহে; 
ইহ। ধন্ধোন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ইহ| নব্য ্রাঙ্মদিগের হাদিস্থিত 
ব্া্ধধর্মের উন্নত আদর্শের সহিত ব্রা্ধপমাজের পুরাতন অবস্থার বিরোধ । 

“ম্তরাং এ অবস্থাতে ব্রাঙ্মঘমাজে কতকগুলি পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্বাক । 
কালের উন্নত ভাবের সহিত যোগ রাখিয়, জনসমাজের নৃতন ভাব ও নূতন 
অভাব অনুসারে ইহার কার্য প্রনালী পরিবর্তন না করিলে, ইহ। অগ্রগামী লোক- 
দ্িগের অনুরাগবিরহিত হইট্সাস্বীয় মহান্‌ উদ্দেশ্য সংলাধন করিতে অক্ষম হইবে। 
্রাঙ্গধন্ম যেমন উন্নতির ধর্ম, ত্রাঙ্মদমাজকেও সেইরূপ উন্নতিশীল কর। কর্তব্য । 

“এই কর্তব্জ্ঞানের অনুরোধে অগ্য আমরা বিনীতভাবে নিয়লিধিত 
কয়েকটা প্রস্তাব আপনার উদার বিবেচনার উপর অর্পণ করিতেছি । আপনি 
যথাবিহিত বিধান করিবেন। 

“১। ব্রাঙ্ছলমাজের আচার্ধ্য ব। উপাচাধ্য বা অধ্যেতা কেহ সাম্প্রদামিক 
বা জাতিভেদস্থচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন ন| | 


৩৩ 
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“২। সাধু সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রা্মেরাই কেবল বেদীর আমনের 
অধিকারী হইবেন | 

“৩। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাঙ্মধর্খের উদার প্রশস্ত ও নিরপেক্ষভাব 
প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বাঁ দ্বণান্থচক 
বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে ন1, সকল সম্প্রদায়ের মধ সষ্তাব স্থাপন করা 
উহার উদ্দেশ্য থাকিবে । 

«৪ | যদ্যপি উপাসনাসন্বন্ধে উল্লিখিত নৃতন প্রণালী অবলঙ্গনে আপনি 
স্বীরুত ন! হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাঙ্গদিগকে এ প্রণালী অন্ুারে অপর 
দিনে ব্রাঞ্মদমাজগৃহে উপাসনা করিতে অম্মতি দিয়া বাধিত করিবেন। 
ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষ। হইবে, এবং ্রাঙ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত 
হইতেছে, তৎপরিবর্তে সন্ভাব-সঞ্চারের সস্তাবনা হইবে। ঘগ্তপি ইহাতেও 
আপনি অস্বীকুত হন, তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্‌ ব্রাহ্মপমাজসংস্থাপন- 
বিষয়ে সংপরামর্শ দিবেন । 

নিতান্ত বশংবদ-- 
শ্বকেশবচন্ত্র সেন। 


কলিকাত।, শ্রীউমানাথ গপ্ত। 
১৯শে আষাঢ়, শীমহেন্দ্রনাথ বন্ধু । 
শকাব্দ ১৭৮৭। শলিযুনাথ চক্রবর্তী । 
(২রা জুলাই, ১৮৬৫ খুঃ ) শ্ীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
প্ীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার |” 


“আগামী ২১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ১টার সময়, এই আবেদন- 
পত্রের প্রতিলিপি লইয়। আমর! মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইব, আপনি এ 
বিষয়ে সম্মতি-প্রদদানে আপ্যারিত করিবেন । শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন আমাদের 
মতামত ব্যক্ত করিবেন । 

শ্রীউমানাথ গুপ্ত । 
শ্রীমহেন্্রনাথ বন্থ। 
্রীফদুনাথ চক্রবর্তী । 
শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার |. 
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প্রধানাচাধ্যের প্রত্যুত্তর 


প্রধানাচাধ্য মহাশয় এই আবেদনের প্রত্বাত্তর এইরূপ প্রদান করেন :-- 

গু তংসং 
“প্রীতিভাজন : 

“শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্, শ্রীযুক্ত বাবু 
মহেজ্রনাথ বন্ধ, শ্রীযুক্ত বাবু যছুনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্্ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রযুক বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদার মহাশয় সমীপেযু-_ 

“সাদর নিবেদন । 

“১। তোমাদের ১৯শে আঘাটের পত্র পাইয়া! তোমাদের অভিপ্রায় ও মেই 
অভিপ্রায় অন্ুঘাধী প্রার্থন! অবগত হইলাম । তোমরা যে ব্রাঙ্গলমাজের বর্তমান 
প্রণালীতে অসন্্ট হইয়া নৃতন প্রণালী সংস্থাপনে উচ্ভত হইয়াছে, 
ইহা ব্রাঙ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে, কেবল 
ব্রাঙ্গলমাজে নয়, কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল একবিধ প্রণালী প্রচলিত 
রাখিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামান্তিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ । কাল- 
হকারে মশ্রষ্বের অবস্থা পরিবর্ত হইয়া উঠে, দেই পরিবর্ত সহকারে পুরাতন 
সামাজিক প্রণালীও পরিবন্তিত করিতে হয়। তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে 
অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাঙ্গলমাজে কদাপি এ নিয়মের 
অন্যথা হয় নাই। বখন মখন ধে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত আবশ্যক 
হইরাছিল, সাধ্যাগপারে তাহ। সম্পন্ন করা গিয়াছে, এব* এক্ষণও সেইরূপ 
নিযুম চলিতেছে । 

“২। অনেকে ত্রাঙ্গধশ্মকে পৌন্তলিকতা ও সাম্প্রদারিক তা এবং সামাঙ্জিক 
ও গৃহসন্বদ্ধীয় সকল প্রকার পাপ 9 অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া থে 
প্রগাট বিশ্বান করিয়াছেন, তাহ] আশ্চধোর বিষর নহে । এ প্রকার বিশ্বা 
ন| থাকিলে ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণের ফললাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অন্বান্তীণ 
হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাঙ্গদমাজের শাসনপ্রণালী, 
উপাসনাপ্রণালী ও কাধ্যপ্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িকলক্ষণাক্রাস্ত ও 
উন্নতির প্রতিরোধক জ্গানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা 
উৎকষ্ট প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইঘ্াছেন এবং তঙ্লিমিত তোমরা একত্র হইয়া 


২৬০ আছচাধ্য .কেশবচন্র 


যে তিনটি (চারিটি) প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

“৩| তোমাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, ব্রা্ষপমাজের আচার্য বা 
উপাচার্ধ্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদারিক বা জাতিভেদন্থচক চিহ্ন ধারণ 
করিবেন না।” জাতিবিভাজক ও গোত্রপ্রকাশক যে সকল উপাধি, সাম্প্রদায়িক 
ও জাতিভেদ্হুচক দীপ্যমান চিক্ত্বূপ রহিয়াছে, বোধ হয়, তাহা রহিত 
কর! তোমাদের উদ্দেশ নয়। জাতিভেদস্চক.একনাত্র উপবীতই তোমাদের 
প্রস্তাবের লক্ষ । আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি 
না। যে সকল কারণে ইহাতে অসন্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে 
প্রদর্শিত হইতেছে। | 

৭৪1 অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্বে ব্রদ্মোপাসনা 
প্রচলিত হইয়াছিল; সেই সময় অবধি যাহার! উংসাহপূর্বক শ্রদ্ধার মহিত 
ব্রাঙ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাঙ্মদিগের ন্যায় 
তাহার! দুর্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন এবং অনেককে 
তাহা সহা করিতেও হইয়াছিল। বর্তমান অনুানপ্রণালী এবং তোমাদের 
ন্যায় উন্নত ব্রাঙ্মদিগকে লাভ করা তীহাদেরই উৎসাহ ও আন্দোলন 
ও ধৈর্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রঙ্গোপাপনার নিমিত্তে 
ব্রাহ্মলমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অগ্যাপি হয়ত তোমাদের মধ্যে এমত 
লোকও আছেন যে, ব্রদ্ধোপাণন! ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন 
না। পুরাতন ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অগ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রনর হইতে 
পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্ত 
নহ। ভোমরা উভয় পক্ষই সন্তাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রদ্মোপানন। 
ও ব্রাহ্মদমাজের উন্নতি সাধন কর, তাহাদের বল তোমাদের নৃতন বলে 
মিপিত হইয়া তাহাকে আরও পোষণ করুক এবং তোমাদের দৃষ্টাস্তে 
তাহাদের উৎসাহ বদ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ । তোমাদের পরম্পর 
বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং 
তাহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃছুগতি হইবেন । এই উভয় 
ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাঙ্মপমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য 
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: অস্ষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে 
নিতান্ত কর্তবা। তোমাদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাধ্য 
আরম্ভ হইলেই, এই অনিষ্ট ঘটন| সংঘাটত হইবার আর কোন কারণই 
অবখিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমানের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও 
পথক্‌ হইয়া সেইরূপ ঘটনা! সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমাদের 
ইচ্ছার অন্গরোধে যদি তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে 
নিতান্ত পঞ্চপাত কর| হর। যাহারা যে ভাবের সহিত এত কাল 
পধ্ন্ত ব্রাঙ্গলমাজকে রক্ষা করিয়া আপিতেছেন, তাহাদের সেই ভাব সত্ধে কি 
প্রকারে তাহাদিগকে পূর্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাহারা ব্রাঙ্ছসমাজে 
ঘে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ুদাধ্যগুণে তাহা সহা 
করিতে পার এবং প্রীতিপূর্বক শ্রে্ট ভ্রাতার তুলা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া 
গমন করিতে পার, তাহ। হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উদ্নতির কল্পনা 
করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। 
তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এরূপ করিলে তাহার আন্কুলা ব্যতীত 
ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবন নাই; তোমর| যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য 
ধাবমান হইতেছ, ইহাদেরও তাহাই লক্ষা। কেবল উপায় অবলগ্বনবিষয়ে 
তোমাদের পরম্পর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে । 

“৫| দ্বিতীয তৃতীয় প্রন্তাব উত্থাপন করা বাহুলা! জ্ঞানান্তসারে সম্ভব 
মত উত্ত ছুই প্রন্তাবের অন্রদারী কাদা চিরকালই হইয়া আদিতেছে এবং 
চিরকালই তদচসারে চলিতে হইবে। 

“৬। তোমরা লিখিরাছ যে, ঘিচ্যপি উপাসনাসঙ্গন্ধে উল্লিখিত নৃতন 
প্রণালী অবলম্বনে আপনি মস্বী্ত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাঙ্মদিগকে 
এ প্রণালী অচ্ঠসারে অপর দিনে ব্রাঙ্গমাক্জগৃহে উপাসন। করিতে অন্মতি 
দিয়া বাপিত করিবেন | ইহ] দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তোমরা ঘে কয়েকটা 
ব্রাঙ্গলমাজের বর্ধনান অবস্থাতে অনন্থষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্লনংগ্যক 
কয়েকটাকেই সাধারণ ব্রাঙ্গ বলিঘ্লা গ্রহণ করিতেছ। বাস্তবিক তোমাদের সহিত 
মিলিত হন নাই, এমন এত ক্রাঙ্গ রহিয়াছেন যে, তাহাদের সংখ্যা তোমাদের 
অপেক্ষা অনেক অধিক । তোমাদের ৪ তাহাদের সকলেই সাধারণ ব্রাঙ্গ 
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বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাহাদের 
জন্য অপর দিন উপাসন! করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব 
নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না, উপাসনার জন্য যে যে দিন নির্দিষ্ট 
আছে, তাহা সাধারণ ব্রাঙ্গগণেরই জন্য । কেবল ক্রাঙ্ষসাধারণের জন্যও নয়, 
সর্বসাধারণের জন্য । মেই সেই দিনে ব্রা্গদিগের- সাধারণ ত্রাঙ্ষদিগের দ্বারা 
উপাসনামণ্ডুপ অলঙ্কত হইয়া থাকে । তাহাতে তাহারা আপনাদের মনের 
আনন্দই বাক করেন। 

“৭ তোমরা যদি আপনাদের জন্য আর একটা দিন প্রার্থনা করিয়। 
থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়! ঘঃখিত হইতেছি। তোমরা 
লিখিয়াছ যে, "ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে এবং ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে 
যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে সন্ভাবসঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে । 
আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা হইলে আরও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা 
এবং সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজগৃহে তাহ। হওয়াও স্থুদজত বোধ হয় না। ইতিপূর্কে 
এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, মাসের প্রথম বুধবার তোমাদের অভিলধিত 
বাকিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন; ইহ! হইলে 
অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমাদের মনে হইত না, অথচ নিব্বিদ্বে একটা 
পরিবর্তনের ও উন্নতির দোপান নিদ্ধীর্্য হইত। এইরূপ নিয়মে একবার 
উপাসন।-কার্ধাও চলিয়াহিলল, এবং কয়েক বার তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করাও 
হইয়াছিল; কিন্তু তংকালে তাহাতেও তোমাদের অভিরুচি না হওয়ায়, আমি 
অতান্ত ক্ষুন্ধ হইয়াছিলাম। এক্ষণ পূর্বববং একত্র মিলিযা উপাপনা বাতীত 
এক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই। 

“৮। তোমাদের শেষ কথা এই যে, আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে 
তোমর| পৃথক্‌ ত্রাহ্মপমাঙ্জ সংস্থাপন করিবে, এবং তক্িমিত্ত আমার নিকট সং 
পরামর্শ প্রার্থনা করিমাছ। একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ পরব্রদ্মের উপাসনাধিস্তারের 
জন্য ব্রাঙ্মদমাজ্জ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্গধর্মের 
প্রথম প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি 
এই পরামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি, হৃদয় ও 
আয! উন্নত হয়, যাহাতে ধর প্রীতি পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, সেঃ 
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_ সমাজের উপাসনাসময়ে এই প্রকারে বক্তৃত। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও পাঠ ব্যবন্ধত 
করিবে। 

“৯ উপরি উক্ত সকল হেতুতে বাধা হইয়া তোমাদের ইচ্ছার অস্ুকূল 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অনস্তষ্ট হইবে না। 
স্বস্তি হউক, শাস্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদ। প্রকাশিত 
থাকুন। 

কলিকাতা ] নিতান্ত শুভাকাজ্িণ; 
২৩শে আমাট, ১৭৮৭ শক। 


(৬ই জুলাই, ১৮৬৫ থুঃ ) ৃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শরণ ৮ (১) 


(১) ১৭৮৭ শকের শ্রাবণ মাসের “তৰযোধিনীপ্্রিকা” রষ্ট্য। 


ঞ 


০ 


যত্ব-বৈফল/ 


কেশণচ্ের “ইিয়ান মিরায়" পত্িিকার ভারগ্রহণ 


কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগণ আবেদন করিয়া উপাপনানন্বন্ধে নূতন 
প্রণালী প্রবর্তন করিতে রুতকার্য হইলেন ন|, উপাসনার্থ সনাজগৃহে একটি 
স্বতন্থ দিনও পাইলেন না, প্রত্াত প্রধানাচাধ্য তাহাদিগকে স্বতস্ব সমাজ 
করিতে এক প্রকার অন্থমতি দান করিলেন। ভিন্নতা বিচ্ছেদ এত দূর 
অগ্রপর হইলেও, কেশবচন্দ্র মিলিত থাকিবার জন্য যত্ন শিথিল করিলেন না; 
যাহাতে এখনও একত্র থাকিতে পারা যায়, তজ্জন্ত সচেষ্ট রহিলেন। এক বার 
যে বিচ্ছেদ আরম্ত হইয়াছে, তাহ! সহন্্র চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করা সহজ 
নহে। ইত্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় ক্রমান্ধয়ে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পাইতেছিল, 
সে সকল পৌত্তলিকতাসংক্ষত ব্রাঙ্ষগনের পক্ষে কিছুতেই অনুকূল হিল 
ন|। ট্রষ্টিগণ যাই সমাজের সমস্ত সম্পর্ত হান্তে লইলেন, অমনি ইপ্ডিরান 
মিরার পত্রিকা তাহাদের তবাবধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ দিলেন; অভিপ্রায় 
এই যে, তাহাদিগের সাহাযা না পাইয়৷ পত্রিকা মৃত্ামুখে নিপতিত হইবে। 
কেশবচন্্র আপনি যাহার ভার গ্রহণ করিরাছেন, এই উপায়ে তাহার অপায় 
হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? পত্রিকার কার্ধা অব্যাহতভাবে চলিতে লাগিল 
এবং কপিকাতালমাজের নুদ্রাবন্ত্নহকারে উহার শেষ বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত 
হইল। ১লা জুলাই ( ১৮৬৫ খুঃ) (১৮ই আষাঢ়, ১৭৮৭ শক) তারিখের পত্রি- 
কায় ব্রাঙ্মলমাজকে সঙ্ধীর্ণ হিন্দুসমাজমধ্যে অবরুদ্ধ রাখ। সংস্থাপকের অভিপ্রেত 
ছিল না, এই কথা লিখিত হর; ২৩শে আধাঢ় (৬ই জুল।ই) প্রধানাচার্ধয 
আবেদন-পত্রের প্রাথিতব্য বিষয়গুলি অগ্রাহ করিয়া প্রত্যুত্তর দান করেন। 
এ ছুই ঘটনার মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, তাহা কিরূপে বলা যাইবে? 
এই প্রত্যুত্তর আপিবার পর, এক জন বন্ধু (ভাই মহেন্্নাথ বন্থ) সমাজের 
ক্রমোন্নতিবিষয়ক একখানি পত্র পত্রিকাস্থ করিবার জন্য সম্পাদকের 
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নিকটে প্রেরণ করেন। পত্তিক! মুদরামস্স্থ হইল। প্রতিপক্ষগণ পত্রিকাখানি 
লইয়া গিয়া প্রধানাচাধ্যের হন্তে অর্পণ করিলেন। তিনি পঞ্জিকা পাঠ 
করিয়া কলিকাতা ত্রাঙ্গদমাজের কাধ্যাধাক্ষগণ দ্বারা এই আদেশ প্রচার 
করিলেন যে, ভবিষ্ততে মিরারে যে কোন লেখা যাইবে, তাহাদিগকে 
ন। দেখাইয়া উহা মূদ্রযস্থে প্রেরিত হইবে না। ঈদৃশ আদেশের প্রতিবাদ 
হইল, এবং কেশবচজ্্র মিরারসম্পকাঁয় কাগজপত্র আপনার গৃহে তুলিয়া 
আনিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রাম নামক এক ব্যক্তিকে মিরারের 
সম্পত্তির অধিকারিরূপে দাড় করাইয়া, ত্তাহার দ্বারা সমাজের কর্তৃপক্ষ এইরূপ 
পত্র লিখাইলেন যে, পত্রিকা তাহার সম্পত্তি; এত দিন কেশবচন্দ্র কারা নির্বাহ 
করিয়াছেন, এক্ষণে স্বতম্্ব কাধ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবে, তিনি সমুদায় কাগজ পজ্জ 
হিসাব তাহাকে বুঝাইয়া দিন। এই পঞ্জের প্রতাত্তরে কেশবচন্ত্র লিখিলেন, 
পত্রিকার তিনি অনন্ত অধিকারী । যদি কেহ উহাতে আপনার স্বত্ব সাব্যন্ত 
করিতে চান, তবে তত্সম্বদ্ধে প্রতিরোধ হইবে, সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকুন। 
[ক জানি বা গোপনে গোপনে পত্তিকাসগ্বদ্ধে কোন লেখা পড়া হইয়া থাকে, 
ইহা অবগত হইবার জন্য হোম আফিমে অনুসন্ধান করিয়। কেশবচন্্র 
জানিতে পাইলেন যে, এরূপ কোন লেখ! পড়া নাই, এবং মিরার নামে 
পাচখানা পত্রিকা প্রকাশ হইলেও রাজবিধিতে কিছু বাধে না। এইরূপে 
অবশ্যকর্তবা অনুসন্ধানের কারা শেষ করিয়া মিরার পত্বিকাকে তিনি সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেখবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণের 
অক্ষুণ্ন উৎসাহের নিকটে কোন বাধা 'প্রতিবন্ধক দাড়াইতে পারে না। 
ত্রাহ্মদমাজের মুদ্রাঙ্কণযন্থ্র তাহাদের প্রতিকূল, অমনি অন্য নুদ্রাযস্ত্রে মুদ্রান্কণের 
ব্যবস্থা হইল। এই মুদ্রাযস্ত্ের অধ্যক্ষ পত্রিকা মুদ্রিত করিতে স্বীরুত হইলেন 
বটে, কিস্কু কি জানি বা পত্রিকা লইয়া কোন আইন আদালত উপস্থিত হয়, 
এই ভয়ে প্রকাশক হইতে স্বীকার করিলেন ন!। কেশবচন্ত্রের বন্ধুগণ মধ্যে 
এক জন ( মহেল্গনাপ বন্থ ) প্রকাশক হইলেন । 
হিরারে “পাস্মপরিচন" প্রবন্ধ 
এই প্রথম মুদ্রিত মিরার হইতে কেশবচন্দ্ের নিজের লিখিত মাত্মপরিচয়ের 


প্রবন্ধটি, এবং যে পত্রিকাধানি লইয়! পত্রিকাসন্বদ্ধে বিরোধ হয়, তাহার কতক 
৩৪ 


২৬৬ আচাধ্য কেশবচন্র 


অংশ আমর নিয়ে অঙ্গবাদ করিয়। দ্িতেছিঃ__. 

“সংবাদপত্রের কর্তব্যম্পাদনে আমাদের আর কোন ক্রট ও দোষ 
থাকুক না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, নিরপেক্ষপাত ও সত্ত। বিষয়ে আমরা 
যে বিশ্বাপযোগা, অন্ততঃ ইহ। আমর! সপ্রমাণ করিয়াছি । ইপ্ডিয়ান মিরারের 
সুচনা পত্রে ছিল, “যেখানে প্রশংসার বিষয় আছে, আহলাদের সহিত প্রশংস। 
করিবে, যেখানে নিন্দার বিষয় আছে, যদি নিন্দা করা একান্ত কর্তব্য হয়, ছুঃখের 
সহিত নিন্দা করিবে এবং যে দলস্থ ব্যক্তিগণ যাহা, পাইবার যোগ্য, তংপ্রতি 
সম্মান-সহকারে অথচ যে কোন ব্যক্তিদন্বন্ধে নির্ভরে সকল বিষয়ে সাহস- 
সহকারে ইহার মতামত প্রকাশ করিবে; সংক্ষেপতঃ সত্তায় আরম্ত, 
সত্তায় কাধ্যপরিচালন এবং যখন দৈব: ইচ্ছ। হয়, সত্তায় শেষ করিতে 
ইত্ডিয়ান মিরার যথাসাধ্য যত্ত্র করিবে” ইগ্ডিয়ান মিরার আরম্ত হইতে এই 
প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের দৃঢ় যন্ত্র করিগাছে। যে কোন বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে 
নিপতিত হইয়াছে এবং তংসঙ্গন্ধে কিছু বলিতে হইয়াছে, আমর! নামান্ুরূপ 
যথাযথ তাহার প্রতিচ্ছবি অর্পণ করিতে যত্ব করিয়াছি এবং ভয় বা প্রশংসা- 
নিরপেক্ষ হইয়! সত্যকে গ্রহণীয় আহলাদকর আকারে উপস্থিত করিয়াছি এবং 
যাহ 'অকল্যাণ, তাহার কুহপিতভাব ব্যক্ত করিয়া দিগ্লাছি। আমরা কোন 
দিন কোন দলের পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হই নাই, সত্য ও মানবহিতার্থ আমরা 
দলপক্ষপাত পরিহার করিয়াছি । দেশীয় কিম্বা ইউরোপীর, জমিদার কিনা 
প্রজা, খ্রীষ্টান কি! হিন্দু, কাহারও আম্র। পক্ষপাতী, এ অপবাদগ্রস্ত আমরা 
কখন আমাদিগকে করি নাই। আমর] প্রতোকের দোষ দুঃখের সহিত 
দেখাইয়াছি, এবং আহলাদের সহিত গুণের প্রশংসা করিয়াছি । আমাদিগের 
পাঠকগণের সকলেরই অবগতি আছে, আমরা সমধে সময়ে আমাদের 
দেশীয়গণের পাপ ও কুপতম্কার কেমন কঠোরতা সহকারে নিন্দা করিয়াছি। 
তাহারা সকলেই এ বিষগ্ষে সাক্ষাদান করিবেন যে, আমাদিগের ধর্মসম্পকীঁয় 
জীবনের লক্ষান্থলেও ব্রাঙ্মমগ্ডলী যখন ভৎসনা ও শাসনার্থ হইয়াছেন, তখন 
আমরা ভংমনা ও শাসনবাকা উচ্চারণ করিতে ক্রটি করি নাই । ন্বদেশীয়েতে 
হউক, গ্রীষ্টানেতে হউক, ব্রাঙ্গেতে হউক, পাপ যাহা তাহা পাপ এবং 
পাপের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার সমুচিত, সেই প্রকার বাবহারই কর্তব্য 
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এবং কোন প্রকার চক্ষুলঙ্জায় সাহণ সহকারে উহার বিরুদ্ধে না বলিয়া 
বা উহার দোষ প্রদর্শন না করিয়া কত্তবাপরায়ণ সংবাদপত্রের কার্য হইতে 
বিরত থাকা কখন উচিত নয়। এই সংস্কারেই প্রায় একবংসর পূর্বে 
আঘথরা এই পত্রিকায় 'ব্রাঙ্গপমাজ' নাম দিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, 
যাহাতে অনৈকাশ্ঠী ত্রাঙ্গগণের ভীরুতা, কপটতা, অপারলা আমরা যথেষ্ট 
পরিমাণে নিন্দ| করিয়াছি, নামধারী অন্যায়িবর্ণের দোষ হইতে আমাদিগের 
নগুলীকে বিমুক্ত করিয়াছি, এবং খাহারা মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত, ঠাহাদিগকে 
কতগ্জতা ও প্রশংসা অর্পণ করিঘাছি। আমরা কঠোর কর্বাজ্জানে, এবং 
উৎকুষ্ট অভিপ্রায় একূপ করিয়াছি । পৌন্্লিকতভার সহিত সন্ধিনিবন্ধনে 
শিরুংমাহ এবং সংসাহদমে উত্সাহ দেএ্য়াই একপ করিবার একমাত্র উদ্দেশ 
ছিল। আমাদের অতি প্রগাঢ় শক্রুও আমাধিগের প্রতি এরূপ দোষারোপ 
করিতে পারে না ঘে, সতোর প্রতি অগ্ররাগ এবং ত্রাঙ্গমাজের কলাণ ভিন্ন 
অগ্ক কোন কারণে তন্মধো কিছু বলা হইয়াছে | কিন্ক হায়! এ প্রবন্ধ 
স্ানবিশেষে গোপার মত গিয়া পড়িল, এবং উহাতে দুঃখ ও অনুতাপ উৎপাদন 
না করিয়া কোর ৪ ঘা উদ্দীপন করিল। পৌনুলিক ব্রাঙ্গণ যাহা 
পাইবার যোগা, তাহাদিগকে তাহা অর্পণ করাতে এবং তাহাদিগকে ঠাহাদিগের 
মণ্ডলীর কলঙ্ক বলাতে, আমরা পন্যবাদ না পাইয়া! শিন্দা পাইলাম। মিরার 
যখন সমুদায় ব্রাঙ্গমগ্ডলীর মুখপাত্র পরিকা, ভখন মনৈকান্থী ব্রা্গণের দোষ 
ঘোষন। করিয়া অল্পসংখ্যকের সঙ্গে নিশিত হিয়া কি তাহার পক্ষে সমুচিত, 
এই যুক্তি প্রদশিত হইল । এরূপ যুক্তির অর্থ এই, পাম্মিক হউন, অধাম্মিক 
হউন, বিশ্বাপী হউন ব। নামমাত্র ব্রাঙ্গ হউন, মামরা যেন সকল প্রকার ব্রাঙ্গের 
পক্ষপমথনে দোষক্ষাপনে প্রতিজ্ঞাব9? আমাদিগের সহতার জন্য যে কেবল 
এই একবার ছুতোগ কগিতে হইয়াছে, তাহা নভে । 

“যেমন পূর্বে, তেমনি চিরকালই আমরা ব্রা্ধ নীতি এ ধর্দের উচ্চ স্ব 
মূলসত্রসকলের পক্ষ সমর্থন করিয়। আপিতেছি, এবং ব্রাঙ্মপমাজের অগ্রলর 
বক্তিগণ কর্তৃক ঘে অপবর্ণবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি দেশসংস্কারের কাধ্য 
নম্পন্ন হইতেছে, তাহাতে উৎসাহ দান করিয়া আপিতেছি। সংস্কত, বিশ্বস্ত 
বান্ষগণের পক্ষ হইয়া ক্রমান্থয়ে ঠাহাদিগের পঙ্গ পোষণ করাতে, মামাদিগের 
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সাহগিকতা এবং সততায় ধাহারা ক্রুদ্ধ ও স্ষুন্ধ হ্ইয়ািলেন, তাহাদিগের 
ক্রোধ, স্বণা ও আমাদিগের প্রতি দোষারোপ আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়িল? 
অন্য দিকে ধাহার! উন্নতির পক্ষপাতী, আমাদিগের এই আচরণে তাহাদিগের 
সহাশ্তভূতি আমাদিগের প্রতি দৃঢ় হইল। এজছই অল্প দিন হইল 
কলিকাত! ব্রাঙ্গদমাজে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে ট্রষ্টিগণ যে সকল 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইপ্ডিয়ান মিরারকে ট্ষ্টিগণের কাধাবিভাগ 
হইতে বিচ্ছিম্ন করিয়া দিয়া, উহার নিজ তত্বাবধানে উহাকে ছাড়িয়। 
দেওয়! একটি গ্রধান। এবপ করিবার অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে, 
আশুকুলা এবং পৃষ্ঠপোষণ বিনা উহ| ক্ষীণ হইঘা মৃত্যুমখে নিপতিত 
হইবে। অনুকুল দৈবকে ধন্যবাদ, পেই ছুঙ।গ্যের দিন হইতে আজপর্্যন্ত 
মিরার বাচিয়া রহিয়াছে; অধিকন্ত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নির্ভয়ে 
সততার পথ অবলগ্কন করিয়। চলিতেছে । ট্রষ্টী এবং সমাজের সভাগণের 
বিবাদের কারণ কি, তাহার আমূল বৃত্তান্ত একটি প্রবন্ধে লিখিয়া উহা 
সকলকে অবগত করান হয়। অনস্তর ১লা জুলাইয়ের (১৮৬৫ খু; ) পত্রিকায় 
রামমোহন রায়ের মণ্ডলীর হিন্দুভাবাপন্নতার বিপক্ষে কিছু বলা হর। 
আমরা যে সং ও নিভীক থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা জানি্বার 
জন্য, গুঢ বিরুদ্ধাচরণকে প্রকাশ্টে আনয়ন করিবার জন্যই যেন আর 
একটি প্রমাণের প্রতীক্ষ/ ছিল। ত্রাঙ্গদমাজের ক্রমপরিবর্তনের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া এক জন পত্রপ্রেরকের একখানি পত্র আপিল--যাহা 
অগ্যকার পত্রিকায় মুদ্রিত করা গেল--এবং আমরা যেমন পূর্বেও করিতাম, 
তেমনি মুদ্রিত করিবার জন্য দিলাম। “কলিকাতা ত্রাহ্ষদমাজের কার্ধ্যা- 
ধ্ক্ষগণ' দ্বারা একটি নিশ্পেষক আদেশ বাহির হইল যে, ভবিষ্যতে মিরারে 
যে কোন লেখা যাইবে, তাহা অগ্রে তাহাদিগকে দেখাইয়া লইতে হইবে। 
অবশ্ত আমরা ইহার স্থদুঢ প্রতিবাদ করিলাম, এবং স্থম্পষ্ট বাক্যে বলিলাম 
যে, আমরা আমার্দিগের স্বাধীনতার প্রতি এরূপ যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের কখন 
আম্বগতা স্বীকার করিব না। আমরা ইহা ছাড়া আর কি করিতে পারি? 
কোন প্রবন্ধ তাহাদিগের ভাববিরুদ্ধ ও চিত্তের উদ্বেগকর হইলে, উহা 
তাহারা তাহাদিগের যনে মু্রিত করিতে না পারেন, বন্ধুভাবে সারস্য সহকারে 
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ভদ্রতাসহ আমারিগকে উহা অবগত না করিয়া একেবারে অগ্যায় প্রতৃতা 
প্রদর্শন করিলেন, এবং মুখ চাপিয়া ধরার আইনের (0866116 4০0 মত 
আমাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য, এবং আমারদিগের অবাধ্য 
আত্মাকে বশে আনিবার জন্য একেবারে আদেশ প্রচার করিলেন। কি ছুংখাবহ 
ভ্রম! যীহাদিগের হস্তে ট্রষ্টিগণ সমাজের কাধানির্বাহের ভার অর্পণ 
করিরাছেন, তাহারা তাহাদিগের মুখের কথার সত্যকে বন্দী করিলেন, 
সত্তাকে দান করিলেন। . ব্রাঙ্ধেতে পৌন্তলিকতা আমরা কোন দিন ঠিক 
বলিব না, বশিতে পারি না, কপটতাকে আমর। কথন সহা করিব না, 
করিতে পারি না, এই আমাদিগের বিবেকান্ুমোদিত প্রতিজ্ঞা এবং কোন 
রাজাজ্জাও আমাদিগকে উহা হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। কোন 
প্রকার ভয়প্রদর্শন আমাদিগকে সত্ত। পরিহার করাইতে পারে না, যাহা 
আমরা অন্যায় অধন্ম বলিন্না বিশ্বাস করি, আমাদিগের লেখনীকে তাহার 
পক্ষপমর্থনে নিয়োগ করিতে পারি না। সতাসমর্থন আমাদিগের নিদ্দিষ্ট কর্তাবা, 
এবং যে কোন প্রকার আপ সমূপস্থিত হউক, আমর! সত্য সমথন করিতে 
প্রস্তুত। আমরা আমাদিগের পাঠক ও সহবপ্রিগণকে আহংলাদের সতিত সাহস 
দান করিতেছি যে, যদিও আমরা অন্যায় বাবহার পাইয়াছি, এবং মিরারকে 
অন্য যন্ত্রালয়ে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোনক্পে 
আমাদের ক্ষতি না হইয়া আমাদিগের সতত] ৪9 কম্মণ্যতা কেবল স্থদুট 
হইয়াছে” 
গোলধেগের “পঞিকার" কতক অংশের মন্ব এবং কঙক অংশের বঙ্গানুবাদ 

যে পত্রিকার নুদ্রাঙ্ধণ লইয়া এত গোলযোগ উপস্থিত, উহা অতি সুদীর্ঘ । 
এই পত্রিকায় ধশ্মশিতামহ রাজা রামমোহন রারের জ্ঞান প্রধান সময় € ধর্মপিতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবপ্রধান সময়ের অবস্থা পিপিবদ্ধ করিছা, ততীয়াবস্থায় 
ত্রাঙ্গধন্মের জীবনপ্রধান ভাব প্রদশিত হইয়াছে । জীবনের গ্রাধান্ত সময়ে 
কপটতা, বঞ্চনা, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, জাতি ও কৌনলীন্ত প্রথার প্রতি 
স্বা, জাতিনিধিশেষে সকলের প্রতি প্রীতি, কারধাতঃ সকলের সেবা, কেবল 
ভাবেতে ঈশ্বরের পূজা নহে, জ্ঞানে, ভাবে ও ক্রিয়াতে তাহার সহিত যোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । হ্রাঙ্গধর্দ কেবল ভারতবর্ষের জন্ত বিশেষ নহে, অথবা 
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বেদ ঘখন লিখিত হইয়াছিল, মে সময়ের জন্য নহে। কিন্তু স্বীয় উদারতার সমগ্র 
পৃথিবী উহার বাসভূমি, সমুদায় মানবজাতির উহা! ধর্ম । ব্রাহ্মধন্ম এখন হিন্দু 
মুলমান খ্রীষ্টান ঘকলকে একই ঢষ্টিতে দেখেন, বেদ বাইবেল কোরাণ যাহাতেই 
মতা আছে, তাহার নিকটে সমান গান্থ। ভারতের হউক, ইংলগ্ডের হউক, 
বা আমেরিকার হউক, পাপ ঈশরের দৃষ্টিতে ঘণা বলির] ঘুণা। বেদ বা খষি- 
গণের প্রতি পঞ্ষপাতিত। ব্রাঙ্গবন্ম এখন পরিহার করিরাছেন। বস্ততঃ এখন 
ইনি সমুদায় গাম্প্রদািকত। ল পক্ষপাতিতা। পরিভ্যাগ করিরাছেন। লেখক 
পিবিধ যুগের ত্রিবিণ ভাবের বৈষম্য হইতে বিরোদ উপস্থিত, ইহাই 
দেখাইয়াছেন। এই শিদ্ধাঙ্থের উপরে তিনি তাহার পত্রিকার এই বশিয়। 
উপলংহার করিরাছেন £--“যথার্য কারণ অবগত ন। থাকাতে অনেকে এই 
বিচ্ছেদের ব্যাপারে অভিপ্রায়ান্তর আরোপ করিবেন; কিন্তু মামার নিকটে 
প্রতীত হএ যে, কেবল লতা € সাধারণের কলাণের প্রতি অগ্রাগবশতঃ নিনথার্থ 
মভিপ্রায়ে উহ। ঘটয়াছে । ইট বলিতে গেলে ছুটি ভাবের নংগ্রাম । ইহাতে 
মগ্রযুজাতিমধো শান্তি ও কলাণ আনয়ন করিবে । ইহ। উন্নতির জন্য সংগ্রামের 
অবশ্বাপ্তাবী ফল; ভারতবর্ষ, এমন কি সমুদায় পৃথিবীর উন্নতির জন্য ইহা 
প্রয়োজন -মবিক কি, ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত। উপরে যে দ্বিতীযঘ্ যুগের উল্লেখ 
হইয়াছে_যাহাতে বৈদিক এবং ব্রাঙ্ণভাবের মধো ব্রাঙ্গধন্মকে রক্ষা করিয়া 
সঙ্কীণ হিন্মসমাজ্জে উহাকে বদ্ধ রাখিবার জন্য যত্ব--তাহার প্রাচীন রহস্তা- 
বাদপ্রাধান্য ও রক্ষণশীশতা, এবং নৃতন ভাব--যাা এই কথ! বলে, কেবল 
জ্ঞান এ হৃদয় পম্মের স্থান নয়, সমগ্র জীবন, 'যাহা পারিবারিক, সামান্দিক, 
নৈতিক এবং ধশ্মসন্বদ্ধীয় বিবিধ প্রকারের অকল্যাণ বিনষ্ট না করিয়। শান্ত হয় 
না, থাহ। উচ্ৈহ্বরে বলে, ব্রাবন্ম পৌত্তলিক ৪ সাম্প্রদারিক পশ্মের বিরোধী, 
এবং কেবল বেদ, বাইবেল ব| কোরাণে বদ্ধ নহে--এই উভয়মধ্যে বিবাদ । 
বা্ষধণ্ম মমূদায় মানবঙ্জাতিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, সমুদায় সত্যকে গ্রহণ 
করিবার জন্য হস্ত বাড়াইয়াছেন। ব্রা্মধশ্মকে সেই ভীবনপ্রদ বায়ুর সঙ্গে তুলনা 
করা যায়, যে বাঘু পৃথিবীব সমুদায় অংশে সমভাবে জীবন বিতরণ করে। এই 
পৃতন াব ব্রাঙ্মসমাক্গরূপ গৃহমধো লালিত পালিত হইয়া বল লাভ করিয়াছে, 
এবং, পৃশ সময়ে যে প্রাচীনভাবের স্থান অধিকার করিবাছে, ই ভাবের 


যখুবৈফলা ২৭১ 


সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে । এই জন্যই সমাজ মধ্যে 
বর্ধমান বিচ্ছেদ উপস্থিত, এব* এই বিচ্ছেদমধো ঈগরের ইচ্ছা পূণ হউক ।" 
শ্ধর্মসম্পায় সাদীনতার অন্য সংগ্রাম এবং ব্রাক্মনমা'জের উন্নতি” [বিষয়ে বক্ত ৩1 
জোট্টমাসের (১৭৮৭ শক) ধশ্মতবে 'র্মসন্বদ্বীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির 
জন্য কলিকাতা ত্রাঙ্গমান্জে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তছিষুয়ে কেশবচন 
নই শ্রাবণ (১৭৮৭ শক ) রবিবার (২৩শে জুলাই) ১৮৬৫ খুঃ) ইংরাজীতে 
বক্তৃতা! দ্রিবেন বলিয়। যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, এই সময়ে সেই বাতা প্রান্ত 
হর। এই বক্তৃতাসম্বন্ধে ১লা আগষ্টের (১৮৬৫ গু) ইন্ডিয়ান মিরারে লিখিত 
ছে, “২৩শে জুলাই (১৮৬৫ খুং) বিবার ধর্শসম্পকীয় স্বাধীনতার জন 
স"গ্রাম এবং ত্রাঙ্গপমাজের উদ্নতি' বিষয়ে বাবু কেশবচন্্ব মেন একটী প্রকাঙ্ঠ 
বক্তৃতা দেন। বক্তৃতান্থলে সাতশত বাক্ষির অধিক উপস্থিত ছিলেন 
কলিকাত| এবং নিকটবন্তী স্থানের ব্রাঙ্গগণ বাতিরেকে রেভারেওু কে এস্‌ 
ম্যাক্ডোনাচ্ড, ডাকার ডব্লিউ রব্সন, বেরিগ্নি, প্রযু্ষ এস, লব, শ্রযুক 
বানু দিগঙ্গর মির, ডান্তার মহেন্দ্লাল সরকার এম টি এবং অনেকগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাপিধারী বাক্ডিগণকে দেখিতে পাছা মায়। বক্তা প্রায় 
তিন ঘটকাবাপী হয় এবং সকলেই অতি মনোযোগের সহিত উহা] অবণ 
করেন। কলিকাতা ব্রাঙ্গপনাজের সহিত বিবাদের মুল ৭ প্রক্চতি তিনি যাত। 
বিবেচনা করেন, বক্তা ভাতা সকলের নিকটে বিবৃত করিলেন | তাহার মতে দুই 
পক্ষ পরম্পরের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান । উহার এক পঙ্গ কোন প্রকার বাতিক্রম 
না করিয়া ব্রাঙ্গপন্মকে সম্পূর্নরূপে গীবনের পন্ম বলিয়া গ্রহণ করিগাছেন, আর 
এক পক্ষ উহার সেই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, মাতা উপাপনামান্ছে পরাবসন্ন। 
বাঙ্গদশ্মের সহাসন্বদ্ধে কোন প্রকার বিভক্রভাব নাই, কোন মলতবের বাতিক 
ঘটিতে পারে না, এ সঙ্গদ্দে তিনি অনেকক্ষণ বলিলেন । কোন নানাপ্িক 
দাগুন ভরে ভীত অথব| সাংসারিক প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া, অধিচপিনত 
বিশ্বস্ততা সহকারে ঈশ্বরের সেবার প্রবু্ত থাকা কর্তব্য, ব্রাঙ্মগণকে এত সগন্ছে 
প্রোহসাহিত করিলেন । অধিকাংশ শ্রোতবুন্দ অতি উচ্চর্বনিতে করচভালি 
দান করিতেছিলেন এবং এইবূপে বক্তার ভাব ৪ মতে ঠাহাদের শান্থরিক 
সহানুভূতি বানু করিতেছিলেন ।” | 


২১ 


মণ্ডলীবন্ধনে যত্ব 


কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজ সহ কুশলে একত্রবাস ক্রমে অনস্তব হইয়। উঠিলেও, 
এখনও তাহার সহিত সম্যক্‌ সন্ন্ধঙ্ছেদন হয় নাই। তৎসহ সম্বন্ধ রক্ষা 
করিয়াই মগ্ডলীবন্ধনে যন্ত্র হইতে লাগিল । সাধারণ প্রতিনিধি সভায় ক্রমিক 
যে সকল অধিবেশন হয়, তাহা হইতে আমর! এই যত্বের বিশেষপ্রণালী অবগত 
হই। এ সময়ে যে দুইটি সাধারণ অধিবেশন হয়, তাহার বৃত্তান্ত নিজকে 
প্রদত্ত হইতেছে। 

প্রতিনিধিসভাব পঞ্চম অধিবেশন 

১৬ই শ্রাবণ (১৭৮৭ শক; ৩০শে জুলাই, ১৮৩৫ খুঃ) কেশবচজ্দ্রের 
সভাপতিত্বে সাধারণ প্রতিনিধিসভার পঞ্চম অধিবেশন হয়।* সভায় 
প্রচারবৃত্তান্ত পাঠাদির পর সমুদায় ব্রাঙ্মপমাজের সংঙ্গিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়! 
মুদ্রিত ও প্রচার করার প্রস্তাব হয়। এতহংসম্বন্ধে যে পত্র ও প্রশ্ন প্রেরিত 
হয়, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 

“মান্াবর শ্রীযুক্ত ত্রাঙ্ঘমমাজ সম্পাদক মহাশয় দমীপেযু_ 
“সবিনয় নিবেদন, 

“কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মদমাজের সংক্ষেপ ইতিযুত্ব গ্রন্থবন্ধ 
করিয়া প্রচার কর! কর্তব্য বিবেচনায়, সাধারণ প্রতিনিধিমভাতে ধাধা হইয়াছে 
যে, সম্পাদক উল্লিখিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহপূর্ববক পুস্তকাকারে মু্রিত করিয়া আগামী 
কান্তিকমাসে উত্ত সভার সাম্বংসরিক অধিবেশনদিবসে সভাদিগের হাতে অর্পণ 
করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই যে, আপনারা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর 
লিখিয়া, ১০ই আশ্বিনের (১৭৮৭ শক; ২৫শে সেপে্কর, ১৮৬৫ খুঃ ) পূর্বের 
আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন । 

সাধারণ প্রতিনিধিসভা, | 
১০ই ভাদ্র ১৭০৭ শক। 
(২৫শে আগষ্ট, ১৮৬৫ খৃঃ) 


(স্ব) শ্রকেশবচন্দ্র সেন 
| সম্পাদক । 





শা সশীীশিস্পি 


৬১৭৮৭ শূকর ভাছ মানের “ধশ্মতদ্” পত্রিকা ড্রষ্টব)। 


মগ্ুডলীবন্ধনে যতু ২৭৩ 


প্র 


১। সংস্থাপকের নাম। 
২। সংস্থাপনের দিবস। 
৩। উপাসনার স্বত্ব গৃহ আছে কি ন।? 
৪। উপাসনার সময় ও দিবস। 
৫। সভানংখা। এবং উপাসনাকালে কতগুলি লোক উপস্থিত হন? 
৬। সম্পাদকের নাম! 
৭। প্রতিনিধির নাম। 
৮। প্রচারের জন্য প্রতিণিধিসভাকে দান । 
৯। সমাজ কর্তৃক কোন প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা? ত্ঠাহার 
নাম, নিয়োগের দিবম ও স'ক্ষেপ প্রচারবৃত্তাস্থ। 

১০। সমাদসংক্রান্থ যদি কোন ব্রঙ্গবিগ্ভালয় থাকে, তাহার নিয়মাদি, 
ছাত্রসংখ্য। শিক্ষা প্রণালী ৪ উপদেষ্টাদিগের নাম। 

১১। ব্রাঙ্গধর্মববিষয়ক যে যে পুস্তক বা পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, তাহার 
তালিকা ও তংপ্রযেতাপিগের নাম। 

১২। প্রচার উদ্দেশে বিশেষসময়ে প্রকাশ্ঠ বক়ৃত। হইয়াছে কি না? 
বক্তাদিগের নাম এ বন্তৃতার বিষয় । 

১৩। সমাঞ্জমন্থন্ধে বালক অথবা বাপিকাদিগের জ্ঞানোন্সতির জন্য কোন 
বি্ভাল় আছে কিনা? তাহার নিয়নাপি ৭ ছাত্র অথবা ছাত্রীসংখা! | 

১৪। চরিত্রশুদ্ধি বা ধম্মন্তানলাভের জন্ঠ সমাছসংক্াস্থ কোন সভ| আছে 
কিনা? তাহার নাম ৪ নিয়মাদি। 

১৫। দেশীয় কুপ্রধাবিরুদ্ধে কোন বিশেষ অগ্ুষ্ঠান হইয়াছে কি না?” 

প্রঠিনিধিসতার সম্বংনরিক অধিবেশন 

৬ই কাঠিক (১৭৮৭ শক) ২১শে অক্টোবর, ১৮১৫ খুঃ) সান্বংসরিক 
অধিবেশন হয়।* সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাঙ্গনারার়ণ বন্ধ সভাপতিপদে বৃত 
হন। কার্ধ্যবিবরণাদি পাঠানন্তর কলিকাতা, মেদিনীপুর, পূর্নাবাঙ্গালা ও 
যশোহর এই চারিটি প্রচারবিভাগ স্থিরীককৃত হইল। প্রচারকগণ সভার অধীন 
থাকিয়া প্রচার করিবেন, প্রচারবৃত্াস্তাদি দিতে বাধ্য হইবেন, সভাপতি এরূপ 
7772)৭5৭ শকের কাত্তিকমাসের *বর্দতব" পত্জিকা জষ্টবা। 





৬৫ 


২৭ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


অভিপ্রায় বাক্ত করেন। প্রচারকগণ কোন মানুষ বা মুত সভার অধীন 
নহেন, এক্টরূপ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব 
করিলেন যে, “সাংসারিক প্রণালীতে ধর্মপ্রচারের ভাব আমার্দিগের অনেকের 
মনে বদ্ধমূল হইাতেছে। ধর্মপ্রচারের গ্রথমাবস্থায় গ্ররুত আধ্যাত্মিক ধন্মান্থুরাগ 
৪ ত্যাগম্বীকারের ভাব না থাকিয়া যদি সাংসারিক ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা 
হইলে ধর্মের মূলেই দোষ রহিল । অর্থা্দি বারা জগতে প্রথমাবস্থায় কোন 
ধর্মই প্রচার হয় নাই। আমাদের এই ক্ষণ হইতেই সাবধান হওয়া নিতান্ত 
কর্তবা, নতুবা মমূহ বিপদের আশঙ্কা ৃষ্ট হইতেছে । অতএব যাহাতে আমাদের 
প্রচারকদিগের মনে বৈষয়িক ভাব বা অধীনতার ভাব সপ্গারিত না হয়, তাহার 
বিহিত উপায় অবলম্বন করা আশ্ুই বিধের হইত্তেছে। প্রচারকগণ অরুত্তিম 
ধন্মামরাগের সহিত সাংসারিক অবস্থার প্রতিকুলে প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেছেন, আমরা যেন ভীহাদের সাংলারিক ভাব উৎপাদন এবং তাহাদিগকে 
অবীনত।-শরথলে আবদ্ধ না করি। তাহারা প্রাণপণে ্রাঙ্মধন্ম প্রচার করুন 
এবং আমরা যেন গুরুতর কর্তবা মনে করিয়া তাহাদের পরিবারের প্রতি- 
পালনের ভার গ্রহণ করি; কিন্তু নির্দিষ্ট বেতন দিয়] তাহাদিগকে সংসারস্থত্রে 
আবদ্ধ করা অন্থচিত। বেতনশব ব্রাঙ্গধন্মপ্রচারসীম। হইতে বহিভূতি করিয়া 
দেওয়া বিশেষ কর্তবা হইতেছে । প্রচারকেরা অবিভক্তচিত্তে আপনাদের 
কর্ঠবা সাধন করিতে থাকুন এবং প্রতিনিধিসভা তাহাদের পরিবারের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন।” 

এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
অনেকেই ইহার গৃট ভাংপধা হৃদয়ঙম করিতে না পারিয়, সাংসারিক ভাবে 
হার মীমাহগ। করিতে লাগিলেন । কলততঃ শব্দের উপরে অনেকের দৃষ্টি 
নিপতিত হইল, প্রার সকলেই সংজ্ঞা লইয়! নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন 
করিলেন। অনস্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন কহিলেন, সংজ্ঞ। লইয়া আমাদের 
কোন আপত্তি নাই, অথ গ্রহণ করাতেই যে পাপ, তাহাও নহে, কিন্ত 
এক্ষণে ভাব লইয়! আন্দোলন চলিতেছে । প্রচারকেরা যদি মনে করেন 
ঘে, অর্থসাহাযা পাইতেছেন বলিয়া তাহার। প্রচারকাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
এ দাহাধা না পাইলেই ভাহারা এ কার্য বন্ধ করিবেন, পক্ষান্তরে দাতৃগণ 


মগ্ডলীবন্ধনে বসব ২৭৫ 


যদি জ্ঞান করেন যে, প্রচারকেরা তাহাদিগের অর্থ গ্রহণ করেন বলিয়া তাহাদের 
অধীন, তাহা হইলে বন্ধুভাব ও কার্ধা উভয়ই নিশ্ষল হইবে। প্রচারকেরা 
নিজের কর্তব্যবুদ্ধি এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া কাধা করিবেন, ফল সেই, 
ফলদাতার হস্তে। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, প্রতিনিধিলভা তাহাদের. 
পরিবারের পালনভার গ্রহণ করুন। বন্বতঃ সাধারণ লোকে ধন্মের গভীরতম 
প্রদেশ পধাবেক্ষণ করিতে অক্ষমপ্রযুক্ত এবং প্রচারকিগের আম্মার উন্নত 
বিশুদ্ধ মহান্‌ লক্ষ্যের গুরুত্ব হদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থহেতৃ, প্রচারকাধ্য 
সামান্য বিষয়কাধ্যের ম্যায় জগতে পরিগনিত হয়া আপিতেছে। এই গুরুতর 
দোষ বশতঃ প্রচাররান্্রো অপ্রশস্ত বৈষরিক ভাব প্রবিষ্ট হওয়াতে, তাহার মূল 
অংশকে একেবারে কলুধিত করিয়! ফেলিয়াছে। এই জন্য মন্যান্য যাবতীয় 
ধন্ধের প্রচারকাধা নিতাণ্থ সাংসারিক কাধোর ন্যায় নির্বাহ হইয়া আমিতেছে। 
প্রচারকেরাও সাংসারিক স্বপণ ও অর্থলাললায় দিন দিন নিমগ্র হইয়া 
অ|পনার উচ্চ লক্ষা ক্রমশঃ বিশ্বৃত হইতে থাকেন, অবশেষে তাহারা প্রচার- 
কাধা সামান্য বিষয়কাধয মনে করিয়া ভাতা সম্পন্ন করেন। তখন তাহারা 
মশ্স্তের অন্ররোধে বিশুদ্ধ জ্ঞান, দন্ম, নুদ্ধি ও বিবেককে বিসঙ্গন দিতেও 
কুন্তিত হয়েন না। আপনার মহব 9 স্বাধীনতা বিক্রপ করিয়া, ক্ষুপ্রতা ৪ 
অবীনতা-শ্রজ্থলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন । বিষয়ঘটিত সখ, বিষয়ঘটত মান 
মর্ধাদা মগ্রঘধকে অনেক সমরে দুর্বলতায় নিক্ষেপ করে। প্রচারকিগের এ 
সখ ও মান মধ্যাদার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলেই তাহারা যে ক্রমে ক্রমে দুর্বল 
হইয়। সাংসারিক ভাবে পরিনত হইতে পরেন, তাহার বিলক্ষণ সন্তাবন! 
আছে। যখন ব্রাঙ্গর্ম উদার মহহ স্বাদীন ৪ আধাব্সিকভাবে পরিপূর্ণ, 
তখন প্রচারকদিগের মনে অপ্রশন্ত নীচ অধীন ও বৈষগিক ভাব প্রবিষ্ট হইলে, 
্াহ্মধন্ধের ভয়ানক দুরবস্থা হইবেই হইবে।  প্রচারকেরা ঈশ্বরের দাস, 
তাহারা মনুষ্য বা সমাজের দাপ নহেন। তীহারা ঈশ্বরের হন্তে স্বীয় জীবন 
সমর্পণ করিয়া, প্রচারক্ষেত্রে তাহাদের জীবনের মধ্যবিন্দু জানিয়া, হদয় মন 
আত্মা কেবল সেই কার্ধে নিয়োগ করিবেন। অতএব শারীরিক পরিশ্রমের 
বিনিময়ে কিঞ্িৎ অর্থ গ্রহণ করা যেরূপ, ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে 
কিছু অর্থ লইয়া প্রচার করাও সেইবূপ, ধেন কেহ এরূপ মনে না করেন। 


২৭৬ আ'চাধয কেশবচন্ত্র 


প্রচারের গুরুভাব কাহার হ্বদয় হইতে অন্তহিত হইয়া যেন ক্ষুপ্র সাংসারিক 
ভাব প্রবেশ না করে এবং প্রচারক্দিগকে যেন বৈষগিক ভাবে গণনা কর! 
না হয়।” 
প্রচারকপরিবারের প্রতিপালন জন্ত দানসংগ্রহ 

এই দময় প্রচারকগণ সংসারের সমুদায় বিষয়কণ্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া, 
যেমন বিশ্তুদ্ধ ধর্মের জ্যোতি চারি দিকে বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
ত্রাঙ্মলাধারণও তেমনি তাহাদিগের পরিবারপ্রতিপালনের জন্য অকাতরে দান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সময়ে মফঃম্বলস্থ ব্রাঙ্মঘমাজসকল প্রচারের জন্য 
বর্ষে বর্ষে কি প্রকার দান করিতে রৃতসগ্কল্প হন, আমরা তাহার উল্লেখ পূর্বে 
করিয়াছি। ইত্রিয়ান মিরারে দানপ্রাপ্তিম্বীকারে আমরা দেখিতে পাই, 
জুলাই মাসে আট শত চল্লিশ টাকা দান স্বীকৃত হইয়াছে । এক এক জন 
ব্রাহ্ম যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝ! যায়, প্রচারবিষয়ে 
তাহার্দিগের কি প্রকার অনুরাগ উদ্দীপিত হইয়াছিল। এ কথা বলা অতিরিক্ত 
যে, এই অনুরাগ উদ্দীপন কেশবচন্ত্র কর্তৃক নিশন্ন হয়। কেশবচন্্র প্রকাশ্য 
ভাবে গ্রচারকদিগের জন্য ভিক্ষা করিতেও কুন্টিত হন নাই । ১৭৮৭ শকের 
বৈশাখ হইতে আশ্বিন পধ্যন্ত ছয় মাসে আমর! আট শত পচান্তর টাকা 
পৌওয়া চৌদ্দ আনা আয় দেখিতে পাই ।(১) পূর্বের স্থিতি নব্বই টাকা 
সাড়ে দশ আনা লইয়া নয় শত ছযট্রি টাকা পৌনে নয় আন] হয়। এরূপ আয় 
এবং তনহ্থবূপ বার (২) তৎ্কালীনকার অল্প উৎপাহবাঞ্চক নহে। 





(১) ১৭৮৭ শফের পৌব মাসের “ধন্দুতত্ব* জ্টব্য। 
(২) আয়ের সঙ্গে বায় ৯১, অন! এই পৌষের *ধর্শতন্বে” দৃষ্ট হব। 


৮ 


প্রধানাচার্যের মহত্বম্বীকারে সমাকদুর্ট 


উপস্থিত ঘোর আন্দোলনের মধ কেশবচন্দ ত্রাঙ্গসমা পসগন্ধে ক্রমান্বয়ে 
মিরারে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই আন্দোলনে প্রধানাচাষ্য মহাশয়ের প্রতি 
তাহার অচল ভক্তি যে একটুও হাস হয় নাই, ইহ! বলিবার অপেক্ষা করে না। 
প্রধানাচাধা মহাশয়ের জীবনের নিয়তি তিনি মুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছিলেন, 
হৃতরাং তাহার মন কোন কারণে বিচলিত হইবার সন্ভাবনা ছিল না। এই 
প্রবন্ধে প্রধানাচাষাসঙ্গন্ধে তিনি যাহা (১) লিখিয়াছেন, আমর! নিম়ে তাহার 
অন্থবাদ করিয়া দিলাম; এই অন্থবাদ পাঠ করিয়। নকলে দেখিতে পাইবেন, 
কেশবচন্দ্রের সমাক্‌ দৃষ্টি কোন কারণে আচ্ছম্ন হইত না। রাজা 
রামমোহন রায় কর্তৃক সংস্থাপিত মগ্ডুশীর ভীন!বস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি 
লিখিয়াছেন :-- 

“যে মগ্ডলীমপো ভারতবর্ষের নবজীবনের বীজ নিহিত আছে, 
তাহার এরূপ ছুর্গতিসঙ্গদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আক্ষেপ করিয়। উঠিতে পারা যায় 
না। এই অবস্থা সেই সকল বাক্তির স্বার্থগ্ুণোদিত উদাসীন্যের বিষয় 
ভেরীনিনাদে প্রচার করে, যাহারা উৎসাত ৪ অনুরাগ সহকারে রামমোহন 
রায়ের সহকারী হইয়া পৌর্বাল্য প্রকাশ করিলেন এবং প্রথম সুযোগ 
পাইবামাত্র তাহার মগুলী পরিত্যাগ করিয়া চলিদ্লা গেলেন। ঈশ্বরের উচ্ছা 
পূর্ণ হইবেই হইবে, এবং অনেক সময়ে অনপেক্ষিত নিগুঢ প্রণালীতে উহা 
সম্পন্ন হর়। সমাজের পুনরুদ্দীপনের হেতু অন্যত্র তখনই কাধ্য করিতেছিল। 
ধাহাদিগের সকলের সমবেত শক্চি সমাচ্ছের পুনদ্রীবন সম্পন্ন করিবে, সেই 
এক দল যুবক বিধাতার পরিচালনায় এবং এক জন অদ্ভুত গ্রতিভাসম্পন্ন 
ব্ক্তির নেতৃত্বে সমবেত হইয়াছিলেন। তববোধিনীসভা এই দল এবং 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বাক্ি। এ কথা কেহই স্বীকার করিতে 
পারেন না যে, এই সভা ত্রাঙ্গসমাজ এবং বঙ্গদেশের প্রভৃত কল্যাণ দাধন 


পা শীত ০ এ ০ নি ০ ০৮:42 শীত এ শসপসীশি পাশ শীল 


(১) [70177 ও 17101 ষ্টবা । 
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২৭৮ আচাধ্য কেশবচন্্র 


করিয়াছে এবং উহ1! এই জাতির চিরকুৃতজ্ঞতাভাজন। এই সভার উত্থান 
৪ উন্নতির বর্ণনা এবং তংসম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিবার 
পূর্বে, আমাদের লিখিবার প্রণালী অনুসারে সংস্থাপকের যে বিশেষ ধন্মভাবে 
এই অন্তর্বাবস্থানটি গঠিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে ব্রাক্ষদমাজের উপরে 
প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, উহা বিশেষ করিয়া বুঝা গ্রয়োজন। তিনি 
আজও আমাদিগের মধ্য জীবিত আছেন,তাহার ধর্মসম্পকীয় চরিত্র অনেকটা 
সাধারণের দৃষ্টিগোচরে বিদ্যমান।  স্থতরাং আমাদের তাহার হইয়া 
সাধারণকে বুঝাইবার প্রয়োজন অল্প। এক্ষণ আমরা তাহার চরিত্রের 
সাধারণ দিক ধিচার করিতে চাই না। রাজার মৃত্যুর পর যে ত্রাঙ্গ- 
মমাজের নেতৃত্ব করিবার জন্য তিনি আহত হইয়াছিলেন, সেই ব্রাঙ্মদমাজের 
উপরে ঈশ্বরনিয়োগে যে গম্ভীর আদর্শ মুত্রিত করিয়া দেওয়া তাহার 
নিয়তি ও অপ্িকার ছিল, আমাদের বর্তমান অগসম্ধান সেই নিয়তিঘটিত। 
এই নিগৃঢ় তব তাহার সমগ্র জীবন ও চরিত্র বুঝিবার পক্ষে কেবল আলোক 
নহে, কিন্ক তাহার সময় ও দেশসম্পর্কে ভীহার যে কি যথার্থ নিয়তি, 
তাহা ইদয়ঙ্ম করিবার পক্ষে সামর্থ্য দান করে। আমাদের মনে হর, 
এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন অনেকে তাহার প্রতি অবিচার করেন, 
এবং তাহার থে মহত্ব আছে, তাহা একেবারে অন্বীকার করেন। কল 
ম5য্যের সম্বান্ধে মতা হইলেও, যে সকল বাক্তি অসাধারন গুনসম্পন্ন, তাহাদিগের 
স্বদ্ধে বিশেষ সত্য এই যে, তীহাদিগের জীবনের নিদ্মামক মুলতত্বগুলি 
গভীর অভিনিবেশ সহকারে না বুঝিয়া, কেবল বাহিরের জীবনের ঘটনা 
হইতে তাহাদিগের চরিজের ঠিক তথো উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। তাহারা 
যে সকল লক্ষণ দেখিতে পাইবে আশা করে এবং যে সকল লক্ষণ বড় বড় 
দেশসংস্কারকগন সমধিক পরিমাণে প্রদর্শন করেন, দেই মকল তহার ভিতরে 
দেখিতে না পাইদ্া তাহাকে কৃতজ্ঞত। ও প্রশংসা অর্পণ করিতে কুষ্টিত 
হয়, ইহা তাহাদের অতান্ত ভুল এবং তাহার প্রতি অবিচার। তাহার আত্মার 
যে নিগুঢ স্বাভাবিক মহবের নিকটে সমগ্র দেশ সমধিক খণী, তাহার কোন 
দোষ বা অপূর্ণতা দর্শন করত তাহা স্বীকার না করিয়া তাহারা তাহার প্রতি 
অতীব অন্যায় বাবহার করে। মহাপরিবর্ধনমাধক দেশসংস্কারকের স্বাভাবিক 


প্রধানাচাধ্যের মহতবশ্বীকারে সথাক্দৃষ্ট ২৭৯ 


প্রতিভার ম্যায় তাহাতে কিছু আছে, এ অভিমান তাহার নাই, এবং 
দেশসংস্কারকের উচ্চ উপাধিও তিনি চান না; অথচ তাহার ভিতরে যে মহান্‌ 
গুণ আছে, পৃথিবীকে তাহা এক দিন বুঝিয়া প্রশংমা করিতে হইবে, এবং 
সমুদায় ভারত গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার নাম পোষণ করিবে । অপূর্ণতা 
তাহার আছে-_কোন্‌ মানুষেরই বা অপূর্ণতা নাই? কিন্ক ভগবান যে 
তাহাকে এ দেশের ইতিহাসে একটি মহৎ কাধা-সাধনের জন্য নিয়োগ 
করিয়াছেন, তংসঙ্দ্ধে আমারদিগের মতে একটুও সংশয় নাই, এবং তঙ্জন্ত 
তিনি যে অধাবসাম় ও দুটতা সহকারে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তাহার 
মনের মহত্ধের লক্ষণ। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে সাহার নিদিষ্ট 
কাধা_-ভাবে ও প্রীতিতে জীবন্ত ঈশ্বরের অচ্চন1। ইহারই জন্য তিনি জীবন 
ধারণ করেন, ইহারই জন্য তাহার দীবন ৪ পরিঅম মুলাবান্‌ এবং আমাদিগের 
চিত্তাকর্ষক | ঈশ্বরের দাদরূপে ইহাতেই তিনি মহ প্রকাশ করেন, এবং 
ইহাই তাহার সমগ্রছ্ীবনব্যাপী দারিকের কাধা। ঠাহার চরিজ্রের অবশিষ্ট 
যাহা কিছু বাক্তিগত পৌষ গণ, তাহা তাহার হইতে পারে। কিস্কু তাহার 
জীবনের কাধ্য বিশেষরূপে আমাদের ভারতের 5 সমগ্র মনুষ্য জাতির। 
তাহাকে বুঝিতে গিয়া আমরা তাহার বাক্তিগত দোষগ্ুণ তাহার জীবানের 
কার্ধো বিশ্বৃত হইয়া যাহ, ধেমন সাধারণ মান্চষকে ইতিহাসের মানুষে, ব্কফিগত 
বিষয়কে সার্বজনীন বিষয়ে, অনিতা শিভ্যেতে বিশ্বৃত হইয়া থাকি । 

"এই ভাবের প্রতিই এই যে, ইহ। গণ্ডগোল এবং আাড়ম্বর দুরে পরিহার 
করে। মহাগগ্ুগোলপূর্ণ সংগ্রাম এব* মহাপরিবর্ধনের ব্যাপারের মধ্ো 
নহে, কিন্ নির্জন জীবনের গগডগোলবিরহিত শান্ত উপদেশাদি মধ্যে উহা 
আত্মপ্রকাশ করে। কর্মব্ন্ত পৃথিবীর সন্মুপে, দৃপ্রহরের স্থর্যালোক মধো উহা 
কিরণজাল বিস্তার করে না, উহার সৌন্দধ্য এবং গান্তীধ্য চহ্তুমগুলসদুশ | 
যে নকল লোক ইন্দ্রিয়ের প্রভাব ও পৃথিবীর কোলাহল হইতে দূরে প্রস্থান 
করিয়াছে, তাহার! নিজ্জঞনে প্রশান্থভাবে উহার আলোক অন্ভভব করে। 
আমাদিগের বৃথা আশা যে, বাবু দেবেন্দ্রনাথ দেশসংস্কারে সংগ্রামঙ্গে তের সুখ- 
ভাগ অধিকার করিবেন, অযুক্ত ব্যবহার ৪ অস্তর্ক্যবস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিবেন, একাকী সবলে প্রাচীন ভ্রমদুর্গ ভগ্নাবশেষ করিবেন, এবং কঠোর 


২৮৪ আচাধ্য কেশবচন্ 


আম্মবলিদানে জয় ক্রয় করিবেন। তীহার ভাব এবং শান্ত জীবনের কাধ্যের . 
ইহা সপ্ূর্ণ বিপরীত। তাহার মুখে সংগ্রাম নহে, শান্তি এই শব, ক্রিয়া নহে, 
প্যান। তিনি আমাদিগকে সামাজিক সংগ্রামের উতৎসাহকর উদ্চমার্থ আহ্বান 
করেন না, কিন্তু আমাদিগকে নিজ্জনকুটারে ও বেদীসন্রিধানে লইয়া যান, 
এবং আমাদিগকে আত্মোপরি নিক্ষেপ করেন যে, আমরা আমাদিগের আন্তরিক 
প্রকৃতি দর্শন করিতে পারি, এবং আধ্যাত্মিক সাধনে ঈশ্বরধ্যান ও ঈশ্বরের 
যোগনমাধান করিতে সমর্থ হই। তিনি বাহিরে সংসার হইতে আমাদিগের 
চক্ষু অবরুদ্ধ করিয়। অস্তররাজ্যের সারতম সত্যের দিকে উহা! খুলিয়। 
দেন। তাহার জীবনের কাধ্য বাহ্বিষয়ুসম্পূর্কে নহে, অবশ্য আত্মসম্প্কে, 
আধ্যাজ্মক সত্য, আধ্যাশ্তসিক আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক (প্রেমসম্পর্কে। 
তাহার উপদেষ্ত্ব ক্রমান্থয়ে আত্মার পক্ষসমর্থন করে, এবং তাহার জীবন 
আধ্াম্মিক সত্যের একটা সুমহান দৃষ্টান্ত । যে সদয় হইতে তাহার আত্মাতে 
ধৃ্মভাব সমুত্রিক্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে তীহার প্রধান স্থিরপ্রতিজ্ঞা, 
তাহার একমাত্র উচ্চ অভিলাষ এই যে, তিনি হ্বদর়ের গভীরতম স্থানে 
জীবস্ত সত্যন্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন, এবং তাহাকে এরূপ প্রীতি 
ও তাহার লোকাতীত পৌন্দধ্য ও ন্রেহসম্তোগ করিবেন বে, এখানে এবং 
পরলোকে সমগ্র জীবন তিনি ঈশ্বরেতে ফাপন করিতে পারেন, ঈশ্বরেতে 
বিচরণ করিতে পারেন, যে বেদাস্তমধ্য অধ্যাত্ম অস্বৈভবাদ প্রধান, সেই 
বেদান্থ শাস্থ অধ্যয়ন তীহার প্রাথমিক অধ্যাহ্ুজীবনোন্মেষের সাহায্য 
করিয়াছিল। নিরন্তর প্রার্থনা ও ধ্যানযোগে তিনি ঈশ্বরেতে হৃদয় স্থাপন 
9 সমাধান করিতে শিক্ষা করেন। তিনিশুক্ষ ধশ্মবিজ্ঞানের ঈশ্বরের 
অন্থদরণ করেন নাই, অথবা গুঢকল্পনাজনিত আনন্দবাদের অস্থারী আনন্দ- 
বিকারের রাজো উখান করেন নাই। তীহার অধ্যাত্ম ক্রমিকোন্নতি 
ধশ্মমম্পকীণ। প্রাথনা তাহার পথপ্রদর্শক ছিল, বিনীত সোংসাহ প্রার্থনা 
ত্াহাকে পরম পুরুষের নিকটবর্তী করিয়াছিল, এবং অছ্ৈতবাদ, রহসাবাদ 
এবং আম্মবাদের পিকতাভমিতে তাহার আত্মার বিনাশ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল । 
ঈশ্বরকে যে তিনি কেবল মহান্‌ সংপদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা 
নহে, কিন্ত হৃদয়ে হিপি হার অনন্থ প্রীতিপূর্ণ দয়! অশ্নভব করিয়াছিলেন, 
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তাহার প্রেমের সৌন্দধ্য সাক্ষাৎসন্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে 
পিতামাতা, বন্ধু এবং রক্ষকবূপে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে 
ঈশ্বর তাহার জীবন ও প্রেম, এবং সাংসারিক প্রলোভন ও ছুঃখের মধো 
আশ্রয় ও সাস্্বনা হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আপনার এবং দেশীয়গণের 
কল্যাণার্থ বিশ্বাম ও গ্রীতিতে ঈশ্বরের আধ্যাম্মিক পৃক্গী জীবনে সাক্ষাং 
সম্বন্ধে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন । ধাহারা মনে করেন, ত্রাঙ্গধন্ম শুক মত, উহ। 
হৃদয়কে চরিতার্থ করিতে পারে না, শাস্তি বা সান্তনা অর্পণ করিতে সমর্থ নহে, 
এ জীবন তাহাদিগের এ অন্থমানের চিরগ্রতিবাদ, তাহাদিগের মূলশৃন্ত 
অনুমানের জীবন্ত খণ্ডন । এই জীবন দেখাইয়। দেয়, ত্রাঙ্গপর্দের কি প্রভাব, 
উহার কি জীবন্ত ভাব, এবং উহ্নার কি আনন । সতাধন্ধ যদি মম্পূর্ণ আধ্যাত্তিক 
হর, উহীতে আগ্তবাক্য, অলৌকিক ক্রিয়া, দৃশ্য দেবতা, সংস্পৃশ্ব অন্্ঠানসমূছ্রে 
বাহা সাহায্য না থাকে, ভাহাতেই বাকি? বিশ্বাস কি অদৃশ্ট বিষয়ের প্রম্নাণ 
এবং প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ নহে? উহা কি আপনার সুদ অবিচপিত 
মুলোপরি আপনি দাড়াইতে সমর্থ নহে? সহজ শান্ত সুমি, অথচ সবল.ও 
জীবস্ত বিশ্বাস বাবু দেবেন্্রনাথের হ্বদয়ে দুঢ় মূল স্থাপন করিয়াছে, এবং 
উহারই সাহাঘো তিনি রক্কদাংসের প্রলোভন পরাক্চয় করিয়াছেন এবং 
জীবনেতে মতোর জয় নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাহার দেহ যে প্রকার ভক্তি- 
উদ্দীপক এবং প্রভাবযুক্ত, ভাহার আম্মাও সেই কার উন্নত এবং গম্ভীর । 
তাহার প্রতিদিনের আলাপ ৪ বাবহার, গৃহকাধা এবং সামাঙ্গিক ক্রিয়া, 
চিন্তা এবং অন্ষষ্ঠান, তাহার বিশ্বাসের অতুলা আধ্যাত্মিকত] প্রদর্শন করে। 
তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি সহকারে নিজের বিশ্বাম প্রচার ৪ অন্ঠান করেন। 
তাহার চিন্তা) বাক্য এ কার্ধ উহাতে পূর্ণ। তিনি সভা সত্যই জধ্যাঘারাজ্ো 
বাস করেন, এবং উহ্াই ভালবাসেন । এ কথা সত্য যে, তিলি সাধাবণ 
লোকদ্দিগের ন্যায় সংসারের কার্ধা করিয়া থাকেন, কিস্ক সান্তনা ও আনন্দ, 
শক্তি ও শাস্তি তিনি অন্তরে অন্বেষণ করেন । তার. জীবনের ' গৃঢ় 
দেশে আমরা যতই প্রবেশ করি, ততই আমরা দেখিতে পাই, ক্টাহার 
আধ্যাত্ভিকতা কি প্রকার গভীর ভাবরসপূর্ণ; উহ্হার আশা ও আহনাদের 
প্রভাব তিনি কেমন সমাক্‌ গ্রকারে অন্ভভব করেন। বলিতে পারা যায়, 
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ধ্যান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; ধ্যান ব্যতিরেকে সমুদায় পৃথিবীর স্থখ ও 
এশরধ্যে পরিবেষ্টিত থাকিলেও তিনি বিষাদে জিয়মাণ হইয়া যাইবেন। 
উত্তেজিত হইলে, সন্দেহে উদ্ধিগ্র হইলে, বিপদে ক্রিষ্ট হইলে, নিরাশায় অবসঙ্ন 
হইলে, নংলার থে শান্তি দিতে পারে না, সে শান্তি অন্বেষণার্থ তিনি তীহার 
এই স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাবর্তন করেন। এজন্যই তিনি প্রায় সর্বদা 
ধ্যানাবস্থাম থাকেন, বিশেষতঃ সেই সময়ে, যে সময়ে সাংপারিক কাধ্যে উদ্বেগ 
ও বিষাদ উপস্থিত হর । অনেক ঘণ্টা পরাস্ত অনেক সময়ে গভীর ঈশ্বরানু- 
চিন্তনে নিমগ্ন হই! তাহাকে একাকী থাকিতে দেখা যায় । কখন কখন 
সমুদার পূর্ববাহ ব। অপরাহু নিগ্জনে অতিবাহিত করেন। লোকের গোলমাল 
অপেক্ষা নির্জন, জনমংসর্গের আমোদ অপেক্ষা নিজ্জনাবাসের আমোদ তিনি 
অধিক ভালবাসেন । এতদ্বাতিবিক্ত নগরের গোলমাল ছাড়িয়া ক্লান্ত আত্মার 
বিআম ও নিজ্জনতার স্থথসস্তোগের জন্য পল্লীগ্রামস্থ নিজ্জনাবাসে বার বার 
গমনাগমন যখন বিবেচনা করি, তখন দেখিতে পাই, ইহার মধো এমন একটা 
কিছু অসদূশ উন্নত ভাব আছে যে, ইহার মনের অতুল্য আধ্যাত্মিক মহত্ব 
এবং শ্রে্টতা আছে, এ কথা বলিতে আমাদের মন কিছুমাত্র কুন্তিত হয় না। 
এতদপেক্ষা তীহার অধ্যায্স অদ্ভুত সাধনের বাহ প্রকাশ আরও আছে। 
ভারতের রাজবিদ্রোহের কিছু পূর্বে, ১৮৫৭ থুঃ তাহার জীবনের পরীক্ষার 
এত দূর উদ্দিগ্ন হইয়াছিলেন থে, দীর্ঘ শ্রান্থিকর ভ্রমণরেশ স্বীকার করিয়। 
তিনি সিল! পর্বতে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে নিজ্জনে জনশূন্তাবাসে 
অবিভক্তচিন্তে সোৎসাহ অভিনিবেশে জীব, প্রকৃতি এবং ঈশ্বরচিস্কনান্থুধ্যানে 
ছুই ব২মরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ 
করা দূরে থাকুক, মনে করাই কি অত্যধিক নয়) মনে রাখিও, বাবু 
দেবেম্ত্রনাথ “ভারতের কুবেরের' পুত্র, অসম্ভব ধনসম্প্দ এবং রাজোচিত 
ভোগ মধো লালিত পালিত, আপনি অনেকগুলি সন্তানের পিতা, বিপুল 
সম্পত্তির অধিকারী, এবং তাহার পর মনে করিয়া দেখ, ঈদৃশ লক্ষপতি, 
পরিধারের ও ধনসম্পদেৰ আকর্ষণ হইতে দুরে থাকিয়া দুই বংসর কাল 
হিমালয়ে প্রার্থনা চিন্ন এবং ধন্ম ও ঈশ্বরে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিলেন। 
এই ঘটনাই তাহার অদ্ভুত অধ্যাম্ম উন্নত ভাব প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করে, 
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এবং আধ্যাত্মিক ধর্শের শান্তি ও আনন্দের যথেষ্ট মহত দৃষ্টান্ত দেখাইবার 
জন্য যে তিনি একজন মহাদ্রন, তাহা বিলঙ্ষণ প্রকাশ পায়। ঈদূশ মানুষের 
হস্তে ভগবান্‌ ব্রাঙ্গলমাজের কাধানির্বাহের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং 
্রাঙ্মঘমাজ কি আকার ধারণ করিবে, ইহার মনের আদর্শে তাহা সহজে 
প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যে বেদাশ্শাস্থ গোড়া 
প্ডিতদিগের মুখ বন্ধ করিবার জন্য গুরুতর প্রামাণিক প্রবচনরূপে সমাজে 
ব্যবহার করিতেন, বাবু দেবেন্দ্রনাথ উহাকে উচ্চাভিপ্রায়সাধনের জন্য নিয়োগ 
করিলেন। পে উচ্চাভিপ্রায়--উপাস্কগণের চিন্তকে গভীর ঈশ্বরসম্বপ্ধীয় 
অনুভ্তি, জলন্ত বিশ্বাস এবং প্রগা্ ভশ্বিতে উপনীত করা। তিনি ঈদুশ 
প্রার্থনা, গ্রাথদ ব্যাখান প্রচলিত করিলেন, যাহাতে ঈশ্বর এবং সাধকের 
এধো সাক্ষাৎ বাঞ্তিগতসন্বদ্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। ভিনি ত্রাঙ্গলমাজে যে 
সকল বাগান করিয়াছেন, তাহাতে ঘোগানন।, অপ্াস্মুরাজোর শোভা, 
আঙ্মসমর্পণের শাস্ছি, মানবজাতির পিতা] মাতা, পাপার পরিজ্ঞাতা ঈশরের 
মৌন্দ্যা এবং গৌর, যে স্বর্গে শোক নাই, কেবল আননোের সামাঙ্গা সেই 
স্বর্গে ঈশ্বরের নিতা শখকর সঙ্গ__ভাবোদ্দীপক বাগ্িতায় চিত্রিত করা 
হইরাছে | এই বাখানগ্রলি অতি শে জাতীয় এবং কোন প্রতিবাদের ভয় ন। 
রাখিয়া আমরা বলিতে পারি, কি ইউরোপে, কি এ দেশে ঈদশ বিষয়ে যত 
বাগ্যাণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাভাদিগের সকলের অপ্রতিষবন্দী। চিন্তার গান্ঠীধো, 
ভাবের গৌরবে, নিবন্ধের সৌন্দর্যো ইহারা গতি উংক, এবং আমরা সম্ভবতঃ 
লিখিয়া থাহা চিত্তে মুদ্রিত করিছা দিতে আশা করিতে পারি, তদপেক্ষা উতারা 
বিশিষ্টকূপে অসংখা ভাবী বংশধরগণের নিকটে পেই মহহ আগ্মাকে অভিবাক্ত 
করিবে, যাহা হইতে এই কল বিনিঃচত | ভগবানের পরীক্ষিত দাসের 
আীবনকে গেন সমমামরিক লোকে ভক্তি করিতে পারে। সত্যের জন্য দীর্ঘ 
কাল তিনি যে পরিশ্রম করিরাছেন, তঙ্ছন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহার 
দেশের রৃতজ্তা তাহাকে পুরস্কৃত করুক |” 


৩ 


পূর্বববঙ্গে প্রচার * 


ফরিদপুর হুইয়! ঢাকা গমন 


১৭৮৭ শকের কান্তিক মাসে ( অক্টোবর, ১৮৬৫খুঃ ) সাধু অঘোরনাথ গপ% 
ও বিজগুরু্খ গোস্বামীকে সঙ্গে করিয়া, আচাধ্য কেশবচন্রর গ্রচারার্থ পৃর্ঝ 


বঙ্গে যাত্র। করেন। তখন কুষ্টিয়া পর্যান্ত লৌহবস্ম ছিল। তীহারা 1 বাম্পীয় 
শকটারোহণে কুষ্টিয়ার যাইয়া, নৌকাযোগে প্রথমতঃ ফরিদপুরে গমন করেন 
১২ই কান্ঠিক (২৭শে অক্টোবর ) ফরিদপুরে উপস্থিত হন। ১৪ই রবিবার 
(১৯শে অক্টোবর ) প্রাতঃকালে ফরিদপুর ব্রাঙ্গলমা জগৃহে, উপাসনান্তে আচাধা 
“ধন্মের জীবন্ত ভাব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পে দ্রিন অপরাহে 
কয়েক জন সন্ধান্ত হিন্দু আপিয়া আচাধোর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহার 
মুখে সন্তত্বর শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তোষ সহকারে তাহার প্রতি বিশেষ 
মগ্ভাব প্রকাশ করেন । ১৫ই কান্তিক ( ৩০শে অক্টোবর) তাহারা ফরিদপুর 
হইতে ঢাকায় যাত্ধা করেন। ১৯শে কার্তিক (ওরা নবেঙ্বর ) ঢাক নগরে 
উপস্থিত হন। নৌকাতেই দুই বেল তাহাদের রন্ধন ভোজন হইত, তিন 
জনে মিলিরা রন্ধন করিতেন । প্রসিদ্ধ “ট্ফেথ” (0706 1:710)) পুস্তক নৌকা- 
যোগে পূর্ব বঙ্গে শ্রমণকালে বিরচিত হয়। ঢাকা পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ও 
প্রধান নগর। এ নগরে সাধু অদোরনাথ গুপ্ত কিছুকাল ্রঙ্মবিচ্যালয়ের 
অধ্যাপনা-কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । 

পরলোকগত ডিপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজঙ্থন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণী 
টোলাস্থ ভবনের একটি বৃহং প্রকোষ্ঠে তখন সামাঞ্জিক উপাসনার কার্ধা হইত। 
সেই সময়ে ঢাক! নগরে রীতিমত ব্রাপ্ঘমগ্ডলী সংগঠিত হয় নাই। সমাজে 
অনেক লোকের সমাগম হইত বটে, কিন্তু দৈনিক উপাপন। করেন, এরূপ 


পপি নিশি 





* এই অধ্যায় পূরবববঙ্গানবাসী' এক প্রেত তার শ্বতিলিপি। 
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লোক বিরল ছিল। ঘিনি ব্রাঞ্ধণের মন্তকে চরণ ও শালগ্রাম শিলার উপর 
পাছুকাস্থাপনে সাহস প্রকাশ করিতেন, তিনি শ্রেষ্ট ত্রাঙ্ধ বলিয়া তখন গণ্য 
হইতেন। সাধু অঘোরনাথের চরিত্রের প্রভাব ও সম্ঘষ্াস্তে অনেকের অধদৃহি 
বিকশিত হইয়াছিল। 

আচাধ্য কেশবচন্দ্র ঢাকা নগরে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ বাঙ্গলাবাজার- 
নিবাসী প্রপিদ্ধ ধনী জীবন বাবুর বহিবাটাতে অবস্থিতি করেন। এক 
বৈরাগীর আখড়াতে তাহার জন্য সামান্তর্ূপ অন্ন বারন প্রস্বত হইত, 
বেল! দ্বিতীঘ্ প্রহরাষ্থে এক জন ভতা উহা! বহন করিয়া লইয়া আসিত। 
আহারে প্রতিদিন তাহার যংপরোনাস্তি কষ্ট হইতেছিল। কড়কড় ভাত 
ও ঠাণ্ডা ব্ঞ্জনে তিনি কোনরূপে বদ্ধুসহ উদরপৃর্ধি করিতেন কয়েক দিন 
পরে ব্রজন্ুন্দর বাবুর বাড়ীতে তাহার বাসস্থান নিদিষ্ট হয়। এ যাত্রায় তিনি 
ঢাকা নগরে প্রান একমাস কাল স্থিতি করেন। প্রতিদিন অপরাহ্জে 
উপদেশদান এ ধশ্মালোচনা করিতেন । তাহার মুখে সুমধুর কথ। শ্রবণ 
করিবার দন্ত কণন কখন শভাধিক লোক উপপ্থঠিত হইত । শ্থাত়তভাব ৪ 
প্রার্থন| বিষয়ে যে দুইটি মহান্‌ উপদেশ দান করেন, তাহাতে অনেকের 
জীবনে সুপ্রভাত হর । প্রতি রবিবার ঠাহার উপদেশ-অবণের জনা পাচ, ছয় 
শত লোক উপস্থিত হইত। তিনশি ঢাকাত্রাঙ্গসমাজ, লালবাগরাঙগসমান্জ এ 
বাঞ্গালাবাজার ব্রাঙ্গলমাজ, ঢাকাস্থ এই তিন সমাঙ্গেই উপস্থিত ভইয়। 
উপদেশ দান করিতেন । কেখবচন্দ্র জীবন বাবুর নাটামশিরে (৭11) 
(বিশ্বাস), 1,9৮6 (প্রেম ), 1২৮৮0191191) ( আপগুবাক্া 0১ 07110017081) 
( উদারতা ), এই চারিটি বিষয়ে চারিদিন বন্গুতা করেন । নগরের কুতবিষ্ঠ 
ইউরোপীয় ও দেশীর ভদ্রলোক সকল বক ও। শ্রবণ করিয়। চমহকত ও মুগ্ধ হন। 
বিশুদ্ধ ইংরাজীতে দুই ঘণ্ট|, আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গভীর আধ্যাঞ্সিক ভাবপূর্ণ 
এরূপ মনোহারিণী বক্তৃতা পূর্বে পে দেশের কোন লোক কখন শ্রবণ করেন 
নাই। বকৃতা-শ্রবণে অনেকের জীবনের পরিবর্তন হয়, অনেক মগ্যপায়ী 
ছুরাচার লোকের নয়ন হইতে অন্রতাপাশ্র বমিত হর, তাহারা অন্থুষ্ঠ 
কিছুদিনের জন্ত পাপাচারে নিরত্ত থাকে। ঢাকা কলেজের তদানীস্কন 
ধ্্ানুরাগী প্রিন্লিপাল ব্রেণেণ্ড সাহেব আচারের প্রতি বিশেষ আর্ষ্ট হন। 


২৮৬ আচার্য কেশবচন্ত্র 


তিনি যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন, এবং বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ব্রেণেগ্ড সাহেব আপনার ছাত্রদিগকে বলেন, 
কেশব বাবু যেরূপ ইংরাজী বলেন, তোদরা সেইরূপ লিখিতে সমর্থ 
হইলে সাহিত্যে এম এ পাস করিতে পার। কেশবচন্ত্র “ত্রাঙ্মধর্মের উদারতা” 
ও এ্রাঙ্গবর্্ের আধ্যাত্মিকতা” এই ছুই বিষয়ে বঙ্গ ভাষায় ছুই দিন 
বন্তৃত। প্রদান করেন। তিনি পূর্বে কখন বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ্য মৌখিক 
বক্তৃতা দান করেন নাই, ঢাকাতেই তাহার প্রথম মৌখিক বাঙ্গালা বক্তৃতা 
প্রদান। এই বক্তৃতাশ্রবণে অনেকেই প্রেমে বিগলিত হইয়া অশ্বরবর্ষণ 
করিয়াছিলেন, একটি ভক্ত বৈষ্ণবের মহাভীব হইয়াছিল। “তুই ব্রঙগজ্জানীর 
বন্তৃতা শুনিরাছিপি ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলি” বলিয়া পরে মহন্ত তাহাকে 
শাসন করেন। এ যাত্রায় আচাধ্য যে কয় দিন ঢাকায় ছিলেন, ভিনি 
সামাজিক উপাসনায় প্রার্থনামীত্র করিতেন, উদ্বোধন আরাধনাদির ভার 
অন্যের প্রতি অর্পিত ছিল । 
ময়মনপিংহে গমন 

এই সময়ে ময়মনপিংহ হইতে ব্রাঙ্গ বন্ধুগণ তথায় যাইবার জন্য তীহাকে 
আহ্বান করেন। তখন ঢাকা হইতে ময়মনপিংহে ৫1৬ দ্রিনে নৌকাযোগে 
যাইতে হইত। আচার্য কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে করিয়া, একটি 
এক দীড়ের ক্ষুদ্ূনৌকা আরোহণে ময়মনপিংহ যাত্রা করেন। নেই ক্ষত্র 
নৌকায় রন্ধন, ভোজন ও শয়নোপবেশন হইত। রম্ধনকালে ধুমে তাহারা 
যংপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেন, অনেক সময় কেবল বেগুন পোড়া ও বেগুন ভাতে 
ও আলুভাতে ভোজ্যোপকরণ হইত। সঙ্গে বিছানা! বালিশ ছিল না, এক থান! 
লেপ মাত্র ছিল, তাহাই ছুইজনে গায়ে জড়াইয়া নিশা-কালের শীত নিবারণ 
করিতেন। ময়মনসিংহ হইতে প্রত্যাগমন কালে ময়মনসিংহস্ব এক জন 
বন্ধু* নিজের শযা! ও উপাধান প্রদান করিয়া তাহাদের শধ্যাকষ্ট নিবারণ করেন। 
আচাধা যখন ময়মনসিংহে উপনীত হন, তখন তথায় মহাঘটায় কৃথিপ্রদর্শনী 
মেলা হইতেছিল। কিশোরগঞ্জ সবডিভিজনের তদানীন্তন ডিপুটা ম্যাজিষ্টেট 
যুক্ত রামশঙ্কর । সেন রায় বাহাদুর মেলার কাধ্যনির্বাহের জন নিযুক্ত 
*ভাই গিরিশ দেন। ইনি তৎকালে ময়মনসিংহে স্ব ,লের পণ্ডিত ছিলেন। 
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ছিলেন। আচার্য পহুছিবা মাত্র তিনি যাইয়। ক্তাহাকে মাদরে অভার্থনা 
করিয়া গ্রহণ করেন। পথে কোন কারণে আচাধ্য নৌকা পরিবর্তন করিতে 
বাধা হইয়াছিলেন, তখন তিনি ও সাধু অঘোরনাথ ছুই জনের পূর্বব নৌকায় 
স্বস্ব বিনামা তুলিয়া রাখিয়া আসেন। উভয়কে শুন্তপদ দেখিয়া রামশস্বর 
বাবু তাড়াতাড়ি বাজার হইতে জুতা খরিদ করিয়া আনিয়া দেন। তাহারা 
নব পাদুকা পরিধান করিয়া সেই নৌকা হইতে অবতরণ করেন। কেশব- 
বাবুকে স্থান দান করিলে বা জ্রাতিচাতি হয়, এই ভয়ে ময়মনসিংহনগরস্থ 
কোন ব্রাঙ্গ স্বীয় আবাসে স্থান দিয়া তাহার আতিথা সংকার করিতে সাহসী 
হন নাই। তাহার অবস্থানের জন্য সমাজগৃহের পার্থে একটি বৃহৎ পটমগ্ডপ 
স্থাপিত হৃইয়াছিল। এক লন ভদ্রলোক তাহাদিগকে অন্ন বাধন প্রস্তত 
করিণ| দিবার জন্য স্বীয় ভূতাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সে খুব ভাল 
রাধিত বলিয়া তাহারা প্রশংসা করিয়াছেন। তখন ময়মনপিংহের ব্রাঙ্গ- 
সমাছে অনেক বড় বড় লোক যোগদান করিতেন। কাহার ক্ীবনের সঙ্গে 
ধশ্মের কিছুমাত্র সন্বদ্ধ ছিল না। ইহার কিয়ংকাল পূর্বো সমাজের জম 
নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না, এক জন সন্্ান্ত লোকের টৈঠকথানায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
সমাজের কাধা হইত । অনেক সময় উপাচাধা স্বরারক্িমনেরে চেয়াবে 
বিয়া আদিসমাজের নিবদ্ধ উপাসনাপদ্ধতি-পুস্তক পাঠ করিতেন এ বাগান 
পড়িতেন। এইবূপ উপাসনার পরে অনেকে ছিলিঘ্া যথেচ্ছ পান ভোঙ্ন 
করিতেন। এক দিন এক জন বক্তা শরামন্ধ তইয়া আলিয়া বক্কতা-দাৰে 
প্রবৃত্ত হন, কিছু বলার পরই তিনি অজ্ঞান হইরা পড়ি যান, তখন শবাকারে 
তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া হঘ। এই ঘটনার পব 
কোন কোন সভা সমাঙ্জে যোগ দান করিতে সঙ্গচিত হন। শাচাধা যখন 
ময়মনপিংহে উপস্থিত হন, তথন ব্রাঙ্গসমাজ্সের এক্ধপ যখেচ্ছাচারের অনেকট! 
তিরোভাব হুইয়াছিল, পূর্বোক্ত উপাচার্য স্থানান্তরিত হটয়ািলেন, 
ভাহার সঙ্গীদিগেরও কথঞ্চিং ভাবান্থর প্রকাশ পাইরাছিল। কিস্কু উপালনা- 
শীলতা ও ধর্মস্পৃহা কাহারও ছিল না। আচার্যোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়] তাহার! ভদ্রতার আলাপ ও বিষয়প্রসঙ্গঘই করিতেন, ধর্শবিষয়ে প্রায় 
কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। সংপ্রসঙ্গের মধো এই হইয়াছিল যে, 
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বক্তৃতা কেমন করিয়া দিতে হয়। তিনি উত্তর করেন, নির্লজ্জ হইলেই 
বত! দেওয়া যায়।. ময়মনসিংহের ভ্রাতারা ভাল খাওয়াইয়াছেন, আচার্য্য 
জনেক সময় শুদ্ধ এই কথাই বলিতেন।, 

তখন মেল! উপলক্ষে ঢাকা বিভাগের হিরন বক্লাণ্ড সাহেব ও নানা 
স্থান হইতে ধনী,, জমিদার ও ইয়ুরোপীয় স্বী পুরুষ ময়মনসিংহে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। স্প্নপিদ্ধ বক্তা কেশবচন্ত্র সেন আগিয়াছেন শুনিয়া, সাহের 
বিবির মেলাস্থলে তাহার বক্তৃতা হয়, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন । . কিন্ত 
মেলারক্ষত্রে এক জন বড় মাহেব এক জন সন্থান্ত ভূমাধিকারীকে অপমান 
করেন, তজ্জন্য হলস্থল.ব্যাপার উপস্থিত হয়, এই কারণে তথায় আর ব্কৃতা 
হইতে পারে নাই। এক দিন সন্ধ্যার .পর সমাজগৃহে ইংরাজীতে বক্তা হয়। 
রবিবার প্রাতঃকালে.সাধু অঘোরনাথ উপাসনা ও আচার্ধা উপদেশ দান.করেন। 
নগরের বহু মন্্ান্ত লোক. সেই বর্তুতায় ও উপাসনায় যোগ দেন। আচার্য্য 
ময়মনপিংহে চার,১পাচ,.দিযনর অধিক ছিলেন না। সেই সময়ে তাহার 
ফটোগ্রাফ, তোল!::হইয়াছিল, সেই কটোগ্রাফ এক্ষণও কাহার কাহার নিকটে 
বিদ্যমান টা । তখন তিনি অতান্ত কূশাঙ্গ ছিলেন । 

: )* .. টাকা প্রত্যাবর্তন, অহুস্থত! ও কলিকাতা গুত্যাগমন 

মারি হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে আচাধ্য অত্যন্ত 
অস্থস্থ হইয়/,গড়েন। তখন ব্রজন্থন্দর বাবু কুমিল্লা নগরে ডিপুটা কলেক্টারের 
পদে নিযুক্ত, ছিলেন, তিনি আচাধ্যকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য সমূদায় 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়াতে আচাধ্যের আর কুমিল্লা 
যাওয়া হয় নাই। ঢাকায় আপিয়। চিকিসার জন্য কিছু কাল বায় করেন, 
পরে স্বস্থ হইয়া কলিকাতায় -্রত্যাগত হন। অঘোর বাবু তাহার সঙ্গে 
কলিকাতায় ছলিয়া যানঃ' গোঙ্কামীমহাশয় ঢাকায় থাকিয়া চিকিংসা-কাধ্য 
ও প্রচার করিতে থাকেন।. আচার্য সপরিবারে ঢাকায় দীর্ঘকাল অবস্থিতি 
করিয়া প্রচার করিবেন, একঁ্প. বাসন! ?করিয়াছিলেন; কাধ্যত; তাহ। আর 
ঘটিয়া উঠি ন!। তিনি চলিয়া গেয়ে পর ঢাকা নগরীস্থ হিনদুগণ হিন্দধর্দ- 
প্রচার ও ব্রাহ্মদিগকে উংপীড়ন ও তাহাদের নিন্দা ঘোষণা করিবার .জন্থু, এক 
ম্স্থাপন ও পত্রিকা প্রচার করেন ।. 


পূর্বববন্ধে প্রচার ২৮৪ 
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মুঙ্গেরের ভক্তির আন্দোলনের অব্যবহিত পর সময়ে, ঢাকার ত্রাদ্ধব্ধুদিগের 
ব্বিলেষ আন্বানাগুদারে, আচার্য কেশবচন্্র পুনর্ধঘার ১৭৯০ শকে ২৪শে ফাল্তন 
(৬ই দার্চ। ১৮৬৯ খৃঃ) ঢাকা গনন করেন। এই ছ্িতীগবার* পূর্ববঙ্গ 
তাহার প্রচারাথ ঢাকায় যাত্রা । এই যাত্রায় সঙ্গীত-গ্রচারক ডাই অৈলোকানাথ 
সান্্াপ তাহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তাহারা কু পধান্ত বাম্পীয় 
শকটে যাইরা, তথ। হইতে বাশ্পীন পোতে ঢাকার উপনীত হন। তিনি 
বাম্পীন্ঘ পোত হছতে অবতীর্ন হুইব। মাত্র, বছ লোকে আপিয়া তাহাকে 
আবৰেইন করে। প্রথনত; আচার ব্রঙ্গহুন্দর বাবুর আরমানীটোপাস্থ বাটীতে 
অবস্থিতি করেন, পরে সেই বানান গু্কতর সংক্রামকপীড়ার প্রাহর্ভাব হওয়াতে 
নেই বানা পরিত্যাগ করিয়।, বালিয়াটির জমীদার ্ীযুক বাবু ব্রঙ্েন্্কুমার রায়ের 
বংশীবাঙ্গারস্থ ভবনে বান করিতে বাধা হন। এই সময়ে আচাধা ঢাকা নগরে 
পর্দের অভিনব হোত দেখিতে পাইলেন। তখন উপাসনাশী একটী যুবক- 
্রাঙ্মমণ্ডলী গঠিত হইনাছিল। ইতিপূর্বে ভাই বঙ্গচন্ত্র রয় কিয়গ্দিন আচার্ধা 
ও সাধু অথোরনাথের সহবাসে থাকিয়া, তাহাদের উপালনা ও উপদেশ এবং 
পবিত্র জীবনের প্রভাবে ধন্ম্জীবনের দিকে অনেক দূর অগ্রনর হুইয়াছিলেন। 
প্রথম হইতেই তাহার ধন্মে প্রচুর উৎসাহ ও একাগ্রতা এবং নেতা হইয়া যুবক 
ও বালকিগকে ধর্ধপথে পরিচালিত করার আগ্রহ ছিল। কপিকাতার সঙ্গত- 
সভার আদর্ধাগ্থণ।রে যুবকিগকে লইয়া তিনি এক সঙ্গতসভ। স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। কোন কোন দিন নেই লঙ্গতগভার আলোচনাদঙ্গীতপ্রার্থনাদিতে 
রাত্রি ভোর হইরা যাইত। এক এক দিন ভাবোন্মতত যুবকগণ এরূপ উচ্চ প্রার্থন! 
€ ত্রন্দন চীংকার করিতেন যে, প্রতিবেশীদিগের নিশানিদ্রার ব্যাঘাত হইত। 
এবার উৎসাহের মহিত এই যুবকদল আচাধ্যকে গ্রহণ করেন, মাচার্ধাও 
তাহাদিগকে পাইয়া স্থখী হন। কিন্তু তাহাদিগের সেই সকল ভাবকে একান্ত 
বাঞিক বুঝিতে পারিয়া, তিশি তংপ্রতি মাস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। ভাই বঙগচন্্র রায়কেও এ বিধ্ধ জানাইয়া, তাহাদের সন্বন্ধে সতর্ক 
. ক্িচীর ও তৃতীর বারের প্রতারযাজ। পরবর্তী সবে হইলেঞ। কোধ-লৌ বর্ার্থ একই 


গলে প্রদত্ত হইল । 
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' করিয়াছিলেন । বাস্তবিক কিমুংকাল পরে দেই নকল যুবকের অধিকাংশই 
ঘোর দংসারপারাবারে নিমগ্ন হন, কমেকজন প্রায়শ্চিত্ত করেন, কাহার কাহার 
চবিত্র একান্ত কলুষিত হইয়া যায় । বোধ করি, এক্ষণ তাহাদের একজনও ভাই 
বঙ্গচন্্র রায়ের সহযাত্রিরপে নাই । আচার্ধ্য ঢাকায় যাইয়া অবস্থিতি করিলে 
পর, প্রতিদিন তাহার নিকট বহু লোকের সমারোহ হইতে লাগিল। প্রত্যেক 
দিন সন্ধার পর ধশ্মালোচন। ও সঙ্গীত হইত। প্রথম রাত্রিতে পঞ্চাশ, ঘাট জন, 
পর দিন প্রায় ছুইখত জন, তংপর দিন প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ত্রাঙ্গ বন্ধুিগকে লইয়া উপাসন1 করিতেন । 

বজেন্্বাবুর আবালে ৯ই চৈত্র (১৭৯০ শক) (২১শে মার্চ, ১৮৬৯ খুঃ) 
রবিবার আচার্ধা সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ব্রন্মোংসব করেন। টাকায় এই প্রথম 
ব্রন্মোত্দব। আচার্ধা স্বহস্তে পু্পনালা দ্বার উৎসবগূহ সঙ্জিত করিয়াছিলেন । 
এবার ঢাকায় সুমধুর ভপ্জির শ্বোত প্রবাহিত হইয়াছিল, দে দিনের 
উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ, সঙ্গীত, সংপ্রনঙ্গাি অমৃত বর্ষণ করিরাছিল ৷ অনেক 
ত্বাপিত আত্মা শীতল হয়, অনেক পাপীর পরিত্রাণের পথ মুক্ু হয়। প্রাতঃকালে 
ছয়টার সময় উৎসব আর্ত হইয়া, রাত্রি দশটার সময় সমাপ্ত হর। আচার্ধা 
উৎসবের সম্দায় কাধ্য স্বয়ং নির্বাহ করেন, ভাই টরিলোক্যনাথ নান্নযাল সঙ্গীতের 
কার্ধা করিয়াছিলেন । প্রায় পাচশত লোক উংনাবে যোগ দিয়াছিলেন। ৬ই চৈত্র 
(১৮ই মার্চ) বৃহস্পতিবার সন্ধার পর নবাব আবদুল গণির নুতন প্রাপাদে 
আচাধ্ 51317500770 92107] 15 ৭ 190৩1 এ বিষয়ে বন্তৃতা করিয়াছিলেন। 
প্রামাদের বিস্তীর্ণ হলে লোকের সমাবেশ হইয়া উঠে নাই । বহুলোক প্রবেশ 
করিতে না পারিয়া, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাম়। ইফুরোপীর শ্রোতৃবর্গের 
ঘব্যে হর্ষেন, ব্রেণেগড, গ্রেহাম্‌ ও কেম্প, সাহেব ছিলেন। এই যাত্রায়ও 
কেশবচন্দ্র বহুদিন ঢাকায় অবস্থানপূর্বক লোকপদিগকে শিক্ষা দান করিয়া 
কলিকাতায় প্রতাগমন করেন। 

ভূতীয় বার ঢাকায় গমন ও ত্রক্ষমন্দির-প্রতিষ্ঠা 

১৭৯১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ববাঙ্গাল! ব্রদ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, 
ভাই অনৃতলাল বন্থ ও ভাই কাস্তিচন্্র মিত্র এবং শ্রীষুক্ক গুরুচরণ মহল্লানবিশকে 
সঙ্গে করিরা, আচাধা কেশবচন্্র ২শে অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খৃঃ) 


পূর্ববঙ্গ প্রচার ২৯১ 


ঢাকানগরে সমাগত হন। এই তাহার তৃতীয় বার পূর্বববঙ্গে গমন । এবারই : 
পূর্বববঙ্গে শেষ প্রচার-যাত্রা। ২১শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) রবিবার 
মন্দিরপ্রতিষা হয়। তদুপলক্ষে ২১শে ও ২২শে ছুই দিন উৎসব হয়। সেই 
উৎসবে ঢাকার নবাব ও বনু সন্ত্রাস্ত ইংরেজ এবং দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত 
ছিলেন। সকলের বোধগম্য হয়, এই উদ্দেশে এক দিন কতক কার্ধা 
ইংরাজিতে হইয়াছিল । ২৩শে (৭ই ডিসেম্বর) সোমবার মন্দিরে ভাই 
বঙ্গচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্র প্রভৃতি ছত্রিশ জন ভদ্র যুবা যথারীতি 
ব্রাঙ্মপরিবারত্ুক্ত হন। এই বার মন্দিরে ইংরাজিতে বক্তৃতা ও ভক্কিবিষয়ে 
বাঙ্গালায় উপদেশ হইয়াছিল। নূৃতনগ্রহ-আবিষ্কর্তা স্থপ্রসিচ্গ হধেল সাহেবের 
বংশধর হর্ষেল ঢাকার তদানীস্থন জঙ্র ছিলেন। তিনি 'আচাধ্যের প্রতি 
বিশেষ আদর সম্মান প্রদশন করেন। অবিলম্বে ইংলণ্ডে যাইতে মন্ষল্প রাখেন, 
এবিষয়ে আচার্ধা ঢাকাতেই প্রথম বিজ্ঞাপন করেন। (১) এ যাত্ধায় তিনি 
অতাল্প দিন ঢাকান স্থিতি করিয়। কলিকাডাঘ় প্রতাগত হন। 
ঢাকার ব্রঙ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব-বৃত্থাস্ত 

ঢাকার মন্দির-প্রতিঠার উৎসব-পত্বান্ত তদানীষ্কন পন্মতবে (২) 
প্রবঙ্গাকারে প্রকাশিত হইঘাছিল। তাহার কিয়দ'শ এস্বলে উদ্ধৃত করিয়! 
দেএয়া গেল 2 

“এত দিনের পর দয়াময় রুপা করিয়।, শপ্রসি্ধ পুরাতন ঢাকা নগরের 
দুঃখী ভ্রাতাদিগের দুখ মোচন করিবার জন্য, একটি উপযূক উপাসনাগৃহ 
নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন ! প্রায় চারি বংসর পূর্কো ঢাক। ব্রাঙ্গলমাজের নিতান্ত 
শোচনীয় "অবস্থা ছিল; কেবল [িশ, চল্লিশ জন ব্রাঙ্গ একজিত হইয়া নিজ্জগব 
ভাবে ব্রদ্ধোপাসনা মাত্র করিতেন, পরে ভারভবর্ষীয় ব্রাঙ্গ-সমাজ হইতে 
প্রচারকগণ তংপ্রদেশে গমন করিতে আারপ্ত করা অবধি তথায় সঙ্ীব ভাবের 
চিহ্ন দেণা সাইতেছে | এক্ষণে তথায় অনেকগুপি সহদয়, সচ্চরিত্র ৪ 
স্বশিক্ষিত ব্রাঙ্গ আছেন; তহ্বাতীত একটি ক্ষুদ্র ব্রাঙ্ষ-পরিবারও সঙ্গঠিত 
হইবার সত্রপাত হইয়াছে । একজন উৎসাহপূর্ণ সরলহ্ৃদয় মুসলমান  যুবা 


সপন প 


১) ৫ই ফাল্গুন, ১৭৯১ শক ( ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭ খুঃ) ইংলও যাঞ্। কৰেন। 
(২) ১৭৯১ শকের ১লা পৌধের ধর্মতৰ জ্ষ্টদ্য। 


২৯২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


এই পরিবারতৃক্ত হইয়াছেন; তাহার সহিত অপরাপর সম্হদয় ব্রাপ্ধ যুবারা 
যে প্রকার জাতিনির্বিশেষে উদারভাকে ভ্রাতৃক্েহে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা 
্রাঙ্মধর্মের উন্নতির একট বিশেষ চিহ্ন । বিগত ২১শে অগ্রহারণ (১৭৯১ শক ) 
( ৫ই ডিপেস্বর, ১৮৬৯ থুঃ) দিবসে নৃতন গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহের 
বহির্ভাগের কোন কোন্‌ অংশের নিশ্মাণকারধ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় 
নাই। গৃহটি প্রায় ভারতবধীয় ব্রদ্ষমনিরের ন্যায় হইয়াছে; ইহার ভিতরে 
একদিকে একটি ব্রান্ধিকাদিগের বিবার জন্য, অপর দিকে গায়কিগের নিমিত্ত, 
ছুই দিকে দুইটি বারাগ্ডা হইয়াছে। প্রচারক ও আচাধ/দিগের জন্য স্বত্ব 
একট গৃহ প্রস্তুত হইতেছে । এত ত্্যতীত ব্রহ্গবিদ্ভালয় নিম্মাণ জন্য একটি স্থান 
নিদ্দি্ট কর! হইয়াছে, সযোগক্রমে গৃহ নিশ্মাণ হইবে । 

“ঢাকা নগরের ব্রান্গত্রাতগণ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনিও আনন্দ ও আগ্রহের সহিত গত ২০শে অগ্রহায়ণ 
( ৪ঠা ডিসেম্বর) দিবসে তথায় উপনীত হন। পর দিবস প্রাতঃকালে 
চতুদ্দিক হইতে ত্রা্গ ভ্রাত্গণ পবিস্র উৎসাহে পূর্ণ হইয়া দলে দলে পুরাতন 
সমাজগৃহে উপস্থিত হইয়া, 'বল আনন্দবদনে ব্রন্ষনাম এইটি সংকীর্তন 
করিতে আরম্ভ করিলে, সকলেরই হৃদয় পবিত্র ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত 
হইয়। উঠিল। ক্রমে সকলে অবধারিত সময়ে পুরাতন মমাজগৃহের প্রাঙ্গণে 
অবতীর্ণ হইলে, অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র দেন মহাশয় ত্রাদ্ষভ্রাভূগণ- 

&পরিবেহিত হইয়া, ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সজলনয়নে দয়াময় পিতার নিকট 
সংক্ষেপে একট প্রার্থনা করিলেন। গ্রার্থনা শেষ হইলে, খোল করতাল 
লইয়া বাচ্৷ করিতে করিতে, সকলে মধুরম্বরে 'তোরা আয়রে ভাই, এত দিনে 
ছুঃখের নিশি হল অবদান" এই স্থবিখ্যাত সংকীর্তনট, গান করিতে করিতে 
রাজপথে বহির্গত হইলেন। ব্বক্ধরূপা হি কেবলম্‌' ও “একমেবাদ্ধিতীয়ম্" 
এই ছুটি সতা দুইটী পতাকায় শ্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া বাযুতে দোছুলামান 
হইতে লাগিল। পূর্বে যে মুসলমান ভ্রাতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 
তিনি একটি পতাকা ও অপরটি তত্রস্থ একজন ত্রাঙ্গধন্মাবনন্বী কৃষক হস্তে 
লইয়া অগ্রে অগ্নরে গমন করিতে লাগিলেন; পশ্চাতে শত শত ত্রান্ধ ও 
তাহাদের সঙ্গে মঙ্গে বছুলংখাক হিন্দু মুলমান, ধনী দরিদ্র, মূর্খ ও কৃতবিদ্য 


পূর্ববঙ্গে প্রচার ২৯৩ 


কীর্তন করিতে করিতে নব ব্রঙ্গমন্দিরাভিমুখে চলিলেন। রাজপথের 
উভয় পার্থে অসংখ্য অসংখ্য দক অবাক্‌ হইয়া সেই আশ্চধ্য দৃশ্ব দেখিতে 
লাগিলেন। ব্রহ্ষমন্দিরের দ্বারে এত লোক সমাগত হইয়াছিল যে, যখন 
্রান্মগণ সংকীর্বন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, স্থানাভাব-প্রযুক্ত 
তাহাদের যথেষ্ট কষ্টের সহিত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। ইত্যবসরে 
কয়েকজন ভদ্রপরিবারস্থ ব্রাঙ্গিকা ভিতরের একদিকের বারাগায় যবনিকামধ্যে 
স্থান পরিগ্রহ করিলেন। পরে সকলে স্থির হইলে, গৃহনিম্মাণসভার সভাপতি 
শ্রযুক্ত বাবু অভয়চন্ত্র দাস গৃহের উদ্দেশ্য কি, তদ্দিষয়ে সংক্ষেপে বক্তৃতা 
করিলেন। অনন্তর অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় বেদীতে 
উপবেশনপূর্বাক, ভারতবধীয় ত্রঙ্গমন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে যে প্রত্তিষ্ঠাপত্র পঠিত 
হইয়াছিল, তাহ! পাঠ করিয়া ব্রক্মোপাননা করিলেন। তিনি উপাসনাস্তে 
“ব্রাহ্গধন্মের উদারতা" বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করেন। বেলা পৃব্বা 
দশ ঘটকার পর' সমাজ ভঙ্গ হল। অনম্ঠর প্রায় দ্বিগ্রহর পথাস্থ দরিজ্র 
অন্ধ, কগ্র ও অনাথদিগকে শীত বন্ধ ও কিছু কিছু অথ প্রদত্ত হইল । 
অপরাহ্ণ ছুই ঘটকার পর ব্রাঙ্গধন্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রতণ পুত্তক হইতে 
কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও বাাখা! হয়। তাভার পর চারিটা হইতে ছয়টা পরাস্ত 
্রঙ্গস'গীত ও সংকীর্কন হইরা, প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রামাস্ছে সন্ধা সাতটার সময়ে 
সারংকালের উপাসনা আরন্ত হইল। উপাসনাম্থে আচাধ্য কেশবচন্ত্র সেন 
মহাশয় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করিলে, 
ব্রঙ্ষসঙ্গীত ও সংকীর্ভন হইয়া, প্রায় রানি দশটার সময় সে দিনের উৎসব 
পরিসমাপ্ত হইল। 

“পর দিন, ২২শে অগ্রহায়ণ, ঢাকা ব্রাঙ্গসমাদ্দের মাংবংসরিক উত্সব সম্পনপ 
হয়। শ্রদ্ধাম্পদ হ্যুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহ্থাশয় প্রাতকালের উপাসনা এবং 
'সংমার ও ধন” বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন | পর দিবস হন্ধ্যার সময় তিনি 
প্রকৃত জীবন, বিষয়ে ইংরাজিতে একটি বক্তা করেন। এই উপলক্ষে 
ইংরাজ বাঙ্গালী মুসলমান প্রভৃতি ঢাকাস্থ প্রায় সকল সম্্রান্ত লোকই উপস্থিত 
হন.। ২৩শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেঙ্গর ) ছয়ত্রিশ জন উংসাহী ত্রাঙ্গ প্রকাশ্ঠরূপে 
রাহ্ষধন্খ গ্রহণ করেন'। প্রথমে এই ব্যাপার ব্রদ্ষমন্দির মধো হইবার পক্ষে 


২৯৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


কিছু বাঘাত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় সেই সমস্ত 
বিদ্ম তিরোহিত হইয়া যায়, এবং ব্রাক্ষগণ পবিত্র শান্তি ও উৎসাহের মধ্যে 
নিষ্বিষ্গে প্রায় বেলা ছুইটা পধ্যন্ত দয়াময়ের উপাসনা ও তাহার নাম গান 
করিয়! রুতার্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাম্পদ আচাধ্য মহাশয় 
“আধ্যাত্মিক পরিবার” বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন ।” 


৪8 


প্রচারোদাম 


বাধ! 'প্রতিবন্ধকের ভিতরে কেশবচন্দ্রের উংসাহ উগ্ম দ্বিগ্তণতর হইত । 
কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার দিন যত অগ্রসর হইতে 
লাগিল, চারিদিকে ধন্মপ্রচার ও মগ্ুলীবন্ধন করিবার যত্ব ও উৎসাহ তত 
বদ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রতিনিধিসভাস্থাপনের সঙ্গে প্রচারের কার্ধোর 
বিস্তৃতি ও সাধারণপভাদ্ সকলের যোগ কি প্রকার হইয়াছিল, তংকালীনকার 
“ইপগ্ডিয়ান মিরার” (১৮১৬ খুঃ, ১লা জায়ারী) হইতে তংসম্বপ্বীয় কিয়দংশ 
আমরা অন্রবাদ করিয়। দিতেছি । “প্রতিনিধিসভাসংস্থাপনের কাপ হষ্টতে 
প্রচারের কাধা দিন দিন বাড়িমা চলিয়াছে এবং অতি শুন্দররূপে নিশপক্প' 
হইতেছে । বংসরের আরমে এই সভার কাধা এবং এ দেশে প্রচারের 
বিস্তৃতি সঙ্গন্ধে কিছু বলা ৪ আলোচনা করা অপেক্ষা আর কোন চিত্তাকর্ষক 
গ্রহণোপযোগী বিষয়ে আমরা নিমুক হইতে পারি না। এক বংসরের অধিক 
কাল হইল, এই সভা স্থাপিত হইয়াছে । প্রথমে যখন ইহা স্াপিত হয়, তখন 
ইহ! দ্বারা থেকোন কাধা হইবে বা ইহার কোন গুরু আছে, তহসন্বদ্ধে 
আনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিরাছিলেন | এক্ষণে যাহা দেখা বা গুনা হইয়াছে, 
তাহাতে ইহা বিলক্ষণ স্থির হইয়া গিরাছে যে, আমাদিগের মণ্ডলীর উন্নতির 
কম্মবাতাপরিবুদ্ধির জন্য শিয়মপূর্লাক প্রচারের বাবস্থা হওয়া অতান্ত প্রয়োজন, 
এবং প্রচারসম্পকীঁ অন্তর্বাবস্থান নৃতন প্রণালীর হইলেও উহ্ভা যে উচ্চতম 
অণিপ্রায়-সাধনের উপযোগী, ইহ| সপ্রধাশিত হইয়া গিয়াছে । পাঠকবর্গ 
অবগত আছেন বে, পঞ্চাশতের অর্দিক ব্রাঙ্ধলমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্ক 
ইহাদের মধো ভ্রাতহনিবন্ধনের ছায়ামান্রও নাই, পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গন্ধ- 
নিবন্ধনের উপাগ্র নাই। প্রতোক সমাজ অন্ত কোন সমাজ হইতে সাহায্য 
বা উংদাহ পাইবার কোন আশা না রাখিয়া, একা এক| কাধ্য করিয়া 
আপিতেছেন । ইহার ফল এই হইয়াছে যে, অনেকগুলি সমাজ ক্রমে ক্রমে 


২৯৬ আচার্য কেশবচন্জ্র 


অপাড়, জীবনশৃন্য ও অনেক প্রকার ছুঃখাবহ অভাব ও দুর্বলতার অধীন হইয়া 
পড়িয়াছে। যদ্দি পরম্পরের মিলিত ভাবের কাধ্য হইতে পরম্পর সাহাষ্য 
লাভ করিত, তাহা হইলে এ প্রকার হইব্রার সম্ভাবন। ছিল না। এক্ষণে কোন 
কোন সমাজ অস্থকুল অবস্থা বশ্বতঃ, কয়েক রংসর হইল, দ্রুতপদে উন্নতির দিকে 
ধাবিত হইরা থাকিলেও, সাধারণতঃ নকলের উন্নতির কিছুই হয় নাই। এই 
অকল্যাণ-নিবারণ জন্য, ১৮৬৪ খুষ্টাব্ধের অক্টোবর মামে সাধারণ গ্রতিনিধিসভা 
সংস্থাপিত হয়। উহার প্রধান উদ্দোহ্য এই ছিল যে, কলিকাতা এবং মফংম্বলস্থ 
্রান্মসমাজদকলের কলাণ ৰষ্জিত হয় এবং সকলের সমাণলক্ষ্য ত্রহ্ধজ্জান ও 
রদ্বপূজ। প্রচারিত হয়। এই অভিপ্রায়মাধনের জন্ন এই সভাকে সাধারণসভা 
করা হ্ইয়াছিল। সকল সমাজেরই প্রতিনিধি ইহাতে এই নিমিত্ব নিমন্ত্রিত 
হইয়াছিলেন যে, তাহার| নিজ লি্জ মমাজের উন্নৃতি ও দুর্গতির বিষয় বলিতে 
পারিবেন, এবং সকলে মিলিত হইয়া পরম্পরের পরামর্শে এবং অভিজ্ঞতায় 
রি রি সহজ উপায়ে ত্রাহ্মধন্্ এবং ব্রাঙ্ষমণ্ুপীর সাধারণ কল্যাণ হইতে পারে, 
তাহা নির্ধারিত হইবে। গত অক্টোবর মাসের সাম্বংমরিক সভার 
অধিবেশনে যে গ্রকার কার্য হইয়াছে, তাহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, 
সভার যে বাবস্থা হইয়াছে, তাহা সফল হইয়াছে । ছুই একটি সমাজ ছাড়া 
আর সকলেই গ্রতিনিখি প্রেরণ করিয়াছেন, ষভার ধনভাগ্ডারে প্রচুর অর্থ দান 
করিয়াছেন, কল সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রস্থত হইতেছে, ত্রাঙ্গধর্শ প্রচারের 
কতরগুলি উংরষ্ট উপায় অবধারিত হইয়াছে এবং কতক পরিমাণে কার্ধো 
পরিণত হইয়াছে; একটি উপযুক্ত গ্রচারকমণ্ডলী সংস্থষ্ট হইয়াছে, এবং 
বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে তীহার্ছের প্রচারকার্ধা বিভাগ করিয়া দেওয়। _ 
হইয়াছে এবং আমাদিগের কার্ধা মধ্যে প্রধান প্রধান মকল কার্ধাই অন্তভূত, 
যথা--পধ্যবেক্ষণ জগ্ধ ভ্রয়ণ, আচার্যকার্ধা, পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ্য বক্তৃতা, 
অপ্ররাশ্ত ঘভ। ইতাদি। এই সকল,কাধ্য অভূতপূর্ব বল, উৎসাহ এবং 
আত্মত্যাগ ষহকারে নিষ্পনর হইয়াছে |” % 

(». এই বন্ধে অনেকগুলি তাৎকালিক বৃৰান্থ্ জানিতে পা বার বেছন_তংকালে 
এই সকল স্থানে চুয়া্টি মনা সংস্থাপিত হইরাছিল।-_(১) কলিকাতা ও তদন্ত 
(২) বহবাজায়, (৩) যোড়ামাকো [দৈনিক নম] (৪) সিনদুগিয়াখনটী, (৫) পটলডাক্কা, 





. প্রচারোষ্তম ২৪৭ 
ঘটজিংশ সান্বংসরিক উৎসয 
এই সময়ে (১১ই মাঘ, ১৭৮৭ শক। ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৬খঃ) 
ন্‌ ' 
কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের ফট্ত্রিংশ সান্বংসরিক। কলিকাতা সমাজের সঙ্গে 
সম্বন্ধরক্ষার এই শেষ বর্ষ উপস্থিত। এই উৎসবে ব্রাঞ্ষিকাগণকে লইয়া 





(৯) শ্তামবাজার; (৭) ভবানীপুর, (৮) যেছালা, (৯) মুদিয়ালী, (১৯) হাঘড়া। 
(১১) সীতরাগাছি, (১২) যোলুহাটা, (১৩) ফোরগর, (১৪) বৈভ্বাচী, (১৫) রামপুর, 
(১৯) চন্দননগর, (১৭) চু'ঁচড়া, (১৮) তাণ্তাড়া, (১৯) বর্ডদাম, (২৯) হহরমপুর, 
(২১) তাগগপুর, (২২) নিবাধই, (২৩) দত্তপুকুর, (২৪) টাকী, (১৫) বাগর্জীচড়া, 
(২৬) কৃষ্ণনগর, (২৭) শান্তিপুয়, (২৮) নড়াইল, (২৯) গৌরনগর, (৩, ) গোষিদপুজ, 
(৬১) অমৃতবাজ।র, (৩২) কুছ্রিয়া, (৩৬) কুমারখালি, (৩৪) বোয়ালিয়া, (৩৫ ) গুড়া, 
(৩৬) ফরিদপুর, (৩৭) গোবিন্দপুর, (৩৮) চক, ভাত্তর্ধত! (৩৯) বাঙ্গালাধাজায়, 
(৯১ লালবাগ ; (8১) ত্রিপুরা, (৪২) ত্রিপুরা শাখানমাজ, (৪৩) ব্রাঙ্মণঘেড়িয়া। 
(85) ময়হনসিংহ, (৪৫ )সেরপুর, (৪৬) বরিশাল, (৪৭) চট্টগ্রাম, (৪৮) মেদিনীপুর, 
(৪১) বালেমবর, (৫*) কটকং (৭১) এলাহাবাদ, (৫২) যেরিলি, (৫9) লাহোর, (৫৪) 
মাহ্ীজ। এই সকল সমাজের যধো কুষনগর, ঢাক! ও মেদিনীপুয়ের সমাজ প্রাীন। ঢাকা 
ও মেনিনীপুরের সমংজ ১৮৪৭ সনে এবং কৃষ্মগর সমাজ উহার এক বৎসর পূর্বে স্থাপিত 
হয়। কলিকাতা, ভবানীপুর, বেছালা, চল্দননগর, চু'চড়া, বর্ধঘান, মেদিনীপুর, ফরিদপুর, 
বুড়া, ময়মনসিংহ ও বরিশালে স্বতন্ত্র সমাঞ্রগৃহ অছে। কলিকাতা, বছবাজার, ভৃফনগর, 
নিধাধই, বগুড়া, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, এই সকল সমাজে ব্রন্মবিভালয়। এবং কলিকাতা 
কলেজ ছাড়। চন্দননগর, ভাত্তাড়া। গৌরনগর এবং কোক্সগর়ে বালক ও যালিকা-বিভজয়” 
লাহোর, বন্ধমান বেহালা, বেরিলি এবং নিধ।ধইয়ে বালক-বিদ্তালয় এবং বরিশালে যালিফা- 
বি্ভালয় আছে। ইহার অনেকগুলিতে গবর্ণমেন্ট সাচাবা থাকিলেও ব্রাঙ্গগণের 
তত্বাবধানাধীন। এ সময় মাগুখানি পজিক। ছিল--( ১) তত্ববোধিমী, (২) ধর্াতত্ব, (৩) 
সত্যান্বেষণ ( বছুবাজার সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত), (৪) সভ্যজ্ঞানপ্রদার়িমী (ষোড়াসাকো 
প্রাতাছিক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ), (৫) ধর্ণপ্রচারিলী (বেছাল! সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ) 
(৬) ইওিয়ান মিরার, (৭) ভ্াশন্াল পেপার । এতম্বাতীত ঢাক! হইতে “ঢাকা প্রকাশ ও 
“বিজ্াপনী' ব্রাক্মমমাজ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এ সহয়ে জাট জন প্রচায়ের কার্ধা কঞ্জিতেম-- 
তিন জন কলিকাতা, এক জন ভক্মিকটবন্তী হানে, এক জন মেখিনীপূরে, ছুই জম পূর্বে, 
এক জন রাজনাহী ও হণোহয়ে। বাল্গাজে ত্রান্বধর্থ-্রচারার্থ কনভালয়ধাসী এক জন ঘুষ! 
শিক্ষা লাত করিতেছিলেন। 
৩৮ 
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রাদ্দিকাপমাজের উৎসব কলিকাতাসমাজে নিপন্ন হয়। আমরা এই 
সময়ের তববোধিনীর উংসব-বৃত্বান্তে(১) দেখিতে পাই, “অন্ত দিন 
দিবাকর নিপ্রিত প্রজ্জাগণকে জাগরিত করেন, অগ্য এগারই মাঘে তিনি 
বেন ব্রাঙ্গগণের আহ্বানে জাগরিত হইয়া অধিকতর মধুরোজ্জল বেশে দৃষটি- 
দেশে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রভাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র ব্রদ্ধানন্দের 
প্রতিষ্ঠিত ব্রা্গিকাসমাজ কলিকাতা ব্রাঙ্মলমাজগৃহে পবিত্র বেদীর পূর্ববভাগে 
যবনিকার অন্তরালে অনন্তদেবের পৃক্জা-প্রতীক্ষায় সমামীন হইলেন, ্রাহ্মগণ 
স্বারা গৃহের. অবশিষ্ট ভাগ পরিপূর্ণ হইল । অনন্তর আমাদের প্রধান আচাধ্য 
দক্ষিণে শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র ব্রগ্গানন্দ.ও বামে শ্রীযুক দ্বিজে্নাথ ঠাকুরকে লইয়া 
বেদীতে উপবেশন করিলে, সঙ্গীত সহকারে রঙ্গোপাসনা সমারব্ধ হইল |” 
কলিক। 2 ব্রাহ্মপম|ঞ্জে ব্রক্মানন্দের শেষ উপদেশ 

এই সাংবংসরিকে কেশবচন্দ্র বিবেক ও বৈরাগা বিষয়ে উপদেশ দেন। 
কলিকাত। ব্রাঙ্গদমাজে এই তাহার শেষ উপদেশ । এই উপদেশে প্রথমতঃ 
অনস্ক ঈখর সহ ঘোগ মমাধান করিতে অগ্রোধ কর] হইয়াছে ,“বহির্জগতের 
সমুদায় পদার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিন্তা ও বিষয়-কামনার নিকট 
বিদায় লই । সুধোর আলোক নির্বাণ হইল, জগং বিলুপ্ঠ হইল, সময় 
অন্তহিত হইল-_যাহা কিছু কু, যাহ! কিছু দক্গীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর, সকলই অদৃশ্য 
হইল। আমর]! অনম্ভের রাজো উপস্থিত, কেবলই অনস্তের বাপার লক্ষিত 
হইতেছে ।” “আমরা কোথায় রহিয়াছি? অনম্রাজো, যেখানে অনস্ত আকাশ 
৪ অনন্ব কাল ঈশ্বরেতে ওতপ্রোতভাবে স্থিতি করিতেছে । অনম্ক ঈশ্বর 
দেদীপামান, সম্মুখে অনম্ত জীবন প্রসারিত; এখানে কেবলই অনন্ত।” উতমব 
এই অনন্ত দেবের পূজা ভিন্ন সিদ্ধ হ না। “অধ্যাজ্মযোগলমন্থিত উপালনাই 
অনন্দেবের প্রত পৃজ1।” এই ধোগ-সাধনের উপায় কি? “এ যোগ- 
সাধনের জন্য ছুইট উপাম অবলম্বন করিতে হইবে--বিবেক ও বৈরাগা |” 
“বিবেক 9 বৈরাগা অন্নতের সেতুত্বর্ূপ। বিবেক কজ্বীবাত্মার সহিত 
পরমাত্মার সম্মিলন সাধন করে, বৈরাগা মগ্চহীকে অনন্ত জীবনের দিকে 
অগ্রসর করে। বিবেক পাপকে বিনাশ করে, বৈরাগা মৃত্যুকে অতিক্রম 
(১) ১৯৭ শকের ফান্ধুন মাসের তববোধিনীপত্তিক জইটবা। 





করে। বিবেক অনত্য হইতে আত্মাকে সত্যন্বর্ূপে লইয়া যায়। বৈরাগা মৃত্যু 
হইতে আম্মাকে অমুতেতে লইয়া! যার।” ষে বৈরাগো মনুষ্য অনস্ত জীবনের 
দিকে অগ্রলর হয়, সে বৈরাগ্য কি? “গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণো অবস্থান অথবা 
সাংসারিক কার্য হইতে অবশ্থত হইয়! কেবল ধ্যানে নিমপ্র থাকাও বৈরাগা 
নহে |” পনিষ্ধাম হইয়াফল-ভোগের কামনাবিহীন হইয়া ঈশ্বরের আদেশ 
পালন করাই বৈরাগ্য ।” 
মান্সাজে গ্রধরশ্বামী নাইডুকে প্রচারার্থ প্রেরণ 

মান্জ্রাজে প্রচার করিবার উদ্দেশে, কডালরবানী শ্রীধরম্বামী নাইড়ু আট 
মাস যাব কলিকাতায় অবস্থান করিয়া, ব্রাঙ্গধন্মের মূলতবাদি শিক্ষা করেন। 
তিনি এখন মান্দ্রাজে প্রচারার্থে গমন করিতে প্রস্তুত হন। ৭ই ফেব্রুয়ারী 
(১৮৬৬ খৃঃ) তাহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ব্রাঙ্মসমাজ প্রচারকাধ্যালয়ে সডা 
হয়। এই সভায় কেশবচন্ত্র নবীন প্রচারককে যেরূপ প্রোংসাহিত করেন, 
তাহ! পাঠ করিয়া, প্রচারবিষয়ে তাহার যে কি প্রকার অক্ষুণ্ণ উৎসাহ ও 
অনুরাগ ছিল, তাহা বিশেষন্ূপে প্রকাশ পায়। আমরা এই বক্কৃতার 
সারমাত্র এ স্থলে দিতেছি £-আপনি মান্দাছে গমন করিতে উদ্যত, 
আপনার ব্রান্ষরন্ধুগণ এ সময়ে তাহাদিগের হৃদয়ের ভাব আপনার নিকট বাক 
করিতেছেন। আপনি আমাদিগের সঙ্গে আট মাস মানস অবস্থিতি করিয়া 
হঠাং দেশে চলিলেন, ইহাতে আমরা সকলেই সন্থপর হইয়াছি। আপনার 
বিনম্ব স্বভাব, বালকের ন্যায় সহজ ভাব, সভা এ ঈশ্বরের জন্য ত্যাগন্থীকার 
আপনাকে আমাদিগের নিকট অতান্থ প্রি করিয়াছে । আপনার দঙ্গে 
আনাদিগের বিচ্ছেদ ক্লেশকর হইলেও, আপনি উচ্চ লক্ষ্য লইয়া যাইতেছেন 
বলিয়া এই ক্লেশের সঙ্গে মাহনাদ সংযুকু হইতেছে । ক্রাঙ্গধর্শের মত 
ও বিশ্বা এবং উহার মূলতত্ব সকল অবগত হইবার জন্য আপনি এদেশে 
আপিয়াছিলেন। মাপনি দেই সকল আপনার ন্বদেশে প্রচার করিবার 
জন্ত যাইতেছেন! আমাদিগের পক্ষে এ অতি আহলাদের বাপার ষে, 
আমাদিগের প্রচারকার্ধা দূরবর্তী মান্দ্রাজপ্রদেশে ব্যাপ্ধ হইতে চলিল। 
প্রচারাপেক্ষ। আমাদিগের নিকটে প্রিয় সামগ্রী আর কি আছে? এই 
'আাধ্যান্মিক দুরবস্থার সময় সম্দ্ায় দেশে প্রচারকাধ্য ব্যাপ্ত হয়, ইহা অপেক্ষা 
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আর কি আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে? ভারতের এক কোণ 
হইতে অপর কোণ পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথার অন্ধকারে পূর্ণ, 
শিক্ষাপ্রভাবে অনেকের মন প্রশস্ত হইয়াছে, নৃতন ভাবের আধার হইয়াছে; 
কিন্তু ধরদসন্ন্ধে শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কপটতা অনন্ত প্রভৃতি দোষেরই 
আধিকা উপস্থিত। ঈদূশ অবস্থায় ব্রান্ধর্শপ্রচারকগণের যে কত প্রয়োজন, 
তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। আমাদিগের দেশের সকল অংশেই 
তাহাদিগের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং সকলেই তাহাদিগকে চাহিতেছেন। 
এ সময়ে যদি তাহার্দিগের আকাজ্ষার অনুরূপ আমরা অল্প কিছুও 
করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। এ 
মময়ে আপনি যে আমাদিগের অল্লসংখ্যক প্রচারকমগ্ুলীর সহিত যোগ দান 
করিলেন, ইহাতে আমরা সমূহ আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। 
বিশেষতঃ ইহা কত আনন্দকর যে, মেই প্রদেশে আপনি ব্রান্গধর্শের সত্য- 
গ্রচারার্থ গমন করিতেছেন, যেখানে প্রচারের অতীব প্রয়োজন । মান্দ্রাজের 
ভাই ভগিনীগণ বঙ্গদেশের সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগে আবদ্ধ হন, ইহ| আমাদিগের 
বড়ই অভিলাষ । গে দিনের জন্য আমরা কত উদ্বিগ্ন, যে দিন দুই প্রদেশ 
মিলিত হইয়া সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের পূজা! করিবে । ঈশ্বরপ্রাদে আপনার 
প্রচার মহংফলযুক্ত হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ কুসংস্কারের 
অভেগ্ঠ দুর্গ, কিন্ত সত্যের সম্মুখে উহা কখন তিষ্ঠিতে পারে না। আপনার 
জাতীয় ভাব, আমরা আশা করি, আপনার রুতকার্যতার হেতু হইবে। 
আমরা এ কথ| বলিতেছি না যে, আপনি বিষ্ঠা বুদ্ধিতে শ্রে্ঠ, আপনি সমাজে 
উচ্চপদস্থ; কিন্তু আপনার বিনয় ও সাধুতা, স্বজাতির প্রতি ও দেশের প্রতি 
অন্থরাগ আছে, প্রচারকের উপযোগতাসম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট এবং এই গুণ 
থাকিলেই তিনি রুতার্থ হইতে পারেন। আপনি কিরূপে প্রচার করিবেন, 
আমরা সে বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে চাই না। যাহা থাকিলে প্রচারক 
হওয়] যায়, তাহার অন্ুলরণ করিলেই আপনি সকল প্রকার বাধা প্রতিবন্ধক 
অতিক্রম করিতে পারিবেন । বৃথা লোকের মনে আপনি বিরোধী ভাব উদ্দীপন 
করিবেন না, কিন্তু যখন কোন ধর্ের মূলতত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইবে, 
মে সমুয়ে সকল প্রকারের তাাগস্বীকার করিয়! উহ্াকে রক্ষা করিবেন, কোন 
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প্রকার অন্যায় সন্ধিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। ধিনি আপনার হৃদয়ে ধর্মপিপাসা 
উদ্দীপন করিয়া দিয়া, ঘোর পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন কডালর 
প্রদেশ হইতে আপনার হাত ধরিয়া এখানে আনিয়াছেন, ব্রাহ্মদমাজধের আশ্রয় 
দান করিয়াছেন, আপনার হৃদয়ে প্রচারের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, আপনি 
সর্ববিষয়ে সেই বিধাতার উপরে নির্ভর করিবেন। তিনিই আপনাকে সঙ্গে 
করিয়া মান্দ্রাজে লইয়া যাইতেছেন, তিনি আপনার প্প্রচারকাধো সাহায্য 
করিবেন । ত্তাহার পবিত্র বিদ্যমানত। আপনার পথের মালোক হইবে, পরীক্ষা 
বিপদের মধ্যে তাহার বল আপনার বশ্ম হইবে। আমরা তাহারই হাতে 
আপনাকে অর্পণ করিতেছি, তাহারই হত্তের যস্ব হইয়া আপনি বিনীতভাবে 
তাহার রাজ্য বিস্তার করুন। আমরা আশা করি, আপনার দৃষ্টাস্তে বন্ধে, 
পাঞ্তাব এবং অন্তান্ত দেশ হইতে অনেক উৎসাহী ধর্মান্ররাগী ব্যক্তি প্রচার-ব্রতে 
জীবন অর্পণ করিবেন। এইরূপে অল্লদংখাক প্রচারকের সাহাযো, আমর! 
আশা করি, শৌন্তলিকতা, জাতিভেদ এবং বিবিধ প্রকারের ক্লেশকর 
বিষয় তিরোহিত হইয়া, চারিদিকে বিশ্বাস, প্রেম এবং আনন্দ বিস্বৃত 
হইবে। 
রাঙ্ষিকাসমাঞ্জের প্রথম যভিলাসন্মিলনলত। 

কেখবচন্দ্র এই সময়ে (১৮৬৫ খৃঃ) ব্রাঙ্দিকালমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, এ কথা 
কথার উন্ঘাতে পূর্বে উপ্লিখিত হইয়াছে । এই দ্মাজে কেশবচন্ু স্থয়ং উপদেশ 
দিতেন এবং একজন ইউরোপীয় মহিলা ব্রাঙ্গিকাগণকে শিল্পা শিখাইতেন। 
এই শিক্ষাসম্পর্কে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ( ১৮৬৩ খৃঃ) মেডিকেপ মিশনারি ডাকার 
রবসন সাহেবের গৃহে মহিলাগণের সম্মিলনসভা হয়। এই প্রথম মহিলা- 
সশ্মিলনসভা | ইহাতে প্রথমত: ম্যাজিক লাণ্টারণ, তৎপর বামুশোষণঘন্ত্রের 
ক্রিয়া, বাযুবিজ্ঞানের স্থুল স্কুল মূলতববিষক দৃষ্টান্ত এবং অন্নজন, ফম্ফরদ্‌ ও 
গন্ধকঘটিত আমোদকর প্রদর্শন প্রদর্শিত হয়! কয়েকজন ইউরোপীয় 
মহিলা ইহাতে ধোগদান করিয়া সঙ্গীতাদি করেন। রাত্রি দশটার পর 
সম্মিলন ভা ভঙ্গ হয়। 

বাঙ্গ্দিগের সাধারণ সম্ভ। 
১০ই বৈশাখ ১৭৮৮ শকে (রবিবার, ২২শে এপ্রিল, ১৮৬৬ খৃঃ) অপরাহ্থ পাচ , 


৩০২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


 ঘটিকার সময ব্রাঙ্গধনধপ্রচারকাধ্যালয়ে ব্রাঙ্মদিগের সাধারণসভা ইয়।* সর্বব- 
মম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া “ধর্মতত” 
পত্রিকা হইতে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন ণ' পাঠ করেন। অনস্তর 
পূর্ব বংসরের কাধ্যবিবরণ উপলক্ষে সম্পাদক এই প্রকার ভাব বাত্ত 
করিলেন £- 

রং প্রচারস্বন্ধীয় কার্য কতদূর পূর্বব বংসরে সম্পন্ন হইয়াছে এবং 
আগামী বধে তাহা কিরপে সম্পন্ন হইবে, এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য 
অগ্তকার সভা। গত বর্ষের কার্ধাকে পাচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; 
যথা, প্রথমতঃ আয় বায়, দ্বিতীয়তঃ স্থানে স্থানে প্রচারকপ্রেরণ, তৃতীয়ত: 
পুস্তক মৃদরাস্কণ ও প্রকটন, চতুর্থত: ব্রা্মিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীসংস্থাপন, 
পঞ্চমতঃ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালকদিগকে উপদেশ প্রদান। 

(১) আয়ব্যয়।__সভ্যসংখ্যাসংবদ্ধনবিষয়ে বিগত সাধারণ সভায় যে 
অভিলাষ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এ বর্ষে তাহার সম্যক ফল লাভ 
করিয়াছি। গত বংসর বৈশাখ মাসে সভাসংখ্যা ৫৯ জন ছিল, বর্তমান বৈশাখে 
তাহা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়া ৯৮ জনে পরিণত হইয়াছে । গতবর্ষে ধাহারা সভ্য- 
শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাত। ও তন্রিকটবর্তী 
কতিপয়স্থাননিবামী। এ বৎসরে ধাহারা সভা বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, 
তাহারা বিবিধ স্থানে বাম করেন। পূর্বদিকে ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অবধি, 
পশ্চিমদিকে পঞ্জাব পর্যন্ত, উত্তরদিকে বেরিলী অবধি, দক্ষিণদিকে মৈশ্থর 
পর্যন্ত, ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে আমাদিগের সভাশ্রেণী সংবদ্ধিত হইতেছে, 
এতগ্মিবদ্ধন ঈশ্বরপ্রসাদে আমাদের আয়েরও অনেক উন্নতি দুষ্ট হইবে। গত 
বংসরে পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাসে আয় ৪৭৯০ মাত্র ছিল। এ 
বংপর বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যান্ত, ২০১১৪৫ অর্থাৎ পূর্বববর্ষাপেক্ষা এ বৎসরে 
আয় প্রায় দেড় গুণ অধিক হইয়াছে । আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে, ত্রাক্গ- 
দিগের অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিবারের ভরণপোষণ 
ও রোগের সময় ওঁষধ ক্রয় করিবারও সকলের সামর্থ্য নাই। এবম্কার 
৯১৭৮৮ শকের বৈশাখ হাসের শধর্মতত্ব" জষ্টব্য। 

1 ২৭৮৭ শকের চৈত্র মাসের “ধন্মতত্বে* সঙ। আহ্বানের বিজ।পন প্রকাশিত হয়। 
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ংসারিক অনাটন সত্বেও ষে তাহার! প্রচারকার্ধোর উন্নতির নিমিত্ত এত 


প্রচুর সাহায্য করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ দিন দিন 
পরিবদ্ধিত হইতেছে। এই নিংস্ব লোকদিগের অর্থ আমাদিগের চুস্তে সমর্পণ 
করিয়। ঈশ্বর আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, আমরা আপনাদিগের 
স্ধান্থধের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, প্রাণপণে ক্রমাগত তাহার 
ইচ্ছার অন্থগমন করি, তাহার সতা প্রচার করি। 

(২) স্থানে স্থানে প্রচারকপ্রেরণ।-_ এই দেশের নানা স্থানে প্রচারক প্রেরণ 
প্রচারকাধ্যের একটি সর্ধপ্রধান উপার স্বীকার করিতে হইবে। আহ্লাদের 
বিষয় এই যে, গতবর্ষে আমরা এই কার্ধো সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, কি অকুতকার্ধ্য 
হই নাই। আমাদিগের প্রচারকসংখা। সাত জন £__ 

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন। 

শ্রযুক্ত বাবু বিজয়রুষ গোস্বামী । 
শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গ্প্ন। 

শীমুক বানু মহেন্দ্রনাথ বস্থ | 

শীযুক্ত বাবু অগ্রদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 
শীধুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী । 

শ্রীযুক্ত বাবু মঘোরনাথ গ্রপ্ত। 

শীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন বিবিধ উপায়ে কলিকাতায় ব্রাঙ্গধন্দ গ্রচার 
করিয়া, বিগত কা্কমাসে ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন; ফরিদপুর, ঢাকা, 
ময়মলপিংক ইত্যাদি স্থানে তাহার দ্বারা বু উপকার সংঙাধিত হ্টয়াছে। 
শ্রযুক্ত বাবু বিজয়রুষ্চ গোস্বামী মঙ্তাশয়ের প্রচারব্তাস্ত গতবারের ধর্্তত্ব 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, * এক্ষণে তাহার পুনরালোচনা আবশ্বাক বোধ হয় 
ন|। শ্রীযুক বাবু উমানাথ গ্রপ্র মহাশয় এক্ষণে প্রচার করিবার মানসে 
বাহিরে গমন করিয়াছেন। গতবর্ষের অধিকাংশকাল তিনি প্রচারকাধর্যালয়ের 
ভার গ্রহণ করিয়া, সকল বিময় স্থচাক্চরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। তাহার 
শরীর অতাস্ত পীড়িত, এই পীড়িত শরীরে তিনি কঠোর পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়া যে সমস্ত কাধা নির্বাহ করিয়াছেন, তঙ্র্শনে তাহার প্রতি কুতজ্ত। 

5১৭৮৭ শকেক চৈত্র ম/সের “রর্দতত্ব” অষ্টবা। ০৪ ০ 
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' প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত মহেজ্জনাথ বন্ধ ঘশোহর ও 
নড়াল অঞ্চলে প্রচারমানসে গমন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তাবং স্থানে 
প্রভৃত উপকার সাধিত হইয়াছে । তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়৷ একটি 
উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, অন্যান চারিমান কাল শয্যাগত থাকিয়া অসঙ্থ 
ষ্্ণা ভোগ করিয়াছিলেন। রোগের কিঞিৎ সমতা! হইলেই তিনি প্রচার- 
কার্ধ্যালয়ের কাধ্যনির্বাহ ও কলিকাতাকালেক্জস্থ বালকদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্য সমন্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া উক্ত কাধ্য স্থসম্পর করিয়াছেন। 
তিনি অস্তাপিও রোগমুক্ত হয়েন নাই, তাহার সেই অগ্রতিবিধেয় রোগের হস্ত 
হইতে বোধ হয় কথনই তিনি নিস্তার পাইবেন না। তিনি আর গৃহে ও 
কলিকাতায় অবরুদ্ধ না থাকিয়া, কঠোর রোগ লইয়া বিদেশে ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার 
মানলে গমন করিয়াছেন; ভাগলপুর, পাটনা, বারাণনী প্রভৃতি স্থান আপাততঃ 
তাহার প্রচার-ক্ষেত্র হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের মহচ্চরিত্্র, 
বগঁয় উৎসাহ, পবিত্র বৈরাগ্য ও প্রবল নিঃস্বার্থ ভাব দেখিলে আশাতে আত্মা 
পূর্ণ হয়; তাহ] দ্বারা যে এই হতভাগ্য দেশের মঙ্গল হইবে, তাহাতে কোন 
সঙ্গেহ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু অ্পদাগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মমতত্ব-পত্রিকা- 
সম্পাদন-কারধা যথাপাধা নির্ববাহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, কাহারও 
শরীর ভয়ানক রুগ্র। সাংসারিক অবস্থাও যেরূপ, শারীরিক অবস্থাও সেইরূপ) 
কত সময় তিনি এবং তাহার বন্ধুগণ তাহার জীবনাশাপর্যান্ত জলাঞ্জলি দিতে 
বাধা হুইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবন্তা মহাশয় ক্রাঙ্ষধন্ম অনুষ্ঠানের 
নিমিত্ত বহু কষ্ট অত্যাচার সহ করিয়া ঘে নামাগ্ঠ বিষয়কাধ্য দ্বারা পরিবার 
প্রতিপালন করিতেছিলেন, সম্প্রতি তৎসমুদায় পরিত্যাগ করত প্রচারকের ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছেন। '্রচারকার্ধযালয়ে ও কলিকাতাকালেজে শিক্ষাপ্রদানের 
ভার এক্ষণে তীহার হস্তে মমপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় 
গতবর্ষে নানা স্থানে ব্রাহ্দধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসর 
ঢাক! ব্রদ্ধবিষ্যালয়ের শিক্ষক ও উক্ত স্থানীয় ব্রাহ্মলমাক্তের আচাধ্য ছিলেন। 
ঢাকা হইতে তিনি পূর্বাঞ্চলের অনেক স্থানে প্রচার করিয়াছেন এবং 
বাগ্জাচড়া, যশোহর ভ্রমণ করিয়া রামপুর বোয়ালিয়। হইয়া বগুড়া প্রতৃতি 
স্বানে গমন করিয়াছেন। সপ্রক্গন প্রচারকের গতবর্ষের এইকপ সংক্ষেপ 
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কার্ধাবিবরণ প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যাতিরেকে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ, বসম্তকূমার 
দত্ত ও অপর কেহ কেহ কলিকাতা ও অপর কোন কোন স্থানে গ্রচারকাধ্যে 
গমন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রতি৪ আমাদিগের ধন্যবাদ দেওয়া অবশ্ঠ 
কর্তব্য। আমাদের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অতান্ত রুগ্শরীর ও 
সাংসারিক দুর্দশাপন্ন । কিন্তু যতই তাহাদিগের দুরবস্থা বুদ্ধি হইতেছে, ততই 
ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাপিগের দ্বার! সম্পন্ন হইতেছে । 

(৩) পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকটন। গত বংসরে (১৮৬৫ খৃঃ) প্রচারকাধালয় 
হইতে চারিখানি পুস্তক * মুদ্রাঞ্কিত ৪ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার মধো 
দুইখানি পুন্তক ইংরেজী ভাষায় এবং দুইখানি বাঙ্গালাভাষায় বিরচিত। 
পুত্তকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল :-_ 


ইংরাজী বাঙ্গালা 
41 00671 00 ০৪10 1107, স্বীর প্রতি উপদেশ । 
[05 710), বিগ্যার প্রকৃত উদ্দেশ 


এতদ্বাতিরেকে ইন্ডিয়ান মিরার সংবাদপত্র 9 ধশ্মতব পত্রিকা নিয়মিতরূপে 
প্রচারকার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রচারকাধোর সুবিধার জন্য 
একখানি ইংরাঙ্গী সংবাদপত্র আমাদিগের কাধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হওয়া 
নিতান্ত আবশ্বক। অনেক বিষয়ে সাধারণে আদাদিগের অভিপ্রায় জানিতে 
উহস্থক, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে আমাদিগের 
উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয় না। “ইওিয়ান মিরর সংবাদপত্র স্থারা কতদূর সেই কাধ্য 
সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। যদি প্রচারকাধ্যের 
সুবিধার জন্য একথানি সংবাদপত্র প্রয়োজন হয়. এবং 'ইপ্ডিয়ান মিরর' পত্র 
দ্বারা যদি সেই প্রয়োজন সি হইয়া থাকে, তবে 'ইিয়ান মিররকে' প্রচার- 
কাধ্যালয়ের অগ্যর্গত করা উচিত, তাহাতে মার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
উক্ত পত্রিকা কোন একজন প্রচারকের বায়ে চলিতেছে । আমার মতে 


শা শশা ীশপিশীিতিপীশিিপিীপিসিসপ পিপিপি প পাপ পপ আপা শি 2 ০০-শীস্পীশি তপতি পাশ 


* চারিখানির প্রথম তিনখ।নি ইচনুক্র কেশনচী কতৃক লিশিদ। চতুর্থ পুল্ুকখানি 
কাঠার প্রণীত, উল্লেখ নাই; তবে ১৭৮৭ শকে॥ পৌৰ মাসে “ধতদ্বে তাহার সমালেচন। 
আছে। 

+ ছীযুক্ত কেশবচন্সের নিক্জবায়ে মিরার চলির!তে, এবং তজ্জন্ট ঠ।হাকে বিশেষ ক্ষতিত্ত 
হইকে হইকাছে ॥ কলিক'তাকলেজসন্বদ্ধেও এই কখা। 
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. সাধারণের জন্য এক জনকে দায়ী করা উচিত নহে । অতএব আমার প্রস্তাব 
যে, ইপ্ডিয়ান মিরর” সংবাদপত্রের আর বায়ের ভার অদ্যাবধি 'প্রচারকার্ধযালয় 
গ্রহণ করেন। 

(9) ব্রাঙ্ষিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন। গতবর্ষের (১৮৬৫খুঃ) 
কার্য মধ্যে এই একটি কার্ধা সর্বপ্রধান বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে । ব্রান্গ- 
সমাজ দ্বারা এতদিন পর্যন্ত দেশোন্নতির যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে 
'্লীলোকদিগের উন্নতি প্রা লক্ষিত হয় না। উপাপনামন্দিরস্থাপন, কি 
্র্মবিদ্ালয়, কি সঙ্গত, স্বীলোদিগের জন্য এতন্মধো কিছুই সংস্থাপিত হয় নাই। 
যে দেশে স্্রীলোকদিগের অন্ুন্নতি, সে দেশের কখন মঙ্গল নাই । যেখানে 
দ্বীলোকদিগের ছুরবস্থা, দাসীত্ব, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার, 
সেখানে অমঙ্গল অধঃপতন শীঘ্র ঘটয়া থাকে । এ দেশের কল্যাণসাধন কর! 
যদি ত্রাক্মদিগের উদ্দেশ্ত হয়, তবে তাহারা এক্ষণে যেরূপ স্তবীলোকর্দিগের 
প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন, এরূপ আর থাকিতে পারিবেন না। স্তরীলোকদিগের 
এই দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য গতবর্ষে ব্রান্ষিকাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। 
সেখানে কতকগুলি ব্রার্দিকা একত্র হইয়া উপাপনা! করেন এবং প্রচারক 
যুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র মেন মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করেন। 
কোন একটী ভদ্রবংশীয়া ইউরোপীর মহিলা এখানে ভূগোল, অঙ্কবিগ্ভ। ও শিল্প- 
বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ব্রাঙ্ষিকাসমাজ এক্ষণ যে প্রণালীতে 
পরিচালিত হইতেছে, তাহা মদ্দি আপনাদিগের সকলের উত্তম বোধ না হয়, 
তবে ভিন্ন প্রণালীতে আর একটি ব্রাপ্গিকালমাজ সংস্থাপন করুন; কিন্ত 
শ্বীলোকদিগের মঙ্গলবিষয়ে ওঁদাস্ত প্রকাশ করিবেন না। তাহারা কেবল 
আমাদিগের শারীরিক স্বখের নিমিত্ত নিম্মিত হয় নাই, দাসীত্ব করিবার জন্যও 
জন্ম গ্রহণ করে নাই; যে জন্য প্রম পিতা তাহাদিগকে সংসারে প্রেরণ 
করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ যেন পিদ্ধ হয়, তংপ্রতি যেন কোন ব্যাঘাত না হয়, 
কারণ সেরূপ ব্যাঘাত দেওয়া ঘোর পাপ। 

(৫) সাধারণ বিগ্যালয়ে উপদেশ ও জ্ঞানোন্পতির সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগের 
ঘদয়ে ধর্শমভাব প্রবেশ না করিলে অনেক অপকারের সম্ভাবনা । ধর্ধগ্রচার- 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেই জ্ঞানশিক্ষা প্রণালীর দিকে দৃষ্ি করা কর্তব্য; এই 


প্রচারোস্তম ৩০৭ 


ন্ত লক্ষিত হয় যে, বর্তমান সময়ে যে যে ধন্মাবলক্ধীরা গ্রচারকারধা আরস্ত 
করিক্লাছেন, সকলেরই নিদ্দি্ বিদ্যালয় আছে, বথায় বালকদিগকে সাধু 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অসতা হইতে সতোর দিকে আনিবার চেষ্টা হইয়া 
থাকে। যাহার] এক্ষণে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যান করিতেছে, কতক দিন পরে 
তাহারাই পরিবার ও দেশোন্লতির ভার গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের হৃদয় 
এখনও কোমল আছে, তাহাদিগের উপদেশপানবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ 
মনোযোগ করা উচিত। এই জন্তাই প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে কলিকাতা- 
কলেজে শিক্ষাদ্ানে সযত্র হইয়াছেন। কিন্তু 'ইতিয়ান মিররের' স্থায় এই 
কলিকাতাকলেজেরও ভার এক জন প্রচারকের হস্তে আছে। প্রচারকাধ্যের 
ক্ষন্ত যদি একটি বিগ্ভালয় আপনাদিগের আবশ্টক বোধ হয় বালক- 
দিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দান এবং সম্বষ্টান্তপ্রদর্শন কর্তব্য হয়, এবং 
কলিকাতাকলেজের দ্বারা সেই উদ্দেস্ত কতক পিদ্ধ হটয়াছে ও হইতে পারে 
এরূপ বিশ্বাস হয়, তবে উক্ত বিদ্যালয়ের বায়নির্ববাহ জন্য এক জন প্রচারকের 
শোনিত শোষণ না করিয়া, তাহার আয় বায় আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করুন। 

উপনংহারকালে ইশ্বরের নিকট কৃতজতা প্রকাশ করিয়া স্বীকার করা 
উচিত যে, বিগত বর্ষে আনাদিগের যতদূর সাধা, ততদূর প্রচারকার্ধা স্থসম্পন্ন 
হয় নাই বটে, কিন্ত ভবিষ্যতে তাহার প্রসাদে দৃঢতর চেষ্টা হইবে; তিনি 
অনুগ্রহ করিয়া আগাদিগের অস্রে অধিকতর উৎসাহ, নির্ভর, দুঢতা ৪ 
পবিত্রতা প্রেরণ করুন। 

তদনস্তর সর্ববলশ্মতিক্রমে নিক্নলিখিত প্রস্তাব গুলি ধাধা হইল £_ 

১। অধাক্ষসভ| রহিত করিয়া এক জন সম্পাদক ও এক জন সহকারী 
সম্পাদকের উপর সমস্ত কার্ষ্ের ভার অপিত হইল । 

২। নিয়লিখিত বাক্কিগণ উক কার্ধযভার গ্রহণ করিলেন 


শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন তত্বাবধায়ক । 
প্রযুক বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদার সম্পাদক । 
প্রযুক্ত বাবু যছুনাগ চক্রবন্ডা সহকারী সম্পাদক । 


৩। সম্পাদক স্বীয় কাধ্যবিবরণে যে ষে প্রচারকের নাম উল্লেখ করিলেন, 
তাহারাই এই সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন। 


৩০৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


৪। প্রচারকদিগের কার্যযপ্রণালীসম্বন্ধে এ সভার কোন কর্তৃত্ব রহিল 
না, তাহারা স্ব স্ব কর্তবাবুদ্ধি ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেন কেবল চরিত্রে 
কোন দোষ দৃষ্ট হইলে, তাহাদিগকে .এ সভার প্রচারক বলিয়া গণ্য কর! 
হইবে না। 

৫| 'প্রচারকগণ স্ব স্ব কার্ধ্যবিবরণ প্রতিবর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন। 

৬। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাঙ্দিকাসমাজের কার্্যভার গ্রহণ 
করিলেন। 

৭। শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত ধশ্মতত্বপত্রিকার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক হইলেন। 

৮। ইত্ডিয়ান মিরর" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের আয় বায় এই সভা 
হইতে নির্বাহ হইবে। 

৯। ক্ুতবিষ্য যুবকদের ধর্মালোচনার জন্য তত্বাবধায়ক উপায় উদ্ভাবন 
করিবেন। 

পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয়কে ধন্মতত্রপত্রিকাসম্পাদনে 
আস্তরিক যত্বু ও পরিশ্রম এবং নিপুণতার জন্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে, সভাপতিকে 
ধন্যবাদ দান করিয়া, রাত্রি অনুমান নয় ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল। 

“বিশুধীষ্ট, ইউরোপ এবং এশিয়া” বিষয়ে বন্ত ত। 

২৩শে বৈশাখ ( ১৭৮৮ শক ) ( ৫ই মে, ১৮৬৬ খুঃ) কলিকাতাস্থ মেডিকেল 
কালেজের থিয়েটারগৃহে কেশবচন্ত্র “ধিশ্ত খ্রীষ্ট, ইউরোপ এবং এশিয়া” সম্বন্ধে 
বন্তৃতা দেন। এই বক্ত'তা যথোপযুক্তলময়ে প্রদত্ত হয়। বণিখ্যবসায়ী আরু স্কট 
মন্ক্রীফ সাহেব এদেশীয়গণের চরিত্রের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটা বক্তৃতা 
করেন। এই বক্ততাতে পুরুষগণের প্রতি মিথ্যাবাদিত্ব প্রভৃতি গুরুতর দোষের 
উল্লেখ করিয়া, তিনি দেশীয় মহিলাগণের প্রতি পর্যান্ত কুৎসিত ভাবে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। ইহার এইরূপ মিথ্যাদোষারোপে দেশীযগণের মন নিতান্ত 
উত্তেক্িত এবং উভয় জাতির সন্ভাবভঙ্গের উপক্রম হয়। এই থোর উত্তেজনার 
সময়ে "যিশুত্রী্। ইউরোপ এবং এশিয়া” জলম্ভ হুতাশনে শান্তিবারি বর্ষণ 
করে। এই বক্তৃতা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে এশিয়া ও ইউরোপ 
থণ্ডে ্বশা-গ্রচারিত পবিত্র ধন্মের উন্নতি ও বিস্তৃতি; দ্বিতীয়ভাগে _এশিয়া ও 
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ইউরোপখগুনিবা নীদিগের পরম্পর মন্বদ্ধ এবং এতছুভগ়জাতির মধ্যে সৌহার্দ 
ও ভ্রাতৃভাব সংবর্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় নিদিষ্ট হইয়াছে । সে সময়ের ধর্মতত্বে (১) 
দ্বিতীয় অংশসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, এই বক্তৃতার প্রথম ভাগের সার সংগ্রহ 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশে যাহা কধিত হইয়াছিল, তাহার লক্ষ্য উভয় 
জাতির মধ্যে শান্তি-প্রত্যানয়ন। আবু স্কট মন্ক্রীফ যে প্রকার কুরুচি 
প্রদর্শন করিয়া দেশীযগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কেশবচন্ত্র সাক্ষাংসম্বন্ধে 
তাহার কোন প্রতিবাদ না! করিয়াও, এমনই ভাবে উভয় জাতির চরিত্র বর্ন 
করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া উভয় জাতির মনে সামাভাব উপস্থিত 
না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি উভয় জাতির চরিত্রের দোষ এইরূপে 
একত্র উপস্থিত করিয়াছেন £- 

“ভারতবর্ষে ইউরোপীয়গণ মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, ধাহারা 
দেশীঘ্নগণকে কেবল সমগ্র হৃদয়ে দ্ুণ। করেন তাহা নহে, তাহাদিগকে ত্বণা 
করাতে তাহাদের আহ্লাদ হর। একবূপ এক শ্রেণীর লোক যে আছেন, 
তংসন্বদ্ধে কেহ সংশর করিতে পারেন না। তাহারা দেশীয়গণকে পৃথিবী মধ 
নীচতম জ্বাতি বলিয়। গব্য করেন এবং মনে করেন যে, তাহারা সেই সমুদায় 
ঘোরতর পাপে মগ্র, যে সকল পাপে মন্নধাজাতি পশ্ুমধো পরিগণিত হয়। 
দেশীয়গণের সঙ্গে একত্র হওয়া তাহারা নীচতা মনে করেন। দেশীয়গণের 
ভাব, রুচি, আচার, ব্যবহার ঠাহাদিগের নিকট অতি নীচ ও প্বণয বলিয়। মনে 
হয়, এবং তাহাদিগের চরিকআ্স মিথ্যাবাদিছ্বে এবং ষ্টতায় মানবজাতির 
নীচতম আদর্শ বলিয়া তাহারা বিবেচনা কারেন। ঠীহাদিগের চক্ষে প্রত্যেক 
দেশীর লোক বংশপরম্পরাক্রমে মিথ্যাবাদী এবং সমগ্রজাতি অনৃতপরায়ণ। 
এমন কি, মিথ্যার প্রতি অশ্তরাগ তাহাদিগের জাতীয় স্বভাব । কি জ্ঞান, কি 
ধর্ম, কি সমাঞ্জ, কি গৃহ, সকল সম্পকীর ব্যাপারে তাহার! মিথ্যাবাদী । যদি 
এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা না হয়, তবুও এ কথা বল! যাইতে পারে ষে, 
দেশীয়গণকে এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্ুদারতার কাধা। আমি বিশ্বাস 
করি, এবং এ কথা সাহসের সহিত বলিব যে, ইউরোপীয় বা পৃথিবীর অন্য 
কোন জাতি অপেক্ষা দেশীমুগণের হৃদয় শ্বভাবতঃ সমধিক পাপগ্রবণ নয়। 
70005) ১৭৮৮ শকের জো মাসের “ধর্শ তত্ব ্টবা। ্ 
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মিথা!। বল। দেশীয়গথের শ্বভাবনিদ্, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! মিথ্যাবাদী, 
এরূপ তাহাদিগের চরিত্রে দোষ দেওয়! নিতান্ত অসঙ্গত। কতরগুলি লোকৰে 
মিথ্যা বঙ্গিবার প্রবৃত্তি দিয়া, আর কতকগুলি লোককে নির্দোষ পরিজ ভাব 
দিয়া ঈশ্বর ৃঞ্জন করিলেন, এরূপ মনে করিবার আমি কোন কারণ দেখিতে 
পাই না। যথার্থ কথ] এই যে, সর্বত্র মান্নবন্বভাব একই স্থানীয় অবস্থা! 
ধঙ্শ ও ব্যবহার নানা আকারে উহার পরিবর্তন. সাধন করিয়াছে 
দেশীয়গণকে উপযুদ্ধ শিক্ষা দান কর, দেখিতে পাইবে, ইউরোপীয়গণের ন্যাঃ 
তাহারাও উন্নতি ও উচ্তা-লাভে সমর্থ । বস্তুতঃ কথা যাহাই হউক, যে সক 
ইউরোপীয় দেশীয়গগনকে দ্ব্ণা করিয়া থাকেন, তাহারা তাহাদিগের চরিত 
নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যাবাদিত্ব অসংতা৷ আরোপ করিয়া থাকেন । তীহাদিগের মে 
দেশীয়গণ অতি দুষ্টজাতি। তাহার! দেশীয়গণকে শৃগালের সঙ্গে তুলন! করেন 
তাহার শৃগালের ন্যায় ধূর্ত, নীচ ও প্রবগ্ধনাপরায়ণ, বিবিধ প্রকারের শঠতা! 
পরিপূর্ণ; জন্মে শৃগাল, শিক্ষায় শৃগাল, চিরকাল শৃগাল থাকিবে, শৃগালত্বে জীব 
শেষ করিবে । এদেশের এক জন লোক ব্যবহারে সারল্য ও শাঠ্যহীনতা কি 
তাহা জানে না; তাহার সকল প্রকারের কাধ্যপ্রণালীই শঠতা ও বঞ্চনায় পূর্ণ 
কেরল অনিষ্টসাধনেই তাহার ত্র, এবং অনিষ্টসাধনার্থ শৃগালে যে উপা: 
অবরদ্ধন করে, €সও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে । অতি বুদ্ধিমা; 
ব্যক্তিকেও চাতুর্যে সে প্রাজয় করে, এবং অতিনিপুণতা সহকারে ভিতরকা 
অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে। সে ষড়যন্ত্র ভালবাসে, প্ররচ্ছন্নভারে চলে 
এবং যাহাতে তাহার স্বার্থ চরিতার্থ হয়, তাহ! করিতে বুস্ঠিত হয় না। তাহা? 
নিজের শক্কিহীনত। সে জানে, সুতরাং শতিতে যাহা পারে না. তাহা নীচত: 
বঞ্চনা দ্বারা সাধন করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। এক জন এদেশীয়কে শৃগালে 
ম্যায় অনিশ্বাপ ও দ্বপা করা সমুচিত; তাহার সঙ্গে ব্যবহারে, শুগালের সহি 
যে প্রকার ব্যবহার কর] হয়, সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। দেশীয়গণে 
চরিত্রসন্বদ্ধে ভারতবর্ষস্থ অনেক ইউরো গীয়ের এইরূপ মত। অনেক এদেশী 
লোকও ইউরো পীয়গণকে ব্যাগের সহিত তুলনা! করিয়া থাকেন। একজ, 
ইউরোপীয় র্যান্ত্রের মত হিং, ক্রোধন, ভীষণ ও শোনিতপিপান্ত্র । জে 
ব্যাজ, শিক্ষায় বাঘ, ব্যাগ্রের মত সে সমগ্র জীবন ধাপন ও বাজ্ের মত জীব, 
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শেষ করিবে । বিনয়, সহিষ্ণুতা, দয়া কি, সে তাহা জানে না। অল্লমাত্র 
উত্তেজনাতেই তাহার স্বভাব আলোড়িত হয়, ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, এবং তখনই 
হিংসায় প্রবৃত্ত হয়। একবার স্বভাব বিচ্যুত হইলে সে কত কি বলে, এবং 
তাহার ক্রোধ চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার শক্রকে কঠোর যন্ত্রণ। দান করে, 
এবং অনেক সময়ে এরূপ অধৈর্ধ্য হইয়া পড়ে যে, তাহাকে বধ পধ্যস্ত করে। 
সে অপমান সহা করিতে পারে না, সে তাহার শক্রকে ক্ষমা করিতে পারে না। 
ভীষণ উষ্ণমন্তিষ্ক হইয়| অত্যাচারে মে আনন্দিত হয়, এবং অনেক সময়ে 
বিনা কারণে সে এরূপ করিয়া থাকে । তাহার সামরিক প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল 
এবং একবার যাহারা তাহা ক্রোধ উদ্দীপন করিয়াছে, তাহারা আর তাহাদের 
জীবন নিরাপদ মনে করে না। অতএব ব্যাগের ম্যায় তাহাকে ভন্ম করিতে 
হইবে এবং তাহার সঙ্গ পরিহার করিতে হইবে । এমন কি, অনেক দেশীয় 
লোক একজন ইউরোপীয়ের সঙ্গে এক বাম্পীয় শকটে গমনাগমন করিতে ভয় 
করিয়া থাকেন। এ ভয় তাহার প্রকৃতির মহবের গ্রতি ভয় নয়, কিন্ধ তাহার 
পশুসমুচিত ভীষনতার গ্রতি। এইরূপে ইউরোপীয়গণ যেমন দেশীয়গণকে ধূর্ত 
শগাল বলিয়া ঘ্বণা করিয়া থাকেন, দেশীয়গণও তেমনি তাহাদিগকে ভীষণ 
ব্যাপ্বপদূশ জানিয়া ভয় করেন ।” 

এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র খ্ষ্টের প্রতি যেরূপ ভক্কি ও অশ্ররাগ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তংকালে খ্রীষ্টসম্প্রদারের অহরাগের পাত্র হইবেন, 
এমন কি, তিনি শীদ্তবই খ্রীষ্টধন্ম অবলম্বন করিবেন, এরূপ আশা তীাহাদিগের 
অনেকের মনে উদ্দীপন করিবেন, ইহা আর বিচির কি? কিন্তু অপর দিকে 
অনেক লঘুচিন্ত ব্রাঙ্ের মনে আশঙ্ক! উৎপর হইল এবং তাহার প্রতি বিরাগ 
উৎপাদনের অগ্ত একটি মহান্‌ উপায় তাহার বিরোধিগণের হন্তগত হইল। 
এই সময়ে কেশবচন্ধের কোন কোন বন্ধু ততংপ্রতি অযথা সংশয় প্রকাশ 
করিতেও কুত্তিত হন নাই; কেন না, তিনি এ সময়ে জ্ো্ঠতাতপুত্র শ্রীযুক্ত 
যছুনাথ সেন কম্দম পরিতাগ করিয়া ধাইতে বাধা হওয়াতে, তাহার ও পরিবারের 
উপকারসাধনের জন্ত কয়েক দিন মিন্টের দেওয়ানীপদ স্বীকার করিয়াছিলেন । 
পাদূরী রবলন সাহেব বন্ৃতা আপনি “রিপোর্ট করিয়া, তংসহ আর একটি 
বক্তৃতা সংযুক্ত করত মুড্রাঙ্কণ এ বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বন্কৃতাতে গ্রষ্টের 
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ঈশ্বরস্ব প্রতিপাদ্দিত ছিল। অভিপ্রায় এই, এই বক্তৃতার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের 
বক্তৃত। সংযুক্ত থাকাতে, শেষোক্ত বক্তৃতার মতে কেশবচন্ত্রের সায় আছে, 
সকল লোকে এরপ বুঝিয়া লইবেন । শ্রীষ্টবিষয়ক এই বক্তৃতার ত্রাঙ্গনমাজের 
নৃতন অবস্থা সমুপস্থিত হইল, দেশের রাজপ্রতিনিধি লঙ লরেন্স উহা পাঠ 
করিয়া আহলাদপ্রকাশপূর্বক পিমলা পর্বাত হইতে কেশবচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। 
কেশবচন্দ উভয় জাতির চরিত্রের যে দোষ অঞ্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 
মনে অতীব সত্য বলিয়! প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় প্রতাগমন 
করিয়া, তীহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হইবেন, একূপ ভাব প্রকাশ করেন। 
আজ পর্যাস্ত কলিকাতালমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হইরাও ছিন্ন হয় নাই, এখন 
মাক প্রকারে সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হইল। এই সন্বন্ধচ্ছেদনের 
মধো বিধাতার হস্ত বিগ্যমান। আর অধিক দিন একত্র থাকিলে ধন্মের 
নবীন ক্ষ-ত্রিলাভ পদে পদে অবরুদ্ধ হইত। কলিকাতাসমাঞ্জের সংস্থাপক 
রাজা রামমোহন খ্রীষ্টের প্রতি একান্ত ভক্িমান্, তাহার প্রচারিত ধন্মের 
পক্ষপাতী হইয়াও, কলিকাতালমাজ এ সম্বন্ধে সংস্থাপক হইতে সর্বথ। ম্বতস্ব 
হইয়।, শ্ষ্টবিরোদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। খ্রীষ্টের প্রতি অগ্তরাগ ও ভক্তি প্রদর্শক 
বক্তৃতা সাক্ষাংদদন্ধে বিস্ফেদের কারণ না হইলেও, উহা যে বিচ্ছেদানলে 
প্রচ্ছন্ন ভাবে আন্ৃতি দান করিয়া উহাকে প্রদীপ্তশিখ করিয়াছিল, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই * | 
*. এ সমবের তন্ববোধিনীতে (জোট, ১৭৮৮ শক) আমর! দেখিতে পাই :-_“আক্ষেপের 
শিধয় এই যে. সপ্রতি ধখানকার কেহ কেহ ক্রাইষ্টের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়। উঠিয়াছেন | 
ক্লাইষ্টের যেকপ চরিত্র প্রসিদ্ধ আছে. বোধ হয়, সেইরূপ চরিত্র উহার! ভালবাসেন বলিয়! 
ক্রাইঠের প্রত এত অন্রক্ত হইয়াছেন। বাইবেলে জাতষ্টের চরিত্র যেরূপ বপিত আছে, 
মাহার অধিকাংশই অসম্ভন ও মিথা বলিয়। সিদ্ধ'স্ত হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট ভাগ কত দৃর 
নির্দোষ, তাহার শিচির কর! এ প্রস্তাবের উদ্দেগ্য “হে। যদ্দিও দেই গুলিকে উৎকুষ্ট বলিয়া গ্রহণ 
কর। যার, তথাপি মহণ্ম?, নানক ও চৈতন্য অপেক্ষা ক্লাই&কে অধিক সম্মান কতিতে গেলেই 
পক্ষপাত হউয়াউঠে। স'মান্ত লোকদগের মধো মহগুলি ধর্দসংস্কারকের উদয় হইয়াছিল, 
তন্মধো এই চারি জন অধিক গ্রলিদ্ধ, ইন্া দীকার করি। তথাপি এখানক।র প্রসিদ্ধ প্রচারক 
জ্ীবুক্ত কেশবচন ব্র্গানন্দ যে শ্রেণীর লৌক. ই'হারদিগকে সে শ্রেণীতেও গ্রন্থণ কর! যাইতে 
পায়েনা। ই'হারদের হৃদয়ে ঈশ্বয়েতে প্রগাড় ভক্তিতাৰ ছিল কটে, কিন্তু বিস্তা বৃদ্ধিতে ইহায়। 
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্ীসম্পন্কীয় ব্কতাদানের পর (২৮শে দেপ্টেস্র, ১৮৬৬ খৃঃ) মহাজনগণ- 
সন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ইহাতে কথা উঠিল, স্ীষ্টের প্রতি অতিমাত্রায় ডক্তি 
প্রকাশ করাতে যে অপবাদ হয়, তপ্নিবারণের জন্ত এই বকৃতা টাউন হলে 
প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক। ফল কথা এই যে, এ 
সময়ে মহাজনসম্পর্কীয় মত লইয়া সঙ্গতাদিতে ক্রমিক আলোচনা চলিয়াছিল। 
এ বিষয়ের প্রমাণার্থ আমর। ১৭৮৮ শকের বৈশাখ মানের ধশ্মতত্ব হইতে 
সঙ্গতনভার কাধ্যবিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম £- 

“মৃহদ্বযক্তিগণ এক একটী আদর্শ লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাহারা ম্ই 
আদর্শকে অবলম্থন করিয়া জনসমাজ্জের উন্নতি সাধন করেন এবং জনসমাজজকে 
সেই আদর্শের অন্ুরূপ করিয়। লয়েন। ঠাহাদের মধ যিনি যত উন্নত, 
উাহার আদর্শ দেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে । যাহার এইরূপ কোন 
আদরশ নাই, সে মহৎ নহে। জগতে যত মহদ্বাক্তি জন্ম গ্রহণ করিরা- 
ছিলেন, সকলেরই এক একটী স্বতন্র স্থতগ্ন আদশ ছিল ওতাহারা যে মে 
কারা করিয়া গিরাছিলেন, তন্তাবতেই সেই আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে, ইহা 
মহৎ লোকদের 'একটী প্রবপ লক্ষণ। অভাষ্ট বিদয়ে রুতকাধর্য হয়া 
অত সামান্ত লোক ছিলেন | রামমোহন রা আবার আর এক প্রেণর লোক, যে প্রেণার উদ্ত 
পদবীতে পূর্বকালের সঙ্ষেটিস, প্লেটে, তগবকার ও পদ্করাচাধা ছিলেন, এবং এক্সণক|র 
নিউমেন, পার্কর, মহাস্ত। কৃঙ্গন ও ত্রদ্মধাদিনী কবকেও গ্রহণ কর! যাইতে পায়ে। রামমোগন 
রার যেমন উপনিষদের মহ[বাক্ শ্রদ্ধ। করিতেন, তেষনি ক্রাইষ্রেরও উপদেশ ভালবাসতেন; 
কিন্ত বাইবেল-সন্মত তাহার অলৌকিক এশী শক্তি অন্বীকার করিতে না, তাহার সঞ্ল 
চ্রজ্কেও বিশুদ্ধ বলিতেন না এবং তাহাকে পুণাপাপবিশিষ্ট মনুন্ত বলিরাই জানিতেন-_ 
নিশ।প বপিয়। জানতেন না। তিনি দর্বপ্রকার পৌতলিকতার বিরুদ্ধে শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ 
কেৰঙ্গ একমাত্র পরবন্ষের উপাসনার জন্য কলিকাত'তে এই ব্রাঙ্গসমাজ স্থাপন করেন।” 
ভাইকে এখানে একপ ক্ষুদ্র লোক বলিয়া গ্রহণ করা হঠঃর়াছে যে, ঠাহার নাষে 'তিদি' 
বা'ঠাছার' প্রশ্নোগ করিতেও তন্ববেপিনী কুঠিত হইকাছেন। তন্ববোধিনীমতে "রোমান 
ক]থলিকেরাই বীর ধর্ধে॥ প্রকৃত দৃরীস্থ । বিউপৃ্ যে ধর্শ প্রবর্তিত করিয়া ধান, 


গ্লেষান কাথলিকদিগের মধ্যেই তাহ। অধিকতররূণপে পরিগৃহীত হইয়াছে।” এই সয়ে 
ীক্টধর্্ের বিরোধী অনেক গুপি উদ্ধত ও লিখিত প্রবন্ধ তন্ববোধিনীতে প্রক।শিত হয়। 


9০ 


৩১৪ ৃ আচার্য কেশবচন্্র 


মহদ্বাক্তিদের অন্তর লক্ষণ। মহঘ্বাক্তিরা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেনই 
করিবেন। এক ব্যক্তি নানা প্রকার অন্থবিধা বশতঃ তাহার অভীষ্ট লাভ 
করিতে পারিলেন না,-অবস্থা আরও অনুকূল হইলে তিনি রুতকার্ধ্য 
হইতে পারিতেন, এরূপ লোককে মহৎ বলা যাইতে পারে না। মহছ্াক্তির 
অপর লক্ষণ এই যে, আবশ্বক হইলেই তাহাদের জন্ম হয়, অর্থাৎ জগতে 
মহৎ লোকের অভাব হইলে ঈশ্বর তাহাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন; তাহারা 
জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব কার্য সম্পন্ন করিয়! বিদ্বায় গ্রহণ করেন। অপিচ 
মহৎ লোকের! আপনাদের জন্য জন্ম গ্রহণ করেন না; আপনার, কি স্বীয় 
পরিবারের, অথবা! কেবল স্বদেশের মঙ্গলের জন্যও তাহাদের কার্ধ্য বদ্ধ থাকে 
শা, সমুদায় জগতের জন্য তাহারা কাধ্য করেন। লোকে তাহাদের কাধ্য 
গ্রহণ অথবা স্বীকার করুক, বা না করুক, তাহারা স্ব স্ব আদর্শীম্ুসারে কার্ধা 
করিবেনই এবং সেই অভীষ্ট পিদ্ধ হইলেই তাহারা জগতে আর নিক্ষল থাকিতে 
ইচ্ছা করেন না;তাহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেন, মৃত্যুও তাহাদের 
ইচ্ছান্থসারে আপিয়া তাহাদিগকে অবসর প্রদান করে। যেমন অভীষ্ট দিচ্ধ 
না হইলে তাহাদের মৃত্যু হয় না, সেইরূপ তাহা স্সিদ্ধ হইলে তাহারা আর 
ইহলোকে অবস্থিতি করেন না।” 


৫ 


ছিন্নপ্রায় বন্ধন সমাক্‌ ছেদন 


কণিকাতাসমাক্ষের সহিত সঙ্গদ্ধ রক্ষা করিবার জন্য যত্ব এখন প্রায় 
ছুইবর্ষকালব্যাপী হইয়া উঠিল। এখন সেই ছিত্পপ্রায় বন্ধন অচ্ছিপ্ন রাখিবার 
চেষ্টা বিফল হইল। যে সমাঙ্গবন্ধনডন্য আয়াস ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, এখন 
তাহার বিশেষ আকার ধারণ করিবার সময় উপস্থিত। কোন একটি নৃতন 
সঙ্গঠন দান করিতে হইলে, জনসমাজের নিকট তাহার বিশিষ্ট কারণ সমুপস্থিত 
করা নিতান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশে ১৫ই জুলাই, ১লা মাগষ্ট এবং ১৫৪ 
আগস্টের (১৮১৬ খুঃ) মিরারে এতংশঙ্গদ্ধে ক্রমিক তিনটি প্রবন্ধ আমরা 
দেখিতে পাই । এ সমৃদায় প্রবন্ধ কেশবচন্ছের তংকালীনকার ভাব ও কাখোর 
গতি প্রকাশ করে বলিয়। আমর! এ সকলের সার নিয়ে দিতেছি । 

সভঙাবন্থানের পিসংবাদিত1] বিষয়ে মিরারে প্রথম প্রবন্ধ ১৫ই জুলাই, ১৮৬৬ খু:) 

“কলিকাত! নমাজের ট্রস্ীগণ যখন অধাক্ষসভাভঙ্গ করিয়।, উপালকগণের 
সমাজশাসনে যেটুকু অধিকার ছিল, তাহ] অন্থীকার করিলেন এবং সমুদায় তার 
আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিলেন, তথন সংস্কারকদণের প্রতি বিরুদ্ধভাববশত: 
তাহারা যে উপহাসাম্পদ এবং অসঙ্গত কারো প্রবৃত তইয়াছেন,-যে কাধ 
ভাহাদিগের আপনাদের পক্ষেই অনিঠকর ভইবে- তাহা বুঝিতে পায়েন 
নাই। তীহারা উপাসকগণকে সমাঞ্জগৃতের সঙ্গে, মাহষের বিবেককে অস্থাবর 
সম্পত্তির সঙ্গে এক করিয়া, আপনারা কর্ত। হইয়া উপাসকগণের আনুগত্য 
চাঠিলেন। এরূপে মাম এবং বিবেককে বূপাস্থরিত কর| অতি ভয়ানক 
সন্দেহ নাই; কিন্তু এই উপায়ে একাধিপত্যা স্থাপন করিবার যত্ব আরও ভয়ানক । 
এই সকল দেখিয়া, ধাহারা বিবেকী এবং লং এবং এটুকু সহক্গ বুদ্ধি আছে 
যে, বুঝিতে পারেন, তাহারা বস্ব' নহেন, “বাক্তি” তাহারা পিজ্গারের প্রাপ্য 
পিজারকে দিয়া, ঈশ্বরের প্রাপ্য আত্মাকে ঈশ্বরের জন্য রক্ষা করিয়া, দলগ্রগ্ক 
বাহির হইয়া আদিলেন। 

“ছুই বৎসর হইয়া! গেল, এই বিচ্ছেদ হইয়াছে । এখন ইহা হুল্পষ্ট বুঝা 


৩১৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


যাইতেছে যে, থে সকল সমাছের সভাগণ কিছুতেই বশ্তা স্বীকার করিবেন 
না, তাহাদিগকে ছল করিয়া বাহির করিয়৷ দিয়া, সহব্যবস্থান উপলক্ষ্য করিয়া 
টর্টিগণ আধ্যাত্মিক একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। বাহিরে দেখিতে তাহারা 
সমাজগৃহের ট্রষ্টী, ভিতরে ভিতরে তাহার! সমুদয় ব্রাহ্মমগ্ডলীর অধ্যক্ষ ও 
নিয়ামক। মানবাত্মাগুলিকে শাননাধীন করিবার জন্য তাহার। রাজবিধিঘটিত 
কর্তৃত্ব অবলগ্বন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার আমাদিগের বিবেকের নিকট 
অতি উদ্বেগকর। অপিচ কলিকাতা ব্রাঙ্গলমাজের অন্তর বাহিরের দ্বৈধভাব, 
চাঞ্চল্য এবং পূর্বাপর অসঙ্গতি জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার পক্ষে এখন 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । ইনি যাহা বলেন, তদপেক্ষা কাধ্যে অধিক করেন । 
ইনি মুখে বলেন, কেবল উপাসনার স্থান, কিন্তু কর্তৃত্ব সহকারে ত্রাক্ষধশ্মের 
মত বিশ্বাসাদি ব্যাখ্যান করিয়া পুস্তক পুস্তিকা এবং মাসিক পত্রিকা 
বাহির করেন। ইনি বলিয়া থাকেন €ষ, এখানে সকল শ্রেণীর লোক 
আপিয়। এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন; কিন্তু কাধাতঃ ইনি একটি 
্রাঙ্মমগ্ডুলী, যে মণ্ডলীতে ব্রাঙ্গ উপাসকগণের সম্মুখে ত্রাহ্মধন্ম ব্যাখ্যাত হয় 
এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে লোকদিগকে ব্রা্ষধশ্মে দীক্ষিত কর! হয়। 
ইনি মুখে বলেন, সামাজিক বিষয়ের সহিত ইনি সম্বন্ধ পরিহার করেন, 
ইনি কেবল ধশ্মসম্পকীয় অস্থবাবস্থান মাত্র, অথচ ইনি কর্তৃত্ব সহকারে 
সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় অন্ুঙ্গানপচ্ছতি প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ববোধিনী 
পত্তিকা ট্রপ্টিগণের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ উহ! যেন সমুদায় 
্রাঙ্মলমাজের পত্রিকা, এইরূপে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া থাকে । এইরূপে 
মৌখিক কথায় এবং কাধাত: এই প্রতিপন্ন হয় যে, ট্রষ্টিগণ যদিও সম।জ্রগৃহকে 
সাপ্তাহিক উপাসনার স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন, তথাপি সকলেই উহাকে 
্রাঙ্ধলমাজ বলিয়া গ্রহণ করেন ও বিশ্বাম করেন; কেননা উহাতে বক্তৃতা 
দেওয়। হয়, পুত্তকালয়ে পুস্তক বিক্রয় হয়, যস্ত্রালয়ে মতপ্রচার জন্য পুস্তক ও 
পর্রকা মত্াঙ্ধিত হয়, এবং উহার সঙ্গে সম্বদ্ধ অনেকগুলি মফঃম্বলে এমন 
শাখাসমাজ আছে, যে সকল সমাজ মূললমাজরূপে উহাকে গ্রহণ করে, এবং 
বিচারে উহার মতাদি অন্ুলরণ করিয়া থাকে। 

“মমাঙ্গের এই প্রকার বিসংবাদিতা বুদ্ধির জড়তার জ্ষন্ত নহে, কিন্ত 
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স্থবিধার জন্য, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । সাধারণে আর এক্সপ ভাব এখন 
সহ করিতে পাবে না। এখন পৃথিবীর সকল লোককে আমাদের বুঝান 
প্রয়োজন হইয়াছে যে, কলিকাতাসমাজ বর্তমানাবস্থায় মণ্ডলীর মত প্রকাশ 
করে না, উহা! এখন জনকয়েক বাক্তির মান্্র। যে অন্থে উহা আপনাকে 
গঠন করিয়া তুলির়াছে, সেই অস্ত্বেই আমরা এখন উহাকে ভন করিব। 
ষ্নিগণ যে বিজ্ঞাপন দিরা আপনার্দিগের আধিপতা স্থাপন করিয়াছেন, উহ্বাই 
উহার বিনাশপাধক। তাহাদিগের বিজ্ঞাপনের সহজভাবে অর্থ করিলে 
ইহাই বুঝায় যে, কলিকাতাসম।ঞ্জ কেবল একটি উপাসনার স্থান, উহার কার্ধো 
হস্তক্ষেপ করিতে সাধারণের কোন অধিকার নাই; ট্রঙ্টিগণ কেবল একটি 
সম্পত্তির কাধ্যনির্বাহক, তাহারা মাধ্যাগ্রিক শাসনের যে ক্ষমত। প্রকাশ 
করেন, উহা তীাহাদিগের অরধিকারবহির্ভতীত। কলিকাতালমাজ এক লময়ে 
ধন্মনগ্বন্ধে বু উপকার সাধন করিয়াছেন, এখন আমাদিগকে এক দিকে ছুঃখের 
সহিত উহার বিসংবাদিতার কথা বলিতে হইতেছে, আর এক দিকে আহলাদের 
সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে মে, এই বিসংবাপধিতাই উহার বার্ধকা ও 
জীর্ণাবস্থার সময়ে উহাকে ব্রাঙ্ষমগ্ডুলীর শাসনকাধা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দিয়াছে; স্থতরাং উহার চাঞ্চলো ও জ্ঞানদৌর্বলো মগ্ডুলীকে আর কলঞ্চিত 
হইতে হইল না। প্রক্তপক্ষে কলিকাতাসমাজ পূর্ণ প্রকৃতা গ্রহণ করাতে, 
মণ্ডলীর পক্ষে কলাযাণই হইয়াছে । এক পক্ষের একারধদিপতা অন্য পক্ষের 
শৃঙ্খলমুক্ত হইবার কারণ হইয়া থাকে । 

“ট্ষ্টিগণ বলিয়! থাকেন, নদাজের কোন বিধিপূর্বক গঠিত সভ্যশ্রেণী নাই, 
মণ্ডলী নাই, সহবাবস্থান নাই। সাধারণে এখন সেই কথাস্ত বিশ্বাস করুন| 
বাষ্ধনগুলীর এ সময়ে এই সকল অভাব পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্ত আনন 
কপিকাতা। এবং মফ:স্বণস্থ সমুদায় ব্রাঙ্ধকে অগৌণে ব্রাঙ্গধন্দ্বের উদারতার 
ভূমিতে মণ্ডলীবন্ধনের উপায় খ্বির করিবার গ্গ্ত আহ্বান করিতেছি । সমাজের 
সহবাবস্থানে, যদিও যে সকল মূল মত নহে, তাহাতে বিবিধ প্রকারের মতভেদ 
থাকিতে দেওয়া হইবে, তথাপি কোন প্রকার দ্বৈধভাব বা ভয়নিবন্ধন সন্ধি- 
বন্ধনের অবকাশ থাকিবে না। সকল সভা পূর্ব স্বাধীন হইয়া বিশ্বাস, ভক্তি ও 
ভ্রাতৃত্ে একত্র বন্ধ হইবেন!” 


আচাধ্য কেশবচন্ধর 


৫ 
গে 
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ধর্মমতের বিসংলাদিত1 বিষয়ে মিরারে দ্বিতীয় প্রবন্ধ ( ১ল! আগ, ১৮৬৬ খৃঃ) 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ধশ্মমতসন্বন্ধে বিসংবাদিতা প্রদণিত হইয়াছে । যথাঃ_ 
(১) এই ধর্ম কোন বিষয়ে গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া গ্রহণ করে না, যে 
কোন গ্রন্থে সত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাকেই গ্রহণ করে। কার্যত: ইহা হিন্দু 
শান্ব বিন। অন্য কোন শান্ত ম্পর্শ করে ন1; শঙ্করাচাধা প্রন্ৃতিকে গ্রহণ করে 
এবং ক্রাইষ্ট পল প্রভৃতিকে দ্বণা করে এবং অবমাননাস্থচক কথায় আক্রমণ 
করে। উপনিষদের যে সকল বাক্যে অদ্বৈতবাদাদি আছে, দে গুলির অর্থাস্তর 
করিয়া অথবা বিরুদ্ধ বাক্যাংশ পরিহার করিয়। খণ্ডিত বাকা গ্রহণ করা 
হইয়া থাকে। (২) ইহার ভিতরে জাতিভেদ বা বর্ভেদ নাই, সকল 
নরনারীই ঈত্বরের সন্ভান, সমুনায় পৃথিবী বর্গের গৃহ, সমুদায় মন্ুয্য ভ্রাতা 
এ মত বে কথার কথ।, তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতাসমাজ ব্রাঙ্গণের 
ব্রাঙ্ষণ তর দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করেন। সমাজের বেদীতে বা ব্রাহ্ম অন্ুষ্ঠানাদিতে 
ব্রাঙ্গশগণ কার্ধ্য করিয়া থাকেন, এবং ঠিক ব্রাঙ্গাগণ ঘেমন, তেমনি স্বন্ছন্দে 
দানাদি গ্রহ্ণ করেন। অন্ত দিকে আবার শৃদ্রের সঙ্গে একাননে বপিয়। 
বরাঙ্গণের অথাগ্ত-ভোজনে ও ইহার। কুন্তিত নহেন। প্রধানাচাধা এই কপটাচার 
চলিতে দিবেন, তাহ! তাহার প্রত্বান্তরপত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩) 
পৌত্বলিকতার সংশ্বব পরিহার করিয়া ব্রাহ্গধশ্মমতে অনগান করিবার জন 
অনুষ্ঠানপন্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সমাজের প্রধান বাক্তিগণ 
পৌন্তলিকতার সংস্রব পরিহার করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধশ্মমতে অনুষ্ঠান 
করিবেন, আশা কর] যাইতে পারে; কিন্তু স্পস্ট বুঝা যাইতেছে, এ বাবস্থা 
তাহাদের জন্য নয়, অপরের জন্য। সমাজের আচাধাগণ গৃহে পৌব্তলিক 
অনুষ্টান করেন, সমাজে আপিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, অথচ 
তাহাদিগের এই কপটতা, ভীরুতা ও অনারলা অনায়াসে সমাজ সহ 
করেন, উত্সাহ দ্নেন। কলিকাতানমাজ এইরূপে ঈশ্বরের ধর্মকে সংমারের 
ধর্ম করিয়াছেন, সমগ্র মানবজাতির উদ্দারধর্্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধশ্ম 
করিয়াছেন, বিবেকের স্থলে ফলাফলচিস্তা, বীরত্ব ও একাস্তিকতার স্থলে 
চাঞ্চলা, ভীরুতা ও কপটতাকে স্থান দান করিয়াছেন, সত্যকে সংসারের দান 
করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরের নামে ধনের সম্মানার্থ বেদী স্থাপন 
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করিয়াছেন। কলিকাতাসমাজের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের অন্ত 
প্রায়শ্চিত্ত করা সমুচিত, অন্রথ! মহাবিপ্লব ঘটিবে। সতাকে কখনও কেহ 
দাসত্বে বজ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না, উহা সমূদায় শৃঙ্খল ভগ করিয়া 
স্বাধীন হইবেই হইবে। সকল ব্রান্ষের কর্তব্য যে, ব্রাহ্ধদমাজজকে কপটতা, 
ভীরুতা, সাম্প্রদায়িক ত্বেধাদি হইতে বিমুক করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের ঘথার্থ 
উদার মণ্ডলী করেন। 
সমাজের পুনগগঠনসন্থন্ধে মিরারে তৃতীয় প্রবন্ধ (১৫২ আগষ্ট ১৮৬৬ খৃঃ) 

সমাজের পুনর্গঠন জন্ত তৃতীয় প্রবন্ধ লিখিত। এই প্রবন্ধে লিখিত 
হইয়াছে £--“কলিকাতা সমাজের সহবাবস্থান এবং ধশ্মমতের বিসংবাদিতা 
বিষয়ে আমর! যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে কলিকাতা এবং মফচছ্লম্থ 
ব্রাঙ্মগণ মধো হুলুস্থুল বাপার উপস্থিত হইয়াছে । আমার্দিগের আশা এই, উহ! 
উপযুক্ত বাহ আকার ধারণ করিবে । মনের কতকগুলি ভাব বলিয়া ফেলা 
বা সাময়িক উত্তেজনা উৎপাদন করা আমাদের লেখার উদ্দেশ্ত ছিল না। 
আমরা আমাদের সমাজের দোষ উদঘ্বাটন করিয়া দিয়াছি; আমরা আশা করি, 
ব্রাঞ্মমগ্ুলী সেই দোষ অপদারিত করিয়া, তাহাদের কর্তবা তাহারা সাধন 
করিবেন। আমরা তীহাদিগের নিকট ইহাই চাই। আমরা ঘে রোগ 
দেখাইয় দিগ্নাছি, পে রোগ কি তাহাদিগের নিকটে সত্য বিয়া মনে হইয়াছে, 
এবং আমরা রোগ যতদূর কঠিন বপিয়াছি, ততদূর কি রোগ কঠিন ? যদি 
তাহাই হয়, তবে তাহার্দিগের সত্বর উপযুক্ক তধধ প্রয়োগ করা সমুচিত। 
ধাহারা এই সকল অনিষ্টের পক্ষলমথন করেন, 'মথবা ধাহারা জানিয়াও 
প্রতিরোধ করিতে সাহন করেন না, আমরা কেবল তাহাদিগকে এই কথা 
কহিব,_-আপনারা সেই পর্ধান্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন, যে পধ্যন্ত আপনার। 
বিবেকের আলোক এবং বিশ্বাসের বল ঈশ্বর হইতে না পান। কিন্কু যে সকল 
্রাঙ্ধ বর্তমান সন্কটাবস্থায় সত্যের পক্ষসমর্থন আপনাদিগের গুরুতর কর্তব্য মনে 
করেন, তাহারা এ সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়া মগৌণে উৎসাহ সহকারে তাহাদিগের 
মণ্ডলীর সংশোধনে প্রবৃত্ত হউন। আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি, 
সাম্প্রদায়িকতা এবং সাংসারিক তা, এই দুইটি প্রধান দোষ জপসারিত করিতে 
হইবে। সাম্প্রদায়িকতার জন্তু আমাদের বৈশ্বব্গনীন ধর্মকে একটি সামান্য 
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সম্প্রদায় করিয়া ফেলা হইয়াছে, যে সম্প্রণায়ে সত্যের .প্রতি আদর নাই, মন্ুয- 
জাতির প্রতি উদার প্রেম নাই। সাংসারিকতার জন্য পৃথিবী অসত্যের নিকটে 
ঈশ্বরের সত্যকে হীন করিয়া একটি স্থবিধার ধশ্ম করিয়া লওয়া হইয়াছে, যে 
স্থবিধার ধন্মে বিবেককে অপদস্থ করা হইগ্বাছে এবং সংতা এবং খজুতাকে 
সাংসারিক বুদ্ধির বেদীসন্নিধানে বলি অর্পণ করা হইয়াছে । এখন আমরা 
প্রত্যেক বিবেকী ব্রাঙ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার! তাহাদিগের ধশ্মের 
ঈদৃশ বিকার সহ করিবেন কি না, অন্থমোদন করিবেন কি না, উত্সাহ দান 
করিবেন কি ন।? আমাধিগের আধ্াজ্িক প্রয়োজন সাধন জন্য, আমাদের 
মণ্ডলীর গৌরব এবং দেশের কলাণের জন্য সাম্প্রদারিকতা ও সাংসারিকতার 
শঙ্খল ছেদন করিবেন কি না, এবং বাকো ও কাধ্যে ব্রাঙ্মনামের উপযুক্ত 
হইবেন কি না? যদি ঈশ্বর আমাদিগের মণ্ডলীর নেতা হন, সতা আমাদিগের 
ধন্মমত হয়, তাহ! হইলে এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। আমাদের কি 
করিতে হইবে, তাহা অতি পরিষ্কার। ঈশ্বরকে গৌরবাদ্বিত করিতে হইবে, 
মতাকে দোষনিম্মুক্ত করিতে হইবে, ব্রাঙ্গলমাজকে সাম্প্রদায়িকত এবং 
সাংদারিকতার অভিশাপ হইতে বিষুক্ত করিতে হইবে, ঈশ্বর এবং তোর 
মণ্ডলী করিতে হইবে; ইহাতে কোনরূপ ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে 
ন1। ব্রাঙ্মনমাজ্জের পুনগঠিন এই জন্য অপরিহাধ্য হইয়া উঠিম্নাছে। উহা। 
কিরূপে নিশ্পন্ন করিতে হইবে, উহার প্ররুষ্ট উপায় কি, ব্রাহ্মদাধারণের ইহা 
স্থির করা কর্তব্য। যাহার! কলিকাতাপমাজ হইতে বাহির হইয়৷ আসিয়াছেন, 
তাহাদিগের পথপ্রদর্শন জন্য আমরা বন্ধুর সংপরামর্শের আকারে কয়েকটি 
কথ বলিতেছি। তাহারা আপনাদের দার্ধিত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রাথিভাবে 
ঈশ্বরে আশ্বন্তত! রাখিয়। এই কার্ধো প্রবৃত্ত হউন। তাহাদিগের বুঝা উচিত 
যে, তাহারা যে কাধ্ো প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহ! অতি পবিত্র; উহা নিষ্পাদন 
জগ্ত ঈশ্বরকে তীহাদিগের নেতা ও বল করিতে হইবে, এবং তাহাদিগকে 
অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে, অন্তথা তীাহাদিগের প্রক্ষ্ যত্রও বিফল 
হইবে। ঈশ্বর কতৃক অঙগপ্রাবিত না হইলে, কেবল মনুষ্বের বলে ঈদৃশ মহ্‌ং 
লক্ষ্য পিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীপ্নতঃ এ কাধ্য সমাক্‌ প্রকরে পরিবর্তন 
সাধন করিবে, কেন ন! ইহাতে কতক পরিমাণে কেবল ব্রাপ্ধদ্মাজের নহে, 
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সমূদায় ভারতবর্ষ ও সমগ্র হিন্দুঙ্জাতির মূল পথ্যন্ত আন্দোলিত হইবে। কারণ 
সতা যদি বিশ্বস্ততা সহকারে নির্ভয়ে প্রচার করা যায়, তবে উহা জলন্ত 
অগ্নিসদৃূশ । কলিকাতানমাজ হইতে ধাহারা বাহির হইয়া আপিয়াছেন, 
তাহারা সেখানে 'শানস্তিঃ শাস্তিং উচ্চারণ করিতে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ 
করিলেন; পেখানে বাস্তবিক শান্তি নাই। তাহার! এই প্রতিজ্ঞায় হন্যে 
শাশিত তরবারি ধারণ করিবেন যে, যাহা কিছু পাপ অকল্যাণ, তাহ। নিতান্ত 
প্রিয় হইলেও, বহুদিনের প্রাচীন বাবহার বপিরা নিতান্ত আদরের হইলেও, 
উহার মৃত্যাসাধক আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সকল 
প্রকারের পৌনব্তলিকতা, কুসংস্কার, দাংসারিকতা এবং পাপের তাহারা প্রতিবাদ 
করিবেন এবং নীতি বা সমাঞ্জঘটিত কুংপিতাচারের তুর্গনমূহ ভগ্ন করিবেন। 
ইহাতে বিলক্ষণ অত্যাচার সম্থ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে গ্রস্তত থাকিয় 
তাহার! এইরূপে বিনাশের কাধা সাধন করিবেন। কিন্কু সংস্কারের কাধ্য 
যেমন এক দিকে বিনাশ করে, তেমনি অন্য দিকে গঠন করে। তাহারা এক 
হন্তে তরবারি, অপর হস্তে কণিকা ধারণ করিবেন । তাহারা যেমন) পাপ 
অকল্যাণ বিনাশ করিবেন, তেমনি যথার্থ মণ্ডলী গঠন করিবেন । ত্রাক্ষল্মাজের 
নৃতন সহব্যবস্থান স্থির করিতে গিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে 
হইবে ষে, তাহারা এক প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিতে গিয়া অন্ধ 
প্রকারের সাম্প্রনীয়িকতাতে নিপতিত না হন; ঠ্াহার] মার একটি সংস্কৃত 
সন্বীর্ণ দল না হইয়া পড়েন। বর্তমান সমাজের মূল ঈদৃশ প্রশত্ত করা 
তাহাদিগের প্রধান লক্ষা হইবে যে, উহা নর্ধ প্রকারে অতি উদার অন্তর্বযবস্থান 
হইবে, অনস্ত সত্য এবং সার্বজনীন প্রেম উহার মূলত হইবে । সফল 
মাম্প্রদারিক মণ্ডলী হইতে স্বতম্থ করিয়া ব্রাক্মলমাজ্কে এরূপ উদার করিতে 
হইবে যে, উহা! সর্বত্র হইতে সতা গ্রহণ কণিতে পারে, সকল জাতির 
মহাজনগণকে সম্মান করিতে পারে এবং সমুদায় মন্ুম্জাতির প্রতি প্রীতি 
অর্পণ' করিতে পারে। নৃতন সহব্যবস্থান মধ্যে এমন কিছু থাকিবে না, 
যাহাতে কলিকাতাসমাঞ্জের যে সকল ব্যাক্তি কপটতা, সাংসারিকতা, পূর্বাপর 
অসঙ্গতি অবলম্বন করিয়া চলিবেন, তাহাদিগকেও বহিষ্কত করিয়া দেওয়া 
যাইতে পারে। ধাহাদিগের ব্রাঙ্গধর্দের সত্যে বিশ্বাম আছে, তাহাদিগকে 
৪১ 
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গ্রহণ করা হইবে, এবং ঘত দিন কেহ বিবেকের নিদেশ ভগ্ন করাকে পাপ 
বপিয়া স্বীকার করিবেন, তত দিন তাহারা যদি নীতিসম্পর্কে কার্ধ্যতঃ 
বিবেকের অন্ুরণ না করেন, তথাপি তাহাদিগকে গ্রহণের অনুপযোগী মনে 
কর] হইবে না। এইরূপে সত্য এবং উদারতার মিলন হইবে, নকলে বিশ্বাসে 
এক হইবেন; দুর্বল সংসারী, পাপকারীও অন্থৃতাপ, প্রার্থনা এবং সামাজিক 
শাসনে উদ্ধার অল্পে অল্পে পাইবে, এবং সমুদ্রায় মণ্ডলী বিনা বাধায় অগ্রসর 
হইতে থাকিবে । এইরূপে সকলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, বর্তমান ব্রাঙ্গ- 
সমাজের বিরোধ মতভেদজনিত নহে, ছুই বিরোধী সম্প্রদায়ের বিদ্বেষজনিত 
নহে; কিন্ত সকলে সত্যের যে সকল উদার মূলতব্ব স্বীকার করেন, অথচ 
অনগ্রসর ব্রাক্মগণ কাধাতঃ ভঙ্গ করেন, সেই উদার মূলতত্বনিচয়োপরি সমগ্র 
্রাঙ্মমণ্ডলীকে গগন করিবার জন্ত এইটী অগ্রপর ত্রাঙ্গদলের মহাপরিবর্তনসাধক 
ক্রিয়ামাত্র। 

“কলিকাত! সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন দলকে আমরা সর্ক্বোপরি এই পরামর্শ 
দিযে, তাহারা সর্বপ্রকার বাক্তিগত বিষয়ের বিচার এবং স্বার্থপ্রণোিত ভাব 
দুরে পরিহার করুন। তাহার! ঈশ্বরের কাধ্য সাধন করিবার জন্য আন্ত 
হইয়াছেন, হ্ৃতরাং এই কাধ্যকে ঈশ্বরের কার্ধয বলিয়া তাহার! মনে করুন। 
অক্কতজ্ঞত1 না অগ্রীতিতে যেন কোন প্রকার বিদ্বেষের হলাহলে তাহাদিগের 
হৃদয় বিষাক্ত না হয়। যেন তাহার! সত্যের জন্ত সংগ্রামকে নীচ ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ এবং অশ্রাবা কটুক্তির বিনিময়ে পরিণত ন| করেন। তাহাদিগের 
লক্ষ্য কি প্রকার মহৎ ও উচ্চ এবং তাহারা অবিশ্বাসের বিরোধে যে সংগ্রাম 
উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কি প্রকার শুদ্ধপ্রকৃতি, ইহ! তীহাদিগের হদয়ঙ্গম 
করা উচিত। অসত্য ও ভ্রম নিষ্ুরভাবে আক্রমণ করুন, কিন্তু যে স্থলে সম্মান 
প্রাপ্য, সে স্থলে সম্মান অপিত হউক। অনগ্রসর ব্রাঙ্মগণের দোষও আছে, 
গুণও আছে। নিন্দিত অন্ধ-বিদ্বেষের অধীন হইয়া যেন তীাহাদিগের চরিজ্রের 
প্রতি, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, একেবারে আগাগোড়া দোষারোপ করা না 
হয়। কলিকাতা সমাজের সংসারের সহিত সপ্ধিবন্ধনের কৌশলকে ধিক্ক।র দান 
কর! হউক, কিন্ত আমাদের ভক্কিভাজন আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্র 
ভক্তি,ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করুক । সকল ব্রাঙ্মমণ্ডপী তাহার নিকটে অশোধ্য 
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খণপাশে আবদ্ধ, এ সম্বদ্ধে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। আজ ত্রিশ বংসয়ের 
অধিক কাল হইতে তিনি ভক্তি, সাধুতা, মোংদাহ্‌ নি্বা্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছেন; তাহারই জন্ত ব্রাঙ্ষলমাজ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সম্পন্ন হইয়াছে; 
ঈদৃশ বন্ধু এবং উপকারীর প্রতি অকুতজ্ঞতা, আমরা নির্বন্ধণহকারে বলিতেছি, 
অক্ষমা অপরাধ। আমরা বিশ্বাস করি, কপিকাতাব্রাঙ্ষলমাজের দৃষণীয় 
চাতুধ্যের প্রতিকলে কর্তবাহ্থরোধে প্রতিবাদ করিতে হইলেও, তাহার প্রতি 
অরুতজ্ঞতাতে কাহারও হৃদয় দূষিত হইবে না। 

“উপনংহারকালে আমরা ব্রা্ধমণ্ডলীকে জড়তা ও আলশ্য দূরে পরিহার 
করিতে অন্থরোধ করিতেছি । তীহারা এই গ্ররুতর বিষ সকল গাস্ভীর্ধা 
সহকারে বিবেচনা করুন। ব্রাঙ্মসমাজ যে ভয়ঙ্কর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত, 
তাহাতে তাহাদিগের এবং সমগ্র দেশের কুশল বিপদাপন্ন। যখন তাহারা 
ব্রাঙ্ম এবং দেশহিতৈষী, তখন তাহাদিগের এই পরীক্ষা হইতে উ্বীর্ণ ওয়া 
কর্তব্য । যাহারা সংগ্রামের জন্য প্রস্বত, আমরা তাহাদিগকে বলিতেছি-- 
এখনই তরবারি হস্তে গ্রহণ করুন।” 


আচ্গম্্য ০্ষস্পন্যচ্ত্ 


-পহাহাহিিটি00002... 


মধ্য বিবরণ 





১ 


ভারতবর্ষীয় ত্রা্গপমাজস্থাপন 


কেশবচন্ত্র কখন কোন কাধ্য ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন করিতেন না। তিনি 
যেমন আপনার ভিতরে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতেন, তেমনি বন্ধুবর্গের ভিতরে 
তাহার ক্রিয়া অবলোকন করিতেন । বস্ত্রতঃ তাহার আম্মার সহিত মণ্ডলীর 
সমবেত আত্মা একতার সংযোগে চিরসংযুক । যখনই তাহার আত্মার তায়ে 
কোন একটী ঈশ্বরের কথা ধ্বনিত হইত, অমনি উহা সমুদায় মণ্ডলীর 
আত্মার তারে বাজিয়া উঠিত। এইবপ ম্ত্দুঢ ধোগ থাকাতে অসময়ে তিনি 
কোন কার্ধা করিলেন, ইহা! কখন কেহ দেখিতে পায় নাট । কলিকাতা- 
সমাজের সঙ্গে দুই বংলর যাবৎ বিচ্ছেদের বাাপার চলিতেছে; সকল ত্রাঙ্গের 
মন যেমন এ সময়ে উত্তেজিত অবস্থা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি তি 
প্রথমেই নূতন সমাঙ্জ গঠন করিতে পারিতেন। কেশবচন্ত্রের অবাগ্রচিত্ত 
ঈশ্বরনির্জি সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ধাকিতে একান্ত সমর্থ ছিল; ঢুবৎসর 
কাল মণ্ডলীর মন নৃতনসমার্জগঠনে প্রন্থতার্থ অতিবাহিত হ্ল। বখন 
তিনি সময় উপস্থিত দ্লেখিলেন, তখন ব্রাহ্মসাধারপকে নৃতন সমাজের 
পতন দেওয়ার জন্ত আহ্বান করিলেন । তিনি কি বলিয়া সকলকে ডাকিলেন, 
পূর্ববাধ্যায়ে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। তাহার আহ্বান সকলের হ্বায়ে 
প্রতিধ্বনিত হইল, এবং বথাপময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গমসমাজ-স্বাপনের উদ্যোগ 
হইতে লাগিল । 


৩২৬ আচাধ্য কেশবচন্ত 
নকল শাস্ত্র হইতে সত্যসং গ্রহ 


আমরা পূর্বাধায়ে দেখাইয়াছি, অন্যান্য দোষের মধ্যে এই একট স্থমহান্‌ 
দোষ কলিকাত'নমাজের উপরে অপিত হইয়াছে যে, তাহারা মতে প্রকাশ 
করেন, তাহারা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় বা শান্বের পক্ষপাতী নহেন, 
যেখানে সত্য আছে, সেখান হইতেই সত্য সংগ্রহ করিয়। থাকেন, অথচ 
কাধাতঃ হিন্দুশাস্থ ভিন অন্ত শান স্পর্শ করেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজের 
সংস্থাপনের পূর্বে এমন একখানি গ্রস্থসংগ্রহের জন্য যত্র হইতে লাগিল, 
যে গ্রন্থে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল শান্প হইতে সংগৃহীত সত্য 
একত্র নিবদ্ধ থাকিবে। কেশবচন্দ্র বন্ধুগণের সাহাধা লইয়া এই কার্ষো 
পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ বহ্থ খ্রীষ্ট শাস্ধের, শ্রীযুক্ত 
অঘোরনাথ গুপ্ত ও গৌরগোধিন্দ রার * হিন্দুশাশ্ের, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ 
কোরাণ শাস্ত্র, এবং স্বয়ং কেশবচন্জ পারপিক ধন্মশস্বের প্রবচন সংগ্রহ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল প্রবচন অপরাপর সকলে মনোনীত 
করিতেন, কেশবচন্ত্র সেগুলি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন; যেগ্ুপি গ্রহীতবা, 
গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেক প্রবচনের অঙ্থবাদ শ্রীযুক্ত উমানাথ গপ্ু সহ গিপিত 
হইরা ম্বং কেখবচন্দ্র সংশোধন করিতেন। গ্রস্থসংগ্রহকালে গ্লোকবিরচনজন্য 
ব্রাঙ্মধন্মের উদারতাগ্যোতক ভাব পিখিয়। দেন এবং দেই ভাব হইতে 
নিয্লিখিত প্লোক বিরচিত হঘ : 
স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রদ্গমন্দিরম্‌। 
চেতঃ স্থনিম্মলন্তীর্থং সতাতং শাখননশ্বরম্‌॥ 
বিশ্বাসে! নম্্মমূলং হি প্রীতি: পরমলাধনম্। 
স্বা্থনাশস্থ বৈরাগাং ব্রাঙ্গৈরেবং প্রকীর্কাতে ॥ প 
ভারতবধীয় ব্রাহ্ম ঞন্থাপন (১১ই নবেম্বর. ১৮৬৬ খুঃ) 
ভারতবষীয় ব্রাঙ্মসমাজ-স্থাপনের জন্য এক শত বিংশতি জন ব্রাঙ্ধ আবেদন 
করেন। এই আবেদন অন্থদারে ১লা নবেশ্বরের (১৮৬৬ খুঃ ) মিরারে বিজ্ঞাপন 
+ এই মরে ইনি আসিয়া ধোগ দিয়াছেন। 
1 উপাধার গৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক বিরচিত। পরবর্তী *শ্বতিলিপি" অধ্যায়ের শেবভ্তাগ 
দেখুন। 


ভারতবর্ষীয় ব্রা্মলমাজস্থাপন ৩২৭ 


এই বাহির হয়, ভারতবধীয় ত্রা্ষমগ্লীকে নৃতন সংগঠন করিবার জন্য, ১৫ই 
নবেম্বর (১৮৬৩ খুঃ) বুহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৩৬ ঘটকার সময়, ৩০০ সংগাক 
চিপুররোড প্রচারভবনে সভ। হইবে । রবিবার চিন্ন সকল ব্রাঙ্গের উপস্থিত 
হইবার হ্থবিধ| হয় ন| বলিয়া, ১১ই নবেঙ্ধর (১৮১৩ খ্বঃ) (২৬শে কান্ক, 
১৭৮৮ শক ) রবিবার অপর|ঞহে সভা আহত হইয়া, চিংপুররোডের গৃহপ্রাঙ্গণে 
একট বৃহৎ পট্টমগ্ডপের নিয়ে ভার কাধ্ারস্ত হয়। এ দিব ঘোর ঘটায় জল- 
বর্ষণ হই] চিংপুররোড জলে প্লাবিত হইয়া যায়, অথচ ছুই শতাধিক উংসাহী 
্রাঙ্ধগণ হাটু পধান্ত জল ভার্গিনা গিয়া সভার উপশ্থিত হন। এই সভায় তিন 
জন ইউরোপীগন দর্শক হিলেন। সভার আরম্তের পূর্বে বাবু নবগোপাল 
মিত্র সভা হইবার পক্ষে আপত্তি -উখাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, 
“এ সভ। কে আহ্বান করিল ? তেটিকেল কালেজের থিয়েটারে ভারত- 
বধীপ্ন বা! পুখিবীর ব্রাঙ্গননাঙ নামে আর কোন একটা সভা কি হইতে 
পারে ন।?" দেই জগ্ঠ তাহার প্রশ্থাব যে, এ পভাগ কোন সগাপতি নিয়োগ ন। 
করিরা, এখনি এমনই ভাবে ভাঙ্গিয়। যাউক, যেন কোন সভা আড়ত তম নাই। 
তাহার প্রপ্তাব সভার অশিত হইবা মান্জ অভাপিকা শের মাতে অগ্রাহ হইল। 

সর্বলম্মতিঞ্ুমে বাবু উদানাথ গ্রপ্ন সভাপতির মাপন গ্রহণ করিয়া উপাপন|- 
পূর্বক কাধ্যারন্ত করিলেন । হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুনলনান, পারমিক এবং চীনদেশীয় 
ধন্মশান্ হইতে ব্রাঙ্গধরপ্রতিণারক প্রোক সকল পঠিত হইলে, উপগ্িত সভার 
আধ্যাগ্মিক প্রবোক্জনীয়ত। বান্ত কবিণ। একট ভদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করতঃ, 
ভিপি ণভার কার্ধযারস্ঘ করেন। 

কেশবচন্ত্র প্রবণ প্রস্তর উধাপন কৰিদা বপিলেন £সঙ্ধুগণ, অতি গুক্তর 
কর্তবা-সাপনের জগ অগ্ আমর। এখানে উপস্থিত হইরাছি। এই কর্তবোর 
জন্ত আমর! নিজের নিকট, সমাজের নিকট এবং সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী। 
ব্রাঙ্মমগ্ডলীকে একত্র করাই অগ্যকার প্রধান উদ্দেশ্য । এমন গ্রেমবন্ধনে 
রান্মদিগকে বাধিতে হইবে যে, তর্ষারা সমাজের ভিত্তি দু হইয়া উন্নতির 
পথে অগ্রপর হয়। এই উন্নতি দ্বারাই প্রতোক ব্রাঙ্গের মঙ্গল এবং সর্বত্র 
বরাঙ্মধন্ম প্রচারিত হইবে । "এই জনই ভগবান্‌ মগ্ক মানাদ্দিগকে একক 
করিয়াছেন ] এক্ষণ্নেতিনি আমাদিগকে এই কার্ধালাধনে সমর্থ করুন|, এই 


৩২৮ আচার্য কেশবচন্ত্র 


প্রকার ভ্রাতৃভাব যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং 
প্রত্যেক ব্রা্ধ এই কার্ধা-সাধনের জন্য সাহাযা দান করিতে হস্ত প্রপারণ 
করিবেন। আমার প্রস্তাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা শ্রবণে আপনারা 
আশ্চর্য ও চমংকৃত হইবেন, বা ইহার মীমাংসা করিবার জন্য বাগ্বিতণ্ডা 
উত্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত ব্রাঙ্মহদয় নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে শ্বতঃ অন্থমোদন 
করিবেন। আমরা কোন নূতন বাাপার করিতে যাইতেছি না, ব্রাহ্মমমাজে 
যে সকল উপাদান আছে, তাহার আকার দান করাই আমাদের উদ্দেশ্ট। 
বর্তমান সময়ে দেশের চারিদিকে সেই একমাত্র মঙ্গলময়ের পূজা করিবার জন্য 
বহুসংখ্যক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শত শত লোক এই ধর্মের আয় 
গ্রহণ করিতেছে । তত্তি্ন আমাদের প্রচারক মহাশয়ের ব্রাঙ্গধন্ম-প্রচারের জন্য 
দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে পুস্তক পুস্তিক। সকল 
প্রকাশিত হইতেছে; এই সমস্ত সমাজ, উপাসক এবং প্রচারকগণকে এক সুত্রে 
বন্ধ করিয়া, তাহাদের কাধ্যকলাপ যাহাতে পরম্পরের হিত এবং একতা সাধন 
করে, তঙ্জন্য উহা দিগকে প্রণালীবদ্ধ করাই অগ্যকার সভার প্রধান প্রয়োজন । 
যাহার! এক ধণ্ম অবলম্বন করেন, এক দেহ হইয়া তাহাদের একক্র কার্ধয করা 
উচিত; এক্ষণকার মত পরম্পরের প্রতি উদাীন হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা 
কখনই ঠাহাদিগের কর্তব্য নে । আমাদের যত দূর সামর্থা, আমরা ঈশ্বর- 
প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে যত্ব করিব। আমরা সেই 
ভ্রাতৃমণ্ডলী, সেই ঈশ্বরের পরিবার, দেই ঈশ্বরের রাজা গঠন করিব, ঈশ্বর 
যাহার পিতা, ঈশ্বর যাহার নেতা, ঈশ্বর যাহার চিরস্তন রাজা । এ বিষয়ে আর 
কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমি প্রস্তাব করিতেছি £-- 

“ধাহারা ব্রাঙ্গধর্থে বিশ্বাস করেন, তাহাদের নিজ মঙ্গললাধন এবং 
্রহ্মজ্ঞান ও ব্রদ্মোপাসনা-প্রচারোদেশে তাহারা “ভারতবধীয় ব্রাঙ্মপমাজ” নামে 
সমাজ্সবন্ধ হউন ।” 

বাবু অঘোরনাথ গুধ অতি ন্ুযুক্তিপূর্ণ সংক্ষেপ বক্তৃতা করিয়া এই প্রস্তাব 
সমর্থন করিলেন । 

প্রস্তাব ধার্ধা হইবার পূর্বে এক জন ব্রাঙ্গ একটী লেখা পাঠ করিলেন। 
তিনি আপনাকে কোন ত্রাঙ্গন্প্রদায়ভূক্ত বলিয়া পরিচয় না দিয়! বলিলেন, 
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যখন ত্রাক্ষদমাজের কোন আচাধ্য এখানে উপস্থিত নাই, তখন এ সঙ! সম্পূর্ণ 
অবৈধ । ব্রান্ধপমান্তরের আচার্যদিগের ঘারা একটী সভা আহ্বান করাই, 
সমাজের ধর্মমত সকল স্থির কর! আবশ্টক; তাহা হইলে ধে গে বাকি 
্রাঙ্মণমাজের প্রচারক বলিরা পরিচয় দিয়া, স্ত্রী চৈতগ্ত মহশ্মর প্রন্ভুতির কথা 
সমাজের নামে প্রচার করিতে পারিবেন ন1।” প্রস্তাবলেধক যাহ। বপিগেন, 
কেশবচন্জ্রের প্রথম বন্কৃতাতেই তাহার সহুত্তর থাকায়, এ প্রস্তাব সভায় গ্রাঙ্থ 
হইল না। বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়া, যাহাতে প্রস্তাবটি গ্রা্থ হর, 
তংপক্ষ সমর্থন করিয়া, সভ! এবং কেশবচন্্রকে অতি বূঢ ও কদধ্যডাবে অবথা 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বাবু কাণ্ধি5ন্্র নি নবগোপ।ল বানুর বাবহারে 
মন্মাপ্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া, কাদিতে কাদিতে অতি বিনীতভাবে নবগোপাল বাবুকে 
এই শুভ অনুষ্ঠানে এ প্রকার ভাব পরিতাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। 
নবগোপাল বাবু কাপ্তি বাবুকে উপহাস করিয়া, অধিকতর উত্তেক্গনার স্টিত 
আত্মকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । বাবু নীলমণি ধর বক্কাকে বলিলেন ধে, 
“এ 'প্রকার বৃথা বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া এমন কিছু প্রশ্তাব করুন, যাহাতে সহজে 
আপনার মনের ভাব সকলে বুঝিতে পারেন।  ব্রাক্মদমাজের আচাধ্েরা 
উপস্থিত হন নাই বলিয়া আপনি যে আপি করিতেছেন, তাহা অযৌক্তিক । 
কারণ ইহা প্রকাশ্ঠ সভা, এথানে কাহারও আপিবার বাধ! ছিল না, তাহারা 
মনে করিলে অনায়াসে এখানে আসিতে পারিতেন 1” নীঙ্পমণি বাবুর কথান 
কর্ণপাত না করিয়া, বক্ত! এই সভা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্ত এট 
সভায় নবগোপাল বাবু সর্বাগ্রেই এই প্রস্তাব করিয়া নিরাশ হইয়াছেন, 
স্বতরাং দ্বিতীয়বার আর উহা! সভা গ্রশ্ণ করিলেন না। বাবু ফেশবচন্জ 
সেনের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধাধা হইল। এক শত বিংশতি জন 
ব্রাঙ্ম ও ব্রাঞ্ষিকা ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্মপমাজ-সংস্থাপনের জন্ক যে আবেদন 
করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি পাঠ করিলেন। তংপরে নিযস্থ প্রস্তাব সকল 
ধাধ্য হইল । 

বাবু মহেম্্রনাথ বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু প্রলন্নক্মার পেনের পোষকতায় 
ধার্য হইল যেঃ_-ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজ সাধামত ব্রাঙ্গধর্ধের উদ্দারতা ও 
পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। ৷ 
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বাবু বিজ্রয়রুষণ গোস্বামীর প্রস্তাবে এবং বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর পোষকতায় 
ধারধ্য হইল :_-যে সকল নরনারী ব্রান্গধর্শের মূলপত্যে বিশ্বাস করিবেন, তাহারাই 
ভারতবর্ষীয় ব্রাপ্ধদমাজের সভ্যশ্রেশীতুক্ত হইতে পারিবেন। 

বাবু হরলাল রায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু হরচন্দ্র মজুমদারের পোষকতায় 
ধাধ্য হইল যেঃ--বিবিধ ধর্মশান্ম হইতে ক্রার্গধর্শপ্রাতিপাদক বচন সকল 
উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হউক। 

এই প্রস্তাব উত্থাপনমাত্র বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়৷ ইহার 
প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের তাত্পধ্য এই যে, যখন আমাদের ঘরের 
ভিতর প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্য বর্তমান রহিয়াছে, তখন কেন আমরা কোরাণ, 
বাইবেল, জেন্দাবেস্ত! প্রভৃতি হইতে সত্য ধার করিতে যাইব? যদি ইহা 
কেবল লোককে দেখাইবার জন্য করা হয় হউক, কিন্ত ব্রাঙ্গঘমাজে লোক 
দেখাইবার জন্য কিছু করা উচিত নয়। পধ্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিলে কি 
আর ক্ষুধা থাকে, না, সম্মুখে আহার দেখিলে খাইবার ইচ্ছা হয়? আমরা 
হিন্দুশাস্্ব হইতে যখন সতা লাভ করিয়াছি, তখন অপর ধন্মশাস্বাসন্ধানে আর 
প্রয়োজন নাই । 

সভাপতি সভাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যাহারা 
সত্যের জন্য ক্ষুধিত নন, তাহারা হন্ত উত্তোলন করুন| বাবু নবগোপাল মির 
পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, তিনি প্রস্তাব শোধন করিতে চান। প্রস্তাবে “যদি 
প্রয়োজন হয়” এই কথা সংযুক্ত করা হউক। 

বাবু গোবিন্দচন্ত্র ঘোষ উঠিয়। নবগোপাল বাবুর মত খগ্ডনপূর্ধক বলিলেন, 
যদি আমর] অন্য শাস্ব দর্শন না করি, তাহা হইলে কিরূপেই বা বুঝিতে পারিব 
যে, অন্তর আমাদের আত্মার ভন্য সভ্যান্প আছে, কি না? স্থতরাং 
এই কারণেই অপরাপর শাস্মব বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্য 
কর্তবা। 

পরে বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার এই ভাবে বলিলেন, ভারতবর্ষ বিভিন্ন 
দেশীয় বিভিন্নধন্্ী নরনারীর বাসস্থান। এখানে কত প্রকারের ধর্মমত 
এবং শাস্থ সম্মানিত হইতেছে, তাহার সংখা। করাই কঠিন। আমরা সেই 
মকল শাস্ব দর্শন করিলে নিশ্চয়ই উপরূত হইব, কারণ তম্মধ্যে যথেষ্ট 
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পরিমাণে বিশ্বাস ভক্তি বিবৃত আছে। সকল ধন্মশাস্্র পরিত্যাগ করিয়া 
যদি আমরা কেবল মাত্র একদেখদশীর নায় একটি ধশ্দের শানে সম্মান 
প্রদর্শন করি, তবে আমরা নিজেরাই নিজ আম্মার বিরুদ্ধে, ধশ্মের বিরুদ্ধে 
এবং ভ্ডারতমাতার বিরুদ্ধে অকুতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইব। 
গেই জন্য আমরা যখন ভারতবরীয়্রাঙ্ষলমীজবন্ধ হইতেছি, তখন কোন 
ধশ্মকে, কোন শ'্কে বা কোন ব্যক্তিকে আমাদের সমাজের বাহিরে রাবিতে 
পারি না। 

বাবু অমৃতলাল বন্থর প্রস্তাবে এবং বাবু কাণ্সিচন্ত্র মিত্রের পোষকতাম 
বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদারের সমর্থনে ধাধ্য হইল যে, এত দিন কপিকাত। 
সমাজের প্রধান আচাধা ভক্তিভাজন বাবু দেবেনত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেরূপ 
যত, একাগ্রতা এ ধর্মানুরাগ সহকারে ব্রাঙ্গধশ্ম প্রচার ও ব্রাঙ্গমগ্ডপীর উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন, তক্চগ্ত ভ্াহাকে রুতজঞতাস্ছচক একখানি অভিনন্দন 
পত্র প্রদত্ত হয়। 

রাত্রি নয় ঘটিকার পর পরম নঙ্গণময় পরমেশ্বরের নিকট ভারতবরীয় 
ব্রাঙ্মলমাজের মঙ্গলের জন্য সভাপতি প্রাথথন। করিঘ। মডা ভঙ্গ করিলেন। 
অগ্কার কাধ্যের বিশেষ গান্তীধা উপস্থিত সকলের মনে দৃঢব্ূপে দুত্রিত 
হইয়াছিল। 


হ 
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ভারতবর্ধীযব্রাঙ্ষদমাজস্থাপনের পর ও তৎপূর্ব্ব অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা 
যাইতে পারে, এজন্য এক জন বন্ধুর স্থৃতিলিপি স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়াকারে 
প্রদত্ত হইল। এই স্থতিলিপি হইতে, বন্ধুগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের কি 
প্রকার স্থুমিষ্ট ব্যবহার ছিল, সকলের হাদয়ঙ্গম হইবে। 

“কলিকাতা ব্রাঙ্ষণমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা কিছু দিন অত্যন্ত 
কষ্ট ও দুরবস্থায় সময় যাপন করি। কুলায়হীন পক্ষী অথবা গৃহহীন মনত্ের 
যায় কিছু দিন আমাদিগের পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি 
রবিবারে বন্ধু সকলের সঙ্গে সমবেত হইয়া উপাননা করিবার স্থান ছিল না। 
৩০০ নং চিংপুররোডস্থ ভবন-_-যেখানে আঘাদিগের কলিকাতা কালেজের 
কার্য হইত, সেই ভবনটি আমাদ্দিগের একমাজ্র প্রকাশ্ঠ স্থান ছিল। প্রকাশ্য 
সভা করিতে হইলে প্রাঙ্গণে তাবু খাটাইয়া করিতে হইত। কোন ক্ষত্র স্ভা 
করিতে হইলে এ গৃহের উপরকার একটি ক্ষুদ্র ঘরে হইত । যখন প্রচার- 
কার্ধালয় প্রথম সংগঠিত হইল, তখন তাহারই একটি ক্ষুদ্র ঘরে উহার কাধ্যালয় 
হুইল । সকলে বপিয়া এক দিন স্থির হইল যে, প্রতি রবিবারে প্রাতে এই 
স্থানে প্রকাশ্ঠ উপাদনা হইবে। প্রকাশ্ঠা উপাসনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্ত 
ই স্থান এরূপ প্রশস্ত ছিল না, যাহাতে রীতিমত অধিক লোক লইয়া উপাসনা 
কর! যাইতে পারে; স্থৃতরাং কেবল মাত্র আমাদের খুব নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব লইয়া 
এখানে উপাপন! হইবে, এইরূপ স্থির হইল। ইহাকে রীতিমত আমাদিগের 
প্রকাশ স্থান বলা যাইতে পারিত না । আচার্য কেশবচন্ত্র এ উপাসনায় 
যাইতেন না, এক এক জন প্রচারক এখানকার উপাসনা করিতেন । অতি অল্প 
লোকেই এই উপাপনায় যোগ দান করিতেন, এমন কি কখন কখন চারি জন, 
কখন কথন পাচ ছয় জন মাত্র উপস্থিত হইতেন। উপাসনার সময়েরও বড় 
স্থিরত| ছিল না। এরূপও কয়েক বার হইয়াছিল ষে, দুই তিন জন এক বার 
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উপাসনা করিয়া চলিয়া! গেলে, তাহার পর আবার চুই এক জন আলিয়া উপাসন। 
করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে যত দিন আচার্য কেশবচক্ের গৃহে 
দৈনিক উপাদনার ব্যবস্থা হয় নাই, তত দিন আমাদের অবস্থা নিতান্ত 
শোচনীয় ছিল। ক্রমে এই ছুর্দশা এত দূর ভয়ঙ্কর হইয়। উঠিয়াছিল যে, 
অনেকেরই মনে স্থক্ভাবে অবিশ্বান ও মংশয় আপিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং 
তজ্জন্য আচাধ্য কেশবচন্ত্রের এবং অপরাপর সকলেরই আশঙ্কার কারণ হইল । 
বন্ধুবিশেষের নিরাশাস্থচক অন্ুযোগে মময়ে সময়ে কেশবচন্দ্রের যে প্রকার 
বিষাদ উপস্থিত হইত, তাহা ম্মরণ করিলে আজও ক্লেশ হয়। এমন কি, এই 
বিষাদে তাহার গৌর দেহ বিবর্ণ হইত। ইগিয়ান মিরার তংকালে 
আমাদিগের সংবানপত্র ছিল, এই মিরারের শুপ্তে পধ্যন্ত সংশয় ও অধিশ্বাসের 
চিহ্ন প্রকাশিত হইল। যেমন নিদারুণ গ্রীগ্ের যন্্শা বর্ধাকালের বুষটিধারা 
নিবারণ করে, তদ্রপ ভগবানের অপূর্ব কৌশলে কিয়ঙ্দিন পরে ব্রাঙ্গলমাধে 
ভক্তির বন্তা আপিয়া সমস্ত শ্রষ্তা ও সংখর অপনীত করিয়াছিল। সে যাহা 
হউক, এই ছুরবস্থার মধো কেশবচন্দ্র আমাদের সকলের আশা ও নির্ভরের 
স্থান ছিলেন। তাহার মুখের পানে তাকাইযা, তাহার মুখের কথা শুনিয়া, 
আমরা সকল পরীক্ষা ছুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। কেপবচন্দ্রেরও ডাব আমাদিগের 
প্রতি অত্যন্ত মনোহর ছিল। আদিসমাঞ্জের দহিত যোগ থাকিতে থাকিতে 
শ্রদ্ধর বিজয়কষ গোস্বামী সংসারের কাধা ছাড়িয়। প্রচারব্রত অবলঙ্থন 
করেন। তাহার উপক্গীবিকার জগ্য যেরূপে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহা 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । পে সময়ে সংলার ছাড়িয়া বৈরাগা লইয়া প্রচার ব্রত 
গ্রহণ করিবার এমন একটি উংসাহ-অগ্রি জলিয় উঠিরাছিল যে, প্রচারক- 
জীবনের উপক্রীবিকাণগ্বন্ধে বিষন অনিশ্চিততা দেখিয়াও, ভাই উমানাথ এ 
মার এক জন*্ যুবক ভগবানের আদেশে প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এই 
সময়ে এই ছুই জন যুব! তাহাদের সাংসারিক কারা এক দিনে ত্যাগ করিয়া 
প্রচারকব্রতে ব্রতী হইলেন। এই ঘটনাতে কেশবচন্দ্রের আনন্দের আর 
সীমা রহিল ন1। শ্রমস্ভাগবতে লিখিত আছে, “ভগবান্‌ বলিয়াছেন, যাহারা 
স্বী পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক পরঙগোক পরিত্যাগ করিয়া 
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* তাই হহেব্রনাখ-_এ স্মৃতিলিপি ভাহারই। 
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আগার শরশাপন্ন হইয়াছে আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে 
পারি।” আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কেবল ভগবান্‌ নহেন, তাহার ভক্তেরও 
এরূপ মনের ভাব। ঘে কয় জন যুবা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের 
শরণাপন্ন হইলেন, তীহার| ভক্ত কেশবচন্ত্রের নিজ্গ গ্্ী পুত্র, বিত্ত ও প্রাণ 
অপেক্ষ। প্রিরতর হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের মনে বৈরাগা ও 
ধর্মপ্রচারের উত্সাহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠ্ভিল। কার্যালয় হইতে বিদায় 
পাইবার পূর্বেই কেশবচন্ত্র উপরি উক্ত জনৈক প্রচারককে বলিলেন, তুমি শীন্ 
কাধ্যালর হইতে বিদায় লইয়া এস। আমার সহিত তোঘায়্ পাঞ্জাবে যাইতে 
হইবে। তোমার ও আমার জন্য গৈরিক বশ প্রস্তুত কর, এ বার গুরু 
নানকের প্রদেশে যাইব । গৈরিফবস্থ গ্রস্ত হইল। উক্ত যুবা বিদায় লইবার 
দন্ত এইরূপ স্থির করিয়া গৃহে গমন করিলেন যে, কেশবচন্দ্র তাহার গৃহ হইতে 
তাহাকে লইয়া প্রস্তাবিত প্রচারক্ষেত্রে যাইবেন; কিন্তু অকম্মাৎ কেশবচঞ্জের 
পীড়া হওয়াতে অভীষ্টপিদ্ধি হয় নাই। উপরি উক্ত দুই জন প্রচারকের 
মধ্যে এক জনের মনে হইল যে, তিনি নিজে ব্রাঙ্গপমাজের শরণাপন্ 
হইয়া যে আনন্দ ও অমৃত সম্ভোগ করিতেছেন, তাহার পত্রীকে তাহার 
সহভাগিনী না করা অতান্ত অন্যায়। তিনি অতান্ত ব্যাকুল হুইয়৷ আপন 
পত্বীকে গৃহ হইতে আনিয়া, তাহার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণের জন্য 
্রাঙ্গণমাঞ্জের আশ্রয়ে রক্ষ/ করিলেন । মেডিকেল কালেজের দক্ষিণে একটি 
কুপ্র গৃহ ভাড। করিরা এক জন বন্ধু সহ তিনি তথায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। সপরিবারে ব্রাঙ্ছনমাজের আশ্রর গ্রহণ করিবার এই প্রথম 
দৃষ্টান্ত। এই পরিবারের প্রতি কেশবচন্দ্ের স্নেহ ও স্থকোমল ভাব বর্ণনাতীত। 
তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অন্যান্য কাধ্য হইতে বিদায় লইয়া, এই স্থানে 
আপিয়া বিশ্রাম করিতেন, নানাপ্রকার সংপ্রসঙ্গ করিতেন এবং বিবিধ- 
বিষয়ক কথাবার্তী ও প্রেমসম্তাষণ করিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার 
সময় এইখানে আহার করিতেন, সময়ে সময়ে চাহিয়া খাইতেন, তাহার গৃহে 
স্থধাগ্থ আহাধামামগ্রীর অপচয়. হইত। নিক্জ গৃহে আহার করিতেন না 
বলিয়া, তাহার আত্মীম্বগণ সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন। এই গৃহের শাকান্গ 
তাহার নিকট অতান্ত স্থমিষ্ট বোধ হইত । প্রীতির সহিত আহার করিলে 
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অতি জঘন্ত বস্তও হুমিষ্ট বোধ হয়, খুদও অমৃততুল্য হয়, চগ্ডালের 
আতিথ্যও রাঙ্জপ্রাসাদের সমাদর অপেক্ষা অধিকতর মূলাবান্‌ হয়, এই 
সতোর প্রমাণ কেশবচন্দ্রের জীবনে কিরূপ সুন্দরভাবে নিম্পন্ন হইয়াছিল, 
আমর। তাহার সাক্ষী। সে সময়ে এই নিরাশ্রয় পরিবারে অর্ধের অত্যন্ত 
অভাব ছিল। অতি সামান্ত আহার, এমন কি নময়ে সময়ে বাস্তবিক 
শাকান্নই প্রস্তত হইত। এই সামান্ধ আহাধা কেশবচন্ত্র থে তাহ।র অট্রাপিক- 
স্কিত বন্বাঞ্তনসংস্ষ্ট অন্ন অপেক্ষা সমধিক অন্ররাগ ও তৃপ্তির সহিত আহার 
করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি তাহার পক্ষে পলা 
অত্যন্ত অপাত্িক ভোক্াপামণ্রী জ্ঞান করিতেন। ইহ। ভোঙ্জনে পাপ, এনপ 
না হউক, আপনার পক্ষে ইহা নিধিক্ক ও নিতান্ত অগপযোগী, মনে করিতেন। 
এই পলাতুর প্রতি কেশবচস্দ্রের থে একব্ধশ ভাব ছিল, তাহ। উক্ত গৃহ 
তখন অবগত ছিলেন ন।। গৃঠঙ্কের কুচি স্বতহ প্রকারের ছিল। তিনি 
পলাওুকে অতি স্বখাগ্ত ও স্থগিষ্ট সামগ্রী জান করিতেন, এবং প্রিয়তম 
আচারধ্যকে আহার করাইবার জ্রন্ত পলা অপেক্ষা আর উতর পদার্থ খুজিয়! 
পাইতেন না। পলাণু দিয়া খিচুড়ী প্রায় ঠাহার গন্য প্রস্বত করিতেন, এবং 
অত্যন্ত অনুরাগ, প্রেম ও ভক্তির সহিত তাহ। আহার করতে দিতেন। 
কেশবচন্ত্র অন্র অপেক্ষ। প্রেম ভক্কিকে অধিকতর মৃঙলাবান্‌ মনে করিতেন। 
তিনি ভাবে মুগ্ধ হইগ্রা পলাওুর পলা কুপিয়া যাইতেন এবং মুখে একটা 
কথ! অথবা বিস্লহ্চক কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া, অল্লানবদনে সেই আহাধ্য 
গ্রহণ করিতেন। এক দিন মুখে বঙ্গ করিয়া আহারের পূর্বে কেবল এই কথ! 
বলিয়া দিলেন যে, ইহাতে বুঝি পয়জার * মআছে। সরলহাদয় গৃহস্থ এই 
কথার বিশেষ অর্ধ বুঝিতে পারেন নাই। পলাতু থে কেশবচঙ্ছের পক্ষে 
বিশ্বকর সামগী, অল্প দিন পরেই গৃহস্থ অবগত হইয়! অতান্ত দুঃখ ও 
অচুতাপের সহিত কেশবচন্ত্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন । তিনি 'স্থকোমল 
ও সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিঘ। সহান্তমূখে কেবল এই কথা বলিয়া উঠিলেন যে, 
আমি খুব তৃপ্ির সহিত আহার করিয়াছি, তুমি মামাকে খুব আহার করাইও। 
তিনি নেই গৃছের নারীদিগকে কল্তার মত ভালবাপিতেন। এক দিন 
্ ও পেয়াজ পরদ(র-_এই ছুই শব বপানৃচকক্ধপে এক বাষৃত হয়। 


৩৩৬ আচাধা কেশবচন্ধু 


কেশবচন্র দেই গৃহস্থের পত্থীকে বলিলেন যে, আমি যাহা! ভালবাপি, তাহা 
কি আহার করাইতে পারিবে? সে সামগ্রী থাইলে কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা, 
তুমি মনে বুঝিয়া তাহা প্রস্তুত কর। উক্ত গৃহস্থ ওলভক্ত ছিলেন। ওলের 
বাঞচন প্রস্থত করিয়া দেওয়াতে কেশবচন্ত্র বলিয়া উঠিলেন, আমার, মনের 
কথা বুঝিয়াই বুঝি আজ এই বাঞ্জন প্রস্থত করিয়াছ। ফলাফল বিচার ত্যাগ 
করিয়া খুব অন্ুরাগের সহিত কেশবচন্্র সেই ওপগের বাঞ্জন আহার করিলেন। 
এই ব্যঞ্তনে পে দিন তাহার মুখ এমনি কুটকুট করিয়াছিল ফেঃ তাহার 
যন্ত্রণায় ঠোট ফুপিয়া উঠ্টিয়াছিল। গৃহস্থ অত্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হইয়া, 
বাস্ততা সহ তেতুল ও গুড় আনিয়া বাথার উপশম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
পাছে গৃহস্থের মনে কষ্ট বৃদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া কেশবচন্ত্র সমস্ত কষ্ট সংবরণ 
করিয়া, কৌতুক সহকারে গৃহস্থের মনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। এই 
ঘটনার ছুই দিন পর পর্যন্ত তাহার মুখে ব্যথা ছিল ও ওষ্ঠাধর স্ফীত 
হইয়াছিল। কেশবচন্ত্র লোকের মনের কষ্ট-নিবারণ জন্য যে কিরূপ নিজ 
কষ্ট গোপন করিতে পারিতেন, তাহা আমর! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রকাশ করিতে গিয়া! যদি ঘটনা- 
বশতঃ কখন কখন তাহাকে কষ্টে ফেলিতেন, মে কষ্ট ভুলিয়! গিয়া কষ্টদাতার 
মনের রেশ তিনি নিবারণ করিতেন। উক্ত গৃহস্থ কেশবচন্দের গভীর 
ভাব বুঝিতে পারিতেন না। গৃহস্থ তাহার সম্ন্ধে কথন কি করিয়াছিলেন, 
তাহা তিনি আপনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার গৃহে কেশবভন্্র 
যেক্প তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহা তাহার পক্ষে কখন ভূলিবার বিষয় ছিল 
না। ঢাকা ও ময়মনপিংহ নগরে তিনি এই সময় প্রচার করিতে যান। 
পথ হইতে দেই গৃহস্থকে এই ভাবে পত্র লেখেন যে, “তোমার গৃহে আমি 
ঘে হুমিষ্ট সামগ্রী নকল আহার করিতাম, তোমাদের বাটাতে আমি 
যেরূপ অক্ুত্রিম ন্ষেছ ও প্রেম সম্ভোগ করিতাম, তাহার জন্ত আমার 
আন্তরিক কতজতা গ্রহণ কর। আমি এ জীবনে সে সমস্ত কখন ভুলিব 
না এক দিন এক জন বন্ধু কলুটোলাম্থ দ্বিতল গৃহের মোপান দিয়া 
উঠিত্বেছিলেন। তাহার পদশব শ্রবণ করিয়া! সেই দিকে কেশবচন্দ্র তাকাইয়া- 
ছিলেন এবং সেই বন্ধুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “আমি ভাবিতেছি, 


স্থতিলিশি ৩৩৭ 


তুমিই আপিতেছ। তাহাতে দে বনু তাহাকে গ্িপ্তালা করিলেন, 'আমি 
আপিতেছি, তাহা আপনি কি প্রকারে বুঝিলেন ? ইহাতে কেশবচজ এই 
উত্তর দিলেন যে, “আমার কি তোমাদের বাতীত আর ভাবিবার বিষয় কেহ 
আছে? আমি দিবানিশি কেবল তোমাদের বিষয়ই ভাবি, আমি তোমাদের 
শরীর দেখি না, আত্ম৷ দেখি। পাখীর পায়ে রজ্ব বন্ধন করিয়া শিকারী যেরূপ 
উহাকে ধরিরা থাকে, তেমনি তোমাদের আগ্রাকে বন্ধ করিয়া মামি আমার 
হাতে ধাঁরয় রাখিয়াছি।। 

“আমািগের বন্ধু ভাই অমৃতলাল বাড়ী হইতে তাডিত হইয়া একটী বাসার 
কয়েক জন ব্রাঙ্ধের লহিত করেক পিন একত্র বাণ করিয়াছিলেন। তখন 
আমাদের ত্রাতা প্রচারব্রত গ্রহণ করেন নাই। বন্ধুগণের প্রতি কেশবচঞ্জের 
যেরূপ প্রেম ছিল, তাহ। বর্ণনাতীত। বিশেষত: যে কয় জন সর্বস্থ তাগ 
করিয়া তাহার অগ্থবস্তী হইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব হইতেই 
তাহাদের সহিত তাহার ঘেন একটি অগপম অবাক আম্রিক যোগ ছিপ। 
তাহার সহিত গৃঢ আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ, এপ এক বাকি ধর্মের 
জগ্ত গৃহ হইতে তাড়িত হুইরাছেন,। এ কণা যেন তীক্ষ বাশরূপে তাহার 
অন্তরের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিল। তিনি প্রতিদিন খুব প্রাতে 
গেই বাসায় আপিয়া নিপীড়িত বন্ধুর নি্রাভঙ্গ করিতেন এবং এক্প প্রেমে 
তাহাকে আবঙ্ধ করিলেন ঘে, এই বন্ধনই প্রেমরাজোর প্রতি শ্রাতা অমুত- 
লালের আম্মার একটি দৃঢ় বন্ধন হইয়াছিল। 

“কেশবচন্দ্রের সহিত তাহার বন্ধুগণের কিরুপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বপিতে 
গেলে সেই সময়ের অবস্থা কিছু বর্ণনা করা প্রয়োজন । ইতঃপূর্বে গ্রকান্ত 
ব্রশ্মোপাসনায় কয়েক বার মহিলাগণ যোগদান করিয়াডিপেন সতা, কিন্ত 
মহ্লাদিগের ধন্মোল্লতির জন্ত প্রকাগ্গদাবে কোন বিশেষ উপায় এ পর্ধান্ত 
অবলগ্ষিত হয় নাই। এই সময়ে ব্রাপ্ধিকাণমাঙ্জ প্রতিষ্ঠিত হুইল। পটলডা্। 
হাটে এক জন ব্রান্ধের ভবনে প্রতিসপ্তাহে তাহার অধিবেশন হইত। 
কেশবচন্ত স্বয়ং উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করিবার ভার গ্রহণ করিপেন। 
এই সময়ে "্্রীর প্রতি উপদেশ' নামে ক্ষুপ্র পুষ্তকথানি কেশবচন্জর নিজে রচনা 
করিয়া প্রচার করিলেন । স্ত্ী্জাতির যাহাতে ধর্মোরতি হর, লেন তিনি 


৪৩ 
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বিশেষ মনোযোগী হইলেন । পবিভ্রাত্বার বিশেষ আবির্ভাবের উপযোগী এই 
সময় ছিল । | 

“এই সময়ের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই কেশবচন্জের নিজের 
মনের ভাব এবং তাহার সহিত ত্বাহার বন্ধুগণের কিরূপ সম্গন্ধ ছিল, তাহার 
আভাস কিছু বুঝা যায়। কথিত্ত আছে, কোন দেশ বা সমাজের মহাপুরুষ- 
দিগের ইতিহাসই সেই দেশ বা সমাজের ইত্তিহাস। বস্ততঃ এই সময়ের 
ত্রাহ্মমমাজের ইতিবৃত্ত আর কেশবচন্দ্রের জীবনবৃত্তাস্ত স্বতন্ব নহে। ব্রাঙ্গসমাজে 
যেকোন কার্যা অনুষ্ঠিত বা যে ভাব প্রবল হইয়াছিল, তাহা কেশবচন্ের 
কাধা ও ডাব। আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া স্বাধীন ভাবে 
কেশবচন্দ্র এই সময়ে কার্ধযারস্ত করিলেন। যে সমব্ত ভাব প্রত্যাদেশ দ্বারা 
তাহার মনে উদিত হইত, তাহা এই সময়ে তিনি কার্ধো পরিণত করিতে 
লাগিলেন । তাহার কাধ্যক্ষেত্রে স্বয়ং পবিস্রাত্মা আবিভূতি ছিলেন। স্থতরাং 
অসভ্ভবও সম্ভব হইতে লাগিল। কিত্রীষ্টীয় বিধান, কি বৈষ্ণব বিধান, কি 
বৌদ্ধ বিধান, সকল বিধানেই দেখা যায় যে, বিধানের কার্য প্রকততরূপে 
আরম্ত হইবার প্রথমেই বিধানগুচারকগণ আহত হইয়া থাকেন। এ বিধানেও 
তাহাই হইয়াছিল। 'প্রচারকগণের আগমনের জন্য সময় এমনি পূর্ণ হইয়াছিল 
যে, এক জনের পর আর এক জন প্রচারক ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হুইয়া, নানা 
স্থান হইতে প্রচারক্ষেত্রে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ভাই প্রত্াপচন্্ু 
বাঙ্গাল ব্যাক্ষে সামান্য বেতনে কাধ্য করিতেন । তিনি ঈশ্বরপ্রেরণায় ব্যাঙ্ছের 
কাধ্য ছাড়িয়া দিয়া আদিসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হষ্য়া- 
ছিলেন। প্রচারকজীবনের মহৃত্ব হৃদয়ঙগম করিয়া তিনি প্রথমে আপনাকে 
প্রচারক বলিতে কুষ্টিত ও অনন্মত হইতেন। ভাই অমৃতলাল প্রচারক- 
জীবনের ভাবে কিয় পরিমাণে চালিত হইয়া, কেশবচন্জ্রের কলিকাতাকালেজ- 
নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন; যথাসময়ে তিনি অন্তবিধ 
কারধ্য পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রচারত্রতে ব্রতী হইলেন। সাধু অঘোরনাথ 
সংস্কৃত কালেজের অধায়ন ত্যাগ করিয়া, প্রচারকভাবে চালিত হইয়া ঢাকা ক্রক্ষ- 
বিষ্ভালয়ে শিক্ষকতার কাধ্য করিতেন। তিনিও যথাসময়ে পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত 
হইয়।) উক্ত কার্য ভাগ করতঃ কলিকাতায় আগিয় প্রচারকদলভূক্ত হইলেন । 
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“কলিকাত| এই সময়ে যে কেবল বিশ্বাদিদলের দুর্গ ছিল, তাহা নহে, 
কিন্ত ধর্প্রচারের উংকষ্ট কেন হইয়া উঠিল। দিবানিশি সংগ্রসঙ্গ, সদালাপ 
ও সংকারধ্য হইতে লাগিল, ধর্ের অগ্রি দিবানিশি জপিতে লাগিল। বৈরাগা, 
অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি সকল প্রকারের মাধ্যাত্মিক ভাব জলম্তরূপে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। অন্তত্র হইতে বে ব্যঞ্ি কলিকাতার আপিতেন, বিশেষবূণপে 
আকুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সঙ্গতের সময়ে যে জমাট ছিল, 
তাহা শৈশবভাবপ্রধান; এ সমনে তদপেক্ষ। অধিকতর উন্নত ভাব প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। শৈশবকালের সহিহ বালাকালের যেকপ সম্বন্ধ, লে সময়ের 
সহিত এ সময়েরও তদ্রপ সন্বন্ধ। যদিও এ সমরে প্রচারকাধ্যালয় সংগঠিত 
হইয়াছিল, তথাপি প্রচারকদিগের এক ঞ্জন বিশেধডাবে অভিভাবক বিন! 
তাহার কাধা সশৃর্খলার সহিত চলিত না। ৩০* নং চি্পররোড ভবনে 
ইহার আশিস ছিল এবং আদিপমাজ্জের পরিত্যক্ক এক জন কর্মচারী 
ইহার সরকারের কার্ধা করিত। এক এক আন প্রচারক ম্ুবিধা মত 
ইহার তবাবধানের কাধা করিতেন । কেশবচন্দ্রের ভবনে সকলে সর্বদা 
একত্র হওয়াতে এমনি একটী আকর্ষণী পর্চি সঞ্চারিত হইত ঘে, 
পে স্থান তাগ করিয়া কলিকাতা কাশেছে, প্রচার আপিপে কার্ধোপ- 
লক্ষে গমন করা সকলেরই পক্ষে তাগস্বীকারের বিষম ছিল! ম্থতরা' 
প্রচারকাধ্যালয়ের কার্ধা ভালক্ূপে চপিত না, অর্থের ডালরূপ সমাগম 
হইত না। 

“এই সময়ে মাধু অঘোরনাথ, ভাই মহেন্্রনাথ। গোস্বামী বিজয় 
ও শ্রযুক্ত যদুনাথ চক্রবন্থী প্রচারের দানের উপর নির্ভর করিতেন। তাহার! 
কয়েক জন বন্ধুর সহিত একত্র রাধানাথ মল্লিকের গলীর একটী বাকীতে 
বাস করিতেন। এই বাণাটী বরাঙ্গদিগের মধাবিন্দস্থান ছিল বলিলে অতুযুকি 
হয় না। বিদেশ হইতে কোন ব্রাঙ্ছ আদিলে এই স্থানেই আশ্রয় পা্টতেন, 
এবং সময়ে সময়ে এখানে এত জনতা হইত যে, উপরের একটি ঘরে 
স্বীলোকেরা বাস করিতেন এবং অপর ঘরগুলি পুরুষদিগের আবাসস্থান 
ইইত। বিশ্বাসিগণ সকলেই প্রা সকল সময়ে ফেশবচন্জের গৃহে অবস্থিতি 
করিয়া, সদালাপ, সংপ্রসঙ্গ ও উপামনায় সদয়ক্ষেপ করিতেন । সময়ে সময়ে 
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রাত্তি দুইটা তিনটা পর্যান্ত তথায় থাকিতেন। প্রায় রঙ্গনীর শেষভাগে 
গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, আবার গাত্রোখান ও 
স্ানাদি করিয়া, উপাসনার জন্য কেশবচন্দ্রের ভবনে গমন করিতেন । বাস্তবিক 
অন্ন অপেক্ষা ভগবদচ্চনা, বন অপেক্ষা পুণা ও ধশ্ম এবং শরীর অপেক্ষা আত্মা 
যে অধিকতর মূল্যবান, এ সময়ে এ দলের নরনারী সকলের নিকট তাহ। 
স্পষ্ট অগ্ঠভূত হইত। তখনকার প্ররুত বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল না, 
আপনাপনি বিকশিত হইয়াছিল । প্রতিদিনের আহাধ্যসামগ্রী প্রায় কিছুমাত্র 
সঞ্চিত থাকিত না। কয়েক জন প্রচারের জন্য ঠাদাদাতী ছিলেন। 
আমার্দিগের বন্ধু আনন্দমোহন বস্থ তন্মধো এক জন প্রধান ছিলেন। 
তিনি তখন কালেজে অধায়ন করিতেন। সময়ে সময়ে ছুই তিন জন 
প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া প্রাতে দাতার গৃহে গমন করিয়া, বিশেষ অভাবের 
কথা বলিয়া, ত্রাহাদিগের দেয় দান চারি আনা বা আট আনা অগ্রিম 
ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং তদ্বার৷ চাউল কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
দ্রবা বাজার হইতে ক্রম করিয়া লইতেন। কখন কখন কেশবচন্দ্রের নিকট 
“আমাদিগের অদ্য আহারের কিছু নাই” বলিয়৷ তাহারা লিখিয়া পাাইতেন। 
কেশবচন্দ্রের একটি বাক্স ছিল, ইত্ডিয়ানমিরার বা প্রচারের অথবা অন্য 
কোন হিপাবে যখন. যে টাকা আপিত, ভিন্ন ভিন্ন মোড়ক করিয়া তাহা 
তিনি তন্মধ্যে রাখিতেন। প্রীয়ই কোন বিশেষ হিসাব থাকিত না। 
প্রচারকগণ একটি টাক] চাহিলে, হয় ছুই, না হর তিনটী টাকা পাঠাইয়া 
দিতেন। কখন কথন একপ হইত যে, বিশ্বাপিগণ কেশবচান্দ্রর নিকট হইতে 
প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া, গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেন। কিন্ত 
তথায় উপনীত হইবা মাত্র তথাকার ভারে মুগ্ধ হইয়া, আহারের কথা এককালে 
ভুলিয়া যাইতেন। রাত্রি ২টা অথবা ৩টার সময় যখন ফিরিয়া আপিতেন, 
আহারের কথ। স্মরণ হইলে ত্তীহার নিকট হইতে অর্থ লইয়া, তদ্দারা কাষ্ঠ এবং 
চাউল প্রভৃতি সেই গভীর রাত্রিতে অনেক কষ্টে আহরণ করিয়া আনিতেন। 
বাসায় আপিয়া দেখিতেন যে, মহিলাগণ প্রত্যাশিত অর্থের জন্য অপেক্ষা করিয়া 
যখন দেখিলেন, তাহা আদিল না, ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ .করিয়া অবশেষে অকাতরে 
নি, যাইতেছেন। ভক্তগণ সেই শেষ রাত্রিতে আসিয়। নিত্রিত নারীগণকে 
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কষ্ট দিয়া আর জাগ্রত করিভেন না। নিকটস্থ গোলদীঘি হইতে আপনাধিগের 
মধ্যে এক জন (সাধু অঘোরনাথ ) স্বদ্ধে করিয়া কলমী ভরিয়া গুল আনিয়া 
রন্ধন আরম্ত করিয়া দিতেন, এবং কোন প্রকারে পিদ্ধপঞ্ক করিয়া লইতেন। 
আহারকালে এক এক দিন প্রভাত হইয়া যাইত! অনেক সময়ে কেধল মাত 
অন্ন হইলেই যথেষ্ট জান করিতেন, অস্রদাতাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহ! আহার 
করিতেন। তখন এমনই প্রকৃত বৈরাগোর বায়ু বহিত যে, মহ্িলারাও কোন 
কণ্কে কষ্টজ্ঞান করিতেন না কণ্টেতে « দীনতাতে, অন্নহীনতা ও বন্- 
হীনতাতে আনন্দ করিতেন; সর্ধনাই প্রকুল্লচিত্তে ৬গবান্কে ধন্যবাদ ধিতেন। 
অনেক সময় কাটা নোটের শাক-_যাহা প্রাঙ্গণ মধো বন্ুপ পরিমাণে বদ্ধিত 
হইত-_-তাহা আহরণ করিঘ| প্রফুল্পচিন্তে নাবীগণ তাহার ব্জন প্রস্থত 
করিতেন। এমন দন হইয়াছে যে, অন্ধের সঙ্গে কোন প্রকার উপকরণ না 
থাকাতে, কেবল হলুদ মিশাইয়৷ উহাকে খেচরাম্ন কর! হইয়াছে এবং উপকরণ- 
স্বরূপ প্রাঙ্গণন্থ দোপাটা ফুল ভাঙ্গিয়া লওয়। হইয়াছে । এই সমঞ্খ বৈরাগোর অয্ন 
অতি সুমিষ্ট লাগিত। রাজপ্রাসাদের রাজতোগ অপেক্ষা তাহা উপাদেহ বোধ 
হইত। কেশবচন্ছ সময়ে সময়ে এই পবিব্্ অন্ন গ্রহণ করিয়া আপনাকে রুতাথ 
জান করিতেন | যদিও এ সমর এত অন্নকষ্ঠ ছিপ, তথাপি সাংসারিক বিষ 
অপেক্ষা ভাব যে অধিকতর বলবান্‌, তাহার প্রমাণ প্রতাক্ষ দেখা গিয়াছিল। 
এই কইসতেও প্রচারকসধ্ধা! ফমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে ভাই 
গৌরগোধিন্দের অস্থরকে ভগবান্‌ গোপণে প্রস্তুত করিতেছিলেন। সাধু 
অঘোরনাথ যখন রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচার করিতে যান, তখন তিনি কলিকাতায় 
আগমন করিতে প্রস্তত হন। তিনি সাধুর আগমনের পর শান্গিপুর হইয়া 
কলিকাতার আইসেন। তিনি যে আকর্ষণে আরুই হয়া বিদেশ হইতে 
কলকাতায় মাপসিগাছিলেন, সেই আকর্ষণ তাহার চিঞকে এমনই জীবন্ত 
ভাবে অভিভূত করিল যে, তিনি গৃহে আর ফিরিয়া যাইতে পারিলেন ন1। 
যেদিন কেশবচন্দ্রের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিন মহাপুক্ষঘ- 
ন্বন্ধীর বন্তৃতাবিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। ভাই গৌরগোবিন্দ হিন্দু 
শান্তের একটি শ্লোক পাঠ করিয়া, এ নত অতি প্রাচীন বলিবামাত্। কেশবচন্র 
তাহার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই দৃষ্টি তাহাকে চিরদিনের জন্য ক্রয় 


৩৪২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


করিয়া লইল। কেশবচন্দ্র সেই সময় হইতে তাহার অপরাপর বন্ধুর সহিত যে 
প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। 
“হৃবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রক্মমন্দিরম্” এ শ্লোক (১) তিনিই নিবন্ধ করেন। 
এইরূপে তাহার ভবিষ্তাজ্জীবনের কার্যের স্ৃত্রপাত তখনই হয়। তিনি 
প্রচারকশ্রেণীতৃক্ত হইলেন । ভাই ত্রেলোক্যনাথও এই সময়ে আন্থৃত হন। 
তিনি আসিয়া যোগ দেওয়ার পর হইতে সঙ্গীতের উচ্ছ্রান সমধিক পরিমাণে 
বদ্ধিত হইল। ভগবানের নিগুঢ় কৌশল কে বুঝিতে পারে? তিনি একজন 
ব্যবসায়ীর নিকট সামান্য কাধ্য করিতেন; নানা প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া 
জীবন যাপন করিতেন। পরম চক্রী ভগবান্‌ তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া, 
তাহার সম্পূর্ণ অন্ুুপযুক্ততা সত্বেও, তাহাকে উচ্চতর কাধ্য করিবার জন্য 
আহ্বান করিতে লাগিলেন ভ্রাতা দে আহ্বানধ্বনি অগ্রাহ্হ করিতে না 
পারিয়। তাহার নৃতন কার্ধাক্ষেত্রে আপিয়া পড়িলেন। ভাই কান্তিচন্ত্রকেও 
বিধাতা এই সময়ে তাহার দলে দলতৃক্ত করেন। তাহার হাবড়ার বাসায় 
কয়েকজন ব্রার্ধিক। গমন করিয়া উপাসনা করাতে, দে বাদা হইতে তাহাকে 
বহিষ্কৃত হইতে হয়। প্রচারক মহাশয়দিগের ষে বাসার কথা উপরে উল্লেখ কর! 
গেল, স্্ীলোকদিগের একটি উত্সবের দিন তিনি আপনার পত্রী ও ভ্রাতৃবধূসহ 
তথায় আগমন করেন। ভগবান্‌ এমনি আশ্চর্য কৌশল করিলেন যে, তাহার 
আর গৃহে প্রত্যাগমন করা হইল না। পেই বাপার অধিক লোক হওয়ায়, 
কলিকাতা মলঙ্গায় একট স্বতম্্ব বাসা করা হইল; কিন্ধু সে সময়ে সেই পল্লীতে 
ওলাউঠা রোগের অতাম্থ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সপ্তাহ মধো ভাই কান্তি- 
চন্দ্রের ভ্রাতৃবধূ ও পত্ঠীকে বিধাত| পরলোকে ডাকিয়। লইয়া গেলেন । বিষ 
হইতে যিনি অমৃত উদ্ভাবন করেন, সেই ভগবান্ই এই স্থগন্ভীর ঘটনাযোগে 
সমস্ত পৃথিবীকে, বিশেষত: নিরাশ্রয় গুচারকদিগকে আপন বৃহৎ পরিবার 
করিয়া! লইবার জন্ত, পৃথিবী হইতে তাহার ক্ষপ্র পরিবারকে অস্তহিত 
করিলেন। ভাই কান্তিচন্ত্র সেই পর্যস্ত আর সংসারে ফিরিয়। না গিয়। 
প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া প্রচারকশ্রেণীতুক্ত হইলেন। বেমন কামান হইতে 
গোলা নকল প্রবলবেগে চারিদিকে ধাবিত হয়, তেমনি _কেশবচন্ের হৃদয়স্থিত 


১ পাতি  তিপ্পপীশিটি পাশ পপাস্পাস্পত ১ পীর শিস ও স্পা শি শি পিসী; এছ. 


(১) ৩২৬ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 


শ্থৃতিলিপি ৩৪৩ 


র পবিজ্রাত্ব। ক€ৃক উত্তেঞ্জিত ভাবাগ্রি পবিজ্রাত্ম! দ্বারা চালিত হইয়া, ব্রাঙ্গসমাজ 
মধ্যে নানা আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল । এই সমস্ত অলৌকিক কার্ধো 
তাহারই আত্মবিকাশ। তিনি ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে এবং তাহারই 
বিধান প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া, অপার আনন্দ উপলদ্ধি করিলেন ।” 


ও 


মিস মেরি কার্পেন্টার 


স্বীক্লাতির উন্নতির জন্য ভারতে পদাপণ 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে, কি ধন্মপ্রচার, কি 
সমাজজসংস্কার, সকল বিষরে নৃতনতর উত্সাহ ও উদ্ম প্রকাশ পাইতে 
লাগিল । এই বংসরের ( ১৮৬৬ খুঃ ) শেষ ভাগে নবেষ্বর মানে, জনহিটৈষিণী 
ইংরাজ রমণী মিস্‌ মেরী কার্পেন্টার এদেশীর শ্বীজ্জাতির উন্নতিলাধনার্থ 
ভারতে পদার্পণ করেন। শ্বীলোকদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষযিত্রীবিগ্ভালয়- 
সংস্থাপন তাহার মাগমনের প্রধান উদ্দেশ্য । মান্দ্াজ ও বন্বাই প্রদেশে এ 
সন্থদ্ধে সছুপায় উদ্ভাবন করিয়। তিনি কলিকাতায় উহার স্থুবাবস্থ। করিবার জন্ত 
উপনীত হন। হিন্দুমহিলাগণের নিমিত্ত শিক্ষরিত্রীবিষ্ঠালয় স্থাপন করিবার 
জন্য, তিনি গবর্ণমেন্টে তদ্ধিষয়ে আবেদন-করমার্থ সভা করিবার উদ্দেশ্টে, 
দেশহিতৈধী বিদ্বদ্ধর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যালাগরকে উহার সভা করিতে চান; 
কিন্তু তাহাতে রুতকাধা হন না। মিস্‌ মেরী কার্পেন্টার কলিকাতা হইতে 
চলিয়া গেলে, জক্টন ফিয়বের সমঙ্ষে শ্রীযুক্ত পারিঠাদ মিত্রের সভাপতিতে 
কলিকাতা ব্রাঙ্ধদনাজ্জে এ সম্বন্ধে যে সভা হয়, তাহাতে সভাপন্তির নিরুংসাহ- 
জনক বাকোই সমূদায় যত্র নি্ষন হইম্নাযায়। ফলত; কলিকাতায় এসবন্ধে 
কে আর তাহার সহিত তেমন সহান্ভূতি করিবেন? ম্বতরাং কেশবচন্দ 
তাহার একমাত্র বন্ধু ও সহায় হইলেন। বড়লাটের ভবনে তিনি নিমস্্িত 
হইয়। অবস্থিতি করিতেন, এবং সেই রাজভবন হইতে পদব্রজে সর্বদা 
তিনি কেশবচন্দ্রের কলুটোলার ভবনে যাতায়াত করিতেন । মিস্‌ কার্পেন্টার 
কর্তৃক আন্দোলনের ফলম্বরূপ, পরদময়ে কেশবচন্ত্র স্ীশিক্ষযিত্রীবিষ্যালঘ 
নামে একট বিগ্যালয় সংস্থাপিত করেন । এই বি্যালয় এদেশীয় ত্পীলোকগণের 
উচ্চতর শিক্ষার স্ৃত্রপাত করে। এই স্ত্বীবিগ্যালয়ের পরীক্ষো ত্বীর্না 'ছাত্রীগণ 
এখন. দেশের শিক্ষিত। নারীদিগের মধো রত্বুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। 


মিস্‌ মেরি কার্পেন্টার ৩৪৫ 


মিস্‌ কার্পেট।রকে ব্রাশ্দিকাসমাছ্ে অভিনন্দহদান এবং 'ইতিনিং পার্টিতে 
মহিলাগণের প্রথম যোগধান 

২৪শে নবেস্বর (১৮৬৬ খৃঃ) শনিবার ব্রাঙ্ষিকাগণ ব্রাপ্দিকাসমাজে মিস্‌ 
কার্পেন্টারকে নিমন্ত্রণ করিয়া একখানি সংক্ষিপ্ত অভিনন্দনপত্র দেন। একদিন 
ডাক্তার গুডিব চক্রবর্তীর বাটাতে মিস্‌ কার্পেন্টারের সম্মান-রক্ষার জন্ত 'ইভিনিং 
পার্টি” হয়। এরূপ স্থির হইয়াছিল যে, বিশেষ দুই চারি জন পুকুষ ব্যতীত অন্ত 
পুরুষ এখানে থাকিবেন না। কেশবচন্তর তাহার ব্রান্ধ বন্ধু ও ব্রাদ্ধিক ভগিনী- 
দিগকে লইয়া এই সভার উপস্থিত হন। ছুই চারিগণ বিশেষ পরিচিত 
ইংরাঞ্জ পাদরী ও ভদ্রলোক এবং কয়েক জন ইংরাজ রমণী এই সভান্ 
উপস্থিত থাকেন। পরম্পরের সহিত যেক্ূপ সদালাপ ও সন্ভাবের বিনিময় 
হইল, ডাক্ষার গুডিব চক্রবন্তী ও তাহার গুণবতী কণ্ত। যেরূপ সকলকে 
আপ্যায়িত করিলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই প্রীত হইলেন। এ ছ্গেশীয় 
অস্থঃপুরবাপিনী মহিলদিগের ইংরাজী 'ইভিনিং পার্টিতে (সায়ং সমিতিতে ) 
গমন করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। 

বাঙ্গমহিলাগণের ইংরেজরমণীর অনুকরণ ও তাহাতে কেশবচবের অনহানুতৃতি 

খরীষ্টের জন্মদিন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ থৃঃ) উপলক্ষে মিস্‌ কার্পেন্টারের 
ইচ্ছামত একটী সভা হয়। এই সভায় অনেকগুপি ব্রাঞ্ধিকা ও ব্রাঙ্গ উপস্থিত হন। 
শিস্‌ কার্পেণ্টার বাইবেল হইতে কিছু পাঠ করেন। পরে চা প্রভৃতি আছার 
হএ। সভা ভঙ্গ হইলে মিন্‌ কার্পে্টার এবং কেশবচন্ত্র সপরিবারে চলিয়া গেলে, 
অনেকগুপি ব্রান্ধ ও ব্রার্ষিক। এখানে অনেকক্ষণ অবস্থিতি করেন। ইংরাঞগ 
“ইভিনিং পার্টিতে গমন করিয়া এবং ইতরাঙ্জদিগের নরনারীর পরস্পরের প্রতি 
বাবহার দেখিয়া, তাহ! অঠকরণ করিবার ইচ্ছা! সরলচি্তব্রাঙ্গদিগের পক্ষে অতি 
স্বাভাবিক ছিল। তীহার! ইচ্ছা করিলেন যে, ইংরাঙ্জ নারীগণ যেমন পুরুষ- 
দিগের সহিত স্বাধীন ভাবে সম্মিপিত হন, তাহাদেরও স্বী এ ভগিনীগণ 
সেইরূপ পুরুষদিগের সহিত একত্রিত হইবেন। এই মনে করিয়া ত্রাহ্মগণ 
আপন আপন বন্ধুদিগকে লইয়া নিঙ্জ নিজ পরী ও ভগিনীদিগের নিকট 
উপস্থিত করিরা পরিটিত করিয়া দিলেন এবং কথা কহিতে বিশেষ অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন । এই দলে যে সমস্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের 


৪৪ * 


৩৪৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


মর্যো অনেকেই অন্তংপুরবাশিনী, অন্ত পুরুষের সহিত কথাবার্তা কহা তাহাদের 
তত অভ্যাস ছিল না। স্থতরাং স্বামী অথবা ভ্রীতার নিতান্ত অগ্থরোধে 
তাহাদের মধো অনেকে কুলবধূর ন্যায় মৃছুস্বরে অবগ্তঠনের ভিতর হইতে ছুই 
একটী কথ| কহিলেন । দৃশ্যট অত্স্থ কৌতৃহলঙ্গনক হইয়া উঠিল। সরলমতি 
্রাহ্মযুবকগণ মনে করিলেন বে, আঙ্গ একটি বিশেষ দদ্ষ্টান হইল, দ্বীজাতির 
বন্ধনমুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইল । ভা ভঙ্গ হইলে পর, কয়েক জন যুবা অতান্ত 
আহলাদ ও উতদাহের মহিত কেশবচন্দকে এই সংবাদ দিয়া মনে করিলেন যে, 
তিনি খুব স্থখ্যাতি করিবেন। কেশবচন্দ্রের পত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন না 
বপিয়া, তাহারা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

কেশবচন্দ্র হঠাং কাহারও মনে আঘাত ব। কষ্ট দিবার লোক ছিলেন না। 
তিনি কিঘুৎক্ষণ চুপ করিয়। থাকির।, মৃদুম্বরে বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ 
কার্যে তাহার সহানুভূতি নাই । শ্বীলোকদিগকে বলপূর্ধক ব| অনুরোধ 
করিয়া স্বাধীন করা, তিনি অতান্ত নিষ্টকর কাধ মনে কবেন। তিনি 
বলিলেন যে, আজ যিনি অন্থঃপুবে দিবানিশি অবকদ্ধ থাকেন, সূর্যাও ধীহার 
মুখ দেখিতে পায় না, তিন পিনেন মধো তিনি তাহাকে মেম সাঙ্গাইরা, মেমের 
পোষাক পরাইয়া, লাট সাহেবের বাটিতে সভ। সমিতিতে লইর| গিয়া, মকল 
সাহেব ও বাঙ্গালীর সহিত শেকগ্যাণ্ড করাইতে পাবেন এবং খোলা গাড়ীতে 
প্রতিদিন গডের মাঠে হাওঘ। খাওয়াইয়। আনিতে পারেন। তিনি আরএ 
বলিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি ঘে, এপ করিলে শ্বী স্বাধীন! হয়েন না, 
স্বীলোকদিগকে আরও দাসবে বদ্ধ করা হয়। ভিতরে পরিবর্ধন হইল না, 
অথচ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিলে, এদেশীয় রমণীদিগকে স্বাধীনতা শিক্ষ। 
দেওয়া হইবে ন|) যাহারা স্কুলদর্শী, তাহার] বাহিরের বিষয় দেখিয়া সন্ধ 
থাকে থাকুক, আমার কিন্ধ তাহাতে সম্ভোষ হয় না। আমি আত্মার স্বাধীনতা, 
মনের স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনত! জ্ঞান করি। আমাদিগের মহিলাগণ 
পুণোর পথে ও ধর্মের পথে গিয়া আত্মাকে স্বাধীন করেন এবং জ্ঞান উপার্জন 
দ্বারা মনকে স্বাধীন করেন, ইহাই আমার সর্বাগ্রে ইচ্ছ। | মন স্বাধীন হইলে 
্রাহাদের শরীর আপনীপনি স্বাধীন হইবে, এই আমি জানি । আমি অনুরোধ 
দ্বারা কোন মহিলাকে কোন প্রকার বাবহার অবলঙ্বন করাইতে প্রস্তত নহি। 


*মিস্‌ মেরি কার্পে্টার ৩৪৭ 


কেশবচন্রের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাহার বন্ধুগণ অপ্রতিভ হইলেন এবং 
বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন। 
ইউরে,পীয়গণকে লইয়! কেশবের গৃছে উপাস4! ও ”1২588৬। 3০০০৭ পতিষ্ঠ 

মিস্‌ কার্পেন্টার ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান ছিলেন। কেশবচন্্রের গৃহে তাছার 
এবং অপরাপর ইউরোপীয়গণকে উপাননার্থ আহ্বান করা হয়। এই উপাননায় 
মিস্‌ মেরী কাপেণ্টার ব্যতীত জে বি নাইট, মেন্তর ফিপসন্, শ্দিখ ও তাছা- 
দিগের পত্রী, জে বি গিলন, গ্যারিক, ডাক্তার বেরেগ্নি ও অন্ভান্য ইউরোণীয়, 
উপস্থিত সমন্ত প্রচারকবর্গ ও প্রায় পঞ্চাশং অপর শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত 
হন! উপামনাকাধা কলুটোলাস্থ ভবনের তৃতীয় তলস্থ বারাণ্ডায় নিশ্পন্্ হয়। 
প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র সেন “সত্যাং জ্ঞানমনম্থম্” ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া প্রাথনা- 
পুন্তক (0176150517৩ 18000) হইতে একটী ইংরেজী প্রাথনা পাঠ 
করেন। ইহার পর পপোপরুত “বিশ্বক্ষনীন প্রার্থনা” ইউরোপীয়গণ কৰক গীত 
হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্ একটা প্রার্থনা করিবার পর, কেশবচন্ছ্ হিন্দু ও খ্রীষ্ট 
শান হইতে প্রবচন পাঠ করেন। অনস্থর জে বি গিলন ইউরোপীয় এবং 
দেশীয়গশের মধো ধাতৃহনিবন্ধন হইবার অন্য একটী সুণ্দর প্রার্থনা করিলে, 
কেশবচন্দ্র “বিজহলাভ না হইলে ঈশ্বরের রাক্া কেহ দেখিতে পায় না" 
এই প্রবচন অবলগন করিয়া উপদেশ দেন। এই উপদেশে অনেক গভীর সত্য 
তিনি সহজ্জ ভাবে ব্যক্ত করেন এবং উপদেশ মধো পুনঃ পুনঃ সেন্ট জনের এই 
উক্কিটির উল্লেখ করেন, “যদি কোন মনুষ্য বলে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, অথচ 
তাহার হ্রাতাকে ঘ্বনা করে, দে মিথ্যাবাদী | কেননা যে দৃশ্যমান ভ্রাতাকে 
ভালবাসে না, নে ব্যক্তি কেমন করিয়া অনৃশ্ট ঈশ্বরকে ভালবাপিতে পারে।” 
অনম্কর পোপের প্রার্থনার পেষাংশ গীত হয়। এই উপালনায ইউরোপীদগণ 
নিতাস্ত আহ্লাদিত হন, এবং মিস্‌ কার্পেন্টার বলেন, শ্রাঙ্গগণ এত দূর অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহা তিনি পূর্বে জানিতেন না। মিস্‌ কার্পেন্টারের এদেশে 
আগমনের ম্মরণচি্ত্বরূপ কেশবচন্দ্রের সাহাযো দীন তূঃগী বালকদিগের জন্য 
একটি বিদ্যালয় (18824 ১০০০1) প্রতিষ্ঠিত হয়। 


৪ 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার 
(ডিসেম্বর, ১৮৬৬ থৃঃএপ্রিল, ১৮৬৭ খৃঃ) 
ভারতবর্ীয় াঙ্গমাপ্জের আদর্শ ও মুল্সতা প্রচার ও বরিশালে প্রচারকগণের গমন 


এই সময়ে ধর্খপ্রচার করিবার উংসাহাগ্নি জলিয়া উঠিল। যে ভারত- 
বর্ধীর ব্রাঙ্গণমাজ সংস্থাপিত হইল, যাহাকে প্রত্যক্ষ স্বর্গরাজ্য বলিয়া নির্বাচন 
করা হইল, নেই ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজের আধিপত্য দেশে বিদেশে স্থাপন 
করিবার নিমিত্ত কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণ বিশেষরূপে যত্্বান হইলেন। 
এই সময়ের সঙ্গীত, (১) প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত হইতে 
লাগিল যে, ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্গসমাজ ন্বর্গরাজোর প্রতিচ্ছবি । ঈশ্বর নকলের 
পিতা, ঈশ্বর নকলের নেতা, ঈশ্বর নকলের চিরন্তন রাজা, সমুদায় মানব তাহারই 
পরিবার, তাহারই প্রজা, তাহাই রাজ্য সর্বত্র বিস্তৃত, মূদায় ধর্মশাস্ত্ের সত্য 


(১) *কত আর নিজ যাও চিতা | 
নয়ন খুলিয়া দেখ হত উা! আগমন ॥ 
অধীনচা-জন্ধক।র, পাপ তাপ ছুণিবার, মঙ্গলজলধিজলে হতেছে চিরম্গন। 
সযতনে ধাঁরে ধীরে, প্রাতংনমীরণন্বরে, ডাকেন ভারতমাতা৷ পরি উজ্জ্বল বসন। 
উঠ বৎস গ্র।ণসম, বত পুত্র কন্ত। মম, কালরাত্রি অবসানে উদ্দিল হখতপন। 
বিশ।ল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শির়ে ধরে, বিশ্বাসেরে সার করে. কর গ্রীতিয় সাধন; 
নরনারী সার এক পরিবার হয়ে, গলবস্ত্রে পুজ তারে, ধা হতে পেলে এ দিন ।* 
( প্রতাপচন্্ মন্তুমদার বিরচিত ) 
*এত দিনে পোঞাইল ভাযতের ছুঃখরজনী। 
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিমমণি। 
দেখে পাপেতে কাতর, নর্ধঞ্জনে জর জর, পাঠা'লেন স্বর্গয়াজা মুক্তিদাত। পিত! যিনি। 
সেই রাঙ্গে। প্রযেশিতে, এস নবে আননেতে, ছিন্ন করি পাপপাশ বীরপরাক্রমে; 
উদ্ধ দিকে হত্ত তুলি, গাও ভায়ে সবে মিলি, জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ।* 
(বিজুকৃক গোস্বামী বিরচি ) 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার ৩৪৯ 


তাহাদিগেরই সত্য, এই ভাব সর্বত্র প্রচার করিবার জন্ত গ্রচারকগণ মা 
উৎসাহের সহিত নিযুক হইলেন। কয়েকখানি পুত্তক প্রস্তত হুইল। এক 
ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, পাপ পুণের জন্য আত্মার দায়িত্বে বিশ্বাস, 
প্রার্থনায় বিশ্বাস, ঈশ্বরের পিতৃত্থে এবং মানবমগ্ডলীর ভ্রাতহে বিশ্বাস, এই 
কমটি মূললতালিখিত একখানি ক্ষুদ্র কাগজ এই কয়খানি পুস্তকে সংস্ই 
হইল; এবং স্থির হইল যে, এই রাজ্যে প্রবেশের দ্বার একপ প্রশস্ত হইবে যে, 
কেহই যেন সে রাজ প্রবেশে বাধ। প্রাপ্ত না হন। ধাহার মেক্ধপ বিশেষ মত 
থাকে থাকুক, কিছ্তু এই কয়েকটী মূল সত্যে ধাহারা বিশ্বাস করিবেন এবং 
প্রতি বর্ষে নানতঃ এক টাকা করিয়া ভারতবর্ধীয ত্রাঙ্জদমাজে দান করিতে 
স্বীকার করিবেন, ঠাহার! এই সভার সভাশ্রেণীভূফ হইবেন । প্রচারকদিগের 
হস্তে এইরূপ কয়েকথানি পুস্তক প্রদত্ত হইল এবং কেশবচন্ত্র বলিলেন, তোমরা 
বাও, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারি দিক্‌ হইতে ভার তবর্ীয় ব্রাঙ্গসমাঞ্জের সঙ 
সংগ্রহ কর। শ্রীমুকু বিক্যয়্্চ গোস্বামী, শান্ত যহুনাথ চঞ্বর্তী এবং সাধু (১ 

অঘোরনাথ, এই সময়ে কলিকাতা তাগ করিয়া সপরিবারে বরিশাল যাঅ। 
করিলেন । থাকার উংদাহী ব্রাগ্ধ ধীমুক দুগগামোহন দাস তাহাদিগের জন্য 
নিজ গৃহ্কের প্রাঙ্গণে করেকথানি কুটীর নিষ্মাণ কারা দিমাভিজেন এবং বরিশাল 
থাগ্গপমাঞ্ধ ট্ান্া্িগের ভার গ্রহণ করিয়াছিলন | গ্রচারকগণ এখান হটতে 
দেশ দেশাম্বরে ভ্রমধ করিয়া ব্ুতাদি দ্বার! জলস্থ ভাবে প্রচার করিতে 
লাগিলেন ।  পৌন্তুপিকতার সহিত সাস্ঘব তাগ কর, একমাত্র অদ্ধিতীয় 
ঈশ্বরের উপাপনা কর, জাতিডেদ পরিহারপূর্বক মন্ুষ্তের মধো আত স্বাপন 
কর, নিয়ন্ত প্রার্থনা কর, সংকাধা কর, ইহাষ্ট সকল উপদেশের সার ভিল। 
বেখানে প্রচারকগণ পদার্পণ করিতে লাগিলেন, সেগানেক্ট ত্রাঙ্গণ যুবকগণ উপ- 
বীত পরিতাগ করিয়া ্রাঙ্মদলকরক্ত হতে লাগিলেন । চারি দিকে ব্রাক্মদিগের 
প্রতি অভাচার নির্যাতন আরস্ত হইল। বরিশালে আমাদিগের প্রচারক - 
গণের অবস্থিতিতে হ অশেষ কলাগ সাধিত হইয়াছিল | ইহার প্রধান ফলম্বপরপ 


পাশ তশিশিশাপশী পাপা 


(১) সাধু ব1 তাই জাধ্যা এসহয়ে কোন প্রচারফের নাষের আছিতে সংহুক ৪য় নাট । 
পরদ্ত্রী সঙয়ে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল বলির! প্রচলিত জাখা! নাথের জগ্রে সংবুক হইল । 
( অধোরনাথের বর্গ (রো ছণের পর অ।চাধ্য কেশবচত্রা াহাকে সাধু” আখ্যা দান কয়েন।) 


৩৫০ আচার্য কেশবচন্ত্র 


একটি উচ্চ বংশে ব্রাহ্মধন্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে অতি লমারোহের সহিত 
বিবাহ হয়। 
কেশবচঙ্ছের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারঘন্তা এবং কুষ্ধনগর হইয়া বর্ধমনগমন 

কেশবচন্ত্র এবং তাহার যে কয়েক জন বন্ধু কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন, তাহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন ন।। পমস্ত দ্রিবন এবং রাত্রির অধিকাংশ 
কাল সগাজসম্পকীয় কথার আন্দোলনে চলিত। এক দিন দ্বিপ্রহরের গভীর 
রজজনীতে খুব উৎসাহের সহিত এ সঙ্গদ্ধে কথাবার্তা হইতে হইতে এইরূপ 
স্থির হইল যে, দলবদ্ধ হইয়া নকলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার করিতে যাইতে 
হইবে, চারি দিকে অগ্রি জ্বাপিয়া দিতে হইবে । মিস্‌ কার্পেন্টারকে লইয়া 
কেশবচন্দ্রের কৃষ্ণনগর যাত্রা করিতে হইল। তিনি এই যাত্রাই কাহার 
প্রস্তাবিত 'প্রচারধাত্রা করিয়া ল্লেন। তাহার সঙ্গে ভাই উমানাথ এবং 
অমুত্তলাল গমন করিলেন । শারীরিক অসুস্থতা! জন্য ভাই প্রতাপচন্ত্র এই 
দলভুক্ত হইতে পারিবেন না, এইরূপ প্রথমে স্থির হয়। কেশবচন্দ্রের সংস্থাপিত 
কলিকাতাকালেক্সমনবদ্ধীয় কোন কার্দাগুরোধে ভাই মতেন্্নাথ রুষ্ণনগর যাইতে 
অসমর্থ হওয়ায় স্থির হইল বে, তিনি বর্দমানে এই দলের সহিত খিলিত 
হইবেন। কুষ্খনগরে প্রকাশ্য ইংবেজী বক্তৃতা, বাঙ্গালা বক্তা ও উপাননাদি 
দ্বারা প্রচারকাধা স্থুলম্পর্ন হইল । (১) অনেকে নামস্থাক্ষরপূর্্বক ভারতব্ীয় 
্রাঙ্মমাক্সের সভা হইলেন। রুষ্ণনগর হইতে এই দল বদ্ধমান গমন করিলেন । 
্রাহ্মধ্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ পুণ্তক এই সময়ে মুদ্রিত হয়। ভাই মহেন্দ্রনাথ 
কলিকাতাকালেঙ্গদম্পর্কণয় কাধা খ্যে করিয়া, প্লোকসংগ্রহ পুন্তক মুদ্রাযন্ত্ব হইতে 
লইয়।, যখন যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভাই প্রতাপচন্দ্র তাহার 
গীড়াতেও থাকিতে না পারিরা, উহার সহিত একত্র গমন করিলেন। 
একমাজ্জ ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কলিকাতায় রহিলেন এবং তাহার উপরে 
কলিকাতার সমস্ত ভার পড়িল। গ্রচারকদলের মমাগমে বদ্ধমানে (২) মহা 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গপমাজের উচ্চতম উদ্দেশ্য 


১প্িপ পাটি িিসিপিশিশীহাীশিটা পতি শী িটিশিপিশী শি 











ঁীশীট পোিপিশীশি ্পিশপাপীঁ টি 


(১) ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খুঃ এক্কটা ৩খে ডিপেশ্ব ছুইটী ও ১জ। জানুয়ারী, ১০৬৭ থু; 
একটি, এই চারিটী বক্তৃতা স্কেশবচগ্প কৃ্নগরে দান করেন। 
(২) বর্ধমানে কেশবচণ্দ «ই ও ৭ই জানুয়ারী, ১৮৬৭ ধৃঃ, ভুইটি বক্ত তা! দ।ন করেন। 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্রাবে প্রচার ৩৫১ 


শ্রবণ করিয়া পদস্থ লোক হইতে বিদ্যালয়ের সামান্ত ছাত্র পধ্যস্ত দলে দলে 
ভারতব্ষীঁয় ব্রাঙ্মলমাজের সভ্যশ্রেণীভূক্ত হইলেন । 

কেশবচন্ত্র এই সময়ে একটি বিশেষ বিধি অবলম্বন করিলেন। তিনি 
বলিলেন যে, আমর] সকলে প্রচারক, সকলেরই প্রচারকাধা করিতে লমান 
অধিকার । তবে ক্ষমতা ও ধোগ্যতা অন্থসারে কাধ্যের তারতমা হইতে 
পারে, কিন্তু প্রচারসঙ্থপ্ধে আমাদের সকলের কিছু কিছু করিতে হইবে । আমি 
একাকী সকল করিব, আর তোমরা সকপে চুপ করিয়া থাকিবে, ইহা 
বিধিবিরুদ্ধ। থে পাচ জন প্রচারক একএ বাহির হইয়াছিলেন, তাহাদের 
নধো শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্্র ই'বাজীতে ব্কৃতার ভার পষ্টলেন। 
ভাই উমানাথ, অমৃতলাল ও মহেন্ুনাথ পালাক্রমে উপাপনা ৪ সংগ্রসঙ্গ 
করিতেন। কেশবচন্দ্র উপালনার মধো উপদেশ পিয়া ও প্রাথনা করিয়। এবং 
সংপ্রসঙ্গের শেষ মীমাংস। করিয়া দিয়! সকলেরই চিওরঞন করিতেন। 


স্তাগলপুর 


ভাই প্রতাপচন্দ ঠাহার সহপ্রচারকধিগকে বলিলেন, মামি ঘোষণাকারী 
চইএ। তোনাদের পকলের আগে আগে গমন করিয়া, প্রতিস্থানে তোমাদের 
ন্তান্ত ৪ আগননসংবাদ ঘোষণ। করিব । এই তাবেই তিনি অন্যান্য শ্রাতাকে 
বঙ্ধনানে রাখিনা, ঠাহাদের পেস্থান ভাগ করিবার পর্ববদিনে, ভাগলপুরে যাত্রা 
করিলেন। পর দিন সপ্ধাব সমর ঠিনি প্রকাত্ত নে উৎদাহ ও ভাবপূর্ণ 
বন্ততা করিততছেন, এমন সমরে কেশবচন্্ সদলে ধতি সামান্য পরিচ্ছদ 
পরিধান করিগা স্বগীঘ্ উৎসাহে পৃথ হইয়া, বাম্পায় শকটে ভাগপপুরে উপনীত 
হঠলেন। নেখানে ভাই প্র হাপচন্দ্র বকৃতা করিতেছিলেন, সেই স্বানে তাহার! 
একেবারে গিগ্ধ। উপস্তিভ হইলেন । তাহাদের দুখ দেখিবামাত্র। বক্তা প্রতাপ- 
চন্দ্রের উৎসাহাতি শতগ্তণ জলির উঠিল। তিনি চীংকার করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন, “এ দেখ, ধাহাদের কথা আমি বলিতেছি, তাভারা সনাগত ॥ উনারা 
কলাকার জন্ত চিন্তা করেন না। উহাদের চাল চলন অদ্ভুত প্রকারের।” এই সকল 
কথা এমনি জলন্বভাবে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, তচ্ছ.বণে শ্রোতা- 
দিগের মধ্যে ধেন একটী তাড়িতশক্কি সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। ভাগলপুরে 


৩৫২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


কেশবচন্দের দুইটী ইংরাম্জী বন্তৃতা (১) হইল। প্রতিদিন সংগ্রচ্ ও উপাসনা 
হইত, তাহাতে নগরের প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন। অনেকে 
র/ঘপমাজের মূলসতো বিশ্বান স্বীকার করিয়া এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজের 
সভ্যের তালিকা-পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিয়া, ইহার সভা-শ্রেণীভূক হইলেন। 
এই স্থান হইতে ভাই উমানাথ আপন পিতার কঠিন পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া 
গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 
ব।কিপুর 
ভাগলপুর হইতে বাকিপুর প্রচারকদলের গমাস্থান ছিল। তাহাদের এই 
স্থান তাগ করিবার পূর্ব দিনে ভাই প্রতাপচন্দ্র বাকিপুর যাত্রা করিয়া, পরদিন 
ইতরাক্্ীতে বক্ততা দ্বারা দলের আগমনবার্তা ঘোষণা করেন। নেই দিন ইহারা 
বাকিপুর উপনীত হন। এখানেও উপাসনা, সংগ্রসঙ্গ ও কেশবচন্দ্রের ইংরাজী 
বক্তৃতা (২) দ্বারা প্রচারকাধ্য ন্চারুরূপে সম্পন্ন হয়। শারীরিক অন্গস্থতা- 
নিবন্ধন ভাই গ্রতাপচন্ত্র বাকিপুর হইতে এই দল ছাচিয়া গৃহে প্রতাগমন 
করেন। ভাই অমৃতলাল ও মহেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমভিধ্যাহারে এখান 
হইতে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব গমন করেন । বীকিপুর হইতে তাহাদের প্রথম 
গম্য স্থান এলাহাবাদ ছিল। 


. এলাহাধাদে গমন, ইংরেজ থষ্ধর্পা্ীচারক টিংলিং সাহেবের মঞ্গে সাক্ষাৎ ও বুদ্গোংসব 


এলাহাবাদে তখন যে ত্রাঙ্ধলমাজ ছিল, মৃত নীলকমল মিত্র তাহার অধাচ্ষ 
ছিলেন। নীলকমল বাবুর গৃহে 'প্রচারকগণ প্রথমে উপনীত হন। তাহাদের 
প্রতি গৃহস্থের যত্ব ও সমাদরের কিছু মাত্র ক্রটি ছিল না! এখানেও কেশব- 
চন্দ্রের দুইটী (৩) প্রকাশ্ন ইংরাজী বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতায় নগরের 
অধিকাংশ ইংরাজ ও এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হন। টিংলিং 





(১) ভ্ভাগলপুরে ১*ই ও ১২ই জানুয়ারী, ১৮৩৭ ধৃঃ,ভুইটা বক্তৃতা !ন কংরন। 

(২) ফেশবচন্জ বাঁকিপুরে ১৫ই ও ১৭শে দনুয়ারী (১৮৬৭ খঃ) ছুইটা বক্তৃতা জান কয়েন 

(৩) জধ্যায়ণেষে প্রদহধ দৈনলিন বিষরণের অনুবাদ দৃষ্টে দেখ! বায়, এলাহাবাদে ২৩০ 
জানুয়রী বাঙ্গলার একটা এবং ২৫শে, ২*শে ও ২৮ণে জানুরারী (১৮৯৭৭) ইংরাজি 
তিনটা বক্তত। দ্বেন। 


ড. 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার ৩৫৩ 


সাহেব নামক জনৈক ইংরাজ ধন্মপ্রচারক ত্রাপ্ধদমাক্ক ও কেশবচন্ত্রের বিশুদ্ধ 
ধশ্মভাবের কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাঙ্মদিগকে তাহাদিগের নেতা সহ সদলে 
একেবারে খ্রীষ্টধ্ধে দীক্ষিত করিবেন আশায়, ভারতবর্ষে উপনীত হুন। 
কলিকাতায় তিনি দুই একটি বক্ৃতা করেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রকে তথায় দেখিতে 
না পাইয়া এককালে এলাহাবাদে আপিয়া উপনীত হন। এলাহাবাদে তিনি 
একটী গিজ্জায় ইংরাজী বক্তৃতা করেন। কেশবচন্দ্র বনুগণ সহ বন়্ুতা শুনিতে 
তথায় যান। কিন্তু বন্তশর অসার পিঈগীব কথা শুনিয়া এবং বক্তৃাকালীন 
নাটাশালার অভিনেতাদিগের মত অঙ্গভদ্দী দর্শন করিয়া, নিতাস্থ কৌতুহলা- 
্রান্ত চিন্তে প্রত্যাগমন করেন । টিংলিং সাহেব এক পিন কেশবচন্ত্রের সহিত 
মাক্ষাং করিলেন এবং তিনি কখন খ্রাষ্ঠান হইবার নহনে দেখিয়া, শিতানগ ক্ষ 
€ নিরাশচিত্তে আপনার এত বায় ও পরিশ্রম সহকারে ভারতবর্ষে আলা বৃথা 
জানিয়া চলিগা যান। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকাশ্য উপাপনাগুত তাতে কেশকচচ্ছর ৭ 
্টাহার বন্ধুগণ বহিষ্কৃত হওয়ায়, তাহারা পথে পথে প্রমণ করিতেছিলেন। 
এই অবস্থা! তাহারা এলাহাবাদে যেমন বুঝিতে পারিলেন,। এমন আর কোথাও 
নহে। মালকমল বাবুর বাড়ীতে অব্ঠিতি করা সন্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা 
হণরার, কেখবচন্দ্র 9 তাহার দুইজন বন্ধু এলাহাবাদ ব্রাঙ্গসমাঙ্গগৃকে অবঞ্থিতি 
করিতছিলেন। এই লখনে ১১ ই মাঘের উত্সব উপগিত হয়। কোথা 
সেই যোড়াশাকো ব্রাঙ্গনমাজ্জে মহাসনাবোহ সহকারে ব্ঙ্গোহদব করা, 
আর কোথার সেই দুরদেশে একটি ক্ুত্র গৃহে মবন্কিতি করত তথায় 
ত্রক্মোংসবের উপাসনা করা, এক্প পরিবর্কন নিতান্তই কষ্ঠকর হইয়াছিল । 
খা হউক, এই সমাজগুহে ১১ই মাঘ দিবছে (১৭৮৮ শক ) (২৩শে জাভয়ারী, 
১৮৩৭ থু: ) দুই বেলা ব্রদ্ধোপালনা হইল । ঘষে প্রপালীতে কেশবচন্দ্র প্রচার- 
কাধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তংপ্রতি তাহার বিশেষ লঙ্গা ছিল'। ন্থতরাং 
ভাই মহেন্্রনাথ ও ভাই অমুতলালকে প্রচারকার্ধোর সহযোগী করিলেন। 
প্রচারসন্বন্বীম় কোন কোন কাধা ঠাহারা করিতেন এবং ফোন কোন 
কাধ্য তিনি করিতেন। এলাহাবাদে অনেক ভদ্রলোক ভারতব্ধীয় ত্রাঙ্গ- 
সমাজের সভাশ্রেণীভুক হইয়াছিলেন। 


৪৫ 


৩৫৪ আচার্য কেশবচন্্ু 


প্রচারযাত্রার বায়দংগ্রহ 


এ সময়ে প্রচারযাত্রার ব্যয় অতি আশ্্যযরূপে সংগৃহীত হইত । কেশবানন্ত্র 
নিয়মপূর্ববক রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন। স্থতরাং তাহার 
যাতায়াতের বায় তত অধিক হইত না। তিনি যেখানে গমন করিতেন, 
গেখানে এমনি আধাত্মিক প্রভা চারিদিকে বিস্তার করিতেন যে, তত্রত্য 
লোকের মনে এমনি একটি উচ্চ ভাব উপস্থিত হইত যে, যে কোন প্রকারে 
তাহাকে স্থখী করিতে পারিলে, আপনাকে তাহার! রুতার্থ জ্ঞান করিতেন। 
প্রস্থানকালে পাথেয়স্বরূপ যিনি যাহা পারিতেন, আপনাপনি ভক্তির সহিত 
আনয়ন করিয়া, তাহার নক্মুথে উপনীত করিতেন । এরূপে বিনা চেষ্টা 
ও চিন্তায় স্বাভাবিক ভাবে প্রচারনন্বদ্ধীয় সকল বার নির্ববাহিত হইয়া 
যাইত । 

কাণপুর 

এলাহাবাদ হইতে কাণপুরে প্রচারকদল উপনীত হইলেন। এই স্থানে 
তিন জন উৎসাহী সন্থা বংশীয় ত্রাঞ্ম যুব তখন অবস্থিতি করিতেন । প্রচারক- 
দিগকে, বিশেষতঃ তীহাদিগের প্রিয়তম আচার্য কেশবচন্ত্রকে পাইয়া, তাহারা 
যে কি প্রকার সখী হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। যুবক তিন জন ধর্মের 
জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদ্িগের কাহার কাহার 
অভিভাবক ত্াহার্দিগের ও ব্রাঙ্ষধশ্মের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। এক জন 
যুবার গৃহের নিয়তলস্থ একটি ক্ষুদ্র সামান্য গৃহে কেশবচন্ত্র ও তাহার ছুই জন 
বন্ধুর বানস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই যুবার পুত্রের তখন নামকরণের সম 
উপস্থিত। যুবা ব্রাগ্গধর্মমতে পুত্রের নামকরণ করিবেন, ইহার আভান 
তাহার অভিভাবক বুঝিতে পারিয়ী, প্রচারকদিগের প্রতি উৎপীড়নের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। এক দিন দ্বিপ্রহর রজনীতে তাহাদের শরীরের প্রতি 
আক্রমণের আশঙ্কা হইয়া উঠিল। ব্রাক্ষযুবকগণ প্রচারকদিগকে সেই রাত্বিতেই 
স্থানাস্তরিত করিয়া দিলেন।: তাহাদের সঙ্গের জিনিষ পত্র তাহারা আপনার। 
মন্তকে বহন করিয়া লইলেন। কেশবচন্দ্র কাণপুরে একটা ইংরাজী বক্তৃত! (১) 

(১) অধ্যায়শেষে প্রদত্ত দৈনন্দিন বিবরণ দৃষ্টে দেখা বায়, ৩১শে জানুয়ারী ও ৩7] 
ফেক্রারী (১৮৪৭ থ:) ছইটী বজতা দান করেন 


উত্তর পশ্চিন এ পঞ্জাব প্রচার ৩৫৫. 


করেন, তাহাতে স্থানীয় ইংরাঙ্গ ও বাঙ্গালী অনেকে উপস্থিত হন এবং বক্তৃতা 
শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। যে ক্রাদ্ধযুবকের পুজের নামকরসের কথা উল্লেখ 
কর! গেল, তাহার প্রতি এমন অত্যাচার হইল যে, তাহাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ 
করিয়, একটী বাদ! করিয়, তথায় সপরিবারে বাস করিতে হইল। এই 
স্থানেই তাহার পুত্রের নানকরণ হইঘা গেল এবং এই ঘটনায় নগর মধো 
আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
দিলি হইয়া! লাহে রব! 

কাণপুর হইতে প্রচারকদল একেবারে লাহোর যাত্রা করিলেন। দিল্লি 
পর্যন্ত তন রেলরান্তা খুলিরাছিল। এধান ঠঠে লাহোর প্রায় ৭৫ ক্রোশ। 
এই পথ থোডার ডাক গাড়ীতে যাইতে হইত; যাইতে প্রায় তিন পিন তিন 
বাত্রি সময় লাগিত। যে প্রকার ভাবে পহোর মাত্রা করা হষ্টয়াছিল, তাছ। 
ভাবিলে কাহার মনে আনন্দ না হম? পন্রবপ্রদেশ মহাপুক্ষ ওক নাশকের 
দেশ, ইহ! অতি পুণানৃমি। কেখবচন্দ্রের হাত বিশ্বাস ছিল যে, এখানে 
নানকের প্রভাব আজও জীবন্ভভাবে বর্ধমান । পঞ্নাবিগণ শানকের কুপায় 
নবধশ্মের বিশেষ অধিকারী, এই খিশ্বাসশিবন্ধন [তিনি পঞ্তাবগমাণের জগ 
বিশেষরূপে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন । তিনি অঠিবরে পিপি অভিমুখে ঘাত্রা 
করিলেন। দিলি মুূনলমান সমাটদিগের আবাসষ্কান ভিল। ইহার পূর্কার 
গৌরব এখন আর নাই। এখানে আদিগ। ইহার পর্ন পৃতান্থের সহিত বর্ধমান 
অবস্থার তুলনা করিয়া, কেশবচন্্র 9 াহার বঙ্ধুঘধয়ের মনে সংসারের সারতার 
ভাব দু মৃজিত হইল। পঞ্জাবের প্রতি কেশবচন্ছের মন যেরূপ মাক? 
হইতেছিল, ভাহাতে নৃতন নৃতন স্থানের বিশেষ বিশেষ ব্যাপার কপ দেখিবার 
জন্য তাহার মনে স্বাভাবিক কৌতূহল সবে, তিশি এখানে খাকিয়। মার সময় 
নই করিত পারিলেন ন।। এক জন বন্ধুর গৃ্ে উঠি ডাক গাড়ী ঠিক করিতে 
যতক্ষণ গ্রয়োক্জন, ততক্ষণই এখানে বায় করিলেন। 

পথকেশের বর্ণনা, কেশবচন্ের দীনতা ও বৈর।গা 

বিশ্বরাজ্জ ভগবানের সেনা হইয়। এই ক্ষুদ্র প্রচারকদল পঞ্জাব প্রদেশে 
ভগবানের নবধন্ প্রতিষ্টিত করিতে গমন করিতেছিলেন। এস্থলে এই 
সেনাগপণের বেশ ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্কক | তিনখানি 


* ৩৫৬ আচার্য কেশবচন্তর 


ছিন্ন মলিন বালাপোষ মাত্র তিন জনের সন্বন ছিল। তাহারা এই কযখানি 
অঙ্গবস্থ দ্বারা পশ্চিমাঞ্চলের ভয়ঙ্কর শীত নিবারণ করিতেন । এই তিনখানি 
বালাপোষের মধো একখানি পথে একেবারে ছিন্ন এবং বাবহারের অনুপযোগী 
হইয়াছিল। কাণপুরের ভক্তগণ তাহা দেখিয়া, কেশবচন্দ্কে লক্ষৌ ছিটের 
একখানি নৃতন বালাপোষ প্রস্তত করিয়া দেন। এইথানি কেশবচন্দ্র বাবহার 
করিতে লাগিলেন এবং ইহা সেই পরিতাক্ত গান্রবস্ত্রধানির স্থান পূর্ণ করিল। 
একখানি সঙ্ধীর্ণ ডাক গাড়ীতে তিন জনের তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত 
করা নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার। কেশবচন্দ্রের ছুই জন বন্ধু এইরূপ স্থির 
করিলেন যে, দিবাভাগ কোন প্রকারে তাহার। অতিবাহিত করিবেন, কিন্ত 
রাত্রিতে গাড়ীর এক ভাগ তাহাদের প্রিয়তম বন্ধু বাবহার করিবেন এবং 
অপরভাগে তাহারা দুই জনে অবস্থিতি করিবেন। অর্দভাগে ছুই জনের 
শয়নকাধ্য সম্পন্ন হয় না, এই জন্য এইরূপ নির্ধারণ হইল যে, তাহাদের ছুই 
জনের মধো এক জন করিয়া রাত্রির অর্দভাগ বসিয়া থাকিবেন এবং তাহার 
কোলে মাথা রাখিয়া অপর বাক্তি নিদ্রা যাইবেন। দিল্লি হইতে একটা 
মুত্তিকানিম্মিত দোরাহী ও একটি পিতলের গেলাস ক্রয় করা হইল । গেলাে 
তিন জন পথে জল পান করিতেন এবং সোরাহী তাহাদের ঘড়া, ঘটা ও গাড়ুর 
কাজ করিতে লাগিল। এই সোরাহী দ্বারা তাহাদের শৌচকার্ধা, হস্তপদ- 
প্রক্ষালন প্রড়ৃতি তাবৎ কার্ধাই হইত । গাড়ী যাইতে যাইতে স্সানের সময়ে 
কোন একটি কূপের নিকট উপনীত হইলে, সেখানেই গাড়ী থামাইয়া জানকারধা 
সম্পন্ন হইত। ন্মানের পূর্বে কেশবচক্্রের অঙ্গে তৈল মর্দিন কর! অভ্যাপ ছিল। 
তাহার সহযাত্রী বন্ধু ছুই জন ইচ্ছাপূর্বক অতান্ত প্রেম ও ভক্তির সহিত 
তৈলমর্দনকাধা সম্পন্ন করিতেন এবং সেই সোরাহী কৃপঙ্জলে পূর্ণ করিয়া তগ্দার। 
তাহাদের প্রিয়তম বন্ধুকে সান করাইতেন, তাহার বস্বাদি প্রক্ষালন করিয়া 
দিতেন, এবং সেই পসোরাহী পূর্ণ করিয়া! পান করিবার জন্য জল রাখিতেন। 
এইরূপে স্্ান করিয়। তিন জন সর্বান্থ;ঃকরণে উপাসন। করিয়া লইতেন। 
আহারের ব্যবস্থাও এইরূপ বৈরাগো পূর্ণ ছিল। পথে যাইতে যাইতে স্থানে 
স্থানে পাস্থশাল। পাওয়া যায়, এই সকল পান্থশালায় প্রায় রন্ধন ও আহারার্দি 
হইত; কিন্ত যখন পাস্থশালার নিকটে প্রাতঃকালেই ডাকগাড়ী আপিত এবং 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার ৩৫৭ 


পরবর্তী পান্থশালায় অপরাঞ্্রে উপনীত হইবার সম্ভাবনা দেখ! যাইত, তখন সেই 
প্রাতঃকালেই অন্নলাদি প্রস্তুত করিয়া, অথবা মুগলমান পান্থশালার রক্ষককে 
কিছু পয়সা দিয়া ত২কর্ক অন্ন প্রস্থত করাইয়া লওয়া হইত। এই অন্ন ব্ঞ্জন 
যে পাত্বে রন্ধন হইত, সেই পাত্র সহ গাড়ীর মধো আনয়ন করা হইত এবং 
যথালময়ে তিন জন একত্র হইয়!, ইহ। হইতে ভোঞ্জন করিতেন। কধন কখন 
এরূপ হইয়াছে যে, কেশবচন্্র ক্ষধার হ্বল্পতাঞ্গগ্য বিলছ্ছে আহার করিতেন, কিন্তু 
স্তাহার বন্ধুগণ ঘথাপময়ে আহার করিয়া, অবশিষ্ট অল্প সেই পাত্রেই তাহাদের 
প্রিয়তমের জন্ত রাখিয়া দিতেন। পে বালাভাবপ্রধান কালে উচ্ছিষ্টের বিচার 
ছিল না, অক্কত্িম সবল প্রেমেই অন্য সকপ ভাবকে আন্ছর করিয়া রাধিত। 
কেশবচন্দ্র রাজপ্রাপাদবাপী কপিকাতার একজন ধনিসন্তান। রাঙ্জপুত্রগণ যে 
প্রকার বিলান ও সুখের মধো অবস্থিতি করেন, তিনি লেইন্ধপ খিলাল ও 
সখের মধো লাপিত ও পালিত হইয়াছিলেন। ভারশ বাধির পক্ষে ঈশরের 
নামে এ প্রকার দীনতা এ কষ্ট অহীব আনন্দের সহিত বহন করা লামাগ্ত 
বৈরাগা নহে। 
অমৃতলহ্থণ্ে উপস্থিতি, হোলি উৎনব ও পঞ্জাবীদের ধর্ণাডাখ 

তিন দিন তিন রাত্রি সেই ভরঙ্কর শীতের নধা দিয়া গমন করিনা, অমত- 
সহরে ডাকের গাড়ী উপনীত হইল । এগানে পণ্ডিত বসন্তরাম নামক জনৈক 
এদেশীয় ব্রাঙ্ছ বাদ করিতেন। কেশবচন্দ্র সদলে এইখানেই উপনীত 
হইলেন । এই সময়ে হিন্দুদিগের গোলদায়। ৪ শিপদিগের হোলি উৎ্লবের 
একটি বিশেষ সময় ছিল। গুরুদরবার লোকে লোকারণা, প্রায় এক লক্ষ 
লোকের সমাগম হইযাছিল। পথে ঘাটে সর্দন্র মাত্রিগণ পরস্পরের গাজে 
আবীর ও রং দিতেছিল | মাকাশ আাবীরে আচ্চন্প হইয়াছিল, সর্বার রঙ্গের 
ছ'়াছড়ি। অমুতসারাবরে দলে দলে লোক সকল শ্নান করিতেছে, 
গুরুদরবারের চতুগ্ার্শস্থ বুঙ্গা নামক অট্রালিক! এবং গুরুর বাগ নামক 
উদ্ভান লোকে পরিপূর্ণ। সাধু সন্তগণ দেশদেশান্তর হইতে আলিয়। হলি 
মন্দিরের চতুষ্পার্থে ও অমুতনরোবরের চারিদিকে দলে দলে বলিয়া, সংগ্রসঙ্গ, 
্রন্থনাহেব পাঠ, ধীর্ভন ও কপকতা করিতেছেন; চারিদিক হইতে ধর্দের 
রোল উঠিতেছে। এই সমন্য দৃশ্য কেশবচন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত চিত্তমুগ্তকর 


৩৫৮ আচাধা কেশবচন্দ্র 


হইয়াছিল। অষ্টপ্রহর গুরুদরবারে যে হরিসকঙ্কীর্ভন হয় এবং দরবারপাহেবে 
যে সর্বক্ষণ ধশ্মচচ্চা হয়, তাহ। তাহার পক্ষে নিতান্তই আকর্ষণের বিষয় ছিল। 
পঞ্জাবের ধর্মভাবসন্বদ্ধে তিনি পূর্বে যাহ! কথায় শুনিয়াছিলেন, তাহা! এখন 
হবচক্ষে দর্শন করিলেন। এ সময়ে গুরুদরবারে কয়েকজন ব্যক্তির সহিত 
ধশ্মালাপ বাতীত, আর কোন বিশেষ প্রচারকাধা হয় নাই। শিখদিগের 
প্রশান্ত পৌমামুগ্ঠি, সুদীর্ঘ স্কুল শরীর, বিকশিত নেত্র, দীর্ঘ শস্রু, বিনীত 
উক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া কেশবচনদ্র অত্যন্ত প্রীত হইলেন । শ্রিখগণ এখন গরু 
নানকের উপদেশ ত্যাগ করিয়া প্রায় পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া, 
তিনি অতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং যাহাতে তাহারা আবার 'একমেবাদ্িতীয়ম্‌ 
ঈশ্বরের পৃজ্জার অধিকার পুনঃপ্রা্ধ হয়, সেজন্য শরীর মন দিয়া যত্ব করিতে 
রুতসঙ্কল্প হইলেন। 

| লাছে।রে উপস্থিতি, পঞ্জ।বীদের শান্্রজ।ন ও সাধুতকি 

তিনি এককালে পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে চলিয়া আগিলেন। অমৃত- 
হর হইতে লাহোর পধ্যন্ত রেলরাস্তা হইয়াছিল। একদিন মাত অমৃতপহরে 
অবস্থিতি করিয়া, রেল গাড়ীতে লাহোরে উপনীত হইলেন । ইতিপূর্বে ভাই 
মহেন্দ্রনাথ পঞ্জাবে প্রচার করিয়া যান। এদেশ ও এখানকার লোকনম্বন্ধে 
তাহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তিনি এবার কেশবচন্দ্রের অনুযায়ী হইয়া 
আমিলেন। এই প্রচারকদল প্রথমে পরলোকগত নবীনচন্ত্রু রায় নামক 
তৎকালীন জনৈক খুব উৎসাহশীল ব্রাঙ্মের ভবনে উপনীত হন। পরে 
লাহোর ব্রাঙ্গসমাজের সম্পাদকের গৃহে “ইহারা অবস্থিতি করেন। এই গৃহে 
তত্রত্য ব্রাঙ্গপমাজের অধিবেশন হইত। ব্রাহ্গসমাঞ্জের নেতা কেশবচন্্ 
লাহোরে আসিয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে দ্রুতবেগে প্রচারিত হইল; 
আর দলে দলে পঞ্রাবী ও বাঙ্গালীগণ তাহার সহিত আলাপ করিতে ।আলিতে 
লাগিলেন। যেব্যক্কি-তাহার মহিত এক বার কথোপকথন করিতেন, তাহার 
সৌম্যমৃণ্তি ও মুগ্তকর ভাব দেখিতেন, তিনি তাহার প্রতি আরুষ্ট না হইয়া 
থাকিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য উপাসনা ও উপদেশ হইতে লাগিল; 
সমাজগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া 
পড়িলেন। ভাই অমৃতলাল ছুই চারি দিন লাহোরে থাকিয়াই রাওগালপিগ্ডি 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্চাবে প্রচার ৩৫৪ 


প্রদেশে প্রচারোদেশে গমন করিলে, কেশবচন্দ্র ও ভাই মহেজ্জ্রনাথ লাছোরে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । সময়ে সময়ে ষ্াহারা বাঞ্জারে ও নগর মধ্যে 
দেশীয় লোকদিগের সহিত ধশ্মালাপ করিতে বহির্গত হইতেন। গ্রামবাসীরা 
যে প্রকার ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রের কথা শুনিত, তাহ| দেখিয়া তাহারা 
বিস্ময়াপন্ন হইলেন । পঞ্রাবে ধর্মভাবের কিছুই অপ্রতুল নাই । কি বেদাস্তশাস্, 
কি.ভক্তিশাস্্, সকল শাস্বের শ্রিক্ষা এখানকার সামান্য লোকদিগের মন পধাস্ত 
দৃঢ় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। একজন ইক্ষুখণ্বিক্রেত। নিরক্ষর বাক্তি বাঙ্গার 
মধ্যে তাহাদের নিকট বেদাস্তধশ্মের প্রতি যেরূপ বিশ্বান প্রকাশ করিয়া আমি 
্রদ্ষণ বলিতে লাগিল, তাহ দেখিয়া কেশবচন্দ্র অবাক্‌ হইলেন। বজদেশের 
পণ্ডিতগণ এই নিরক্ষর বাক্কতির নিকট পরাস হন। সাধুডক্তি পঞ্জাবীদিগের 
মনে অতান্ত প্রবল। তাহাদের এমনি উদারভাব যে, যে দেশীয়, যে ধর্খাক্রাস্ত 
সাধু হউন না কেন, সাধু দেখিলেই তাহাদের চিন্ত আর হইয়। যায়। সাধুসেবা 
বাতীত ঈশ্বরের নিকট মনুফ্কের অগ্রসর হইবার অধিকার নাই, পঞ্জাবীদিগের 
এটি হৃদগত বিশ্বাস 
লাহোরে জনৈক ন্বর্ণক|য়ের দে|কানে ধন্ু।লাপ ও স্বর্ণকারের ভকির সঠিত *পপ্রিগ্রন্থী" দ।ন 
কেশবচন্ত্র এক দিন তাহার অভঘায়ী সহ পঞ্জাবীদিগকে ধশ্খরত্ব গ্রদান 
করিবার জঙ্, লাহোর বাজারের বোজাদ্রহাটি নামক গ্ভানে এক জন স্বর্ণকারের 
দোকানে গিয়া! উপনীত হইলেন। ন্ব্ণকার এই অপূর্ব সাধুকে দোকানে 
দেখিয়া, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন এব আলে বান্ধে সম্মান জল 
আপনার গাজ্রবন্থ আসনরূপে পরিণত করিয়া, সম্মূশে তাহ! বিস্তারিত করিয়া 
দিলেন এবং অত্যন্ত ভক্কিসহকারে প্রচারকদিগকে তদুপরি উপবিষ্ট করাইলেন। 
কেশবচন্দজ্রের কথ শুনিতে চাবি দিক হইতে সামান্ধ লোক সকল ধাবিত 
হইল, সে স্তান লোকে পূর্ণ হ্ঘ্বা গেল। দে অল্প কয়েকটী কথা তাহার মুখ 
হইতে নির্গত হইল, তাহা শ্রবণ করিয়। সকলে ধন্য ধন্য বলিতে বলিতে, তাহা 
লইয়া পরম্পর মহা আন্দোলন করিতে লাগিল। যে স্বর্ণকারের গে কেশবচন্্ু 
বলিয়াছিলেন, তিনি ভক্কির সহিত কেশবচন্্কে একখানি “পঞ্জিগ্ন্থী” অর্থাং 
শিখগ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ-সঙ্কলিত পুস্তক দেখাইলেন। পুম্তকখানি কাল 
ও লাল ছুই প্রকারের কালীতে অতি সুন্বররূপে লিখিত এবং অনেকগুলি 
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মূল্যবান্‌ বস্বখণ্ডে আবৃত। কেশবচন্ত্র এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছিলো। 
তিনি উঠিয়া আপিবার দময়, দোকানী যত্বপূর্ববক পুস্তকথানি যথাবিহিতরূপে 
উক্ত বগ্্রথণ্ডে আবৃত করিয়া, ভক্তির সহিত কেশবচন্ত্রকে প্রদ্ান করিলেন। 
কেশবচন্ত্র এরূপ দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দোকানী হাত যোড় 
করিয়া ভক্তির সহিত বিনীতভাবে বলিয়া! উঠিলেন, “মহারাজ, এই ক্ষ 
গরন্থথানি গ্রহণ করিগা পাপীকে কৃতার্থ ককুন। আমি শুশিয়াছি যে, গৃহস্থের 
যে বস্তর গ্রৃতি সাধুগন্ত প্রসন্ন হন, মে বস্ত আর গৃহস্থের নয়, তাহ| গেই সাধুর 
সম্পন্তি; অতএব এ গ্রন্থথানি আপনারই, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে 
কৃতার্থ করুন|” কেশবচন্ত্র এই কথার পরাস্ত ও নিরুত্তর হইলেন এবং থে 
কিছু আহীর্ধ্যপামগ্রী দোকানী তাহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন, তাহার কিছু 
আহার করিলেন। দোকানী অবশিষ্ট আহাষ্ প্রণাদ বলিয়া আপনি ভক্ষণ 
করত, বন্ধুবান্ধবর্দিগকে উহা ভাগ করিয়া দিলেন। কেশবচস্ত্র পেই গ্রন্থখা পি 
লইয়া, তাহাদের ভাবে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া, প্রা সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 
“শিক্ষিত ভারতব।সীদিগের অবস্থ। ও দাধিত্ব" সন্ধে বু তা 

অল্পপিন পরে কেশবধচন্দ্র লাহোরস্থ 'শিক্ষানভা' নামক প্রকাশ্য স্থানে শিক্ষিত 
ভারতবাপীদিগের অবহ। ও দায়ি সম্বন্ধে ( ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ খুঃ) একটা 
প্রকাশ্থ হংরাজী বত্তুত। দান করেন। (১) বক্তুতাস্থলে তত্রত্য সন্থাম্ত ও 
শিক্ষিত পঞ্ধাবী ও বাঙ্গালী এবং কয়েক জন ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। স্থানটি 
ইংরাক্গিগের বাসস্থান হইতে বহুদূরে, এদেশীয় লোকদিগের আবাসস্থানের 
মধ্প্িত। এজন্য এই সভায় অধিক হংরাঙ্জের সমাগম হয় নাই। 

পঞ্জ।বে নৃতন প্রচারপ্রণ।ণী ও পঞ্জাবীদিগের তক্রিলা 

পঞ্জাব প্রদেশে কেশবচন্ত্র নৃতনতর প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। 
সেন্টপল যেমন যখন যে দেশে যাইতেন, তখন পেই ধেশীরদিগের সহিত এক 
হইয়া, তাহাদের ভাব ও ধণ্মগ্রস্থ অবলগ্বন-পূর্ববক ধশ্মপ্রচার করিতেন, 
€েশবচস্্ুও সেইরূপ করিলেন। তিনি পঞ্জাৰে পঞ্াবীদিগের সহিত ভাবে এক 


(১) অধ্াঙপেষে প্রদত্ত দৈনন্দিন বিধরণ দৃষ্টে দেখ। যার, লাহোরে কেপক্চন্্র ১৩২, ১৭৯, 
২*শে ও ৩পে ফেব্রু়াজী এবং ১*ই ও ১৭ই মার্চ । ১৮৬৭৭্:) ছটা বক্তৃতা দান করেন। 
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হইয়া! গেলেন। গুরুনানকের ও শিখওরুদিগের ভাব যেন তাহার অন্তরে 
জাগ্রদ্রপে আবিভূ্ত হইল। তাহার মুখ দিয়া নানকের কথ! ও গভীর তাৰ 
বাহির হইতে লাগিল। পঞ্জাবিগণ সহজ্গেই বুঝিতে পারিলেন যে, কেশবচন্তা 
খ্রীষ্টান বা মুসলমান প্রচারকদিগের ন্যায় বিদেশীয় ধশ্মপ্লচারক নহেন, তিনি 
ভাহাদেরই টপতৃক ধশ্ম ও পৈতৃক হরিধন প্রদান করিতে তাহাদিগের নিকটে 
উপস্থিত । কেশবচন্ত্রকে আপনাদিগেরই সাধু বলিয়া তীাহার। অত্যন্কু প্রীতি 
করিতে লাগিলেন, এবং শ্রদ্ধার সহিত তীহার কথা-্রবণে প্রবৃত হইলেন। 
ঈশ্বর যে এক, জ্ঞাতিভেদ যে নাই, সকল মন্তষা যে ভ্রাতা, ত্রাঙ্গণের প্রকৃত 
উপবীত যে বাহক শ্ক্র নহে, এ সকল বিষয় এবং অস্থরের ধশ্মভাব, সংকার্ধা 
এবং যোগ ভক্তি বিনয় ও সাধুতক্তিসন্বদ্ধীয় শিক্ষা--যাহা শিখধর্মশান্টে বন্ল 
পরিমাণে বিদ্যমান মাছে__তাহা তিনি নেট শাস্থ মবলম্বনপূর্বাক লোকদিগকে 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল । ষে 
দিক দিয়া কেশবচচ্দ্র চলিয়! যাইতেন, দলে দলে লোক *কল ত্বাঙ্থাকে প্রণাম 
এবং তাহার স্থন্দর মৃধ্ির প্রতি দৃর্টি করিয়া ধগ্য ধশ্য করিত। ইহার পর 
আর এক বার যখন কেশবচন্দ্র পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, তখন এরূপ হষ্টয়। 
উঠিয়াছিল যে, সহজে তিনি রাস্তায় বিগত হইতে পারিতেন না! তাহাকে 
দেখিলেই লোক দলে দলে ঠাহার সম্মূখে কৃমিষ্ঠ হইয়া গ্রণিপাত করিত 
এবং ঠাহার গতিরোধ হইয়া যাইত । সাধুদর্শনে পুণা হয়, পঞ্জাবীদিগের 
এইবূপ দঢ় বিশ্বান। রুণ্র এবং আবালবুদ্ধবনিতা কত যে পঞ্জাবী তাহাকে 
দর্শন করিতে মাদিত, তাহার আর সংথা। ছিল না। 
পঞ্চাদের ছোটলাটের ও ব্রিটিশ রাঙ্দুত মন্ফুলের আতিখালাও 

«ক দ্দিন তত্ত্রতা “লরেন্স হল” নামক প্রকাশ্য স্বানে কেশবচঙ্ছের (১৩শে 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ খঃ, 'ছিক্ষহ' সম্বন্ধে । ইতরাজী ব়ুতা হয়। সেপানকার ছোট- 
লাট সার ডোনাল্ড ম্যাকপিয়ড সাহেব ৪ নগরের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান 
ইংরাজজ এবং বহুনংখাক এদেশী লোক, এই সভায় উপস্থিত থাকেন। বর়তা প্রায় 
দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয় । শ্রোতৃবর্গ শুনিতে শুনিতে যেন মন্তমুগ্ধ হইয়া গেলেন। 
বকত.তাম্তে ছোটলাট সাহেব তাহাকে আন্তরিক ধন্তবাদ প্রদান করেন। এই 
বক্তার পর এক দিন কেশবচন্ত্র ছোটলাটের গৃহে ভোজন করিয়ার জন্য 
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নিমন্ত্িত হন। কেশবচন্ নিরামিষফভোজী ছিলেন, সুতরাং সেরূপ ভোজে 
তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা! ছিল না। তাহার এরূপ ভোজন- 
প্রণালী দেখিয়া, তছুপযোগী বিশেষ আবহার্ধ্য প্রস্তুত ছিল ন! বলিয়া, লাটসাহেব 
অগ্রতিভ হন। কেশবচন্ত্র পাউরুটি মাখন প্রভৃতি আহার করিয়া এবং লাট 
সাহেবের সহিত কথাবার্তা করিয়। গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই রাত্রিতে 
প্রায় একটার সময় বাজার হইতে মিষ্টাক্ম আনয়ন করিয়া, তাহার ক্ষধানিবৃত্তি 
করা হয়। 

লাহোরস্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজদূত পণ্ডিত মন্ফুল কেশবচন্দ্রের সহিত 
কথাবর্ত। কহিয়া, তীহার প্রতি নিতান্ত অন্ুরক্ত হন। তিনি শিখদিগের 
প্রদিদ্ধ মহারাজা রণজিংপিংহের ও তাহার পরিবারবর্গের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে 
অবগত ছিলেন। সর্বদাই কেশবচন্জ্রের নিকট আপিয়া, তিনি তৎসগ্বদ্ধে 
অনেক রাত্রি পর্যান্ত কথাবার্ত! কহিতেন। কেশবচন্ত্র নিরামিষভোজী, স্থতরাং 
নিমন্ত্িত হুইয়া অনেক স্থানে তীহার কষ্ট পাইতে হয় শুনিয়া, তিনি একদিন 
্রাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। প্রায় চল্লিশ প্রকারের আচার ও মোরব্বা 
এবং বনুবিধ নিরামিষ ব্ঞ্জনের আয়োজন করিয়া, তিনি তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত 
আহার করাইয়াছিলেন। পর সময়ে কেশবচন্দ্র সর্বদাই এই ভোঙ্জের বিষয় 
উল্লেখ করিতেন্‌। 

লক্োরের মিয়ান্মির নগরে প্রদর্শনীদর্শর ও লাটস|হেবের সঙ্গে আল।প 

এক দিন কেশবচন্ত্র তাহার ছুই জন সঙ্গী সহ লাহোরের সন্লিকটস্থ মিয়ান্মির 
নগরে ইংরাক্জ নৈনিকপুরুষদিগের হিতার্থ অনুষ্টিত একটি প্রদর্শনী মেলা 
দেখিতে গিয়াছিলেন। তত্রত্য ছোটলাট ম্যাক্লিয়ড সাহেব মেলা দেখিতে 
যান। মেলাম্থান মাহেব ও বিবিতে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে কেশবচন্দ্র চোগ! 
চাপকানে ও তাহার সঙ্গী তই জন অতি মলিন ছিন্নবালাপোষ দুই খানিতে 
. অবৃতাঙ্গ ছিলেন। তাহাদের তথায় উপস্থিতি সকলেরই দুটি আকর্ষণ 
করিয়াছিল । কেশবচন্ত্রের সঙ্গিগণ যেরূপ সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তাহারা সে স্থানে প্রবেশের নিতান্ত অনুপযুক্ত; কিন্ত 
কেশবচন্ত্রের সঙ্গে থাকিয়! তাহারা তাহাদের ঈদূশ পরিচ্ছদসত্বেও সকলের 
_ লশ্মান আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । লাট সাহেব দূর হইতে কেশবচন্ত্রকে 


্ উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার ৩৬৩ 


দেখিরা 'হাদিতে হাদিতে আগিয়া তাহার সহিত “শেকছ্যাণ্ত করিলেন এবং 
তাহার পার্থস্কিত সেই অতিদীন ও সামাগ্থবেশধারী মঙ্গীদিগের হঝ্ম্দন করিতে 
অগ্রণর হইলেন। তাহার সঙ্গিগণ ঈধৃশ সম্মানের নিতাস্ত অহথপযুক্ত জানি, 
দুরে পলায়ন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব হস্ত প্রসারণ করিয়া! নেই দীন 
বাঞ্তিদিগের পণ্চাং ধাবিত এবং তাহারা তাহা হইতে দূরে পলারন করিতেছেন, 
এ দৃশ্থা কিঝিং কৌতূহলের কারণ হইয়া উঠ্িয়াছিল। মল্ল ক্ষণ পরেই 
লাট সাহেব তাহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়, দে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, 
কেশবচন্দ্রের দন্মুখে দণ্ডাগমান হইনা, তাহার সহিত কথ। কহিতে প্রবুত হইলেন 
এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গীর্ধিগের প্রতি এক এক বার দৃষ্টি করিতে লাগিশেন। 
লাহে।র হইতে অমৃতসহগ, দিলি, মুঙ্গের প্রভৃতি শ্বান হই] কলিকাতা প্রত্যাবর্তন 
কেশবচন্দ্রকে লাহোরস্ক বন্ধুগণ এবং কোন কোন ইংরাজ কিছু দিন 
লাহোরে অবস্থিতি করিরা, পঞ্জাবের কল্যাণ মাধন করিতে অনুরোধ করিলেন। 
কেশবচস্ত্র পঞ্জাবীদিগের ধশ্মভাব, বিনয়, সরলতা « ঈশ্বরের জন্য ক্ুধা ও পিপাসা 
দেখিঘ়া নিতান্ত দুগ্ধ হইলেন। কোথার কলিকাতার পুরাতন ব্রাঙ্মপমাজের 
সহিত সংগ্রাম, কোথায় তথা হইতে তাড়িত হইয়া! বিবিধ প্রকারের কষ্টডোগ, 
আর কোথায় পঞ্জাবে প্ররষ্টতম প্রচারক্ষে রে আনন্দ উৎসাহ, এ দুইটি ব্যাপার 
তুলন। করিয়া কেশবচন্দ্রের পঞ্জাবে দুই এক বঙ্সর থাকিবার ছন্য প্রলোভন 
হইতে লাগিল এবং সপরিবারে তথায় ধাকিবার ভ্রগ্ত ইচ্ছো প্রকাশ করিখেন। 
তাহার ইচ্ছ! শিয়া তত্রন্থ বন্ধুগণ তাহার অবস্থান জগ্ত বাটী পর্যন্ত নির্দিষ্ট 
করিতে প্রবুত্ত হইলেন; কিন্ক ভগবানের ইচ্ছার শিকট মাণুষের সকল প্রস্তাব 
পরাস্ত হইয়া যায়। ঘর্দি কেশবচন্দ্র তখন পত্রাবকে প্রচারক্ষেআ করিতেন, 
তাহ! হইলে কে আর কপিকাতায় ধণ্মনংগ্রথম হার। ত্রারণনাঙ্গের অযথ| রক্ষণ- 
শীলতা ও নংকীর্ণতার প্রতিবাদ করিয়। ভ্ুবিস্টীর্ণ ধশ্মরাক্া ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
করিত? এক মাপ কাল কেশবচন্ত্র লাহোরে অবস্থিতি করিয়া, বন্ধু ছুই জন 
সহ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। আপিবার সদয় অমুতসহরে একটি 
ইংরাজি বত! (১৯শে মার্চ, ১৮৬৭থৃ:) ও দেশীয় লোকদিগের সহিত সংপ্রনঙ্গ 
করিয়া, সকলের উপকার লাধন করিঘাছিলেন। অমৃতপহর হইতে দিল্লি পর্ধান্ক 
পূর্ব রীতিতে ডাক গাড়ীতে আগমন করিলেন । এখানে দিজি টন্টিটিউট 
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গৃহে একটী ইংরাজি বক্তৃতা (২৭শে মার্চ, ১৮৬৭ থৃঃ) হয়। প্রচারকার্ধা 
এক প্রকার শেষ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে দির্লি ও আগ্রা নগরের প্রধান প্রধান 
এঁতিহাপিক স্থান দর্শন করিয়া, কাণপুর এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ছুই এক দিন 
অবস্থানপূর্বক দেখিলেন যে, যে বীজ নে সমন্ত স্থানে রোপিত হইয়াছে, 
তাহা কিয়ং পরিমাণ অস্কুরিত হইয়াছে। কলিকাতার সংগ্রামক্ষেজ্রে অবতরণ 
করিয়া, ধর্মযুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্‌ তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। যতই 
কলিকাতার নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ততই উহার চিন্তা এবং তত্রত্য 
প্রচারদন্বন্ধে কি প্রকার উপায় অবলঙ্বনীয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাহার মনে 
আন্দোলন উপস্থিত হইল। মুঙ্গেরের স্কুল গৃহে একটা ইংরাজি বক্তৃতা ( ৫ই 
এপ্রেল, ১৮৬৭ খুঃ) দিয়া, ভগবানের আদেশে তিনি নৃতন উদ্যম উৎসাহ 
সহকারে কলিকাতায় 'প্রত্যাগত হইলেন । 
ন্ত তাসন্বন্ধে এল'হাবাদ ও লাহোরের ইংরাজী পাত্রকার মন্তব্য 
এই সময়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাসম্বদ্ধে তৎকালীনকার এলাহাবাদ ও 
লাহোরের ইংরা ্দীপর্রিকাপকলেতে যাহা লিখিত হয়, আমরা তাহার কিছু কিছু 
উদ্ধৃত ও অন্ুবাদিত করিয়া দিতেছি । | 
“মাদারণ ক্রশ” নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, “যে সকল বস্তার বক্তৃতা 
আমরা শ্রবণ করিয়াছি, বাবু কেশবচন্ত্র তন্মধ্যে এক জন অতি অসাধারণ বক্তা । 
মেন্তর টিংলিঙ্গের * ন্যায় ইহার বলিবার 'প্রণালী নিরতিশয় উৎসাহপূর্ণ। তবে 
ইহার বফতা গভীর চিন্তা ভাষা ও দৃষটান্তের পরি্কারতা এবং যুক্তিযুকততার 


মেন্তর টিংলিং সম্বংদ্ধ ই পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, “ফেন্তুর টিংলিং বাইফেলের 
একটি প্রধচন অললম্বন করিয়] উপদেশ দিলেন, কিন্তু উপদেশটিতে আমাদিগের ছদয় 
উচ্ছূ।সিত হইল ন।। যে সকল দের (লাক শুনিতে আিয়াছিলেন আমাদের মনে করা 
সমুচিত, ভাঙাদিগের উহ! অঞ্জই ভয়ের উচ্ছাস বগ্ধন কিয়া । তিনি খুব দ্রুত বলিতে 
পারেন, কিন্তু জ্রুত ষলিবার সমতুল্য তাহার অপর ক্ষমত। নাই । তিনি বাহ বলিজেন, তাংর 
মধে] কিছুই নৃতন বা যাহা মনে লাগে, এমন কিছু ছিল না। খ্রাষ্টীর [নিব্ধণ্পত্ীর বাহিরে 
যাহা 4 আছে. তাহাদের পরিস্রাণের আশা বিষয়ে বাইবেল দেখিয়। হা মনে হয়, তদপেক্ষা 
তিমি সমধিক (নঃাশ। ...... মেস্ত॥ টিংলিঙ্গের উৎপাত আছে, ...... কিন্ত যেসকল লেকের 
মন তন্ত ও যুক্ি উতদধেতে নিপুণ, ... .' ঠাহাদিগের নিকটে উহ জগেক্ষা আরও (কছু 
বেশী চাই।* 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার ৩৬৫ 


নিমিত্ত অতি প্রশংসনীয় । বক্তৃতামধ্যে অত্যুক্তি নাই। প্রত্যেক বাক্য 
লক্ষ্যের অস্থরূপ এবং যাহা পূর্বের বলা হইয়াছে, তাহার নিষ্্যস্বকূপ। ইছায় 
একটি বাকাও কবিকল্পনায় আচ্ছন্ন বা দুর্বল হয় নাই। আমাদের ভাষার 
উপরে ইহার অধিকার অতি অদ্ভুত । ঠিক যেখানে যে শকটি চাই, দেই শটি 
ধেন ইনি বাছিঘা লন। ইহার অধিকৃত ভূমি সত্য সত্যই অতিমহং। আপনি 
সমধিক পরিমাণে আলোক লাড করত, ইনি স্বদেপবাদিগণের সম্ুখে উপস্থিত 
হইয়া, ধশ্ম, মতা ও নীতির পক্ষ সমর্থন করেন। ইনি স্পট দেখিতেছেন, 
“সতাধুগের লমাগম” হইয়াছে; সৃতরাং স্বদেশীয়গণকে জাগ্রৎ হইয়া, আর 
স্থলময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া, এখনই কুসংস্কার ও দেশীঘ কুগ্রথা পরিহার 
করিতে এবং সত্য ও উন্নতির মপক্ষ হইতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন। 
তিনি বলিতেছেন, বিধাতার যে নাধারণ মঙ্গলকর বিধি আছে, ভারত তাহার 
বহিভঁত নহে। অন্ঙ্জাতি যখন ধশ্মের মধা দিয়া সঙ্যাতা ও জীবনের সোপানে 
আরোহণ করিয়াছে, তখন ভারত৪ আরোহণ করিবে । এখন ভারতসম্ততিগণ 
ভারতের পক্ষাশ্য় করিলেই হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাল, আঞ্ত্যাগ, ঈশ্বরের উপরে 
সম্পূর্ণ নির্ভর, এই সকল সতাধশ্মের লঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিদা এই কাধ্য 
সাধন করিতে হইবে । পাপপ্রবুত্তি, দেশীয় কুরীতি বিশ্বাসস্থাপনের পরম 
শন । ইহাদিগকে ধশ্মোহসাহ দ্বারা পরাজিত করিতে হইবে। এই ধশ্মোৎ- 
সাহে খ্্রীষ্টধন্ধের প্রেরিতগণ, সকল দেশের ভিতাকাক্ক্িগণ পিজ নিজ কুসংস্কার 
ও পাপ নিঞ্জিত করিয়াছেন। প্রথম; ঠাহারা বিশ্বামযোগে আপন দ্বিজত্ 
সাধন করিয়াছেন । কেন না ব্যক্তিগত দ্বি্জহসাধনের পর জাতিগত দ্বিজন্ 
সাধিত হয়। ব্যব্পিত দ্বিজ্জহুসাধনের পর তাতারা সহ্ম্ন সহম্র লোককে 
ধন্মোহসাহে জাগ্রৎ করিয়াছেন । বা পুনঃ পুনঃ নিউটেষ্টমেপ্ট হইতে 
প্রবচন সকল উদ্বত করিয়াছেন । যদি তিনি ধিশ্রোহসাতা স্থলে ভীইধনে 
বিশ্বাল” এই কথ। প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে খ্রীধশ্খের ক্রিয়াকারিস্ববিষয়ে 
আমরা যে সকল ব্যাথা? শ্রবণ করিয়াছি, ভদগুকূপ তাহার ব্যাখ্যা অতীব 
শ্রেষ্ঠ হইত। তিনি উপসংহারে বলিলেন, ভারতের নবজীবনলাভ জন্তু এই 
উচ্চতমমতবিশ্বামী বাঙ্গালিগপকে বিধাতা ভারতের নানা স্থানে প্রঙ্গাহিতৈষী 
গবর্ণমেন্টের অধীনে বিশেষ বিশেদ পদে স্থাপন করিম্াছেন। এই সকল 


৩৬৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


ব্যক্তিকে বক্তা, আত্মত্যাগ এবং পাধিব জীবনের শৃঙ্ঘল ভগ্ন করিয়া, এই 
ধর্ম গ্রহণ করিতে ও উৎসাহাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। 
কেন না, তাহা হইলে যে সকল বাক্তি বহু শতাবী হইতে পৌত্তলিকতা, 
কুদংস্কার 9. পাপে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের হৃদয় বিদ্যুদগিম্পনে 
প্রজ্লিত হইয়া উঠিবে।” 

লাহোর “শিক্ষাসভাতে" কেশবচন্ত্র (শিক্ষিত ভারতবাণীদিগের অবস্থা! ও 
দারিত। বিষয়ে) যে প্রথম বক্তৃতা দেন, তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া, 
“লাহোর ক্রণিকল” এইরূপে নিজমত ব্যক্ত করেন £--'অনেক ইউরোপীর এবং 
দেশীয় ব্যক্তি বক্তার সমগ্র বক্তৃতা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ 
করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষা এমন বিশুদ্ধ, সতেজস্কভাবে অবাধে বলেন 
যে, এক জন বিদেশীয়ের পক্ষে ইহা সত্যপতাই অন্ভুত। ঘদ্দি সময়ে সময়ে 
প্রাচ্যদেশসমুচিত উৎসাহ 9 অতুযক্তি না থাকিত, তাহ! হইলে এ বক্তৃতা থে 
এক জন বিদেশীগের, তাহা কিছুতেই বুঝা যাইত না। ইনি অতি উচ্চ লক্ষ, 
অপ্রতিহত অনুভূতি এবং উংপাহপূর্ণ প্রক্কৃতির লোক । ইহার অবস্থিত ধর্ম 
মতগ্রধান নহে, নদনদ্বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবনিচয়-_যাহ। সকল ধশ্মে,। সকল 
দেশে, মকল কালে মানবজ্জাতির নার্বভৌমিক বিশ্বাস এবং পানাজিক গৃহধন্মের 
প্রথমান্চুর_উহা'ই আশ্রর করিয়া তিনি পকলের হৃদর উদ্দীপ্ত করিতে ঘন্ত করেন। 
যদি তিনি এই নকল ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন এবং দেশের নবীন 
বংশীযগণের জীবনে নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শ অর্পণ করিতে সমর্থ হন, 
তাহ! হইলে তিনি দেশহিতৈধিসমুচিত কাধা করিলেন বলিয়া অভিমান করিতে 
পারেন! এ বিষয়ে আমাদের যত শরল! থাকুক বা ন! থাকুক, আমর। তাহার 
লক্ষ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না এবং তাহার 
এই দেশহিতকর কাধো তিনি কৃতকাধ্য হউন, হাদয়ের সহিত আমরা এই 
অভিলাষ প্রকাশ করি।” ৰ 

“ইগ্ডয়ান্‌ পাবলিক ওপিনিয়ন এণ্ড পঞ্জাব টাইমস্‌” পত্রিকায় এই বঞ্ৃতার 
বিষয়ে ম্দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখিয়া, অন্তিমভাগে এইরূপ অন্থরোধ করেন, যাহাতে 
ইউরোপীপ্ঈগণ তাহার বক্ততায় উপস্থিত হইতে পারেন, এদ্ন্ত "লরেন্স হলে” 
ব্কতা হয়। প্রবন্ধ এই কয়েকটী কথায় পরিসমাপ্য হইয়াছে, “আমরা আশা 


উত্তর পশ্চিম এ পঞ্চাবে প্রচার ৩গ৭ 


করি, যদি তিনি স্থানীয় ইউরোপীয়গনকে বক্ততা শ্রবণ করাইয়া অন্তগৃহীত 
করেন, তাহা হইলে আশা যে, তাহার যে বিশ্বাস ভারতের ভবিষ্- 
ধর্্মদন্থক্ধে অতি প্রধান স্থান অধিকার করিবে, তিনি সেই বিশ্বাস বিস্তৃতরূপে 
বিবৃত করিবেন। '্রারস্তিক বক্তুতায় বাবু কেশবচন্দ্র দেন সাধারণ ভাবে ত্রান্ম- 
ধর্দের কথ! বপিয়াছেন, উহার বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিবার গদ্য আমরা উতন্থুক।” 

এই সময়ে পঞ্জাব হইতে প্রচারের কথাসম্বলিত একখানি পত্রিকা আইসে, 
তাহার কিয়দংশ মিরার পত্রিকায় উদ্ধত করিয়া দেওয়া হয়। পত্রিকার এঁ 
অংশ আমর] নিয়ে অগ্রবাদ করিয়া দিতেছি £--- 

“লাহোরে ব্রাহ্ম প্রচারকগণ অনেকটা কাধা করিয়াছেন। ১৩৯, ১৭৯, 
১০শে, ২৩শে ( ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৭ থুঃ) এই চারি ধিনে চারিটী বক্তা প্রদত্ত 
হয়। এই সকল বক্ষতার বিষয় “ভারতবর্ষের যুখকগণের অবস্থা ও দায়িত্ব, 
প্রক্কত বিশ্বালা, “প্রার্থনা এবং “হিঙ্গ হলাভ'। শেষ বকুতাট 'লিয়েন্স হলে' 
হয় এবং পতাধিক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও ডদ্গমহ্িলা উপস্থিত হন। পঞ্জাবের 
লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাছুরও বক্ষ তাস্থপে উপস্থিত ছিলেন। বক্ততা 
শেষ হইলে, তিনি গাত্রোখান করিয়া গুটিকয়েক উপযোগী কথায়, বক্তা! যে 
সমুদায় ভাব মভিব্যক্ত করিলেন, তাহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন, 
তচ্ছন্ত ঠাহাকে ভ্বদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিলেন, এব পঙাবের শিক্ষিত যুবকগণ 
'ধশ্মোংাহ্থের' ভাব আত্মস্থ করিবেন, এষ মাভলাধ প্রকাশ করিলেন। 
মান্তবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বককাকে এপ প্রশংসা করা কি দয়া ও অবনতি- 
স্বীকার নহে? ব্রাঙ্গধর্মের কি ভ্দঘাকধী উদ্দার চাব! মতে ধাছারা বিরোধী, 
কেমন গৃটভাবে তাহাদের সহান্ভৃতি ইনি মাকর্ষণ করিম! খ্াকেন। 
এতদ্বাতীত ধশ্মসক্ন্ীয় মালোচনার জগ্ধ অলেক প্রকাশ্য সভা চষ্টয়াছে। 
এই সকল সভায় মনেক বোদ্ধা পঞ্জাবী আপিয়া থাকেন। ছারা বিলক্ষণ 
উৎসাহের সহিত আপনাদের ল'শয়ের মীমাংস! জন্তু বিতর্ক করেন। চারি 
দিকে বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে । এমন কি, লোকে বলে, হাটে বাজারে 
এ আন্দোলন চলিতেছে । এক জন পঞ্জাবী বন্ধু আমায় বলিলেন, বাজারের 
লোকদিগের মধ্যে এই কথা উঠিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে এক জন পণ্ডিত 
শাপিয়াছেন, তিনি একটি প্রকাশ্ঠ স্থানে, যেখানে মনেক্ুলি ইউরোপীয় 


৩৬৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


উপস্থিত থাকিবেন, দেশীয় লোকদিগকে তাহার নিকটে যাইতে অঙ্থরোধ 
করিয়াছেন এবং সেই সভায় তিনি এই প্রতিজ্ঞা উপস্থিত করিবেন, “হয় আমায় 
বিচারে পরাজয় কর, না হয় এখনি, যে সকল পুতুল তোমরা পুজা কর, তাহ। 
দুরে নিক্ষেপ কর।' শিক্ষিত পঞ্জাবিগণ ব্যবহারে পৌত্তলিক হইলেও ত্রান্ধ- 
ধন্দের মূল সত্য ঠাহাদিগের হৃদয়ে গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার। জ্ঞানে 
এই নকল মূল সত্য ঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহার| বড়ই বিচার ভাল- 
বামেন, কিন্তু এটি তাহাদের সমন্ধে প্রশংসার বিষয় যে, যখন বুঝিতে পারেন, 
তখন ভ্রম স্বীকার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, নানকের প্রকৃত শিষ্ক অতি 
অল্প লোকই আছেন, তাহার প্রতি ভক্তিসব্বেও1:শিখধশ্ম পৌগুলিকতাবিমিশ্র 
হইয়া গিয়াছে । এখানকার পোকদ্দিগের চরিত্র এবং মত ষে প্রকার হউক না 
কেন, এখানে কিছু করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে আশা করিবার বিলক্ষণ-কারণ 
আছে। অনেক শিক্ষিত বাকি অন্তারোধ করিয়াছেন যে, প্রচারকগণ এখানে 
কিছুকাল থাকিয়া তাহাদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। মান্যবর লেপ্টেনেন্ট 
গবর্ণর হইতে অপরাপর ইউরোপীয়গণের এই প্রকার অভিলাষ দেখা ঘায়।” 
কেশবচন্ত্র দেন লাহোর হইতে প্রতিগমন করিলে, “ইপ্ডিয়ান পবলিক 
ওপিনিয়ন” লিখেন £--“বাবু কেশবচন্দ্র অগ্য প্রাতে লাহোর হইতে প্রতিগমন 
করিলেন। এখানে অবস্থিতিকালে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা শিয়াছেন, 
উপাণনাকার্ধা করিয়াছেন। ইহার উংসাহ, উদ্যম, লারল্যের বিষয়ে দ্বিরুক্তি 
করিতে পারা যায় না। সমধিক পরিমাণে লোকের বিরাগ উৎপাদন, অভেগ্ 
কুদংস্কারসমূহের বিপক্ষে সংগ্রাম, কুসংস্কারাপন্ন বা বিদ্বেষপরায়ণ শ্রোতৃবর্গ 
কতৃক তাহার অভিপ্রায়ে অসর্থ সংঘটন, এ সকল পরীক্ষা তিনি অর্থের জন 
নঞ্কে, বিবেকের জন্য স্বীকার করিয়াছেন । সার ডোন।ল্ড ম্যাকৃলিয়ড__ধাহাতে 
গভীর ধর্সন্বদ্ধে বিশ্বাস এবং তদ্িপরীত মতসহিষ্ণত। একত্র আশ্চধা প্রকারে 
সশ্মিলিত-_গত বৃহস্পতিবার (১) তাহাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 





১ সি শন পি ৮ স্পা 





এ, আস পপ পপ 


(১) এই অধা।য়ের পরিশেষে প্রদত্ত দৈনন্দিন বিবরণ হইতে দেখা যায়, ১৭ই মার্চ 
( ১৮৬৭ খৃঃ) রবিবার, কেশবচন্ঞ বিদায়গ্রহণের ব্জতা দান করেন। প্রত্যবর্তনকালে 
১৯শে মার্চ, জম্ৃতসহরে বজ তা দেন। নৃতয়াং মনে হয়, ১৭ই মার্চের পূর্ব বৃহষ্পতিবার, ১৪ই 
ম্চ, গবর্ণমেনীগৃছে জতিথা গ্রন্থ করেন । 


& 


'উন্তর পশ্চিম এ পঞ্জাবে প্রচার ৩৬৯ 


এবং সেই সময়ে লাহোরের প্রধান প্রধান রাজকম্মচারিগণকে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার নগন্য বলিয়াছিলেন। নিমন্থয়িতা এবং নিমন্্রিত উভয়েই 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ করাতে, আপনাদিগকে রুঁতাথ মনে করিয়াছিলেন; 
কেন না এক জন প্রসিদ্ধ দেশীয় প্রচারককে গবর্ণমেন্টগৃহে সামাঞ্জিক অভার্থন! 
অর্পণ করিলেন, আর এক জন অঙ্তিন্দুর সতিত একত্র এক টেবিলে ডোজন 
করিলেন ।” অনম্থর এ পত্রিকা, বিদায়কালে তিনি যে বন্ত ত। দান করিয়া- 
ছিলেন, তাহার ব্ৃত্তাস্থ লিপিবদ্ধ করিয়া, 'এই কয়েকটী কথায় প্রবন্ধ পরিসমাপ 
করিয়াছেন, “বান কেশবচন্দ্রের বিদায়কালীন বক্তা অতি আনন্দধ্বশিতে 
পরিগৃহীত হইয়াছিল, বিশেষতঃ পঞ্চাববাপিগণ 'আানন্দর্বনিত সমধিক উচ্াস 
সহকারে দোগদান করিয়াছিলেন । এবিষয়ে কোন সন্দেহ পাই যে, যি 
শ্রোততবর্গ ভাহার মতে সায় না দিন, কিন্তু এই বজদেশীয় পরিদর্শক যে সরল 
ও স্বার্থশন্য, এ প্রতীতি লইয়া ভাহার। বক,তাস্থল হইতে প্রতিগমন 
করিয়াছেন ।” 
কলিকাতার “ইপ্ডিয়ান মিরার” পরিকর অলুবা 

কেশনচন্দ কলিকাতায় প্রতাগমন করিলে, মিরার পরিকায় (১৫ এপ্রিল, 
১৮৬৭ গ:) এইরূপ লিখিত হইয়াছে বাবু কেশবচন্দ সেন এবা অপর 
দু্ট জন প্রচারক, ধাহার!1 ভাহার সঙ্গে পঞ্জাব গিমাভিলেন, প্রচারমাছা শেন 
করিনা মিরিগ্থে কলিকাতায় পনুছিয়াছেন। লাঙোরবাসী ইউরোপীয়গণ এবং 
প্রায় সমস্ত মাননীয় রাজ্কমশ্মচারিগণ ভাতার সহিত উদ্াব সম্মেহ বাবহার 
করিয়াছেন । সার ডোনাল্ড ঘাকলিমড- যাহার রাজাশাপনে দক্ষতা সহকারে 
বিশ্বাসের দার্টা এবং বিশুদ্ধতা সংযুক্ত মেস্ুর কনিগঘাম, ডাকার লিটলার, 
মেস্তর রিপেল গ্রিফিন এবং অপরাপর পঞ্জাবের প্রসিচ্ছ বারিগণের সঙ্গে 
গিলিত হইয়া, বাবু কেশবচন্্রকে অতি মহ্রসহকারে সামাজিক অভ্যর্থনা' 
অর্পন করিয়াছিলেন । ঠহাবা সকলেই বাবু কেশবচন্দ্রের নিকট স্থানীয় এবং 
অন্তস্থানের গুরুতর গুরুর মতামত বাগ্রতা সহকারে জিজাস! করেন। 
লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের ইচ্ছান্তসারে একটী সংলাপ-সমিতি হয়। এট সমিতিতে 
পঞ্তাবিগণের মধ্যে ধাহার! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাহারা রাঙ্গপুরুঘগপের সহিত 
মিলিত হন এবং চা ও জলপানীয় পান ভোজন করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 


৪৭ 


৩৭০ 


আচাধ্য কেশবচন্জ 


বোখারার রাজদূত পণ্ডিত মন্ফুল উদ্দ,ভাষায় তাহার দেশীয়গণের নিকট বাবু 
কেশবচন্তের ধর্মমত বুঝাইয়া দেন। আমাদিগের প্রচারকগণ পঞ্জাবকে অতি 
শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গধর্দের কাধ্যক্ষেত্র মনে করেন। সেই দেশের উদদারপ্রককতি 
লোকদিগের উৎকর্ষসাধনের জন্থ ব্রাঙ্মপমাজের সমধিক প্রযত্র সমুচিত ।” 

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচারের দৈনন্দিন বিবরণ আমরা নিয়ে অহথবাদ 


করিয়! দিলাম । 


২৮লে ডিসেম্বর, ১৮৬৯ খুঃ 
৩*শে 


ঞ্ 8? 


৩*পে ৮ সারস্কালে 


১ল| জানুয়ারী, ১৮৬৭ খুঃ 


ইউ জাগ্ুয়ানী, ১৮৬৭ থুঃ 
খত রর ্ 


১ই জানুয়ারী 
১২ই জানুয়ারী 


১৫ই জানুকারী 
১৯শে » 


দৈনন্দিন বিবরণ 


কৃষ্ণনগর । 


্রাহ্মনমঞ্জ গৃহ 


বারোয়ারী গৃহ 


্রঙ্জসমাজ গৃহ 


আগের 


ব্ধমান। 


সমাগণৃছে 
ডিস্পেন্সায়ী গৃহ 


ভাগলপুর । 


গবণমেন্ট কলেজ 
মিশন স্বল 





বাকিপুর (পাটনা)। 
গষর্ণমেন্ট কলেজ 


কেজির) 


বিশ্বাস । 

চীবনের লক্ষ্য (ঝঙ্গালার)। 

চৈতন্য এবং তক্তিসন্বন্ধে সাধ! 
রণ লোকের প্রতি উপদেশ। 

উদ।র মণ্ডলী, এবং উহার সঞ্য 
রাঙ্গগণের কর্তব। 


প্রকৃত জীবন । 
যথার্থ মগ্ডলী। 


ববিবেক। 
ধর্নো মাছ । 


্রাঙ্গধর্ম কি? 
ধর্োখসাহ ও ঘিজদ্ব। 


২৩শে জানুয়ারী 
২৪7 র্‌ 
শে ্ 
২্শে রঃ 


৩১শে জানুয়!রী 
ওরা ফেব্রুয়।রা 


১৩৯ ফেব্রুয়ারী 
১৭ই রি 
শে” 
২৩শে 
১ই মার্চ 
১৭৯ 


১৯শে মার্চ 


₹৭শে মার্চ 


ই এপ্রেল 


উত্তর পশ্চিম « পঞ্জাবে প্রচার ৩৭১ 


এলাহাবাদ। 
ত্রাঙ্মসমাজ গৃহ 
রেলওয়ে লোকোছে।টিব গৃহ 


ঙ্উ ৯ 


আসেম্বেলী রুষ 





কাণপুর। 
থিয়েট!র পম 
সেখ বিলেত আলীর গুহ 





লাহোর। 
শিক্ষানাগহ 


লরেঙ্গ $ল 
শিক্ষাসজাগঃ 





মুতস্হব। 


গবর্ণমেণ্ট গল 


৩৮০ পি 


দি 
দিল্লী ইন্ইিটিউট 

ঙ্গের | 
গষর্ণষেন্ট স্তল 





জীবমের লক্ষ) (বাঙাল) 

মীতিসাধনের আবশ্ককত! 

বার্থ হওলী। 

জাতীর এবং হাক়িগন্ত 
ছিজন্বল।। 


প্রকৃত মগুন্ত। 
দ্বিউন্ব। 


উায়ভবধের যুষকগণের অধগ্ব। 
প্রকৃত বিশ্বান। 

প্রার্থন]। 

স্বজন্ব। 

বাঙ্গলম।জ। 

বিদারগ্রহণের হত! 


বর্গ সমাজের ঈখরনিদদি 
কাধা। 


দেশীয় নমাজলংদ্যায়। 


নীতিসম্পককা? উত্তম । 


৫ 


ভক্তিসঞ্চার 


* ব্রহ্মবিদ্ভ।লয় পুনঃস্থাপন 

উত্তর পশ্চিম ও পঞ্রাব প্রদেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পরে, 
কেশবচন্দ্র মে মাসের ( ১৮৬৭ খুঃ) প্রথমে ত্রহ্ষবিষ্ঠালয় পুন্ঃস্থাপন করেন। 
পটোলডাঙ্গাস্থ ট্রেণিং ইনৃট্টিটিউশনে বিগ্তালয়ের অধিবেশনারস্ত হয়। মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিবার জন্য আহত হন। 
মহষি প্রিয় কেশবচন্ত্রের আহ্বানে, পূর্বের থে প্রকার ব্রহ্মবিগ্ভালয়ে উপদেশ 
দিতেন, দেই প্রকার উপদেশ দিতে সম্মত হন। নবীন বিগ্ঠালয়ে মহধি 
দেবেনত্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র যখন সকল প্রকার বিরোধ বিস্বৃত হইয়া দক্ষিণে 
বামে উপবেশন করিলেন, তখন নকলের মনে যে কি প্রকার উৎসাহ আহলাদ 
উপস্থিত হইল, তাহা বণনা দ্বার! প্রকাশ করিতে পার! যায় ন1। প্রতিদিন 
প্রার্থনান্তে বিষ্যালয়ের কাখ্য আরন্ত হইত। প্রথমত: মহধি বাঙ্গালাভাষায় উপ- 
দেশ দিতেন, তদনস্তর কেশবচন্ত্র ইংরাজীতে দর্শন, ধন্ম ও নীতিলম্থপ্ধে বক্তৃতা 
করিতেন । এ সময়ের ধন্মতত্বে (১) এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হয় £-“বিগত 
২৩শে বৈশাখ (১৭৮৯ এক |) ( ৫ই মে, ১৮৬৭ থুং) রবিবার হইতে সংস্কৃত 
কলোঞ্জের দক্ষিণভাগে ট্রেণিং ইন্ষ্টিটিউশনের গৃহে কলিকাতা ব্রক্ষবিদ্যালয় 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শ্রযুক বাবু দেবেস্দ্রনাথ ঠাকুর সময়ে সময়ে বাজালাতে 
এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন নিয়মিতরূপে ইংরাজীতে উপদেশ দান 
করিবেন। ব্রাহ্মধর্মের তত্ব এবং নীতি বিষয়ে পরুম্পরাক্রমে উপাদেশ প্রদা 
হইবে। অপরাধ ৫ ঘটিকার পর ধিগ্যালয়ের কাধা আরস্ত হয়া থাকে? 
বরিশাল গমনোপলক্ষে (২) এই বিগ্যালয় চারি সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়। 
ধর্মপিতা দেবেজ্জনাথ যত দিন কলিকাতায় ভিলেন, বিদ্যালয়ে মানিতেন, 
উহার বিদেশগরমনে কেশব6গ্র একাই দর্শনাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন । | 


২.২ পপি শি পাশ স্পট িশিীদি পা _২৮ শপ শি শীিশীশেপপীশী পাপী পাপ 
এ তি 





(১) ১৭৮৯ শকের ২৪ সংখা নন্তবতঃ বৈশাখ মাসে) ধর্মতত্ত্ব ব্য । 
(২) একটী শুভবিধাহে কেশব বরিশালে গমন কয়েম। ৩৭৫ পষ্ঠ। জ্টব)। 


ভক্রিসঞ্চার ৩৭৩ 


ভারতবর্ীর ব্রাহ্মানম!জ-সংস্থাপনের পর একছিকে উন্নতির লক্ষণ, অপর ধিকে 
সংশয় ও শবস্ততা 


ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ-সংস্াপনের পর গ্রচারকবর্গ যেনূপ উৎসাহ ও 
উদ্ভমের সহিত ত্রাঙ্গধর্শ প্রচার করিতে প্রবৃত হইলেন, তাহাতে অল্প দিনের 
মধ্যে অতি ম্মহং ফল নযননগোচর হইল। এই সময়ে ত্রাঞ্ধদমাদ্ধের সংখ্যা 
পয়ষ, ইহার মধ্যে চারিটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, তিনটি পঞ্জাবে, পাচটি 
মান্দ্রাঙ্জে এবং একটি বন্থেতে। ডারতবর্ধীয় ত্রাঙ্ষলমান্র অতি অল্প দিন হইল 
সংগ্কাপিত হইয়াছে, ইহারই মধো উত্তার পাচ শত সভাসংখা হইল। এই 
পাচ শত দভোর মধো পচিশ জন মহিলা! । বাধিক দানও আল্ল নছে, তের শত 
মুদ্রা। ব্রাঙ্গধশ্মমতে উনিশটি বিবাহ হয়। উচ্ভার আটটি 'অসবর্ণ বিবাহ । 
একদিকে ব্রাঙ্গনমান্জের কার্ধা এইরূপে দিন দিন উদ্নতির লক্ষণ প্রদর্শন করিতে 
লাগিল, অপর দিকে ইহার কোন কোন সাভার মনে ঘোর সংশয় ও শুষ্কত। 
লুক্তারিত ভাবে প্রবিষ্ট হঈল। এখনও একত্র উপালনা করিবার বাবস্থা হয় নাই। 
একা এক! একটা একটী প্রার্থনা করা এ সময়ে বাক্কিগত নিত্য উপালনা ছিল। 
ঈদশ অবস্থায় যে আধ্যাম্তিক দ'পয় ৭ শুষ্কতা মাপিয। উপস্থিত ছটাবে, ইহা 
আর আশ্চর্যের বিষয় কি? গ্রচারকবর্গের মধো খাঙার মন চারি দিকে 
কেবলই শুক্কতা ও জ্ীবনহীনত। দর্শন করিতে লাগিপ এব" নেতার আবনের 
কাধ্নন্বদ্ধে ধাহার চিন্ত সন্দিহান হইয়া পড়িল, তিনি আত্মজীবনের তুরবস্থায় 
অতীব অনীর হইয়া পড়িলেন। তিনি এক এক দিবঙ “ঘদি শান্তি দিতে না 
পারিবে, তবে কেন এ পথে মানিলে' ইত্যাদি বলিরু। কেশবচন্্কে ভহসনা 
করিতেন, এবং শান্তি না দিতে পারিলে, ধন্াস্তরের দ্দাশ্রয় গ্রহণ করিবেন, 
এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেন। এই সকল কথায় কেশবচন্ছের গৌর দে 
রুষবর্ণ হইয়া যাটত, মুখত্র। বিষাদে মগ্র হইত: লে দৃশ্য এখনও আমাদের 
নয়নসঞ্রিধানে জাগ্রহ রহিঘ্াছে। মামাদিগের এই বন্ধুর হাদয়ের অবস্থা 
তৎকালীনকার মিরারে ( ১লা লাই, ১৮৯৭ খৃঃ) বাছির হয়। উদ্থার 
কিয়দংশ আমরা অঠবাদ করিয়া! দিতেছি £-- 

"ইহা কি সম্ভব যে, আমাদের জান্মা যে গভীর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, 
আমাদিগের ধশ্মস্ীবনে যে বিপরিবর্তন হইয়াছে, আমরা যে পশ্চাদগমন 


৩৭৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা গোপন করিয়া রাখিব । আমাদের বিশ্বাস 
কমিয়৷ আগিয়াছে, আমরা ভাবশূন্ত হয় পড়িয়াছি, এবং যে সাংসারিকতা 
ও উদ্াগীন্ের আমর| এত নিন্দা করি, তাহাত্েই আমরা নিমগ্ন হইতেছি। 
কি জানি বা আমাদের পতন হয়, কি জানি বা আমরা যে ধর্মের পক্ষ আশ্রয় 
করিয়াছি, তাহার কলঙ্ক হই, এই ভয় আমাদিগের মধ বাড়িতেছে ! যেখানে 
শান্তি নাই, সেখানে "শাস্তি" শাস্তি” বলিয়া চীৎকার করা নিষ্ষল। আমাদের 
মনের বর্তমান অবস্থায় আমাদিগের দেশের যে আমরা কোন উপকার সাধন 
করিতে পারিব, তাহা অসম্ভব। আমরা এইরূপ অন্ভুতব করিতেছি, এবং 
হৃদয়ের শূন্যতা বৃথা বাহাভাব দ্বারা আচ্ছাদন করা, অথবা উহার ঘোর মালিন্য 
বলপূর্ববক ভাবুকতা উদ্দীপন করিয়া তব্র্ণে অনুরঞ্জিত কর, নিব্বিত্ব মনে করি 
না। বিশ্বাস এবং করুণার নৃতনতর প্রবাহ 'আমাদিগের মধো আসিয়া 
উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন যে, আমর] পুনরায় উত্থান করিয়া গম্যপথে অগ্রনর 
হইতে পারি। ঈশ্বরের করুণার হস্তক্ষেপ একাস্ত প্রয়োজন । ক্ষণিক উদীপ্ত 
ডাবের সাস্বনা আমরা চাহি না, কল্পনাশক্তির অস্বাভাবিক পরিবৃদ্ধিতে 
আমাদের প্রয়োজন নাই, রহশ্যবাদের উচ্চ শিখরে অপরিপক বুদ্ধি উান 
করিয়া যে আপনাকে উন্নত মনে করে, উহাও আমর। দূরে পরিহার করি । এ 
মকল স্থলবিশেষে ভাল হইতে পারে, কিন্ধ আমরা এখন উহাদিগকে চাহি না।” 
নিরাশার মধো কেশবের আশার বাকা | 

কেশবচন্জ্রের হাদয়ে কোন দিন নিরাশার সধার হয় নাই, তাহার বিশ্বাম 
' চিরকাল অঙ্ষুপ্ন ছিল। এই প্রকার সংশয় ও নিরাশার কথা পত্রিকায় বাহির 
হওয়াতে, তিনি অত্যন্ত ব্যথিতহ্ৃদয় হইলেন।, বিশ্বাসের অডাব তিনি 
সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বলিয়! জানিতেন। এক বিশ্বাম থাকিলে, নকল প্রকার 
পরীক্ষ/ হইতে মানব রক্ষা পায়) এ জগ্য তিনি তাহার বন্ধুবর্গের মধো সর্ধবদা 
বিশ্বাসের অক্ষুপ্ণতা দেখিতে অভিলাষ করিতেন। কিজানি বা তাহার বন্ধুর 
লেখা অপর বন্ধুবর্গের বিশ্বাদ হরণ করে, এজন্য তিনি উপায় না করিয়া 
থাকিতে পারিলেন না। এই মময়ে তিনি সপরিবারে তাহার বন্ধুগণ সহ 
লাকুটিয়ার জমীদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্ত্র রায় ও বিহারীলাল রায়ের ভগিনী শ্রীমতী 
দিনতাবিণীর সহিত আমাদের ব্রান্ধ বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 


ভক্তিসঞ্চার ৩৭৫ 


বিবাহ (১) দিবার জন্ত বরিশালে গমন করেন । পথ হইতে কেশবচঙ্জ একটী 
প্রবন্ধ মিরারে প্রেরণ করেন, তাহাতে ব্রাঙ্ষগণের জীবনের পরীক্ষা 
আম্ুপূব্বিক বর্ণন করিয়া, নিরাশ হইবার যে কোন কারণ নাই, তাছা প্রদশন 
করেন। জীবনে ঘোর পরীক্ষা বিপদ অন্ধকার যখন মহযিগণের জীবনে 
পধ্যস্তও উপস্থিত হইয়াছে এবং ঠাহারা উহা বিশ্বাসবলে অতিক্রম করিয়াছেন, 
তখন আমার্দিগের জীবনে যে উহা আপিবে, তাহা আর অসঙ্ভব কফি? ঈদৃশ 
পরীক্ষা বিনাশের জন্ত নহে, জীবনকে উন্নত করিয়া দেওয়ার জন্য সমাগত 
হয়। এইরূপ আশাবাকা বলিয়া, প্রবন্ধটি এই কথাগুলিতে শেষ করা 
হইয়াছে :--“মামরা ব্ক্রিবিশেষে ভয় করিলেও, বন্ত্ত:ঃ তবে কোন ভয়ের 
কারণ নাই। আমরা পক্ষাস্থুরে এই বলিয়া আহুলাদ করি, আমরা যে প্রণালীর 
ভিতর দিয়া যাইতেছি, ইটি ঠিক এবং বৈশ্বজনীন প্রণাণী। এই পরীক্ষা 
কাহারও কাহারও পতন হইবে, ইহা বুঝিতেছি। *পরীক্ষাবাঙন' অলার তুষ 
উড়াইয়া লইবে, যে শশ্যবীক্জ অবশেষে থাকিবে, উহা ঝটিকা বৃষ্টি অতিক্রম 
করিয়া বন্ধিত হইবে । কেবল আমাদের ঈশ্বরেতে সুদৃঢ় বিশ্বাল থাকুক, 
তাহার প্রেম ও করুণার বারংবার ঙ্গীকারে বিশ্বামথাকুক। পাপ ও স্বার্থ 
পরতাকে যেন আমরা ঘ্ুণা করি, কিন্কু তদপেক্ষা পতগুণ ধিক অবিশ্বাসকে 
যেন আরও ভয় ও ঘ্বুণা করি । দুর্বলতা, হাংকম্প ও শোকের ক্ষতব্রণ ও দে 
পূর্ণ হইয়া আমাদিগের এরূপ মনে করা শির্ব,দ্ষিতা যে, আমাদের নিজ বলে 
অথবা নিঙ্গগুণে আমর! আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস 
ও ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে ভদপত বিনীত অআস্থ। আমাদিগের মাঝ্খাকে এখন৭ 
নবীভৃত করিবে, বল দান করিবে। আলিঠ আমাদিগের দুর্বলতার ভিতর 
হইতে বল বন্ধিত হইবে এবং পবিত্রচিত্ততা, আনন্দ, শান্কি এবং নিত্যকালের 
স্থখ ঈশ্বর ও সতোর মঠিমা-বদ্ধনাথ অপবিক্রভাবের স্থান অধিকার করিবে ।” 
সংশরয়োগের প্রভীকারকজে বনুগণের মধ্যে জীবন্ত দৈনন্দিন উপ[সন। প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা 
কেশবচন্দ্র বরিশাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, বর্ধমান রোগের গ্রতীকানের 
ভন্ত কতলম্ক্ন হইলেন তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুগপের মধ্যে জীবন্ত দৈনন্দিন 





(5) হই হাবণ (১৭৮৯ শক) (২শে জুলাই, ১৮৬৭ খু, রবিবার) এই শুভ বিধাহ 
[ম্প্ হয়। ১৭৮৯ শকের ২৭ নংখ্যা “ধর্শতন্ব হষ্টনা। 





৩৭৬ আচার্য কেশবচন্দ্র 


উপাসনা প্রবর্ঠিত করিতে না পারিলে, অবিশ্বান ও শুষ্কতা আগিয়া অল্পে অল্লে 
সকলের হৃদয় অধিকার করিবে | সকলের হৃদয়কে উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার 
জন্য এই সময়ে মিরারপত্রিকায় যে একটি প্রবন্ধ লিখেন, আমরা তাহার 
'অন্বাদ করিয়া দিতেছি £_- 

“ঈশ্বরের গৃহে এত আর্তনাদ কেন? চারি দিকে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছে, অথচ তন্মধ্যে বিলাপের ধ্বনি কেন? সীয়তিশ বর্ধ পূর্বের পবিষ্ত 
এবং পরিজ্রাপ্রদ ব্রাঙ্গধর্ের বীজ যে বপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে 
প্রচুর শশ্য উৎপন্ন হইয়াছে । আমাদের মণ্ডলী দেশের দূরতম বিভাগে পধাস্ 
প্রবিষ্ট হইয়াছে; এবং পরিব্রাজক প্রচারকগণের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে, মুলত 
মূলোর সাধারণ লোকের উপযোগী পুস্তিকা প্রচারে এবং প্রধান প্রধান মধ্যবর্তী 
স্থানে সামাজিক উপাসনা-প্রবর্তনে, আমাদিগের ধর্শের মূলতত্বগুলি অধিক 
পরিমাণে আমাদের দেশীয় সহম্র সহম্র ব্যক্তির জান ও চরিত্র গঠন করিতেছে, 
এবং হিন্দু সমাজের মূল পধ্যস্তও সংস্গীর কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্গ- 
সমাজের উততিবৃত্ত-ভারতের সমাজ ও নীতি-সম্পর্কাঁয় নবজীবনদানার্থ ঈশ্বরের 
বিশেষ বিধাতত্বের ইতিবৃত্ত । সমাজ আজ পধাশ্য যে কার্ধা করিয়াছেন, 
কেবল তজ্জন্তই যে ইনি আমাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন, তাহা নহে; 
ইনি আমাদিগের মনে আশা ও বিশ্বান উৎপাদন করিতেছেন যে, ঈশ্বরের 
রূপা ভবিষ্াতে এ দেশ আরও উন্নত ও সংস্কৃত হইবে | যদি সমাজ বর্ষে 
বর্ষে পরিপুষ্ট এবং তৎসহকারে ভারত উন্নত হয়, তাহ! হইলে এখানে ওখানে 
উহার কোন কোন সভা ভাহাদিগের সাংসারিকতা, দুষ্টতা, আত্মসংস্কা রসন্বদ্ধে 
যত্বের বৈফলা বিষয়ে কেন আক্ষেপ প্রকাশ করেন? এবপ গৌরবকর 
সাধারণ উন্নতির জীবনপ্রদ বাষুমণ্ডুলীর মধো থাকিয়া, কোন কোন ব্যক্তির 
হৃদয় কেন ছুংখভারাবনত এবং অবসন্ন? এক দিকে উন্নতি, আর এক দিকে 
আক্ষেপ, এই উভয় অবস্থার বিপরীত ভাব দয়া উদ্রেক করে। খাহারা 
এই অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত, তাহাদিগের এবং সমূদার ব্রাহ্মগণের উপকারার্থ 
ইহার অর্থ কি, বুঝান আবশ্যক | অন্যান্য ধশ্মসমাজের ম্যায় আমরা আজ 
পর্যাস্ত আমাদের মতের গৌরব করিয়াছি, নিয়মবদ্ধ উপাসনাদির অন্লরণ 
করিয়াছি, এবং আমাদিগের পরিত্রাণ, দ্বিজত্ব এবং করুণা সম্প্কীয় মতের 


ভক্কিসঞ্চার ৩৭৭ 


প্রামাণিকতাবিষয়ে প্রচুর প্রমাণে দাশনিক চিন্তায় নিরত রহিয়াছি। কিন্ত 
আমাদের মতকে ভীবনের ধণ্ম করিতে অল্পই যত্ব করিয়াছি। অনস্ত কালের 
লাভবিষয়ে আমাদিগের দথাথ যত্বু হয় নাই, এক্সম্ত আমাদিগের মধ্যে বাঞ্ছিক 
প্রলোভন এবং গৃঢ পাপের সঙ্গে সংগ্রামনামের উপযোগী সংগ্রাম কদাপি 
ঘটিয়াছে । পরিত্রাণপদ্দব্রাঙ্গধন্ম যে প্রকার বিবেকাহুমোদিত, কঠিন আপংসঙ্ছুল 
পবিত্রতার পথ অন্ুনরণ করিতে বলে, সে প্রকার প্রতিজন যে অনুসরণ করেন, 
তাহা মনে হয় না; কিন্কু প্রতিজনই আপনার আপনার মত ও সংস্কারকে 
সংসারের প্রয়োজন ও রিপুগণের সঙ্গে মিলাইয় চলেন। আমাদের সমাজ__ 
আনরা অবশ্য তাহাদের কথ। বপিতেছি না, যাহারা এ কথার অতীত মনে হয়, 
দ্বিজ্র $লাধকবিস্বাসের (1৫5761501717100) প্রতি বুঝিতে পারেন নাই, 
প্রকৃতি বুঝা অপেক্ষা উহার ভাবগ্রহণ 'আরও অল্পই করিতে সমথ হইয়াছেন। 
ঈদুশ বিশ্বাসের সকল সময়েই প্রয়োজন ছিল, বিশেষত; ভারতের বর্ধমান 
অবস্থাতে তো আরও প্রয়োজন। কারণ এ সময়ে ধশ্মের উন্নতিস্দ্ধে যে সাধারণ 
বিশ্ব আছে, তাহা ছাড়া দেশীয় সমাজের ব্তমান পরিবর্তনকালে ভয়ানক পরীক্ষা 
এবং প্রলোভনের আধিকা হইয়াছে । যথার্থ ক্রাঙ্ধধর্মসম্পকীয় বিশ্বাস ডিন 
ইহা কিছুতেই অতিঞম করিবার সম্ভাবনা নাই । এজগ্ই যাহারা এ 
সংগ্রামের সমকক্ষ আপনাদিগকে মনে না করে, তাহারা সম্পূরূপে সংগ্রাম 
পরিহার করে, এবং বাহিরে ধশ্মের প্রণালী ঠিক রাখিয়া আনে আগে 
সাংলারিক শ্রথ ও ম্রবিপার জীবলে গিরি হইয়া বসে। এ কথা সতা যে, তাহাদের 
মত্গত বিশ্বাস ঠিক রাখে; কিন্তু ঈপৃশ বিশ্বাস ভ্রীবনভীন, বলশপ্ত এবং জানে 
স্বীকার মাত্র, ভীবদ্ পবিভ্্রতাগ্রদ ইতছের গভীর সংস্কার নহে। এরপ বিশ্বাস 
আনল্প অল্পে চলিদা যাইতে পারে, কোন কোন স্কিপ চলিয়াও বাধ ।  বিশ্বালের 
একুপে তিরোধান কেবল এগ্গ্ঠ নদ থে, জদর অগুসর হইতে না পারিষ! 
পশ্চাল্সানী হইল; কিন্তু এই ভ্ন্ত যে, সাংলারিকতার জীবন অবশেষে জানকে 
পর্যান্ত কলুষিত করিপা ফেলিল, এব সংসার ও পাপের সেবা করিতে গিয়া 
বিবেকের আদেশ পুনঃ পুন: উল্লজ্ঘন করিতে লাগিল । ইহাতে এই হয় যে, 
ধর্ম ও নীতিসন্ঘন্ধে অবিশ্বাস জন্মে । আমরা একপ দৃষ্টান্ত মবগত আছি 
যে, ত্রাঙ্গগণ সংশয় ও মবিশ্বাসে মগ্ন হইয়াছেন, এবং তাহাদের কতকগুলি 


৪৮ 


৩৭৮ আচাধ্য কেশবচন্তু 


এত দূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, অসংতা এবং উচ্ছঙ্খলাচার তাহাদের 
অভ্যন্ত হইঘ্না পড়িয়াছে। কত যুবক ব্রাঙ্ষলমাজের সহিত প্রথম যোগের 
সময়ে জলস্ক উৎসাহ এবং নৈতিক সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 
সে সময়ে তীহাদ্দিগের নিকটে সকলই নবীন, এবং নব্যভাবের ওঁজ্জলোংপূর্ণ 
ছিল। কিন্তু হায়। অল্প দিনের মধ্যে তীহাদিগের উত্সাহ তিরোহিত 
হইয়া গেল, তাহাদের চক্ষে সমাজের চিত্তমুগ্চকরত্বশক্তি অস্তহিত হইল, 
এবং তাহাদের হৃদয়ের উপরে আর উহার কোন সামর্থ্য রহিল না; কতকগুলি 
লোক সংশয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া জড়বাদ এবং কুমতিবাদে গিয়া পড়িলেন, 
আর কতকগুলি লোক নৈতিক শামানে আবদ্ধ না হওয়ায় সময়ের প্রচলিত 
পাপের মিকতায় জীবনতরী ভগ্ন করিয়! ফেলিলেন। এ নকল লোক কেন 
পথ হারাইল, 'পথত্রান্ত মেষযুথ” কেমন করিয়া উদ্ধার হইবে, আবার পুনরায় 
মেষাবাসে প্রত্যানীত হইবে, তাহা আমাদিগের ৮কলেরই পক্ষে অতান্ত চিন্তার 
বিষয়। এ চিন্কা_যাহারা পতিত হইয়াছে, কেবল তাহাদিগের সম্বদ্ধে নহে 
তাহ্াা্দিগের সঙ্বদ্দে, ধাহারা দণ্ডায়মান আছেন; কেন না, কি জানি বা পতন 
হয়, এজন্য তাহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত। আমাদিগের মতে কেবল 
ব্রা্ছগণের মধো নয়, সমগ্র পথিবীতে আআ্মার পতন ও অবনতির প্রধান কারণ 
জীবস্ত বিশ্বাসের অভাব । প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসে ঈশ্বরের বিধাতৃত্ের 
সাধারণ ও বিশেষ আত্মপ্রকাশ সবেও এ কারণ প্রবলরূপে কাধ্য করিয়া 
থাকে । আমাদিগের মধো যে কোন ব্যক্তির জীবন্ত ককণাময় ঈশ্বরেতে 
জীবন্ত বিশ্বাস নাই, আমাদিগের মণ্ডলীর ইতিহাসে ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্ের 
প্রকাশ যত জলম্ত জীবন্ত হউক না কেন, উচ্ভার দ্বারা কোন প্রকারে তাহার 
উজ্জীবিত অথবা উহার প্রভাবাধীন হওয়ার পক্ষে উপযোগিতা নাই । অধিক 
কি, মঙ্পবিশ্বাসী লোকদিগের নিকটে ঈদ্ুশ প্রকাশ আবোধা | এজন্যই ঈশ্বরের 
বিশেষ করুণায় ব্রাহ্মদমাজ ক্রমিক অগ্রসর হইতেছেন, অথচ মণ্ডলীর সাধারণ 
উন্নতি দেখিয়া, মাহদিক হইবার কারণ সত্বেও, কোন কোন ব্রাঙ্গ অধ্যাহ 
অবনতি, ভাবশ্ন্যতা, সাংসারিকতার পরিবুদ্ধির নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছেন। 
“হয়তো অনেকে এ কথ! বলিতে পারেন, এ মকল বাক্তি তো বিশ্বাম ও 
দাধুত্ব-বর্ধনের জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, অথচ কতার্থ 
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হন নাই; তীহারা যে এ ধর্ম অবলম্বন করিয়াও ছাড়িয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 
অসহায় হইয়া, নিরাশ হইয়া। ইহা ম্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, ত্রাঙ্ধধর্দ্েতে 
যে কত কাঠিন্ত আছে, তাহা তাহারা যথাযথ পরিমাণ করেন নাই, এবং 
তাহারা তীহাদিগের ধন্মন্ীবন বালুকাময় পৰ্তনভূমির উপরে স্থাপন করিয়াছেন; 
তাই যখন পরীক্ষা সমুপস্থিত, তখন একেবারে সমন্বই ধৌত হইয়া যায়। 
্রাহ্মধন্ম ছেলে খেল। নহে; পরিকআ্াণের জন্ত প্রশস্ত বাঙ্জবত্া নাই । শরীরের 
জন্য, আত্মার জন্য আহাধাসংগ্রহ--সমধিক তাাগন্থীকার, প্রস্তুত পরিশ্রম ও 
ধৈর্ধাসহকারে মাথ।র ঘাম পায়ে ফেলিয়া-- অঙ্গন করিতে হইবে । এক ঘণ্টা 
কাঃলর ক্ষণিক উত্তরিত ভাব অনগ্ৃকালের প্রাপ্য বিষ) সাধিত হম না, 
অথবা কেবল প্রণালীগত প্রার্থনা--যতবারই কেন নিয়মপূর্বক পুনংপুনঃ 
উচ্চারিত হউক নাহ্বদয়ের গভীরতম স্থানে যে অপবিভ্তরতা আছে, তাহা 
ধৌত করিয়া ফেলিতে পারে না। আমাদের সংস্কার এই, এবং পৃথিবীর 
পরীক্ষায় ইহা প্রমানিত হইয়া গিন্াছে যে, বিনীত ব্যাকুল প্রার্থনা এবং 
প্রলোভনের সঙ্গে নিরশ্থর সহিষ্ণতার সহিত সংগ্রাম, ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
৪ আস্থার সহিত সম্মিলিত না হইলে, মচ্ুষ্ের ইদয় সে অবস্থায় উখিত 
হয় না, যাহাতে ঈশ্বরের করুণা উহ্ার দ্বিদ্হ সাধণ করে। ইহা ছাড়! যাহ! 
কিছু, সে সকলই বাছিক, প্রণালীবদ্ধ, এবং যদি ইহার অধিক কিছু হয়, তাছ। 
তইলে ক্ষণিক উন্নতি এবং সাংসারিক ধশ্ম উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু 
উহাতে যথার্থ উন্নতি হইতে পারে ন" বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সংগ্রাম বিনা পাপ 
হইতে মুকি হইতে পারে না। আমানের বিশ্বাস ঈদশ গভীর এবং চঞ্চল, 
দু; এবং সবল হা সমুচিত যে, কি জানসম্পকখস, কি নীতিদম্প্কীয়। কোন 
পরীক্ষায় উতা টলিবে না। বিশ্বাস পবিস্র জাদযের পুরস্কার নভে, উটি প্রথম 
দোপান, যাহার মধা দিছা! থোর পতিত পাপিগণ পরিয়াতা ঈশ্বরের নিকটবর্তী 
হইতে পারে, এবং আর সকল উপায় বপন সকশ্মপা হইয়া যায়, তখন উতা 
শেষ অবলম্বন | দ্বিতীয়তঃ পাপী সম্পৃ্কপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবে 
এবং তাহার পরিক্রাণ প্রদ কপার কন্ত প্রার্থনা করিবে। কেননা রুপার সহায়তা 
বিন। মন্তুষ্তের যত্ধে কোন ফলোদয় নাই । নাশা, ধৈর্য ও ব্যানুলতা সহকারে 
পে নিয়ত প্রার্থনা করিবে, এবং বদি উদ্শ প্রার্থনায় ঈশ্বরের লাহাধা না পা, 
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তবু ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করিতে থাকিবে । তৃতীয়তঃ আমরা যে জন্য প্রার্থনা 
করি, তদনুরূপ জীবন নির্বাহ করিতে যত্ব করিব। যে স্থলে আমাদের অভ্যন্ত 
পাপে আমোদ আছে, তংপ্রতি হৃদয়ের অভিলাষ আছে, সে স্থলে প্রতিদিন 
কতক ক্ষণ গ্রণালীবদ্ধ প্রার্থনা উচ্চারণ করিলে হইবে না। যখন গোপনে 
গোপনে পাপ পোষণ করিবার ইচ্ছা আছে এবং তিনি আমাদের সংশোধনের 
জন্থ যে প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা কাধ্যতঃ আমরা প্রতিরোধ করি, তখন 
ঈশ্বরের নিকটে সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করা উপহাসের ব্যাপার। 
আমাদিগের দুষ্ট প্রবৃত্তি, কথা ও কার্যের সহিত নিয়ত সংগ্রাম, এবং প্রতিবার 
পতনের সঙ্গে উথান করিবার গুন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনায় কৃতার্থ হইবার পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন । যদি পরিজ্রাণের এই তিনটি অবশ্যাবলম্বনীয় অবস্থা 
আমরা লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে যে প্রণালীর ভিতর দিয় ঈশ্বরের কপা 
আমাদ্দিগের আত্মার উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। 
রূপানিধান পিতা পাপবদ্ধনমুক্ষির সহায়তা করিতে সর্বদা প্রস্থত। তিনি যে 
অবস্থাধীন হইলে অধ্যাত্বু আশীষ দান করিয়া থাকেন, সেই অবস্থাধীন হইতে 
হইবে । আমাদের ন্যায় পাপী সম্তানগণের জন্য তাহার পরিত্রাণপ্রদ করুণার 
ভাণ্ডার সর্বদা প্রমুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি কেবল এই চান যে, দ্বার খোলা 
হয়, এজন্য বিনীত ভক্কিভাবে আমর। দ্বারে আঘাত করিব। “অন্বেষণ কর, 
তোমরা প্রাপ্ত হইবে; যর্দি আমরা অন্বেষণ ন| করি, তবে কি প্রকারে প্রা 
হইব? এ কথা সতা যে, মন্ুষ্ের উচ্চতম ইচ্ছার ক্রিয়াতেও পরিত্রাণ হয় 
ন|) ইহাও আবার নেইবপ সভা এবং ধশ্মের উচ্চতম উপযোগিতার সঙ্গে 
স্থসঙ্গত বে, মানুষ না চাহিলে, তাহার বিনয় ও ব্যাকুলতা। না থাকিলে, যে 
পাপে দে আবদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সরলভাবে ব্যন্ত না হইলে, 
ঈশ্বর তাহার আশীষ দান করেন না। আমরা নামে ত্রান্ধ হইয়াছি, এবং 
্রাঙ্মধন্মের প্রনালীমতে উপাপনা করিতে শিখিয়াছি, ইহা প্রচুর নহে; 
আমাদের ভাবে ত্রান্ধ হওয়া সমুচিত এবং ভাবে ও সত্যে পূজা ও প্রাথন। 
করা কর্তব্য । আমাদের দেই জীবন্ত বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, যাহাতে 
আত্মা পবিজ্র হয়, উন্নত হয়, সম্পূর্ণ নৃতন জীবন উংপস্ন হয়, এবং ঘে 
বিশ্বাম পাপদুর্বধলতাধ গ্রতিকৃূলে আমাদিগকে নিদ্নত জাগ্রং করে এবং 
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অধ্যাত্ম উন্নাতর নিমিত্ত অক্ষুঞ্জ উৎপাহপূর্ণ ঘত্ব করিতে নিরন্তর প্রবৃত্ত 
রাখে। ঈদৃশ বিশ্বাসলাভের পক্ষে ঈশ্বর আমাদিগকে লাহায্য করুন। ঘে 
মকল লোক উহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে শোধন এবং দেশের 
পরিজ্রাণের জন্ত, ঈশ্বর তাহার বিধাতৃত্বের অধীনে ক্রাক্গসমান্তকে ক্রমিক সম্প্ 
করুন।” 
বরিখালে এ ফেঙ্গিনীপুরে দুইটা আ্রাক্মবিবা 
ফেশবচন্দ্র মিরারে এইট প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়াই নিশ্চেষ্ট রহিলেন না, তিনি 
নিঙ্গৃহে বন্ধুবর্গকে লইয়া, নিতা উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্ব্জ 
বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ষে, এস্থলে সংক্ষেপে বরিশালগমনের শৃত্তা 
লিপিবন্ধ করিতে হইতেছে । আমরা ইতংপূর্কো লিখিযাছি, বরিশালে প্রচারক- 
গণের অবস্থিতিহে “একটি উচ্চবংশে ব্রাহ্গপর্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি (১) অচসারে 
অতি সমারোহ্ের সহিত বিবাহ হয়।” ফলত: এ সময় এ বিবাছটি একটি 
বিশেষ ঘটনা, কেন না এই বিবাহোপলক্ষে নৃতনপ্রপালীর বিবাহপন্ধতির প্রথম 
মভুদয়। এ বিবাহ ষে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতেও কোন 
সন্দেহ নাই । কন্যার ভ্রাতা শ্্ীধুক বিহারীলাল রায় কেশবচন্্র এব ত্বাছার 
বদ্ুবর্গকে লইয়া যাবার কন্ স্বয়' কলিকাতায় আগমন করেন । তিন খানি 
বৃহক্লৌকায় কেশবচন্ত্র, তাহার বন্ধুবর্গ এবং পাত্র কলিকাতা হষ্টতে বরিশাল 
ঘাত্রী করেন : নৌকাপথে বিশিষ্ট প্রকারের আহ্কারাদির আয়োজনে কিছুমাত্র 
ক্রটি হয় নাই । কেশবচন্ত্র, ভাই প্রতাপচ্দ্র এবং ভাই মহেম্্রনাথ প্রভৃতি 
পরিবারে নৌকারূঢ হইয়াছিলেন। এক জন সম্পন্ন ব্ক্কির গৃহে যখন 
বিবাহোহসব, তপন বিবিধ প্রকারের বা আয়োদন গর পরিমাণে হইবে, 
হা বলিবার অপেক্ষা রাখে না । এ দকল ব্যাপারাপেক্ষা পর্দাঞ্চলে একটি ধনীর 
গৃহে ব্রাঙ্মধর্্ের সমাক্‌ অধিকার-স্বাপল, একটি স্ানন্দের বাপার ছিল। সে 
দেশীয় লোকের মনে ব্রাঙ্গধর্্বসন্বান্ধে যে কতকগুলি অধুক সংস্কার চিল, 
তাহা অপনয়ন করিবার পক্ষে এ বিবাহ অনেকটা সাহাব্য করিয়াছিল। 
পূর্ব ও পশ্চিম বাঞ্গালার অধিবাপিগণের মধ্যে কেমন একটি গৃঢ অসন্ভাব 
অনেক দিন হইতে আছে, এক অপরের আচার, বাবহার, ভাষার দোষাস্ঘসন্ধান 
775) উই তরাক্ষবিধাপন্ধতি র্দত্তবের ২৭ লংখার উষউটষা । 
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করিতে প্রবৃত্ত; এই বিবাহ দ্বারা ব্রাঙ্গলমাজ মধ্যে সে ভাবের শ্লোত অবরুদ্ধ 
হইবার শৃত্রপাত হইল। এই বিবাহ ১৭৮৯ একের ১৩ই শ্রাবণ (১৮৬৭ খুঃ 
২৮শে জুলাই ) রবিবার সম্পন্ন হয়। বরিশালে কেশবচন্্র বন্কৃতা দান করেন। 
বক্তৃতা শ্রবণ করিয়! লোকের মধো কথা উঠিল, কেশবচন্দ্র অতি পুণ্যাত্মা, 
রাজা রামমোহন রায়ের সমকালের লোক, অথচ একটি কেশও পক হয় নাই, 
দেহে এখনও যৌবনের ছবি বিদ্যমান; তবে কেবল বয়সে চক্ষুর জ্যোতি হাম 
হইয়াছে বলিয়া চস্মা বাবহার করিতে হয়। এইরূপ জনশ্রুতি চারিদিকে বিস্তৃত 
হওয়াতে, দলে দলে লোক আপিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। বাস্তবিক 
এটি একটি তংকালে কৌতুহল-জনক ব্যাপার হইয়! উঠিয়াছিল। সেযাহ। 
হউক, বিবাহাস্তে পূর্ববং সকলে বর কন্যা সহ সপরিবারে কলিকাতায় 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । শ্রযুক্ত রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের কন্া স্বর্ণলতা৷ বন্থজার 
সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুষ্ণধন ঘোষের যখন বিবাহ হয়, তখনও সমারোহপূর্বক 
কেশবচ্তর বন্ধুগণ সহ মেদিনীপুরে গমন করেন । সেখানে ইংরাজীতে “ঈশ্বর- 
প্রেম” বিষয়ে বক্তৃতা এবং গোপগিরিতে ব্রঙ্গোপাসনা হয়! 
দৈনিক উপাসনারস্ত, “দ্বিতী/ পুরুষে" আরাধনা, আরাধনায় “সুদ্ধমপাপবিদ্ধম্* সংযোগ 
ভাপ্র মাসের (১৭৮৯ শক) ( আগষ্ট, ১৮৬৭ খুঃ ) প্রথম হইতে প্রতিদি” 

প্রাতে একত্র উপাসনা আরম্ত হইল । কলুটোলাস্থ ভকনের তৃতীয়তলে কেশব. 
চঞ্জ্রের শয়নোপবেশনগৃহে, প্রথমতঃ “গৃহবেদী” (181 &ি0807)6) গ্ 
হইতে এক একটা প্রার্থনা অনুবাদ করিয়া পঠিত হইত; কেশবচন্ত্র তদনস্তব 
একটী প্রার্থনা করিতেন । এইরূপ প্রতিদিনের উপাপনার পঙ্গে সঙ্গে কলিকাত 
বরাঙ্মসমাঞ্জের আরাধনা হইতে আরাধনার নুহ পার্থক্য হইতে লাগিল 

আদিত্রাঙ্ষমমাজের আরাধনা প্রথম ( তুডীয় ) পুরুষে, কেশবচজ্জরের আরাধন 
মধ্যম ( দ্বিতীয় ) পুরুষে আর্ত হইল । কেবল এই পধাস্থ হইয়াই নিবৃত্ত হই, 
না। আরাধনার প্রথমে “সত্যং জ্ঞান্মনন্থং” প্রভৃতি যে স্বরূপবাচক বেদান্তবাক 

উচ্চারিত হইত, তংসঙ্গে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌” এহ বেদান্তবাকাটি সংযুক্ত হইল 

এই বেদাস্তবাকাটি মহষি দেবেন্দনাথের নিকট হইতে কেশবচন্ত প্রাপ্ত হন। 

হঙ্গদর্শনল।লসা, তদ:র্থ উপদেশজন্ত মঃবির পিষ্ট গমন 
এ সময়ে ঈশ্বরদর্শন জন্য কেশবচন্দ্রের বন্ধুবর্গ অত্যন্ত লালায়িত হইলেন 
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তাহারা অনেক সময়ে আহারাি পরিত্যাগ করিয়া, তৃতীয়তল গৃছে প্রায় সমগ্র 
দিন ধ্যানাবস্থায় উপবেশন করিয়া থাকিতেন। এক দিন কলে কেশবচন্দ্রকে 
ঈশ্বরদর্শনের বিষয় জিজাসা করাতে, তিনি বলিলেন, ব্রঙ্গদর্শন জন্য ধশ্মপিত। 
দেবেজুনাথ ধষি আম্মা, তাহার নিকটে এ সম্থন্ধে সকলের উপদেশ-গ্রহণ কর্তব্য। 
এত বিচ্ছেদ বিরোখের মধ্যেও, কেশবচন্দ্র মহবির জীবনের বিশেষত্ব বিশ্বত 
হন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ মহধির সঙ্গে উপদেশ- গ্রহণের বাবস্থা করিলেন, 
এবং বন্ধুবর্গেকে লইয়া কলিকাতা সমাজ্জে গেলেন। তথায় তৃতীয়তল গৃহের 
শ্বেতপ্রস্তরনিম্মিত চহরোপরি সকলে উপবেশরন করিলেন । মহুধি তাহাদের 
কলের সঙ্গে উপবেশন করত, ব্রঙ্গদর্শন কি প্রকার সহজ ব্যাপার, তাহ। 
সকলের হ্দয়ঙ্গম করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হলেন । প্রথমতঃ তিনি ব্রঙ্ধদর্শনের 
উপদেশশ্রবণ ভ্ন্য কেশবচন্্র নন্ধবর্গ সহ ঠাহার নিকটে আলিঘ়াছেন শুনিয়া 
বিশ্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, '্রচ্মদর্শন বিন। ব্রাহ্ম হয় না কি অন্তত 
কথা, মাঙ্জও তোমর! ব্র্ধকে দেখ নাই? যখন কেহ কেহ বলিলেন, “মভাশয়, 
আমরা তে। ব্রঙ্ধকে দেশি নাই, তখন তিনি বলিলেন, “ষ্টা, ধাহারা ব্রক্গকে 
দেখেন নাই, কিন্তু দেখিবার দ্বন্ত ব্যাকুল, তাহারা ব্রাহ্ম । মহদি চক্ষ 
বিশ্ফারিত করিয়া, হপ্ুপ্রসারণপূর্বাক বলিতে লাগিলেন, “এই তো চারি দিকে 
বঙ্গ, ব্রঙ্গদর্শন ঘে অতি সঙ্জ, মানরা নিয্নত স্ধ্যালোকের ডিতরে বাল 
করিতেছি, অথ5 আনরা তো আর নিরশ্বুর বলি না, এই শধা, এই হুধা।' 
ভাহার এই প্রকার স্বাভাবিক ব্রঙ্গদশনের ভাব দেখিয়া সকলে বাক্‌ 
ত£7লেন। 

এক দিন ঠাহার সঙ্গে কণা তইল যে আরাধনা আধো যে সমুদয় 
ব্রঙ্গস্বরূপ আহ্ছ, ওমসাধ্যে পুণান্বদপ নিবিষ্ট নাই, দে স্বকুপসম্থদ্ধে কি কোন 
বেদাশ্ববাকা নাই? মহধি অদনি বলিরা উঠিলেন, কেন আছে বৈকি-- 
“শুহ্ছমপাপবিচ্ছথম।  এঠ কথার পর হইতেই “শুদ্ধদপাপবিদ্ধম্গ বাকি 
আরাধনায় সংযুক্ধ হইল । 

কলটে।লায় সাপ্তাহিক পালন! 

এই সমরে ঝলুটোলাস্ত & ভতীয়তল গৃহে সাপ্তাহিক উপালন! ও উপদেশ 

হটত। সে সময়ে কেহ উপদেশ তত্রংসময়েই লিপিবদ্ধ করিতেন না।, ভাই 
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গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনাস্তে, কখন কখন কয়েক দিন পরে, উহা! লিখিয়া 
কেশবচন্দ্রকে শুনাইতেন, এবং সময়ে সময়ে ধর্মত্বে প্রকাশ করিতেন। 
মিরারের ফে প্রবন্ধটি অগ্ুবাদ করিয়। দেওয়া হইয়াছে, তদন্ুরূপ এই সময়ে 
যে একটি উপদেশ («বিশ্বান” বিষরে) প্রদত্ত হয়, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া 
দেওয়া গেল। 
বিশ্বান (১) 
"্টা্থরের রাজা শব্দেতে নয়, কিন্তু শক্তিতে" 


“বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিনে দিনে ব্রাঙ্গঘমাজ হইতেছে, 
ব্রদ্মোপাসন| ও স্তোত্র পঠিত হইতেছে, প্রার্থনা ও সঙ্গীত উচ্চারিত হইতেছে, 
অথচ হ্ৃদয় সেইরূপ পাপাসক্তই রহিয়াছে । সময়ে সময়ে পৌন্তলিকতার 
পরিবর্তে ব্রাঙ্গ অনুষ্ঠানও হইতেছে, কিন্ত আত্মার আর প্রকৃত পরিবর্তন লক্ষিত 
হইতেছে না। কখন উংসাহ, কখন শীতল ভাব, কখন আশা! উদ্যমে পরিপূর্ন 
হইয়া সামাজিক, পারিবারিক ও নিজের উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, কখন নিরাশ 
ও অমুগ্যমে নিমগ্ন হইয়া সম্পূর্ন শিথিলতা; কখন অবস্থার অন্থকূলতা নিবন্ধন হর্ষ 
সবীর্ধযভাবে ধর্ধের জন্য বলবতী ইচ্ছ|, কখন অত্যাচার ভয় বিত্ব বিপত্তি এইরূপ 
প্রতিকূল অবস্থাবশতঃ ভন ও অবসন্ন হৃদয়ে সম্পূর্ণ পতন। সাধারণ ব্রাক্ষদিগের 
এ ত্রাহ্মপমাজ্জের অবস্থা এইরূপ। কোন হ্ব্গীয় অবিচলিত, অচিন্তিত ও 
অপাধারণ ভাবের অভাবে, সাধারণ ত্রাঙ্ষদিগের মধো আলোক অন্ধকার, হর্ষ 
বিষাদ, সখ তুঃখ, সন্তোষ বিরাগ, উদ্যম শীতলতা পর্ধ্যায়ক্রমে সংঘটিত 
হইতেছে । জগতের অধিকাংশ লোকের মধোই এইরূপ পরিবর্তন দেখিতে 
পাওয়া যায়। অন্রের শাসন নাই, প্রকৃতির উপর আপনার ক$ত্ব নাই, 
আশ্বা। অবস্থার দাস এবং সখের ঘোতেই সর্বদা ভালমান ! কেন এ প্রকার 
শোচনীয় অবস্থা হইল? সংসারের সহিত সন্ধি করিয়| দশ্মপালন করিতে গেলেই, 
এরূপ ছুর্দশায় পতিত হইতে হয়। রোগ সকল স্থানেই এক ভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে । সকল ধন্মাক্রান্ত লোকেই এ বিষম রোগে উৎপীড়িত হইতেছে, 
অথচ সংসারের অধিকাংশ নরনারীই এই রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার 


স্পেস পপি পাশপাশি শিস 


পুপ্তিকাকায়ে, ১৯৩৪ ছুঃ প্রকাশিত হয়। 


উক্ডিনকানু ৩০৫ 


জন্ত উদাদীন; বিশেষত; অনেকের নিকট এ বেগ রোগ বলিয়াই প্রতীত 
হয় না। এ অবস্থায় বিবেককে কেবলই স্থখ ছুঃখেরই অগবর্তী হইতে হয়, 
সত্যকে ফলাফলের সহচর হইতে হয়। যাহ হৃখজ্জনক, তাহা কর্তবা, যাছ। 
, ভ£খের নিদান, তাহা অকর্তব্য; এইরূপে স্থখহুঃখাহুরোধে কর্তব্যাকর্তবোর 
নিপ্ধীরণ হইয়া থাকে । স্বর্গীয় বিবেকের কিছুমাত্র আদর ও স্বাধীনতা নাই, 
অথচ কপট ও শৃন্তগর্ত বাক কর্তবোর নির্দেশ হইয়া থাকে । ঈশ্বরের 
জন্য সত্য নয়, সত্যের জন্ত সত্য নয়, ও পাপ হইতে মু্তিলাডের জছাও সতা 
নয়; কেবল আমার সাংসারিক লাভ ও সম্বক্ষি, মামার সখ শান্ি, আমার 
সমাজের সহিত যোগ ও পরিবারবর্গের সহিত মিলন, ইহার জন্য লতা। 
যে উপায়ে এই সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সত্য বলিয়া পরিগৃহীত 
হয়। সুতরাং ঈশ্বর আমার স্থুখ শাস্তির অধীন ও সাংসারিক লাতের অধীন, 
ইহাই প্রমাণীকুত হইতেছে। এইকপ বিকভাত্ম! মঙুস্য সংসারের সহিত ধর্ছেকস 
কেমন করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করে, তাহা দেখিলে বিল্দয়াপর হটতে হয়। 
বিষয়াসক্কি ও পাপ কি প্রকারে গৃঢক্ধপে আত্মাতে কাধ্য করে, ৮কলেষ্ট প্রতীতি 
করিতে পারেন। 

“মনুষ্য হুখাসকু হৃদয় লইয়া ধশ্রে প্রবৃর হন বলিয়াই, তিনি কদাপি জার 
তাহার নিদিষ্ট সীমার বাহিরে যা্টতে পারেন না। কেহ মনে করেপ থে, 
আমি কেবল এইরূপ সতা পালন করিব, যাহাতে সমাজের নিকট পরিতাক্ত ও 
নিন্দিত হইতে নাহয়; কেহ বা এইরূপ স্থিরবিশ্বাম করেন যে, যাহাতে পিত 
মাতার নিকটে অসম্থোধভাঙ্গন হইতে না হয় ও ষ্ঠাহাদের লহিত বিজ্ছিন 
হইতে লা হয়, এমন ধন্দের আদেশ দকল প্রাতপালন করিব; কিন্ত ধে সকল 
মতোর আন্ত বিক্ছি্ হইতে,হয় তাহা মামি চাছি না) হদ্দি ধশ্মাচরণ করিতে 
গিয়া এজন অবস্থাতে পতিত হই, যে অবস্থার অতি সানান্ত আহার এ সামান 
পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয় এবং সামাগ্ত গৃহে বান করিতে ও বন্ধু বাদ্ধবের 
পাহাবা হইতে বিঢ়াত হইতে হয়, তবে আমি ধর্টের সে অঙ্গ সাধন করিতে 
পারিব না। দান করা কর্তবা, কিন্তু যদি এমন সকল অবস্থা উপস্থিত হয়, 
ঘাহাতে হয়তো মামার সর্বস্ব দান করিতে হইবে, তবে আমার কি হইবে? 
নিতান্ত ফকিরের মত হইয়া আমি চলিতে পারি না? অবন্ত একপ, দান 
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করিব, যাহাতে আমার নিজের কোন কষ্ট হইতে না পারে। স্ত্রীকে প্রেম ও 
ভরণ পোষণ করিতে হইবে, ইহাতো ধর্মেরই আদেশ; কিন্তু বিশ্বান ও ভক্তি 
সহ প্রতিদিন ঈশ্বরের পুজা করিতে গেলে ও স্বীয় জীবনকে যথার্থরূপে পবিত্র 
করিতে হইলে, অনেক সময় আমাকে এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, 
যাহাতে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্থখের ব্যাঘাত হইতে পারে, 
অতএব আমি এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারি না। হয়তো স্ত্রীর পাপ 
দেখিয়া তাহা উন্মুলন করিতে চেষ্টা করিলে, তাহার সহিত হৃদয়ের বিচ্ছেদ হয 
কেবল বাহিক বন্ধনমাত্র থাকে, স্তরাৎ সে সকল পাপকে অনুমোদন করিতেও 
হইবে। এইরূপে মনুষ্য বিষয়াসক্তি ও স্বার্পরতার মহিত ধন্মের মিলন 
করিতে গিয়া কেবল পাপহ্ৃদেই দিন দিন নিমগ্র হন। সুখাসক্ত স্বার্থপর 
ব্যক্তির। কেবল সুবিধা অন্বেষণ করে এবং এইরূপ স্থির করিয়া রাখে যে, 
যত্ত দিন পিতা মাত] বর্তমান থাকেন, অথবা অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমাণ 
থাকে, ততদিন আমর! কতক বিষয়ে বিবেচন করিয়া চলিব; অবশ্যই করুণাময় 
ঈশ্বর আমার্দিগের অবস্থ। জানিয়া দয়া করিবেন, কখনই পরিত্যাগ করিবেন 
না। ইহা যে কপটতা, তাহা বলা বালা । এরূপ ধন্ম পাথিব, মানবীয় 
ধর্ম, ইহার নাম কল্পিত ধম্ম। পৃথিবীর প্রায় সকল ধশ্মাক্রাম্ত লোকের মধোই 
এই কল্পিত পাথিব নীচ ধশ্ম দেদীপ্ামান রহিয়াছে । কি খুষ্টিয়ান,। কি হিন্দু, 
কি মুদলমান, নকলের সামাজিক ও পারিবারিক উভয়বিধ জীবন এই কল্পিত 
পশ্মািসারে অতিবাহিত হইতেছে । এরূপ ভাব হইতে ব্রাঙ্মেরাও নিষ্কৃতি পান 
নাই; কিন্তু ইহাকে প্ররুত ব্রাক্গধশ্ম বলা যায় না, ইহা কল্পিত ত্রাঙ্ষধরধ্ম। এ 
ধশ্মের উপাশ্য দেবতাও কল্পিত। থিনি জীবন্ত পূর্ন পবিত্র এ নকলের পরিস্রাতা, 
তাহার নিকট প্রতিসপ্তাহে সমাজে বা প্রতিদিন গৃহে অনেকে প্রার্থন! 
করিতেছেন যে, "ভূমি পাপ হইতে ও কপটতার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
"কর ।' শুদ্ধ এরপ প্রার্থনা দ্বারা কি জীবন পবিত্র ৪ আত্মা কপটতাশ্ন্ত 
হইতে পারে? যখন হৃদয়ে পাপ ও কপটতা আচরণ করিবার জন্য বলবতী 
.ইঙ্ছা রহিয়াছে, তখন যে নে প্রার্থনা বিফল হইবে, তাহাতে আর মন্দেহ কি? 
এই কল্পিত ব্রাহ্মধর্্ে বাহিরের পবিত্রতা কিঞ্চিং পরিমাণে সাধিত হইতে 
পারে বটে, কিন্ধু আত্মা অদ্ধ যে পাপী, কল্যও সেই পাপী। অনেকে প্রথমত: 


ভক্তিসঞ্চার ৩৬৮৭ 


এই কল্পিত ব্রান্দধর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, অতিশয় ছূর্বশা গ্রন্থ 
হইয়াছেন। মতের ধর্ম, যুক্কির ধর্ম বলিয়া তখন ব্রান্দধন্ম অবলদ্থিত হইয়াছিল। 
স্বার্থপরতা, আসক্তি ও সুখ যেখানে উপাশ্য দেবতা, সেখানে কি কখন 
আত্মার পরিবর্তন হইতে পারে? ধর্দেতে সন্ধি স্থাপন করা, আর সংলারের 
উপালক হওয়া একই। এ রোগের মূল কোখায় অবস্থিতি করিতেছে? 
আত্মার গভীরতম প্রদেশে অন্বেষণ করিয়া! দেখিলে প্রতীতি হষ্টবে যে, একটি 
উৎকট ব্যাধি গৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মার সমুদয় অঙ্জকে ত্ীর্ণ ও হূর্যাল 
করিয়া ফেলিয়াছে । সে ব্যাধির নাম অবিশ্বাস, ইহাই আত্মার ভয়ানক দুর্গতি 
সাধন করিতেছে। ইষ্ভার উপশমের জন্ত বাহছ্িক উপায় "অবলম্বন করিলে 
হইবে না। জানও এ রোগকে দূর করিতে পারে না, অগ্ষ্ঠানের৭ কিছুমা 
শক্তি নাই, শূন্য উপাপনাও কিছু করিতে পারে না; কেবল লেই ঈশ্বরের 
মুক্কিপ্রদ জন্তগ্রহ ও দয়াই এই রোগকে উন্ম,লন করিতে পারে, গান্হার করুণায় 
পাষাণেও বীজ অক্করিত হয়, মরুভৃমিও সরস হয়। তিনি বিশ্বাল প্রেরণ 
করিয়া হৃদয়ের সমুদায় বিকার দূর করেন! আমরা ইহাকে বিশাস শঙ্গে 
ব্যাখ্যা করিতেছি বটে, কিন্তু াধারণতঃ যে অর্পে ইভা প্রচলিত হয়া থাকে, 
তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরের অন্তিত্থ, পরলোক, পাপপুণা, দগ্ 
পুরস্কার, মুক্তি, প্রায়শ্িন্ত, কর্ব্যাকর্তবা প্রভৃতি কত্তক গুলিন শুফ জান বিশ্বাস 
নহে; ইহার প্রকৃতি অন্য প্রকার লক্ষণ দ্বারা বিবৃত হইতেছে । 

“বিশ্বান জ্ঞানও নহে, বুদ্ধি বা ঘুক্কির ফল নহে, হৃদয়ের দু ভাবও 
নহে; ইহা আধ্াহ্িক রাজোোর দ্বার, যে ছার উদ্ঘাটন করিলে সেই রাজোর 
রাজার সহিত অবাধে সাক্ষাহ হয়। উহা আমার চক্ষু, হানা উল্মীলন করিলে 
তাহাকে জীবন্ত চৈতন্য ও সদ-বূপে দর্শন করা যায়। ইচা আত্মার 
উপজীবিকা ও বল। “ইহা প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ ও অদৃশ্ঠ পার্থর 
প্রমাণ।' ইহাতে শরীরের মত্ত, আম্মার জীবন; একের বলবীর্ধাক্ষদ্, অপরের 
পূর্ণ বৃদ্ধি; একের অবসন্পভাব, অপরের প্রফ্্পত। ; একের নৈয়ান্ত ও নিরানন্দ, 
অপয়ের সম্ভীব আশা ও সদা মানন্দ। উহা! আত্মার মৃতসঞ্জীবনী শক্কি। 
ইছার ঈশ্বর বুদ্ধির৭ নছেন, খুক্তিরণও নেন, বিজ্ঞানেরও নহেন, তর্কেরও লেন, 
পুরাপেরও নহেন, ইতিহাসেরও নেন; ইছার ঈশ্বর জীবনের ঈশ্বর ও ভুগয়ের 


৩৮৮ আচাধ্য- কেশবচন্জু 


ঈশ্বর, যিনি পুর্ণ -চতন্য, 'কালে সদা এখন, স্থানে সদ! এখানে”, যিনি জীবন্ত, 
জলম্ত ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ । বিশ্বাসের উপাসনা চিন্তা বা আকস্মিক ভাবের 
উপাসনা নহে, যুক্তিসন্ভূত নির্জাঁব উপাসনাও নহে, কিন্তু জীবস্ত দেবতার সহিত 
সাক্ষাৎ অব্যবহিত সজীব সম্মিলনের উপাসনা; ইহাতে অপূর্ণ ক্ষুদ্র আত্ম! অনস্ত 
সাগরে নিমগ্ন হয় হৃদয় অন্তর্বাহহ উভয় জগতের সহিত সমস্বরে একীভূত হইয়া 
তাহাকে পূজা করিতে ব্যাকুল ও উন্মত্ত হয়। যেমন বীণাযন্থ্বের সহিত অঙ্গুলির 
সংস্পর্শ হইলেই তানলযবিশুদ্ধ স্মধুর ধ্বনি উখ্িত হয়, তদ্রপ প্রকৃত উপা- 
সনাতে আত্মার সহিত তাঁহার যোগ হইলে, ভক্তি ও প্রেম উচ্ছৃপিত হইয়া সমূ- 
দায় উপাসনাকে সজীব, সরস, স্থায়ী ও মধুর করে। বিশ্বাসের এই লাধারণ ভাব । 

“বিশ্বাস ঈশ্বরের সহিত আত্মার একত্ব সম্পাদন করে, তৎকালে তাহার 
সহিত প্রকৃত মিলন হয়, বিচ্ছিন্ন ও স্বতঙ্থ ভাব চলিয়া যায়। কাহার ইচ্ছা 
আত্মার ইচ্ছা, তাহার প্রেম হৃদয়ের প্রেম, তাহার মতা আত্মার জ্ঞান, তাহার 
ন্যায় আত্মার বিবেক একীভূত হইয়া যায়। সাধকের ইচ্ছা, প্রেম ও জ্ঞান তাহার 
পূর্ণ ইচ্ছা, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ মত্যের অধীন হয়; তখন অস্তরে আর বিরোধ 
থাকে না, ইচ্ছ! ও কর্তব্য এক হয়) প্রেম ও পবিত্রতা এক হয়, জ্ঞান, ভাব, 
প্রেম ও ইচ্ছা, পরম্পর সকলের মিলন হ্য়। ইহাই আত্মার নিব্বিরোধ ও 
শাস্তির অবস্থা। মনুষাহ্বদয়ের যে স্বর্গীয় উচ্চতম শান্তি স্পৃহণীয়, তাহা 
এইরূপ বিশ্বাসের অবস্থাতেই সংদাধিত হয়। এখানে আপিলে আর বিচ্যুতি 
নাই, মতভেদ একেবারে থাকে না। ইহাই ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগে 
উদ্দারতার জন্ম হয়। এই খানেই হিন্দু মুললমান খ্বীষ্টায়ান ত্রাঙ্গ মকলেই 
এক ভাবে ও এক অবস্থায় হস্তে হস্তে স্বন্ধে স্বন্ধে সম্মিলিত হন । বাহিরে ঘোর- 
তর বিরোধ ও অশান্তি, মত লইয়া, ভাব লইয়া ঈর্ষা, ছেষ, হিংসা চলিতেছে; 
কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ নৃতন রাজ্জা প্রতি দিনই নৃতন, 
উপাদনা পুরাতন হয় না, লতা পুরাতন হয় না, ঈশ্বরের নামও পুরাতন হয় না; 
কিন্ দিন দিন নৃতনত্বেরই আধিক্য হয়। এই অবস্থাই আস্তরিক আদর্শ 
্রাক্মদমাজ, এতদচরূপ বাহিরের বাপার স্বরূপতঃ ব্রাক্ষপমাজ । মিলনের 
অবস্থাতে উপান্য উপাসকের ইচ্ছার একত্ব হয়, এজন্য ভক্কিভাঙ্গন মহধি ঈশ! 
বলিয়াছিলেন, 'আমি ও আমার পিতা! একই) | 


উক্তিশঞার ৩৮৯ 


“বিশ্বাস আত্মাকে ঈশ্বরেতে জীবিত রাখে । জল বাষু ও আছারে শরীর 
সত্রীব থাকে, আত্মা ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতাতে জীবিত থাকে | আল বায়ু 
আহারাভাবে কি শরীর পৃতিগন্ধি হয় না? ভক্তি আম্মাকে সজীব করিয়া 
ঈশ্বরের জন্য প্রতিনিয়ত উন্মুখ রাখে। তখনই সাধকের 'প্রাণের প্রাণ, জীবনের 
জীবন' এই বাকো তীহাকে সপ্থোধন করিতে অধিকার হয়। এই জন্ত শ্রদ্ধাম্পদ 
মহষি চৈতন্য যখন ভক্তি ও প্রেমের অভাব উপলদ্ধি করিতেন, তখন হস্ত 
পদ আস্ফালন করিয়! লক্ষবাম্পসহ মৃত্ার জন্য উদ্ধত হইতেন। কখন বা সাগরে 
বম্পপ্রদান, কখন ভূতলে পদাঘাত, কখন হাহাকার করিয়া ক্রন্দন, কখন 
বা চীংকার করিতেন। এই অবস্থাতেই শারীরিক মৃত়া হয়, বা কর্তৃত্ব 
সম্পূর্ণরূপে বিন হয়, তথন প্রলোভন সাধুবল বিধান করে, উকি আহার, 
পবিত্রতা নিশ্বাস ও প্রেম রক্সঞ্চালনক্রিয়া হয়। ইহাই আখ্যাহ্িক জীবনের 
অবস্থা । আহা নিয়ত অন্থর্জগতে বাস করে, কাধোর জন্য এই মর্তালোকে 
ভ্রমণ করে। এ সময়ে হৃদয় সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে, আবার প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত 
হয়। এ অবস্থায় অসত্যের সহিত সন্ধি থাকেনা, স্থখের সহিত কি সংসারের 
সহিত, অর্থের সহিত কি মগুম্বের সহিত, কাহারো সহিত আর সন্ধিবন্ধন হয় 
না। এক স্থানে নিয়ত মবস্থিতি করিতে আম্মার আর উচ্চ হয় না, কারণ 
এইরূপ অবস্থিতিই আত্মার বিনাশ । 'হ্্ন্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও' এষ সত্য 
অঞ্সলারে জীবন সর্ববদা কারা করে। সতা তখন আবার প্রক্কতি হইয়া পড়ে, 
ইহা মার পৃথক ভাবে থাকিতে চাহে না! এই্টরূপে সতা, প্রেম, পবিত্রতা ও 
ভক্তি হইতে আগ্ঘ! মার বিচ্ছিন্ন হয় না। উন্নতি এ অবস্থার প্রাণ তম। সম্মৃখে 
অনন্সাগর বিস্তীর্ণ, ঈশ্বরের অতুল করুণ। সাধকের হৃদয় আশা এ আনন্দে 
উংফুল্প করিরা, তাহার দিকে অধিক পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দেয়। কতক- 
গুলিন লীমাবদ্ধ ভাবে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন লা, কিন্ত লতোর অসীম 
পথে দিন দিন অগ্রসর হন। 

“বিশ্বাস স্বার্থপরতাকে বিনাশ করে। আপনার আর সতত স্বাধীন ইচ্ছা 
থাকে না, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহাই আমার ঠচ্চ। হইবে । আমি স্বয়ং 
আমার নই, দেহ মন মাজা সকলই ঠাহার। 'স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যংং তখন 
সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ বিনাশ পাইয়া ভ্বদয়ে প্রকৃত বৈরাগা স্বাপিত হয় । মৃহচিক। 


৩৯০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


ংসারত্যাগ প্রভৃতি যে সকল কল্পিত বৈরাগ্য, তাহা বিলুপ্ত হয়। আত্ম! 
আপনাকে পরমাআতে উৎসর্গ করে ও অনীনসত্ব হয়। আপনার ইচ্ছা 
চরিতার্থ করিবার জন্য আর প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহাই সম্পূর্ণ তাহার অধীনতার 
অবস্থ।। এই সময়েই ছুই পরম্পর বিরোধী স্বাধীনতা ও অধীনতা একত্র বাল 
করে। ইহারই নাম প্রক্কত বৈরাগা । এ বৈরাগ্য জানালোচনা বা বিদ্াত্যালের 
ফল নহে, কিন্ত ঈশ্বরদন্ত ভাবের ফল, যাহা ভক্তি প্রেমের রূপান্তর মাত্ত্র। 
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্যশোকৌ জহাতি,_-ধীর বাক্তি 
অধ্যাত্মযোগ দ্বারা তাহাকে উপলন্ধি করিয়া! হর্য শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন, 
তখন সুখ ছুঃখ এক হইয়| যায়। ন্থখে যেমন তাহার করুণা, বিপদ দুঃখ 
যন্্রণায়ও সেই রূপ তাহার করুণা; এই বিপরীত অবস্থার কিছুই পার্থকা 
নাই। তংকালে সাধক শত শত সাধুগুণের জন্য প্রশংসা ঈশ্বরেরই গৌরব- 
প্রচার মনে করেন; তিনি জানেন যে, বহুমূলা দানের জন্ত কি লোকে গ্রহীতাকে 
প্রশংসা করে, না দাতাকে প্রশংসা করে? নে প্রশংসাতে তীহার কিছু 
মানস অধিকার নাই। এই অবস্থাতেই দুঃখ স্থধে, শোক আনন্দে, বিপদ 
সম্পদে, কণ্টকশযা। পুষ্পশয্যায়, শক্রতা মিত্রতায় পরিণত হয়। এইরূপ 
বৈরাগীর আত্ম। ঈশ্বরের জচ্য রাশি বাশি অত্যাচার আনন্দসহুকারে বহন 
করেন, অবশেষে তঙ্জন্ন প্রাণ দিবার সময়ে এই ন্বর্গায় বাকো গ্রার্থন! 
করেন, “আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক'। এই জন্য 
মহষি ঈশ। মৃত্যুর পূর্বে এরূপ বাকো প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এই সময়েই 
সাধক প্ররূত বিনয়ী হন। বৈরাগ্য না হইলে, আপনাকে অস্বীকার করিতে না 
পারিলে, স্বীয় বিনয়ের স্টাবনা নাই। এই বৈরাগা আত্মাকে নিমত 
পরলোকে অধিবাল করায় । এ সময়ে পরলোক আর প্রহেলিকা বোধ হয় 
না, উহা স্বপ্িস্থিত পূর্ম আদর্শের সহিত অনুম্থাত হয়। তখন পরলোক হৃদয়ে, 
বাহিরে নয়; স্থানবিশেষ বা অবস্থাবিশেষ পরলোক নহে, কিন্ত অনন্ত জীবন- 
লাভই ইহার অবস্থা । সময়ের ব্যবচ্ছেদ চলিয়া যায়, ইহলোক পরলোকের 
বিভিম্নতা থাকে না । জীবনের ভার আর নিজের উপর থাকে ন।, সেই জীবন- 
দাতার উপরেই অপিত হয়; স্থৃতরাং কি আহার করিব, কি পান করিব বলিয়া 
তাহাকে আর চিন্তিত হইতে হয় না। এরূপ গণন] অবিশ্বামীদিগের। তাহার 


ভক্তিসঞার ৩৯১ 


নিকট একাহার বা অনাহার উভয়ই মঙ্গলের ব্যাপার; তিনি জানেন, বিশ্বাধিপের 
সম্তান হইয়া আমার আবার আহারের ভাবনা? যখন এইরূপ বিশ্বাস হয়, 
তখন আত্মা ঈশ্বরকে পূর্ণপুরুষভাবে দর্শন করে, কেবল জ্ঞান ও প্রেমের আধার 
জ্ঞান করে না। এইরূপ বাক্চিগত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে, এক অভ্ভূতপূর্বব 
্ব্গীয় আধাত্বিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয় চমতরুত ও উন্মত্ত হয়, ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ নিয়ত বিদ্যমানতারূপ অগ্রিপ্রভাবে আত্মার সমন্ত পাপ দগ্ধ বিদগ্ধ 
হইস্ব! যায় ও তাহার জীবস্ত জলম্ত আবির্ভাবে ইহা পুন্জীবিত হয় । তিনি তখন 
সাধকের আত্মাতে আবিভূতত ও অবতীর্ণ হয়েন। ইহাই আম্মার পরিবর্তন, 
ইহাই আত্মার নবজীবন, ইহাই আত্মার দ্বিজ্ঞাত্মা হওয়া, উহা স্বগরাজো 
প্রবেশ । তখন পুরাতন মগমের মৃত্যু হয়। আলোক উত্তাপ একছিত হইয়া 
আত্মাকে আলোকিত শু উষ্ণ করে। তখন কখন আলোক কখন অন্ধকার, . 
কখন উষ্ণতা কখন শীতল্তা, কখন বিষ ভাব কখন প্রফুল্পতা, কখন শোক 
কথন আনন্দ, কখন নিরাশা কখন আশ।, এ প্রকার অবস্থা চলিয়া যায়) নিয়তই 
আলোক, নিয়ত উষ্ণতা, নিঘুতই প্রফুল্পতা, নিয়তই আনন্দ ও শিমত আশা। 
ইহাই প্ররূত মিলন, ইহাই অধ্যাত্যোগ । প্রতিক্ষণে আত্মা ধশ্মোছত। 
প্রতিক্ষণে স্বগীয় উৎসাহ্নে উৎসাহী । এইট সময়ে হৃদয় প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের 
আনন, বিশাল বিশ্ব তাহার মন্দির, সমণ্ত মানবঙ্জাতি তাহার সন্ধান এবং 
দিন এই বিশগাহের শিভ। ভখন্ই আম্ু। বলে, “আমি তোমাতে ও তুমি 
আমাতে । এই সমনে আম্মা শ্্ শিশুর ন্তীয় সবল নিদ্দোষ (নিক্ষলঙ্ষন্থ ভাব 
হঘ এ পন্ম স্বাভাবিক অবস্থা পরিণত তথঘ। সেই স্বাধী উশ্মভতাই সাধকের 
স্থাবর অবন্ধা, ইহাই ভাতার বল ৭ লৌন্দধা, ্রীরন জ্যোতি । রাঙ্গা 
নপ্তক ফ্াহার পদাণত হয়, বারের বল তাহার লিকউ পরানু হয়, শত শত 
মচধ্য তাহার মালোকে আলোকিত হইদ উন্মবূভাবে ঠাহার মেবক হয়। 
এই উন্মহতাই ঠাহার সনুদ় আয়ের কারণ। এ বল পৃথিবীর নয়, কিন্তু 
স্বর । সম্বিত ধন্ধোন্স এ ভাবলে তাহার হৃশিশ্বিত স্বীয় দাদ অব্যাহতরূপে 
সম্পন্র হয়, বিশ্র অত্যাচার নিন্দা অপমান বা মৃত্যু সেই আদর্শকে দঢকপে সং- 
স্থাপন করে। বিগ্যাবল, ধনবল, জনবল, রাজবল, দেছবল, সকল বল ঠাহার 
নিকট চর্ণ হইয়া যার, সততা স্বীরপ্রভাবে উদ্দিত হইয়া সকলের উপর প্যোতি 


৩৪২ আচার্য কেশবচন্ত্ 


বিকীর্ণ করে। ধর্শগ্রবর্তক দেব পুরুষপকল ঈশ্বরেরই আদেশে স্বগ্গরাজা স্থাপন 
করত, এইরূপে তাহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া, উপযুক্ত সময়ে এই পৃথিবী হইতে 
অবহ্ৃত হন। মৃত্যু তাহাদিগকে প্রকাশিত করে, তাহাদের ভাব আর গোপন 
থাকিতে পারে না। পূর্বে যে অপমান ব! নিন্দা করিয়াছিল, সে প্রশংস। 
করিতে বাধ্য হয়; যে অত্যাচার করিয়াছিল, নে ভক্ত হয়; যে প্রাণ বিনাশ 
করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে শিষ্য হয়| “বিশ্বাস মন্ুষ্ের জ্ঞানে অবস্থিতি করে 
না, কিন্ত ঈশ্বরের শক্তিতে অবস্থিতি করে", এই সত্য প্রকাশিত ও সফল হয়। 
বাক্যে ঈশ্বরের রাজ্য নাই, কিন্তু শক্তিতেই ইহ। বিদ্যমান থাকে” এই সত্য 
মন্তুকে বহন করিয়া মন্থুয্য ব্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপস্থিত হন। 
"্য্দি পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি সম্পূর্ণরূপে মেই একমাত্র প্রত 
পরমেঙ্রের উপানক ও সেবক হইতে অভিলাষ হয়, তবে এইরূপে ত্বাহাকে 
বিশ্বান করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসই মনুষ্যকে নবজীবন প্রদান করে। 
কে অনস্ত উন্নতি লাভ করিতে চাহেন? কে ভক্তির ধশ্ম ও পরিত্রাণের ধশ্ম 
লাভ করিতে চাহেন? যদ্দি কেহ চাহিতেন, তবে কি ব্রাক্ষদমাজের ও ব্রাঙ্গ- 
দিগের এ প্রকার অবন্থ। হইতে পারিত? হে ব্রাহ্মগণ, কল্পিত ধর্ম লইয়া 
সন্ষ্ট হইতে কি এখনও ইচ্ছ। হয়? ক্রাহ্মধন্ম বৌদ্ধধন্ম নহে; কিন্তু ভক্তি, প্রেম 
ও পরিত্রাণের ধশন্ম। হৃদয়ের স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য সকলকে তাহার কক্ষণাতে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাম করিতে হইবে । “অবিশ্বাসী ব্যতীত কেহই স্রাহার করুণায় 
নিরাশ হয় না।" তাহার দয়াতে অবিশ্বাসই আত্মার মৃত্যু । বিশ্বাসপূর্ণ 
হয়ে তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে, ভষ্জি বল আনন্দ ৪ আশা সকলই জদয়ে 
মঞ্চারিত হয়! কারণ 'ধাহার! তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহারা 
প্রতারিত হইবার নহেন।' তাহার নিকট প্রার্থী হও, তিনি দান করিবেন; 
প্রার্থনান্থারা গদয়ের মকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বাক্য অলঙ্কার নহে, ইহা! 
বাস্তবিক মত্য। যিনি পৃথিবীতে এ পধ্য্ত পরিত্রাণ পাইয়াছেন ও ভক্তিলাভ 
করিয়াছেন, তিনিই প্রার্থনাব্ধপ এই স্বর্গের দ্বার দিয়া ঈরের নিকট গমন 
করিয়াছেন। ঈশ্বর আমাকে ভি ও পবিত্রতা দিতে পারেন না, এই বলিয়া 
ধিনি অবিশ্বান করেন, তিনিই ধশ্বের পথে. কণ্টক নিক্ষেপ করেন। হে 
অবিষ্বাসি আত্মন্‌, ধিনি ভিক্ষুকের স্তায় দ্বারে দ্বারে নকলের হৃদয় চাহিতেছেন, 


ডক্কিমঞ্চার ৩৯৩ 


ধাহার কর্ণার বিশ্রাম নাই, রোগে শেকে বিপদে ছুখে ও নিজ্ঞায় সকল 
অবস্থাতে ধাহার করুণা, এই সমস্ত জ্বীবন ধাহার বিশেষ অনুগ্রহের দান, 
তাহাকে কি তুমি সর্বস্ব বপিয়া বিশ্বান করিতে পীর না! প্রতাত কঠোর- 
ভাবে কিত্াহাকে হৃদয হইতে তাড়াইয়! দিবে। যি কেহ পরিস্তরাণ চাও, 
তবে অগ্রে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ “মনু বিশ্বাণ দ্বারাই পরিস্রাণ 
লাভ করেন? |” | 

| দৈনিক উপাসনার পূর্বাবস্থার বিপরিবর্তন ও ভক্তির সঞ্চার 

এই সময়ে প্রাতাহিক উপাসন। দ্বার৷ কি প্রকার বিপরিবর্তন উপস্থিত হইল, 
প্রদর্শন করিতে গেলে পূর্ের অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিতে 
হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পর্বাবস্থা তাহার পত্রে যে প্রকার প্রকাশ 
করিয়াছেন, এবং তৎপরে তিনি এ সময়ের অবস্থা দেখিয়া যাহা পিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, এ দুই পার্্াপার্শি স্থাপন করিলে, সকলে অবষ্থার পরিবর্তন বিলক্ষণ 
হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । অতএব ভাই গ্রতাপচন্দ্রের পত্র, কেশবচন্্র-প্রদত্ত 
পঞ্সের উত্তর, * এবং পরবর্তাঁ অবস্থা-দর্শনে ভাই প্রতাপচন্দ্রের তছুপরি মন্তব্য 
আমর] নিয়ে অগবাদ করিঘা দিতেছি । 

“প্রি কেশব, 

“আমার নিকট হইতে পন্ধ পাইবার ভোমার অধিকার মাছে, কিন্ধু ক্কানি 
না, আমার এ পত্র তে/মার কি উপকারে মাঠিবে। আমি এখানে তোমার 
উদ্যানে বাদ করিতেছি, এবং তুমি থে আমার উদ্ভানে বাস করিতে দিয়াছ, 
এজন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ দি। যে.কোন স্থানে আমি থাকি না কেন, 
আমার নিকট সব সমান। রোদন আবেদনে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। 
এজন্য আমায় লক্ষ্ষিত হওয়া! উচিত। কিন্ধু হৃদয়ের পূর্ণতা হইতে মুখ কথা 
কয়। মনে হয়, সর্বথা বিনাশ বা উদ্ধার বিনা আর কিছুতেই আমার উপকার 
সাধন করিতে পারে ন!। ইহাকে অধৈধ্য বলা যাইতে পারে । ডাল কার্যে 
ধৈধ্য ভাল, মন্দ কার্ধো ধৈর্ধযা কি ভাল? ধৈধ্যাপেক্ষা অধৈর্ধ্য কি কোন সময়ে 
ভাল নয়? আমার এই দুরাস্মা আত্মার সঙ্গে আর ধের্ধা ধারণ করিয়া থাকিতে 
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পারি না। মৃত্যু, আমার বলা উচিত সর্বথা বিনাশ, ইহা অপেক্ষা ভাল। 
কার সঙ্গে ধৈর্যধারণ? নিজের সঙ্গে আমি ধৈর্যধারণ করিয়৷ থাকিতে পারি, 
তাহার অর্থ এই যে, গ্ঈমামার দুরবস্থাপন্ন নিন্দিত পাপাবস্থায় যত দিন ইচ্ছা, 
তত দিন থাকিতে পারি। ঈশ্বর কঠোরহ্ৃদয় বিদ্রোহীর মাথা তখন তখনি 
বন্ধ নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করেন না। আমি ধৈর্যের ভাণ করিতে পারি এবং 
এ অবস্থায় আমার নিজের নিকটে পধ্যস্ত আমার অনুপযুক্ত জীবনের আলল্, 
ইন্ডরিয়পরায়ণত। এবং অকর্মপ্যতা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া, অপরের নিকটে 
মুখ বাড়াইয়া চীংকার করিয়া বলিতে পারি-ধৈরধয, ধৈর্যা, ধৈর্য্য) কিন্ত 
ঈদৃশ নির্লজ্জ মৃঢ়তার দোষক্ষালন কিসে করিবে? আমি আমার প্রতি ধৈর্যধারণ 
করিয়া থাকিতে পারি, কিন্কু আমার প্রতি কে ধৈধ্য ধারণ করিবে? 
তুমি কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, ভাইয়ের! কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন, 
জীবন ও মৃত্যু কি আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে? এত কার্য 
বাকি রহিয়াছে, এত কর্তবা অনিশ্পন্ন রহিয়াছে, যথার্থ জীবন আজও আরস্ত 
হয় নাই। কিন্তু সময় বৃহিয়া যাইতেছে--মৃত্যু নিকটবন্তী। সে কেমন 
করিয়! ধৈধ্যধারণ করিয়া থাকিবে, যে মৃতামুখে নিপতিত? এক দিনের 
শ্রমের উপরে অনন্তকাল ঝুলিতেছে। তবু আমি নিদ্রিত, তবু আমি যথেচ্ছ 
ব্যবহারে প্রবৃত্ত! ও কেশব, হয় এখন, নয় আর কথন নয়। আমাকে মুক্ত 
কর, কোথায় এবং কিসে মুক্তি, আমায় বল। জীবনের সমগ্র কাজ সম্মুখে 
লইয়া আমি এক পদও অগ্রলর হইতে পারিতেছি না। এই ছুঃখভার গ্রস্ত 
অধঃপতিত পাগীকে ঈশ্বর করুণা করুন|” 
| “তোমার স্পেহের 


শর ্ 


কলিকাতা, কোলুটোলা, ৮ই জুন ১৮৬৭ খু 

“প্রিয়, 
“আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃন্ধ হইলাম; কিন্তু আমার সন্দেহ, 
তোমার বত্বমান চিত্তের অস্থিরতার অবস্থায় আমি যাহা বলিব, তাহাতে 
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তোমার মন্ত্র হইবে কি না? তোমার অস্তরের সংগ্রাম ও গ্রলোভনের 
যথার্থই অতি ক্লেশকর ছবি তুমি চিত্রিত করিয়া, এবং এ ছবি এমন ঠিক 
জীবস্ট যে, প্রতিনমপাপীর সহাম্ুভৃতি উদ্দীপন ন! করিয়া থাকিতে পারে না। 
আত্মা দিন দিন পাপে মগ্ন হইতেছে, এ বোধ নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর এবং 
ক্লেশকর। বিপহ ও ক্লেশ আরও বাড়ে, যখন পরিস্রাণের বিষয়াগ্গেষণে নিরাশা 
উপস্থিত হয়। কিন্তু তুমি কিজান না, ঈশ্বরের জেহ অনন্ত এবং অতি অধম 
পাপীকেও তিনি পরিত্রাণ করেন? তাহার করুণার উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাম কর, 
অবপন্ন হই না; তুমি মে করুণাকে অস্বীকার করিতে পার না, ব্রাঙ্মধণ্মের 
পরিস্রাণপদ শক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার ন|। কারণ তুম নিজেই 
বলিয়াছ, “অধঃপতিত হইতেছি,” ইহা দ্বারা তুমি পাকতঃ স্বীকার করিতেন, 
ঈশ্বর এবং ব্রাঙ্গধন্ম তোমায় এক সময়ে উন্নতাবস্থায় উত্তোলন করিয়াছিলেন 
এবং অন্ততঃ কিছু কাল তোমায় দে অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন । যদি এ কথা 
সত্য হয় ধে, তুমি এখন যেমন অম্থভব করিতেছ, এমন আর পূর্বো কখনও 
অগ্রভব কর নাই, বল কোন্‌ উপায় তোমায় ধন্মঞ্জীবনের প্রারপ্তের কয়েক 
বংসর ভাল অবস্থা অনভব করাইয়াছিল। এ কথার উত্তর আমি দিতে চাই 
না, তুমিই দেবে। ঈশ্বর এক সময়ে তোমায় মাহাঘা করিয়াছেন, এখন কেন 
তিনি তোমায় লাহাযা করিতেছেন না যে একটী মনের অবস্থায় তিনি 
াহার করুণা বর্ণ করেন, উহ্া বিশ্বাস অথব] বাধা।। ক্মামাদের পাপ ও 
তুষ্টতা যত বড় ফেন হউক না, যদি মামর! কেবল ঠাহাকে আমাদের প্র 
বলিয়া স্বীকার করি, যাহা কিছু আমাদের প্ররোজ্ধন, সকলই তিনি দিবেন। 
কিন্তু যখন অহঙ্কার উপস্থিত হয়, তখন বিহ্বাল অন্যহিত হয়; বিশ্বাস নীষী- 
লোককে উন্নত ঝরে, অহঙ্কার উচ্চতমকে নিজে নিক্ষেপ করে। তুমি বলিতে 
পার ষে, আমি আমার অহঙ্কারকে বশে আনিতে পারি না, আমাকে ধুলিতে 
প্রণত করিয়া ফেলা এবং তদনস্তর উত্থাপন করিয়া নবজীবন দান কর! ঈশ্বরের 
কাধ্া। আমি স্বীকার করি যে, কোন কোন সনয়ে এমন ঘটে যে, একটী 
ঘটনা-__যাহাকে আমর! ঈক্রের হস্তক্ষেপ বলি -পাপীর 'হুদয়ের অহস্কার 
বিদৃরিত করে, তাহাকে বিনীত করে, এবং সে ব্যক্তির নিজের সমধিক 
প্রয়াল বিনা তাহাকে বিশোধিত্ করে। কিন্তু তোমার এ কথা স্মরণে রাখা 


চর 


৩৪৯৬ 'আচার্যয কেশবচন্্ 


উচিত যে, আরম্তই শেষ নহে। ঈশ্বরের পবিত্র প্রভাবের ক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন 
রাখিতে গেলে, সংশোধিত পাশীর ক্রমান্বয়ে ক্রিয়্াশীলতা, জা গ্রদবস্থ।, যত্ব এবং 
সংগ্রামের প্রয়োঙজন। যদ্দি কখন অহঙ্কার আস্তে আন্তে হদয়ে প্রবেশ করে, 
এবং ঈশ্বর হইতে চিন্তকে দূরে লইয়! যায়, সে যাহা ইচ্ছাপূর্বক হারাইয়াছে, 
স্বাহাকে তাহা ইচ্ছাপূর্বক পুনরায় লাভ করিবার জন্য ঘত্ব করিতে হইবে। 
আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অনেকের সধ্দ্ধে কি এইরূপ নহে? ঈশ্বর 
তাহার করুণাধিকাবশতঃ আমাদিগকে অনেক দান দিয়াছিলেন, কিন্তু অহঞ্কার- 
পূর্বক আমরা কেন দে সকল অগ্রান্থ করিলাম? নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
এ জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এবং হারান সম্পং পুনরায় লাভ করিবার 
পূর্ব্বে আমাদিগকে অনেক ক্লেশ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। 
অপিচ আমাদিগের হৃদয়কে পুনর্ধবার ঈশ্বরের শ্বসিত এবং প্রভাবের অধীন 
করিতে হইবে। অনেকের ধর্দজীবন ক্লেশকাঠিন্যে আরন্ধ হয়। তাহার 
যখন ঈশ্বরের সাহায্য পান, তখন তাহার! উহার মূল্য বোঝেন, এবং যত দূর 
পারেন, উহ অবিচ্ছিন্ন রাখিতে যত্ব করেন। আমাদের পক্ষে, আমায় বলিতে 
হইতেছে, ঈশ্বরের সাহাযাকে লঘু করিবার প্রলোভন আছে এবং আমরা 
অল্প রিস্তর নেই প্রলোভনের বশ হইয়াছি। অহঙ্কার মানুষের মনের 
সংস্কারের উপরে অনসং প্রভাব বিস্তার করে, উহাই অহঙ্কারের কলুষিত 
করিবার ভয়ঙ্কর সামর্থা। এতদ্বারা হৃদয়ের দষিতত ভাব মন্তিষ্কে গিয়া বুদ্ধিকে 
পর্যন্ত কলুষিত করিয়া ফেলে। এই অনং প্রভাব অপরিহাধ্য। আনার ভয় 
হয়, এই অনং প্রভাব আমাপিগের মধো উপস্থিত হইয়াছে। প্রার্থনা, সংসঙ্গ, 
উাদেশ, ইতিহাসে বিশেষতঃ ব্রাহ্মদমাজে ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্ব, এ নকলের 
ক্রিয়াকারিত্ব বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসকে আমরা পূর্বে বহুমূল্য মনে করিতাম। 
এখন মনে হইতেছে, সে বিষাদ চলিঘা যাইতেছে ।  মংশয়বাদ একবার 
হৃদয়ের প্রন্থ হইলে, অহঙ্কারে যে ভয়ঙ্কর কলুধিত ভাব উংপন্ন হইয়াছে, অতি 
মস্বর তাহার চূড়ান্ত সীম! উপস্থিত হইবে। পাচট। বাঞ্জিয়া গেল, আমি আর 
অধিক লিখিব না। প্রিয় বন্ধু, প্রতিদিনের প্রার্থনাযোগে হৃদয়কে বিশ্বাম ও 
বিনযে প্রতিষ্ঠিত কর; এক দিন ঈশ্বর এমন আত্ঘপ্রক।শ করিবেন, ধেমন আর 
কখনও, করেন নাই! ঈশ্বরের রাজ্যে অতি অধম পাপীরও নিরাশ! নাই । 
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তাহার. করুণাসোপান পাপের গভীরতম নিয়দেশে পর্যযস্ত গিয়া শান্তি ও 
পুণানিলয়ে পাপীকেও আরোহণ করিতে সমর্থ করে।" 
“ তোমার জেছের-_ 
কেশবচন্জ্র সেন।” 
এই পত্রিকা যে তখন হ্বদয়ে শাস্তি ও বিশ্বাস প্রত্যানয়ন করিতে পারে নাই, 
তাহা মিরারের ক্রমিক প্রবন্ধ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করে। কেশবচন্ত পঞ্জাব হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে, তীহাকে এরূপ পর্ধান্ত বঙ্গা হইয়াছিল, “একটি নৃতন 
বিধান, উপস্থিত ন| হইলে সমাজ আর বাচিতে পারে না। মকলকে একক্র 
রাখিবার জন্য আর একটি নৃতন বল উপস্থিত না হইলে, যাহারা দেবেন্দ্রেবাৰু 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আপিয় উপ্নতিশীল ক্রাঙ্ধ নামে সম্মানিত হইয়াছেন, 
তাহাদের মধো আর একটি বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে, এবং পূর্বে যে বিচ্ছেদ 
ঘটিয়াছিল, তদপেক্ষ। ইটি আরও গুরুতর হইবে ।”* দৈনিক উপাসন৷ প্রবন্তিত 
হইয়া সমুদায় পূর্ববাবস্থ। পরিবপ্তিত হইয়া গেল। ভাই প্রতাপ এ সময়ে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা 
পাঠ করিলে সকলে পরিবর্তন সহঙ্জে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। “আহা! 
তাহার ( কেশবচন্দ্রের ) প্রার্থনার কি স্বর্গার ভাব! আমি এরপ প্রার্থনা পূর্বে 
কখন শুনি নাই। আমি উত্তর পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম | উপাসনা 
মধ্য যে স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া গিয়াছিলাম, আমার অবর্তমান সময়ে তাহা 
আরও উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে । যথার্থই বিধানের আরস্ত ।.....'নিরম্তর 
প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপবাস, ধান চলিয়াছে। যাহা আমি দেখিলাম, তাহাতে 
পবিত্র হইলাম, আনন্দিত হইলাম । বিশ্বাস ও প্রেমের স্বীয় ভাব দিন দিন 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমরা প্রতি্জনই নবঙ্জগীবনের অভয় অঙ্জভব 
করিতেছি । কোন একটি পবিজ্র মহান্‌ বিষয়ের ইটি প্রারস্ভ। চতুদ্দিকের 
অন্ধকার ও নিরাশার মধ্য দিয়া যথাসময়ে ভগবানের শুভসংবাদের আলোক 
ঠিক প্রণালীর ভিতর দিয়া অবতরণ করিয়াছে । প্রথমতঃ ইহা সরল প্রার্থনার 
ভিতর দিয়া আসিয়াছে । প্রথম প্রথম প্রার্থনা একটি শুষ্ক কর্তব্য মাত্র ছিল, 
৯5556580596 শত দির 5০৫ ৮৫০৮ত55 ০10058190020 3০81০ 5) 
1, 0০. 81020177021. (200 ৮০7. 1924) 


৩৯৮ আচাধ্য কেশবচন্ত 
কখন কখন হৃদয়ের আবেগরূপে উহা প্রকাশ পাইত।; এখন প্রার্থনা যে পাগী 
অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীর অভাধ হইতে সমুখিত হয়, উহা৷ গভীর স্থায়ী গাঢ়তম 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ইহা সকলে বুঝিয়াছেন, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ।”* এ 
সময়ে সকল .রোদ্ন আবেদন নিবৃত্ত হইল, মনে মনে বিচ্ছিন্ন হদয়ও মকলের 
সঙ্গে সংযুক্ত হইয়। পড়িল। ঈশ্বর-প্রেমে মন আর মকল বিষয় ভুলিয়া গেল; 
দৈনিক একত্র উপাধনার মাহাজ্ময প্রকাশ পাইল, এবং কেশবচন্ত্র যে জীবনবেদে 
উল্লেধ করিয়াছেন,__“ক্রমে ব্রাহ্মলমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, 
প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ত করিলাম, সব হইল। প্রার্থনা মানি 
বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহ।1” “এই আগার ছিল না, আমি পাইয়াছি। 
আমি এই খানে ছিলাম না, আপিয়াছি”+--তাহা প্রমাণিত হইল। 
্রার্থনাযোগে কেশবচন্ত্রে ভক্কিলঞ্চার হইয়া উহা! ব্রা্গনমাঙ্জের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিল। 

দৈনন্দিন উপাসন| ক্রমে মধুর হইতে মধুর হইতে লাগিল। বহুকালের 
শুধ মরুতুল্য ভূমিতে অঞ্জন্রধারে আকাশ হইতে বারি বধিত হইবে, অথবা 
বনুশাখাবিশিষ্ট প্রোতম্বতী উহার বক্ষ বিদারণ করিয়া চারি দিকে ধাবিত 
হইলে, উহ্থা যেমন অচিরে আপনার শুত্ব অনর্ধরঞ পরিহার করিমা হরিদ্ব্ 
শশ্বরাজিতে পরিশোভিত হয়, কল ফুলে আপনার পৌন্দযা বুদ্ধি করে তেমন 
বিচারকর্কশ কঠোর নীতির শাসনে কঠিন প্রকৃতি, আত্মজয়ার্থ মংগ্রাম করিতে 
করিতে বিলুপ্তমধুরভাব ব্রাঙ্গগণ প্রতিদিনের উপাণনায় মম্পূর্ণ পরিব্ঠিতদয় 
হইলেন। তীহাদের প্ররুতি, ব্যবহার ও দুখশ্রী! স্বকোমল ভাবের পরিচয় 
দিতে লাগিল, তাহাদের পূর্বব উদ্ধত ভাব বিলুপ্ত হইল, বিনয় ও দীনতা 
দিন দিন তাহাদিগের জীবনে আখ্ব অধিকার বিস্তার করিল। যে চক্ষৃতে কখন 
এক বিন্দু অশ্রপাত হইত ন।, এখন ঈশ্বরের করুণাম্মরণে তাহা হইতে 
অজশ্রধারে অঙ্ত বধিত হইতে লাগিল।  ত্রাঙ্গগণের ভিতরে ঈদৃশ বিপরিবর্ভন 
উপস্থিত হইল কেন? কফেশবচন্জ্রের জীবনে নবভাবের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া । 


সই স্তি ্পোশিশীটাপপী পাপপীপলা পিপি পপ িশীসপাশিশ শান পাপী 
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জীবদযেদের" "প্রার্থনা" অধায় জ্বা। (8 ৩৬পৃঃণ্ম সং) 


তুক্তিসঞ্চার 





কেশবচন্ত্র আত্মজীবনের ছবি বন্ধুবর্গের মানসপটে মুদ্রিত করিয়া দিতেন, 
সেই ছবি অনুসারে বাহিরে লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। এখন দে জীবনের 
ছবি যখন বিচিত্র বর্ণে অন্রধ্িত হইল, তখন তাহার বন্ধুগণের জীবনে ষে 
উহা প্রতিফলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই স্ময়ের কথা স্মরণ 
করিয়া 'জীবনবেদে” কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, “এই ভীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না, 
প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল । ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, 
ছিল বৈরাগ্য । তিনেরই প্রথম অক্ষর 'ব" স্মরণের পক্ষে সুযোগ । তিন লইয়া 
সাধক জীবনক্ষেত্্ে ধর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহ যাহা 
প্রয়োজনীর, সমস্ত দেখা দিল। যখন সময় হইল, আনন্দের সহিত শশ্ 
সংগ্রহ করা হইল ।......হাদয়ে তখন কবিত্বের ভাব ছিলনা । অবশেষে 
মাতৃমন্দির স্থাপন করিলাম কিবূপে, আশ্চধ্য! তখন বিবেকপ্রধানই ছিলাম, 
সেকালে ব্রাঙ্গদের মকলেই বিবেকপ্রধান ছিলেন। এক চরিত্র পুনরুৎপন্জ 
হইয়া অপরের চরিত্রে প্রকাশিত হইল | পাচ জন, দশ জন, এক শত প্রন 
যুবার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শ্রাহরির নান শোন। যায় নাই, শ্রহরিকে 
ডাকিতে শিখি নাই, শ্রীমতী আনন্দময়ীকে দেখা হয় নাই। প্রীনাথ পতি 
প্রভৃতি নাম তখনও ব্রান্ের। ঈশ্বরকে দেন নাই । তখন পিতা ব্রদ্ ছিলেন, 
আনন্দমমীর মন্দির হয় নাই |... মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল; কত 
দিন এরূপ চলিবে/ তখন বুঝিলাম, এত ঠিক নগ্ন; অনেক দিন এইরূপে 
কাটান গেল, আর চলে না। মনে হইল, খোল কিশিতে হইবে! যত দিন 
অন্তরে তত বৈষ্ণব ভাব ছিল না, ঈশ্বর তত দিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া 
দেখা দিতেন। ভরি'র ভাব দেখা যাইতে না ঘাইতে, কিন্ধপে ও কেমন 
গুপ্তভাবে এক জন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্ের ঠাকুরের দিকে টানিলেন। 
পরিবর্তন হইল, বুঝিলাম, যাহা না থাকে, তাহা পাওয়া যায়। এখন এমনই 
ভক্ি আপিয়াছে, আর বলিতে পারি না এখন ভক্তি অধিক কি বিবেক 
অধিক, আনন্দ অধিক কি তপস্যা অধিক, স্থখ অধিক কি কঠোর ধর্্মসাধন 
অধিক। মামি ব্রাঙ্গপমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুষ্ক করিলাম না; 
শান্তি, আনন্দ লইয়া বিবেকের পার্খে রাখিলাম 1” (১) 
05) জীবনবেদের “ডক্তিনকচার" অধ্যায়ের ৫৬, ৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠা জষ্টবা। 
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৪০০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


্রা্মদমাে মন্বীর্ভন ও খোলের আগমন 


রাঙ্গসমাজে সন্থীর্তন ও খোলের আগমন এক নূতন ব্যাপার । কেশব- 
চন্দ্রের হদয়ে যখন ভক্তিভাব বৈষ্ণবভাব সঞ্চারিত হইল, তখন তাহার গায় 
এই ভাবোপযোগী উপকরণের জন্য বাকুল হইল; সঙ্ীর্ভন ও খোলে 
প্রতি তাহার চিত্ত আর হইল। তাহার বন্ধুগণ এ বিষয়ে অনুকূল ছিলেন 
না, তাহাদের শান্তভাবপ্রধান জীবন খোল করতাল উপহাসের দৃষ্টিতে দর্শন 
করিত। ভগবতকুপায় কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যখন যে ভাবের সঞ্চার হইত, 
সেই ভাব অলক্ষিতভাবে বন্ধুগণের ভ্বদয়ে সঞ্চারিত হইত; স্থৃতরাং তিনি 
প্রতিকৃলাবস্থার উপরে দৃষ্টি করিয়া, ভাবান্বরূপ কার্য করিতে কুস্ঠিত হইলেন 
না। প্রথমতঃ সঙ্কীর্ভক 'এক জ্গন বৈষ্বকে আনয়ন করিবার জন্য এক জন 
বন্ধুকে (ভাই মহেন্্রনাথকে ) নিয়োগ করিলেন। পটলডাঙ্গার দ্বারকা- 
নাথ মল্লিকের লেনস্থ প্রচারকগনের আবাদে গোবিন্দদাপনামা এক জন 
সন্বীর্ধনীয়াকে আন| হইল । তিনি মুদঙ্গযোগে প্রথমতঃ এই গানট করিলেন, 
“প্রেমপরশমণি শ্রীশচীনন্দন"। এই গানে কেশবচন্দ্রের হ্ৃদর বিগলিত হইল। 
আর ছুই এক বার বৈষ্ণবমুখে গান শ্রবণ করিয়াই, পূর্বোক্ত বন্ধুকে একট 
মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া আনিতে বলিলেন। সাধু আঘোরনাথ এই বন্ধুর সঙ্গে 
মিলিত হইয়া মানিকতনায় মুদঙ্গ ক্রম করিতে গেলেন। তাহারা তখন 
কেশবচন্দ্রের ভাবের অন্ঃপ্রবিষ্ট হন নাই, অথচ গুঢরূপে তাহার ভাব তাড়িত- 
সঞচারের ন্যায় তাহাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিরাছিল। তাই মুদঙ্গ ক্রয় 
করিয়াই, লঙ্জাপরিহা পূর্বক পথে বাজাইতে বাক্গাইতে, দ্বারকানাথ মল্লিকের 
লেনন্থ প্রচারকগনের আবাদে উহ। 'আনির। উপস্থিত করিলেন। ধোল 
আদিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের বছ্ধুগণের মন তখন ধোলের জন্য প্রস্তত নহে। 
উপাদনাকালে খোল বাজিলে কাহার ও কাহারও উপাপনার ব্যাঘাত হইবে, এরূপ 
প্রস্তাব হওয়াতে স্থির হইল যে, উপাদনা শেষ হইলে ধাহারা থাকিবার 
ত্রাহার! থাকিয়া যাইবেন, ধাহাদের যাইবার চলিয়া যাইবেন। তদনস্তর 
খোল বাজাইয়া কীর্তন হইবে। এই প্রস্তাব অনুারে কার্য হইতে লাগিল। 
২০শে আশ্বিন (১৭৮৯ শক) ( ৫ই অক্টোবর, ১৮৬৭ খুঃ ) কীর্তন প্রথম আরম 
হয়। গোস্বামিসস্তান বিজয়কফের স্বভাবতঃ বৈষবভাব, তিনি তংকালে 


ভক্তিসধশার ৪৪ 


সন্ীর্তনের প্রধান সহায় হইলেন, এবং নিম্নলিখিত ছুটি সঙ্কীর্তনগীত প্রস্তুত 
করিয়া! গান করিলেন । প্রথম সঙ্গীতটি গোবিন্দদান ক ঠক গীত "প্রেমপরশমণি 
গ্রীশচীনন্দন” এই সুরে গ্রথিত। 

“পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই, 

পিতার চরণে ধরি কাদিয়া লুটাই রে। 

পতিতপাবন পিতা ভকতবংসল, 

উদ্ধারেন পাপী জনে দেখি অদহায় রে। 

প্রেমের জলধি তিনি সংলারপাথারে, 

পতিত দেখিয়া দর] তাই এত হয় রে। 

বিলদ্ব করো শ। আর ভুলিয়ে মায়ায়, 

জবিতে লই গে চল তার পদাশ্রথ রে।” 


“পতিতপাবন, ভকত-ঈগীবন, অখিল তারণ, বল্রে সবাই । 
বল্রে বল্রে বল্রে সবাই । 
( ধারে ডাকলে হীদয় শীতল হবে) 
। ধারে ডাকলে পাপী হইবে যাবে) 
| ওরে এমন নাম আর পাবি নারে)” 
প্রথমতঃ মুদঙ্গের একে যাহাদের বিদেধ ছিল, হাতার! অল্পে অল্পে মুদপ্রিয় 
হইর়। উঠলেন! উপাগনার পর পুর্বো ধাহার। চলিয়া যাইতেন, তাহার! 
কীত্তনের প্রতীক্ষায় উপাপনার পর অতিরিক সনর উপাসনাস্থলে অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন । মুদঙ্গের এব শুনিলে ধাহাদের পূ হাস্য উদ্রিক হত, 
এখন তাহার। পূর্বা ভাবের ভন্য একাশ্ক লঙ্গিত হইলেন । সকলে বলিতে 
লাগিলেন, কি আশ্চর্য, যে ক্রিতলগৃহ্কে সেতার বীণ। প্রড়তির আদর ছিল, 
যেখানে কখন কোন কালে মৃদ্গ স্থান পায় নাই, গৃহের প্রাঙ্গণে ঠাকুর দরের 
সম্মুখে মাত্র যাহার আদর ছিল, সেই মৃদঙ্গ আজ গৃহের উদ্ধতম স্থান অধিকার 
করিয়া বদিল। সন্ীর্তনের প্রারস্থ হইতে ভক্তির আবেগে মকলের হৃদয় 
আন্দোলিত হইয়া উঠিল । বহু কালের পর বর্ধার জলধারা! প্রাপ্ত হইয়। সকলের 
চিত্তভূমি সিক্ত হইল । যে সময়ে থে ভাবের সঞ্চার হয়, লে সময়ের উপমোগী 


৫ 


৪০২ 'আচাধ্য কেশবচন্্ু 


লোক: নকল আসিয়াও অযাচিতভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। গোস্বামী 
বিজয়কষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রজগোপাল গোস্বামী এই সময় কলিকাতা 
আদিলেন। কনিষ্ঠ বিজয় সন্কীর্তনে প্রবৃত্ব, ইহাতে তাহার অতীব আনন্দোদয় 
হইল। তিনি কলুটোলা ভবনে ত্রিতলগৃহে সন্কীর্ভনে যোগ দিলেন । “হাদয়- 
পরশমণি তুমি আমার, ভূষণ বাকি কি আছে রে”, এই কীর্তনের গানটি গান 
করিয়া সকলের হৃদয় আর করিলেন । কেশবচন্ত্র নিজের ভাবাহ্থরূপ কীত্বনে 
একাস্ত প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার হৃদয়ে ভক্তির বন্তা ছুটিল। এই 
বন্ায় শীঘ্র ব্রাহ্মপমাজ প্লাবিত হইবেন, তাহার উপক্রম হইল। এতৎসন্বদ্ধে 
বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, এই সময়ের মধ্যে যে অন্যান্য কাধ্য 
অনুষ্ঠিত হইল, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই। 


ঙ 


ভারতবরাঁয় ব্রাঙ্গঘমীজের অধিবেশন ও 
অভিনন্দনপত্র অর্পণ 


১৩ই আশ্বিন, ১৭৮৯ শকের ২৭ সংখ্যক পশ্মতত্থে (১৮৬৭ খুঃ, ১লা 
অক্টোবরের মিরারে ) নিয়লিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় £-- 

“আগামী ৪ কাঠি, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়, ব্রাঙ্গধন্মগ্রচার- 
কার্যালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজের অধিবেশন হইবেক; নিয়লিখিত প্রস্তাব- 
খুলি ও অন্যান্য বিষয় তথায় বিচারিত ৪ অবধারিত হইবেক। 

১। কলিকাতা ত্রাঙ্গদমাজের প্রধান আচাধা শ্রমুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র প্রদান । 

২। বিবিধ ধশ্মশান্থ হইতে 'ত্রাঙ্গধর্মপ্রতিপাদক গ্লোকসং গ্রচ' পুস্তকের 
দ্বিতীয় সংস্করণ ও বাভতলারূপে প্রচার । 

৩। ভারতবধ্ধীয় শ্রাঙ্ষসমাজের কম্মচারিনিয়োগ । 

১। ব্রাঙ্গধর্শপ্রচারকদিগের সহিত ত্রাঙ্মদিগের ধনবিষয়ে সন্বদ্ধনিকপণ। 

£1 কলিকাতা « বিদেশস্ত সমুদার ব্রাঙ্গনমাজের সহিত যোগসন্বাপনের 
উপায় অবধারণ। 

৬। রাঙ্জনিয়মসন্বদ্ধে ব্রাঙ্গবিবাহের অবৈধাহানিরাকরণের উপায় অব- 
ধাবণ। 

৭। ব্রাঙ্গবিবাহ সকল লিপিবন্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির 
প্রতি অর্পণ । 

শ্লিউমানাণ গ্রুপ 

সভাপতি |” 

এই বিজ্ঞাপনাচুসানে ৪ঠা কাঠ্ঠিক (১৭৮৯ শক) (১০শে অক্টোবর, 
১৮৬৭ খুঃ) ৩০ সংখাক চিংপুররোডস্ ব্রাহ্মধর্দপ্রচারকাধ্যালয়ে ভারতবরীয় 
বরাঙ্মদমাজের অধিবেশন হর। এ দিন ঘোর ঘনঘটায বৃষ্টি হওয়াতে নেকে 


৪০৪ আচার্টা কেশবচন্জ 


উপস্থিত হইতে পারেন নাই; (১) একশতপংখাকমাত্র সভা উপস্থিত হন। 
উপস্থিত সভ্ভাগণের মধো কাপুর, এলাহাবাদ, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বাঘস্জাচড়া 
এবং বরাহনগর, এই কয়েকটি ব্রাঙ্গপমাজের প্রতিনিধি এই সভা উপলক্ষ 
করিয়া উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনাস্তে, গত অধিবেশনের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত উমান।থ গুপ্ত ধর্মতত্ব' হইতে বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন। 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক বিজয়ক্ণ গোস্বামীর পোষকতায়, 
শরযুক্ধ কেশবচন্দ্র মেন সভাপতিত্বপদে বৃত রি মভাপতি সভার কার্ধা 
আরম্ত হউক বলিলে, শ্রীযুক্ চন্দ্রনাথ চৌধুরীর (২) প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত 
ব্পোকানাথ সান্নাপের পোষকতায় প্রস্তাবিত এ :-- 

কলিকাত। ব্রাঙ্মদমাজের প্রধান আচাধ্া পরম শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেক্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়কে এই সমাজের বিগত অধিবেশনে যে অভিনন্দনপত্র-প্রদদানের 
প্রস্তাব স্থিরীকুত হয়, তাহ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ৫ই কান্তিক (১৭৮৯ শক) 
(২১শে অক্টোবর, ১৮5৭ থৃঃ) মোমবার তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া 
তাহার হস্তে সমর্পণ করেন । 


শ্রীযুক্ত কেশবচন্ধ সেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্ত 
, প্রতাপচন্দ্র ম্জনদাব , গৌরগোবিন্দ রায় 
, উ্নানাথ গ্রপ্ন , মদুনাথ চক্রবর্তী 
বিজ্ঞয়রুষ গাম্বাম , কাশ্থিচন্ত্র মিত্র 
, অঘোরনাথ গুপ্ত » হেমচন্দ্র সিংহ 
» অমুতলাল বনু » আনন্দমোহন বস্ত্র 


অনন্তর বাবু নবগোপাপ মিত্র মভাপতিকে এই অভিনন্দনপত্রী দেওয়ার 
উদ্দ্ কি, বিবৃত কা ত অুযোধ করিলেন এবং বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজ এর 


(১) তারতবা। স্রাঙ্গমমাজ-ন্থবপনের দিনে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার বিষয় উল্লিখিত 
হইছে, উহা বিশ্বৃতিনিবন্ধন। সেখানে যাহা! যণিত হইয়াছে, তাহা! এই জধিবেশনদিনসম্পর্কে 
সংলগ্ন, দে অধিবেশনদিনের পক্ষে নহে । (৩২৭ পৃষ্ঠ! জষ্টবা ) 

(২) ১৭৮৯ শকের ২৮ সংখ্যক ধর্শতত্বে ভারভবযাঁর ভ্রাঙ্ছধদমাজের অধিষেশনের 
বিষরপস্থলে, “ধু চন্রনাথ চৌধুরীর” নাদের পরিবর্তে "যুক্ত চ্জমোন চৌধুরী" নাম 
দুষ্ট হয়। 





ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মপমাজের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্ত্র অর্পণ ৪০৫ 


ঈশ্বরের পূজা করিবার সন্ত স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্াক্তিবিশেষকে প্রশংসা 
করিবার জন্য নহে। আজ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া 
হইতেছে; কে জানে যে, আর এক দিন বাবু রাঙ্গনারা়ণ বস্থ এবং শিবচন্দ্র 
দেবকে অভিনন্দনপত্্র দেওয়া হইবে না? যদি এই প্রণালীতে সমাজের কার্ধা 
চলিতে থাকে, তাহ হইলে অতি অল্পদিনের মধো পৌত্তপ্রিকতা ত্রান্দধর্শের 
অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে । 

সভাপতি এ কথার উত্তর এই দিলেন যে, যখন গত অধিবেশনে (২৬শে 
কাঠিক, ১৭৮৮ শক; ১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খুঃ) এ সন্কন্ধে বিচার হইয়া নিশ্পত্তি 
হইয়া গিয়াছে, তখন আর এ অধিবেশনে সে সম্বন্ধে কোন কথা হইতে 
পারে না। প্রস্তাবটি সর্বসন্মতিতে ধাধ্য হইল। 

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বনস্থ বলিলেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পথ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ভারতবধীয় ত্রাঙ্মলমাজ তাহারই ফল। অতএব যদি তাহাকে এ 
সভার মভ্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমধিক সম্মাননার কারণ হয়। 
অতএব তিনি প্রস্তাব করিতেছেন £ 

অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঞ্ঠুমতি লষ্টয়া তাহাকে 
সভ্যশ্রেশীডৃক্র করা হয়। 

শ্যুক নেপালচন্ত্র নল্লিক। ১) প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, এবং সর্বব- 
সম্মতিতে উহা ধাধা হইল। 

শ্রীযুক্ত হরচন্্র মজুমদারের প্রস্তাবে, শরযুক্ত আনন্দমোহল বন্ত বি এর 
পোষকতায় এবং সর্বসম্মতিতে স্থির হইল :-. 

এই সমাজের বিগত অধিবেশনের (১১ই নবেশ্বর, ১৮৬৬ তৃঃ) &র্থ 
প্রন্তাবান্ুনারে বিবিধ শান্ম হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া “ব্রাঙ্গধশ্মপ্রতিপাদক 
প্লোকসংগ্রহ” নামক যে গ্রস্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হত্টয়াছে এবং যঙ্গারা 
সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছে, তাশহ্তাতে আরও অধিক গ্লোকদন্নিবেশ 
করিয়া দ্বিতীর বার সংস্করণ (২) করত তাহ! বাছলারপে প্রচার কর! হয়। 


শী ২১:১৩ শশা ২ পাশা ০ ৯ শপ 











(১) ১৭৮৯ শ্রকের ২৮ সংপক ধর্শতন্বে “দত নেপালচগ্র নিন নমের গলে 


"হীযুক নৃপালচত্র য্পিক" নাম দৃ্ট হ়। 
২) ১৭৮৯ শকে ত্বিভীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 


৪০৬ আচাধ্য কেশবচন্দ 


শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গপ্থের প্রস্তাবে, শ্রযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের পোষকতায় 
এবং সর্ধসন্মতিতে ধার্যা হইল যে ৫ 

এই ভারতবর্ধীর ব্রাঙ্গদমাজের কখন সভাপতি থাকিবেক ন|। স্বয়ং 
ঈশ্বরই ইহার অধিপতি | 

শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্্ মিত্র প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ পোষকতা 
করিলেন যে £- 

ভারতবষীয় ব্রাঙ্গদমাজের বৈষয়িক কার্ধযনির্ববাহের ভার এক জন সম্পাদক 
এবং একজন সহকারীর প্রতি অপিত হয়। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু 
কেশবচন্ত্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বানু প্রতাপচন্্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত 
উমানাথ গুপ্ত সহকারী সম্পাদক হয়েন। 

যুক্ত বছুনাথ চক্রবন্বী প্রস্তাবের এইরূপ সংশোধন করিলেন যে, শ্রীযুক্ত 
হরলাল রায় বি এ পহকারী সম্পাদক নিযুক হউন। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত 
এবং শ্রীযুক্ত হরলাল রায় পদগ্রহণে অসম্মত হওয়াতে, আগামী বর্ষের জন্য 
যুক্ত কেশবচন্ত্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্্র মজুমদার সহকারী 
সম্পাদক মনোনীত হন। 

শ্রীযুক বিজয় গোস্বামী ভারতবধীয় ব্রাঙ্গপমাজ এবং মফঃম্বলস্থ ব্রা্গ- 
সমাজের সঙ্গে কি প্রকারে একতা সম্পাদিত হইতে পারে, তদ্দিষয়ে কিছু 
বলিয়া, নিয়লিখিত উপায়গুলি প্রপ্তাব করিলেন £__ 

ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ভারতবর্ষস্থ সকল ব্রাঙ্ষসমাজের যোগ- 
স্থাপন জন্য নিয়লিখিত ছয়টি উপায় অবলন্থিত হয় । যথা 

১। ব্রাঙ্গধন্মের মূলসত্যনকলসন্বদ্ধে একতামংবদ্ধন। 

২। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজসমূহের আধ্যাত্মিক উদ্নতির জন্য প্রচারক মহাশয়- 
গণের তন্রংস্থানে গমন । 

৩। সকল ব্রাঙ্গসমাজে একটী সাধারণ উপাসনা প্রণালী প্রচলিত করণ। 

ও। ত্রাহ্গধন্মসন্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ প্রচার করণ বিষয়ে কোন সমাক্জ 
ভারতবধীয় ব্রাঙ্মদমাজের সাহায্য 'প্রাথন৷ করিলে, সাধ্যানুসারে অর্থান্থকৃলা 
করণ । 

৫ কোন ব্রাহ্ম বা ব্রাঙ্মলমাজ ত্রান্মধর্দসন্বত্বীয় কোন পুত্তকাদি প্রচারিত 


ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মনমাঙ্জের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ. ৪০৭ 


করিলে, অন্ুগ্রহ্পূর্বক তাহার এক এক খণ্ড ভারতবধীয় ব্রাঙ্ষদমাজে প্রেরণ 
করেন। | 
৬। ভারতবর্ষীয় ত্রান্ষসমাঙ্গের কোন অধিবেশনে কোন গ্ুপ্তর প্রস্তাব 
মীমাংসা হইবার পূর্বে, মকংস্থলস্থ সভাগণ তাহাদের নিক্গ নিজ মত লিপিবদ্ধ 
করিয়া প্রেরণ করেন। 

শ্রীযুক্ত ফদুনাথ ঘোষ প্রন্তাবের পোষকত্া! করিপেন। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন 
বন্থু বলিলেন. সমুদায় সমাজের জন্য একটী স্থিরতর উপাসনাপ্রণালী প্রবপ্তিত 
করিলে, উপাসকগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে । স্বাধীনভাবে উপাসনা করাই 
প্রকৃত উপাসনা । যদি ভাবাম্তরূপ উপাসনা না হয়, তাহা হইলে উপাসনা 
জ্রীবনশূন্ত এবং প্রণালীগত হইবে । শ্রীযুক্ত বিজ্য়রুষ্ণ গোস্বামী উত্তর দিলেন, 
তিনি কাহারও স্বাধীনতা প্রতিরুক্ষ করিতেছেন না। তিনি এমন একটী 
প্রণালী নির্দিষ্ট করিতে চাহেন, যাহাতে সকলেই যোগ দিতে পারেন। ধিনি 
'আচার্যোর কার্ধা করিবেন, ঈশ্বরের নিকট তাহার ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। 
শ্রম মহেন্্রনাথ বন্থ বলিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন প্রণালী না থাকাতে 
ঘফংস্বলে রীতিমত উপাসনা হয় না। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, 
একটি নিয়মিত প্রণালীর নিতাস্থ প্রয়োজন। যদি গ্রতিবাক্ি আপনার 
বাক্কিগত ভাব উপাসনায় বাক্ত করেন, তাহা হষ্টলে তাহাতে নকলের সন্ধি 
হইবার পক্ষে সন্দেহ। ইহাতে অনেকের মনে বিরক্ষি উৎপন্ন হইবে। 
সভাপতি বলিলেন, একটা নি্ষিষ্ট প্রণালী থাকিবে এব তন্মধো বিশেষ প্রার্থনার 
আদর থাকিবে। 

শ্রীধুকত প্রতাপচন্ত্র মন্গুমদার বলিলেন, স্থানে স্থানে প্রচারকগণের গিয়া 
অবস্থিতি প্রয়োজন; কেন না তিনি সম্প্রতি উত্বর পশ্চিমের সমান সকল 
পরিদর্শন করিতে গিরা দেখিয়াছেন যে, তন্তংস্থপে এক গন প্রচারক দীর্ঘকাল 
থাকিলে প্রভৃত মঙ্গল হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, উপস্থিত প্রত্তাব- 
গুলির সঙ্গে এ প্রস্তাবটি দংযুক হয়। ইহাতে সভাপতি বলিলেন যে, তিনি 
একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব করুন। গ্রস্তাবক এ সম্বন্ধে সম্মত হওয়াতে, পর্ব 
পরস্তাবগুলি নির্ধারণে পরিণত হইল । 

অনন্তর শ্রীযুক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং জ্ীযুক উমানাথ 


৪০৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


গুপ্ত পোষকতা করিলেন যে £-- 

যে সকল ব্রাঙ্মবিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, তাহ। লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্য সম্পাদক অতিরিষ্জ 'রেজিষ্রার' নিযুক হন। 

্রাহ্মবিবাহ কাহাকে বলে, তাহ নির্ধারণ করিয়৷ পরিশেষে প্রস্তাবটি 
বিচারার্থ উপস্থিত করা হউক, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বন্থ এইরূপ বলিলে, শ্রীযুক্ত 
যছুনাথ চক্রবর্তী বলিলেন, যে কোন বিবাহ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে নি্গন্ 
হয়, তাহাই তাহার মতে ব্রাঙ্গবিবাহ। শ্রীযুক্ধ আনন্দমোহন বন্থ এই কথায় 
স্থষ্টি প্রকাখ করিয়া বলিলেন, এ প্রস্তাবটি নির্দারিত হইবার পূর্বে পরবর্তী 
প্রস্তাবটি বিবেচিত হউক। সভাপতি বলিলেন, পরবর্তী প্রস্তাবের সহিত 
পূর্ববর্তী প্রস্তাবের কোন নন্বন্ধ নাই। ঘে সকল বিবাহ হইয়াছে বা হইবে, 
তাহ। লিপিবন্ধমাত্র কর! হইবে ঘে, যে কোন বাঞ্চি উহার সংখ্যা জানিতে 
পারেন। শ্রীযুক গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ বলিলেন, ব্রাঙ্মবিবাহের যে প্রণালী 
পূর্বের উপ্লিখিত হইল, ছুই বিবাহ বা বু বিবাহ তদগুদারে হইলে, ব্াগ্মবিবাহ 
বলিয়া সিদ্ধ কি না? শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার উত্তর দিলেন, এরূপ ঘটনা 
বাস্তবিক হইতে পারে ন|, কেবল মনে করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র । কিন্ত 
এরূপ স্থলে কি হইবে, যেমন প্রাতে ব্রঙ্গোপাপনা হইল, আর সায়ংকাসে 
বিবাহ সময়ে পুতুল উপস্থিত কর| হইল। সভাপতি বলিলেন, এরূপ অনেক 
প্রকার প্রশ্ন উপস্িত হইতে পাবে। এমন কি স্থলবিশেষে বহু বিবাহও 
মে ঘটিতে না পারে, তাহ। নহে । মনে কর, এক গন ব্রাঙ্গের প্রথম 
পত্রী পৌত্তপিক। স্বামী ইংলগ্ডে গেলেন এবং সেখান হইতে আপিবার 
পর জাতান্তর হইলেন। পত্রী তাহার নিকট আপিতে অস্থীকৃত হইলেন, 
এপ স্থলে যদি তিনি অন্ত দার পরিগ্রহ করেন, আর এই বিবাহ যর্দি 
্রাঙ্মপ্রনালীতে নিপ্পন্ন হয়, উহ! ব্রাঙ্গ বিবাহ কি না? যখন সমগ্র বিষয়টি 
বিচারিত হইবে, তখন এ সমুপায় প্রশ্ন বিচারিত হইতে পারে। বর্তমান 
প্রস্তাবের সহিত সে সকল কথার কোন সম্বন্ধ নাই ও এ প্রস্তাব কেবল 
বিবাহগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাধিবার জন্ত। এই প্রস্তাবের সঞ্গে বিবাহের 
. প্রনালীটা সংযুক হয়, শ্রীযুক গুক্চরণ মহালানবীস প্রস্তাব করিলেন। 
নিযনলিখিত আকারে প্রস্তাবটা নির্ধারিত হইল :_-বঙ্দোপাসনা এবং ত্রাঙ্গদন্মের 
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মতাহুসারে যে সমুধায় বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সম্পাদক তাহার 
অতিরিক্ত “রেজিষ্টার” নিযুক্ত হয়েন, এবং প্রতি বিবাহ কি প্রণালীতে নিম্পন্ন 
হইল, তাহাও তংসহ লিপিবদ্ধ থাকে। 

যুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার প্রন্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত ধছুনাথ চজবন্তী 
পোষকতা করিলেন ৫ 

হিন্নবিবাহসম্বন্ধে যে নকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, তাহ] ত্রাঞ্ষবিবাছে 
বঠিতে পারে কি ন|? যদ্দি না পারে, তবে ব্রান্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার 
উতকু্ উপায় অবধারণ করিবার ভার নিয়পিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি অপিত হয়। 


শ্রযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর মেন। 
কেশবচন্জ্র সেন। » দুর্গামোহন দাল। 
» ব্রজন্রন্দর মিন্র। , গ্ররুপ্রসাদ সেন । 


শ্রণুক্ত দীননাথ সেন। 

শ্যুক্ত আনন্দমোহন বন্ধ প্রস্তাব করিলেন, ব্রাক্ষবিবাহ কি? ইহাও এ 
সভা কুক বিবেচিত হয়। শ্রীযুক্ত বিশ্রয়রুষ্ণ গোস্বামী বলিলেন, “আইন না 
হইলে* ত্রান্ধধর্মা বিস্তার হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার করিলে ব্রাঙ্গধর্ম 
* ১৮৬৫ পুৃষ্ঠান্দে আডবোকেট জেনেরলের নিকটে ্রাঙ্গবিবাছ রাজবিধিলঙ্গত কি না 
এতৎসম্থ্গে চারিটি প্রশ্ন উপস্থিত করা হয়। তৃতীর প্রপ্নে গবর্পষেট এতৎসন্্প্জে কি করিবেন . 
ব। করিতে পারেন, তাহ! ঞিজ্ঞন! কর! হইর়।ছিল; তৎসন্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত তিনি অর্পণ করেন 
নাই। তিনি তৎকালে ইংলণ্ডে গমন করেন বলির! উত্তর দিতে গৌপ হর। তিণি যে উত্তয় 
দেন, উহার উত্তরাংশ ১৮৯৬ খৃঃান্দের ১৫ই এপ্রিগ মিরারে প্রকাশিত ছয়, প্রপ্ণ ও উর ১৫ই 

গাগঞ্ের (১৮৬৬ ধৃঃ) মিরারে প্রদত্ত হয়। আঢবোকেট গ্েনরেলের উত্তর এই: 
(ক) ব্রাঙ্গনঙাজের তায় যে কোন ধর্শসমাজের বিবাহ প্রচলিত হিন্দু বাবগ্থ। অনুসায়ে 
সম্পন্ন হয় নাই, অখঠ তংসথক্ষে কোন ধিশেষ অঠন নিবদ্ধ হর নাই, সেবিবাহ আমায় য়ে 





অনিদ্ধ। 

(খ) হুচর।ং ইছই স্থির হইতেছে যে, মাইনের বর্তম।নাবন্থার, একপ বিবাছে বর কন! 
বন্ধ নছেন। স্বামী ধদি পর্থীকে পরিতাগ করেন, তাহ হটলো রাজবিধির শরণাপয় হইতে 
পায়েন না; এ বিবাছে যে সন্তান উৎপর হইবে, তাহার! জাইনের চক্ষে নিদ্ধ নছে এবং দাঃ 
প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে পিতাসাত। উইলের দ্বার! মম্পরি দিয় যাইতে পায়েন। 

(গ) এইরূপ উইল তারা হে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, তছাতে অন্ন দারাধিকাগী 


২ 


৪১৩ আচাধ্য কেশবচন্্ু 


এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ধদমাজ উভয়ের উপরে কলঙ্ক আইসে। এই অভিপ্রায়ে 
যদি এ প্রস্তাব উপস্থিত হইয়| থাকে, তবে আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি । 
্রা্গধর্থ অণুমাত্র রাজার সাহাযা চান না। রাজা ষদি আমাদের ধর্মকে 
স্বীকার করিয়া না লন, আমাদের তাহাতে আধ্যাম্মিক কোন ক্ষতি 
হইতেছে না। পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিদ্বন্দী হইতে পারে 
না; যদি পৃথিবীর আইন অধন্ম অনীতির প্রবর্তক হয়, তবে আমরা উহাকে 
পদদ্বারা দলন করি। রাজবিধি না! থাকাতে আইনের চক্ষে ত্রাঙ্ম বিবাহের 
যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে, তত্প্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লঙ্ঘন 
না করেন।” সভাপতি বলিলেন, “আজ পর্যান্ত যে সকল ব্রাঙ্গ ব্রাঙ্গপদ্ধতি 
অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন, তাহারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই । কোন 
ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, 
তাহার! বিবেকের অন্রোধে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের 
উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্তা কেবল বাধা প্রতিবন্ধক অপনয়ন করা । ধর্মতঃ যাহা 
অবশ্ঠ কর্তব্য, যদি সম্ভব হয়, সামাজিক ভাবে উহা গিদ্ধ হয়, তজ্জন্ত ভারতবধীয় 
্রাহ্মসমাজের, যত দূর সামর্থা, যত্ব করা লমুচিত | গবর্ণমেপ্টকে ভয় করিবার 
কোন কারণ নাই । আমরা সকলেই ভানি, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল পর্ষের প্রতি 
উদার বাবহার করিয়া আপিয়াছেন। আমাদের ভয় করিবার কারণ নাই । 
প্রত্াত যদি আমাদের কোন বিষয়ে বাধ! থাকে, গবর্ণমেণ্ট আহলাদের সহিত 
উহা! অপনীত করিবেন। এরূপ অবস্থায় দেশীয় ব্যবহারে যদি আমাদের 
বিবাহ প্রণালীসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে রাঙ্বিধি দ্বারা উহা সিদ্ধ করিয়া 
লওয়া সমুচিত ” যুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী বলিলেন, “বিজয় বাবু যাহ। বলিলেন, 





জপেক্গ! পুজেরই স্বত্ব বর্তিবে। উইলছ্।রা যে মন্পত্তি প্রদত্ত হইবে, তাহ। বঙ্গদেশে পৈতৃক 
মম্পত্বির অংশে এবং স্বোপাঞজ্জিত সম্পন্তি সম্বন্ধে খাটিবে। 

আডবোকেট জেনেরল এইরূপ পরামশ নিয়াছেন_হিন্দুগণের মধথে) বিবাহানুষ্টান যে 
নিরমে করিলে সিদ্ধ হয়, তত্তিপ্নর কোন্‌ বিশেষ অগুষ্টান করলে আইন মত বিবাহ সিদ্ধ হয, 
এ প্রশ্ন (আমার বিষেচনায় বর্তমানে এ বিষয়টি বড়ই অন্পষ্ট। কোন রাজকীয় প্রামাণিক 
নিশত্তি ছ্বাও। বুন্ষগণের স্থির করিয়। লওয়। নিতান্ত প্রয়োজন। এদ্বলে আমার এ কখ। 
বল। নিশ্রয়োক্ন যে, স্কোন সমাজ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়! বিবাহ দেন, উহাতে 
আইনানুলায়ে কোন ত্বত্ব ন। বর্ধীলেও, নীতিণম্পর্কে বরকন্ক! উতয়ে তন্দার বন্ধ. 
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তাহার ভাব তিনি বিলক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট- 
সম্বন্ধে যে প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে ।” 
শ্রযুক্ত বিজয়কৃঞ্ণ গোস্বামী বলিলেন, “তাহার এপ বলিবার অন্ত কোন উদ্দেশ্য 
ছিল না, এই উদ্দেশ্য ছিল যে, পাথিব বিধি অপেক্ষা ঈরের নৈতিক বিখি 
প্রে্ঠ।” শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বন্থু প্রস্তাবে যাহ। সংযুক্ত করিতে বলিলেন, 
তাহা সংযুক্ধ করিয়া প্রস্তাব ধার্য হইল। 

শ্রমুক্ত অমৃতলাল বন্ধু প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রিধুক্ত গোবিশচঙ্ত্র ঘোষ 
এন, এ, পোষক তা করিলেন যে ২ 

ভারতবধীন্ ব্রাঙ্মপমাজ প্রচারকগণের সাহাযো ত্রাপ্ধধন্ম প্রচার করিবেন। 
প্রচারকগণ ঘেমন বিশ্ুদ্ধ নিঃম্বাথভাবে এবং কোন বাঞ্কি বা সমাজের 
নাহায্যাপেক্ষা না করিরা প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, নমাজ তাহাদের 
সহিত তদনুযারী ব্যবহার করিবেন। বর্দি তাহারা জীবিকানির্বাছের জন্য 
এই সমাজের উপর নির করেন না, কিন্তু কর্ঘবোর আদেশে মমাজ সাধামত 
তাহাদের মাহাবা করিবেন এবং তাহাদের € ঠাহাদের পরিবারবর্গের 
জীবনোশায় বিধান করিতে টে! করিবেন; প্রচারকগণ তাহাদের কাধোর জগ্য 
কেবল ঈপরের নিকট দায়ী। 

সভাপতি বলিলেন, “ অগ্ঠ পায়ংকালে গে নকল প্ুস্থাব বিবেচা,। তন্মধো 
এইট সর্বাপেক্ষা গতর । এ প্রস্থাবটির সঙ্গে এমন কল কথা আছে, 
যাহ] সাধারণে অবগত নহেন। অতএব এ সঙগন্ধে মামি কিছু বলিতে চাই । 
প্রচারকের। আঙ্গ পবান্থ মেকধপ ত্যাগন্থীকার করিএ। গ্রগারকাগা করিম। 
আলিতেছেন, তাহা! অতি প্রশংসনীয় এব ত্রাঙ্মধন্ের ভাবাসবূপ। ব্রাঙ্গ- 
ধন্মের সতাপ্রচারের জন্য বেতনগ্রাহী প্রচারক নিয়োগ করা, এধন এ পর্দের 
ভাবের বিরোধী ।  ভারতবফীর ত্রাঙ্গসমাক্গ ব্রাঙ্গপন্ম প্রচারের ভারগ্রহণ 
করিয়াছেন। স্তরাং এ সমাঙ্গের সহিত প্রচারকগণের কি প্রকার সম্বন্ধ 
থাকিবে, তাহা বিবেচা | প্রচারকগণ অর্থের জন্য নহে) প্রেমের জনা] দেশ 
বিদেশে ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার করিষাছেন। তাহারা কোন নিদিষ্ট বেতন পান না, 
মাসে কুড়ি টাকাও হয় না। কলিকাতা এবং মফস্বলের বন্ধুগণ সময়ে সময়ে 
ষে অনিয়মিত দান করেন, তাহাই তাহারা এ ধাবং গ্রশ্ণ করিয়চছেন। 


৪১২ আচার্য কেশবচন্ত্ 


বেতনের অর্থ-_অর্থের বিনিময়ে শ্রম! স্থৃতরাং বেতন বন্ধ হইলে প্রচারও 
বন্ধ হয়, আমাদের প্রচারকগণ এ ভাবের উর্ধে অবস্থিত। যর্দি কেহ কিছু 
ইহাদিগকে দান করেন, ইহারা কৃতজ্ঞত! সহকারে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু উহা 
তাহারা পরিশ্রমের বিনিময় বলিয়া গ্রহণ করিবেন নাঁ। যদি টাকা না পান, 
তাহ! হইলে যে তাহারা পরিশ্রম বন্ধ করিবেন, তাহাও নহে। তাহাদিগকে 
কত পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হর এবং কত প্রকারের অবস্থা তাহাদের 
ঘটে, এ সকল বিবেচন| করিয়া সাধ্যমত আমাদের তাহাদিগকে সাহায্য করা 
উচিত। আমরা সাহায্য করিয়। দানের বিনিময়ে কিছু আকাঙ্রা করিব না, 
তাহার। আপনার! ইচ্ছাপূর্ধক যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে 
তাহারা ঈশ্বরের নিকটে দায়ী, আমরা ইহাই মনে করিব। ধাহারা এই 
ভাবে দান করিতে চান, তাহারা অনুগ্রহপূর্বক গ্রচারকাধ্যালয়ে দান £প্ররণ 
করিবেন” অনন্তর সর্ধসম্মতিতে প্রস্তাব ধার্য হইল। 

শ্্রীযুক্ষ শশিপদ বন্দোপাধ্যায় গুস্তাব করিলেন এবং শ্রুযুক প্রতাপচন্ত্ 
মজুমদার পোষকত! করিলেন £-- 

সাধারণ ব্রাক্ষপ্রতিনিধিসভা এবং কলিকাতা ব্রাহ্ষপমাজের প্রচারকার্ধ্যা- 
লয়কে ভারতবধধীয় ব্রাঙ্গমনমাঙ্জের সহিত একত্রীভূত হইবার জন্ত প্রার্থন। 
করা যায়। 

সর্বসশ্মতিতে প্রস্তাব ধার্ধ্য হইল । 

অনন্তর সভাপতি পাটনা, বেরিলী এবং দেরাদুন হইতে, ব্রান্ষধর্শের গ্রন্থ 
উদ্দতে প্রকাশ করিবার জন্য সাহাধা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র আসিয়াছে, তাহা 
পাঠ করিলেন । এতৎসন্দ্ধে যে প্রস্তাব হইল, উহ! তত্তৎ সমাজে অবগত করি- 
বার প্রস্তাব ধার্য হইল। “এক এক জন প্রচারক সেই সেই স্থানে গিয়া অধি- 
বাসী হয়েন” এই প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে, প্রচারকগণ এ বিষয় আপনার! 
বিবেচনা করিবেন । সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়। প্রার্থনাস্তে সভা ভঙ্গ হইল। 

সভার নিদ্ধারবানুমারে অভিনন্দনপত্র ( €ই কার্তিক না দিয়া ) এক মাসের 
পর প্রদত্ত হয়। ব্রাহ্ষগণের নাম স্বাক্ষরার্থ এই এক মাসকাল প্রতীক্ষিত 
হুইয়াছিল। অভিনন্দনপত্র (১) নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

্ (১) ১৭৮৯ একের ২৫ সংখ্যক ধর্শতদ্ব উষ্ব্য। 


ডারতবর্ষীয় ত্রাহ্মদমাজের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ ৪১৩ 
অভ্িনন্দনপত্র 


ভক্তিভাজন মহ্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কপিকাতা ত্রাঙ্ষদমাজের 
প্রধান আচাধ্য মহাশয় শ্রীচরশেষু। 
আর্ধ্য,_যে দিন দেশহিতৈষী ধন্্পরামণ মহাস্থা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে 
পৰিত্ত্র ব্রদ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, মেই দিন 
ইহার প্রন্নত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল । বহৃকালের অজ্ঞান-শি হইতে জাগ্রৎ 
হইয়া বঙ্গদেশ নৃতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ু হইছা 
হ্বাবীনভাবে উন্নতির পথে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্ত উক্ত মহাত্মার 
অনতিবিলম্বে পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে, তধপ্রদীপ্ত ত্রদ্মোপাসনারূপ আলোক 
নির্বাণোন্মুখ হইল, এবং নকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ 
সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উখিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্মোন্নতির ভার আপনার হবে 
অর্পণ করিলেন। আপনি নিঃস্বার্থডাবে ও অপরাজিতচিত্তে বিগত ত্রিশ বংলর 
এই গুক্রভার বহন করিয়! ঘে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা 
আপনার নিকট চিরক্কতজ্ঞতা-ঞণে বন্ধ হইয়াছি। 
থে বেদাস্তপ্রতিপাগ্ঠ ব্রদ্গোপালনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন 
করিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে (২১শে আশ্বিন) (৬ই অক্টোবর) ১৮৩৭ দৃং ) 
তববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। (১) তথার অনেক কৃতবিগ্ত যুবক ধশ্মালোচনা 
দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রদ্ধোপাননা দ্বারা হদয় নক বিশুদ্ধ 
করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন প্রবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবি- 
লম্বেবহুসংখ্যক স্যা দ্বারা ইহ। পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার 
ফল আরও বিস্তীর্ণরপে প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে 
( ১লা ভাত্র ) (১৮৪৩ থুঃ) স্থুবিখ্যাত “তববোর্দিনী পত্রিকা” প্রকাশ করিলেন। 
এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রক্কৃতরূপে সংগঠিত ও অলঙ্কত হইয়াছে এবং 
অপরা ও পরা বিগ্যার বিবিধ তত্ব সমুদায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
নান স্থানে রচারিত হইছে এইযে তরবোধিনী ডা ও রাহে 
(১) ১৭১১ শফে, ২১শে আশ্বিন ছম।সচন নিপ্ভাবণীণ "তন্ববোধিনীদন্তার" প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৭৬৩ শকে মহর্ষি দেবেগ্রনাপ ঠাকুর হাক্গসমাঞ্জে যোগদান করেন। এষ ১৭৪৩ শকে 
"তবববোধিলীসতার" অঙ্গে ত্রান্মনম[জের বেগ হয়। ৪ 


৪১৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


প্রতিষ্ঠিত ব্রা্ছদমাজের পরম্পর সাহাধা দ্বারা ব্রদ্মোপাপকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল । তাহাদিগকে এক বিশ্বাসস্থত্রে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার 
জন্য আপনি যথাসময়ে ত্রাঙ্গধন্ধ গ্রহণ প্রনালী প্রবপ্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট 
উপায় দ্বারা আপনি উপাপনাকে বিশ্বাসভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন, এবং 
্রক্মোপাকদিগকে বেদান্ত প্রাতপাঘ্য ব্রাঙ্গধর্থে সম্প্রদায়ীভৃত করিলেন। এইরূপে 
্রাঙ্মদমাজ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার 
দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখানমাজ সংস্থাশিত হইল। কিন্তু পবিজর ধর্খের 
উন্নতিশ্লোতে অধিক কাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি 
গ্রন্থের অভ্রান্ততাবিষয়ক যে ভয়ানক গত এই সমুদায় ব্যাপারের মুলে গুঢরূপে 
স্থিতি করিতেছিল, তাহ! যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই 
বিবেকের অচরোধে এ ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহ! পরিত্যাগ করিয়া 
 ব্র্গভ্রাতাদিগকে তাহ] হইতে মুক্ত করিতে মত্ববান্‌ হইলেন। হিন্দুশাপ্ 
মন্থন করিয়। পুর্বে সতযামূত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরণ দৃষ্ট হওয়াতে 
আপনি তছুতয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাঙ্গধন্ম নামে 
হিন্দুশাস্টোদ্ধত সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন । ব্রাঙ্গধন্ধ গ্রহণ প্রণালী স্বত্তরাং 
পরিবপ্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিম হইরা আপনি ব্রাঙ্গধশ্মের কয়েকটা 
নিব্বিরোধ মূল সত্য নিদ্ধীরণ করত, তদুপরি ব্রাঙ্গমগ্ুলীকে স্থাপন করিলেন। 
এইরূপে সমাজসংস্কার করিয়। আপনি কয়েক বংনর পরে হিমালয় পর্বতে 
গমন করিলেন। তথায় ছুই বংসর কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, 
ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা মমধিক উন্নত করিয়া সোন হইতে গ্রত্যাগত হইলেন। 
এবং দ্বিগুনিত উদ্যম ও [নষ্ট। সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের 
উন্নতিপাধনে নিযুক্ত হইলেন। থে ব্রহ্ষবিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে 
্রাঙ্মধশ্মের নিশ্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়া নবা সম্প্রদায়ের 
অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রঙ্গবিগ্ভালয়ের উপদেশগুলি 
গ্রন্থবদ্ধ হইয়া গ্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ত্রাঙ্ষধশ্মের মত ও 
বিশ্বাম বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু আপনার যথার্থ মহত তখনও পধ্ন্ত সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় নাই। 
যখন আপনি কলিকাতা ব্রাঙ্মপমাজের প্রধান আচার্্যরূপে পবিজ্ঞ বেদী হইতে 


ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গলমাঙ্জের অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ ৪১৫ 


বরাঙ্গধন্মের মহান্‌ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার 
হদিস্থিত মহোচ্চ ও স্থগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং 
বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকধণ করিলেন। কত 
দিন আমরা সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আপিয়া আপনার হৃদয়- 
বিনিস্থত জ্ঞানামৃতলাভে শীতল হইয়াছি। কত দিন আপনার উৎসাহকর 
উপদেশ দ্বারা আমাদের অপাড় ও মুমূর্যু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং 
আপনার প্রদণিত আধ্যাত্মিক রাজ্জের গান্তীধ্য ও মৌন্দধ্যে পুলকিত হইয়া 
সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে । সেই সরুল স্বগীয় অনুপম “ব্যাখ্যান” 
পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । আমরা তচ্ছ,বণ দ্বারা যে মহোপকার লাভ 
করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদুশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরস্ত 
ইহ] আমাদের দুঢ় বিশ্বাস যে, এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশে বিদেশে 
উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে । এই প্রকারে লাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত 
আদর্শ অগরনারে ব্রাঙ্গমগ্ুলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষরূপে 
মামাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ স্েহপাত্র হইয়া পরম উপকার 
লাভ করিয়াছেন । তাহারা আপনার জীবনের গুঢতম মহত্ব অন্ভভব করিয়া এবং 
আপনার উপদেশ ও দৃষ্টাম্ে এবং পবিত্র সহবানে উন্নত হইয়া আপনাকে পিতার 
হ্যায় উক্তি করেন এবং আধ্যাহ্িক উন্নতিপণে আপনা যথার্থ বন্ধু এ সভায় 
জানিরা, চিরজীবন আপনকার নিকট রুতজ্ঞতাঞ্ষণে বঙ্গ থাকিবেন। ব্রাঙ্গধন্ম হে 
প্রীতির ধর্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অগ্্ঠানেব অতীত” তাহা আপনারই 
নিকট ব্রাঙ্গেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ৭ দুষ্াস্ছে তাহারা 
ব্রাহ্মধন্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 
এই সকল মহোপকারে উপরূত হ্যা, আনাদের হাদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্কি- 
হুচক এই 'অভিনন্দনপত্রধানি অগ্গ আপনাকে উপহার দিতেছি শূন্য প্রশংসাবাদ 
করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ব্যেরই অনুরোধে এবং মস্থরিক 
কৃতজ্ঞতারই উত্বেঞ্জনায় আমরা এই কাধ্যে প্ররন্ত হইতে সাহসী হইপ্লাছি। 
আপনার মহব্বের অযোগ্য এই উপহ্ারটী গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমাপ্যা- 
গিত করিবেন। পরণেশ্বর আপনার হদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার 
সাধু কামনা দকল পর্ণ হউক এবং আপনার এহিক ও পারন্রিক মঙ্গল হউক । 


৪১৬ 'আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


ধন্মপিতা শ্রযুক্ক মহধি দেবেন্দ্রনাথ এই অভিনন্দনপত্রের যে প্রত্াত্বর দান 
করেন, তাহার মূল অংশ আদি বিবরণে “ধর্্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ” আখ্যাত 
অধ্যায়ে ২৫-_-৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে; স্থতরাং উহা! আর এ স্থলে সমগ্রাকারে 


পুন; প্রদত্ত হইল ন]। 


৭ 
ব্রন্মাৎসব-প্রবর্তন 


উপাননার ঘনীভূতরপ ব্রদ্মোৎমব এবং মিরারে উৎসবের বিজ্ঞ।পন 

কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে তক্তির উচ্ছাস যতই দিন দিন বাড়িতে লাগিল, ততই 
উহার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
দৈনিক উপাসনার ভিতর দিয়া ভক্তির সমাগম হইল। উপালনা ঘনীভূত 
হইয়া উহা দরীর্ঘকালব্যাগী হইয়া উঠিল । দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা উপাসনা করিয়াও 
যখন্‌ তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না, তখন উহা ব্রদ্ষোৎসবের আকার ধারণ 
করিল । ৯ই অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক (২৪শে নবেছ্ধর। ১৮৬৭ থৃঃ) প্রথম 
বরন্মোংসব (কলুটোলা ভবনে ) প্রবর্তিত হয়। ১৫ই নবেশ্বরের ( ১৮৬৭ খৃঃ) 
মিরারে এই প্রকারে উত্পবের বিষয় নকলকে অবগত করা হয়, “২৪শে তারিখ 
। নবেম্বর ) রবিবারে ব্রাঞ্ষগণের একটী সভা হইবে। এ সভা সম্পূর্ণ উপাসনা- 
সভ!। সঙ্গীত, প্রার্থনা, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ এবং ধ্যান, এ সকলের জন্য নির্দিষ্ট 
সময় থাকিবে । উধার আরন্ডের সঙ্গে সঙ্গে সভা আরম্ভ হইয়া, রাত্রি দশটা 
পধান্ত মভার কাধ্য চলিবে। প্রণালীঘর্ধো বিবিধ প্রকারের বিষয় আছে? 
আশা করা যাইতে পারে, উহা ক্লান্তিকর হইবে ন|। মধ্যাঙ্নকালে দু ঘণ্টা 
বিশ্রামের জন্য সময় থাকিবে, যে সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ বিবেচনা 
অনুসারে যাপন করিতে পারেন। সকল শ্রেণীর ব্রাঙ্গের নিকটে নিমন্ত্ণপত্রী 
প্রেরিত হইবে । ধাহাদের সমুদায় দিন যোগ দে&গ়ার সুবিধা হইবে না, 
তাহারা উহার কার্যের কোন অংশে বোগ দিতে পারেন। সকলের পিতা 
ঈশ্বরের উপাপনা উপলক্ষে, নগরে এবং উপনগরে এক এক স্থানের কতকগুলি 
ব্রাঙ্গ অপর স্থানের ত্রাহ্গগণ সহ বিচ্ছিন্ন হইঘ়া আছেন, তাহাদিগকে একত্রিত 
করা এই সভার উদ্দেশ্ট ।” 

“ইঙিয়।ন মিরারে" উৎসবের (ধিদয়ণ 

উৎমব সম্পন্ন হইগনা গেলে, ১লা ডিসেম্বরের (১৮৬৭ খু: ) পত্রিকায় (ইগ্িঘান 

মিরারে ) এইক্প লিখিত হইয়াছে, “বিগত রবিবারে (২৪শে নবেগ্বর ) 


“৮৫৩ 
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রাম্মগণের উপানাদভ| অথব| ঠিক বলিলে ব্রন্ধোৎসব, আমরা যত দূর আশা 
করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে স্ুসম্পন্ন হইয়াছে । যদিও 
সর্বধ। উপাননাঘটত ব্যপার, তথাপি সমুদায় দিন সমান উৎসাহ ছিল। 
ছুই শতের অধিক ব্যক্তি ইহার বিবিধ কাধে যেগ দান করিয়াছিলেন। 
তিন বার নিয়মিত উপাপনা হয়, প্রাতে ৭টায়, অপরাহ্ে ১॥ টায় এবং সন্ধ্যায় 
৭ টার সময়। প্রত্যুষে ৬টা হইতে ৭টা, সায়ংকালে €৫টা হইতে ৭টা, এই তিন 
ঘণ্টা সময়ে কতকগুলি নৃতন রচিত গান গীত হইয়াছিল। ধর্মসন্বন্ধে কথা, 
বিশেষতঃ প্রার্থনাসন্থদ্ধে প্রসঙ্গ, ১২টা হইতে ১।॥ টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা কাল 
হয়। মধ্যান্ের উপাসনার পর এক ঘণ্টা! কাল উপনিষং ও অন্যান্য হিন্দু 
শান্ত, বাইবেল, কোরাণ এবং শিখদিগের গ্রন্থ হইতে প্রবচন পাঠ ও ব্যাখা! । 
ইহার পর অর্ধ ঘণ্টা উপাসকবৃন্দ নিশুব্ূভাবে ধ্যানে অতিবাহিত করেন। 
সমূদ্রায় দিনের কাধ্য কিরূপ জীবন্তভাবে উৎসাহের সহিত নিপন্ন হইয়া 
গিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। এ অতি বিশ্ময়কর ব্যাপার যে, 
যে ছুই :ঘণ্টা কাল বিশ্রামের জন্য ছিল, যাহার! উপস্থিত ছিলেন, তাহারা 
এমনই উপাসনার ভাবে নিমগ্র যে, মে সময় বিশ্রামার্থ অতিবাহিত করেন নাই 
এবং যখন রাত্রি দশটার সময় উপাসনা ভাঙ্গিল, তখনও সকলের সমান উৎসাহ 
ও জীবস্তভাব বিদ্যমান ছিল। এ দৃশ্য অতি স্গন্ভীর যে, এতগুলি ঈশ্বরদস্ততি 
সত্যেতে, ভাবেতে, আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে ত্াহাদিগের করুণাময় শিতার 
পৃজায় নিষুক্ধ এবং প্রায় ফোল ঘণ্ট! একত্র তাহার পবিস্র নামের মহিমাগানে 
নিরত; এরূপ জীবস্ত উপাসনা আত্মাকে উন্নত করে, পবিত্র করে. ঈশ্বরের 
সন্নিহিত করে; ধাহারা উবে ধোগ দিয়াছেন, তাহাদিগের সাক্ষাৎ উপলব্ধি 
ইহার যথেষই্ই প্রমাণ। আমরা আশা করি, এই উৎসবের প্রভাব প্রতি 
ত্রাঞ্থসমাজের উপরে বিস্তীর্ণ হইবে; এবং সমাজের সজন নিক্জন উপাসনাতে 
জীবন ও ভাব সংস্ষ্ট করিবে। ব্রা্ধ কেবল জীবস্ত উপানন! দ্বারা পাপ 
হইতে বিমুক্তি এবং নবজীবন লাভ করিতে পারেন, এবং ভারতের নবজীবন- 
সঞ্চারার্থ জীবন্ত শক্তি ঈদৃশ উপালনাই ।” 
উপাসনাপ্রথালীয় বিপরিবর্তর 
এই উৎসব সময়ে, ষে প্রণালীতে উপামনা হইয়াছিল, আমরা নিযে তাহা! 


চি 
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উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । এতদ্বারা ত২কালে উপাননার প্রণালী কিরূপ বিপরি- 
বন্িত হইয়াছিল, তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 
: উদ্ছোধন 

দিনমণির উদয় না হইতে হইতে, এই উতৎসব-ক্ষেত্রে ত্রঙ্দের জয়ধ্বনি 
উখিত হইল । আমরা কোন লোকের অনুরোধে এখানে উপস্থিত হই নাই। 
আমরা যাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়| অগ্য এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি আমাদের 
পিতা পরিভ্রাতা। বিশেষ ভক্তি দ্বারা তাহার চরণ সেবা করিব, আজ সমস্ত 
দিবস অবিশ্রান্তরূপে তাহার পুজা করিব, এই অভিপ্রায়ে আমরা উৎসবক্ষেত্রে 
অবতরণ করিয়াছি । অনন্তকাল থে প্রেমময়ের সঙ্গে থাকিতে হইবে, আজ 
বিশেন আনন্দের সহিত নিশান্ছে দিনাস্তে কলে তাহার নাম সংকীর্তুন করিব। 
ব্রা্গত্রাতারা আমার ভবনে আগিধ। আমার কৃতজতাডাজন হষ্টয়াছেন, 
এক্সন্য তাহাদিগকে আমার ধন্যবাদ। ঠাহাদের নিকট আমার নিতাস্থ 
অন্থরোপ এই যে, ত্াহার| অগ্তকার লক্ষ্য হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে যত্ববান্‌ হন। 
ঘিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, তিনি মামার নিজের রক্ষক এ প্রতিপালক; 
ঘিনি জগতের জীবন, তিনি আমার জীবন। এইরূপে প্রতোকে তাহার সহিত 
নিগৃঢ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উপায় অবলন্ধন করুন। প্রতোকের প্রতি তাহার 
বিশেষ রূপা সকলে অবধারণ করুন, এবং বিশেষ প্রীতি এ ভক্কির সহিত 
ঠাহার পৃজ| করুন| শআগ্য যেন কাহারও মন পিক্ষিপ না হয়। পরলোকের 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমরাঞো অবস্থানপূর্বক সেই পরমাস্মাকে 
সকলে আম্মসমর্পণ করুন| ঈশ্বর আগাদিগের গুভ ইচ্ছা সম্পর্প করিবার 
ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান করুন । সমস্থ দিবল যে তাহার শ্রবণ মনন ও 
নিদিধ্যাসন করিতে পারিব, নিঙ্গের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ আশা করিতে 
পারি না; অতএব দেই পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের শুভ 
ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আজ সমস্ত দিন আমাদের অস্থবে বাহিরে থাকিয়া আমাদিগের 
হৃদয়কে অধিকার করুন । 

আরাধন| 
সত্যং জ্ঞানমনস্থং ব্রঙ্গ, আনন্দকপমম্বতং যন্বিভাতি, 
শাস্তং শিবম্বৈতম্‌, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌ ॥ 
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তুমি সংস্বরূপ ও জগতের কারণ, তুমি সকলের রক্ষক ও আশ্রযস্থান, 
তোমাতেই সমুদায় জগৎ স্থিতি করিতেছে, তুমি সকল শক্তির মূলশস্তি, তুমি 
ভ্রীবনের জীবন। হে প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার! তুমি জান- 
স্বর ও সর্বসাক্ষী, তোমার আশ্চর্য জ্ঞানকৌশল সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; 
তুমি স্বয়ং জঞানরূপে এখানে বর্তমান রহিয়াছ, এবং আমাদের বাহিক অবস্থ৷ 
ও আস্তরিক ভাব সকল দেখিতেছ। তোমার উজ্জ্বল জানদৃষ্টির আলোকে 
মকলই প্রকাশিত হইয়াছে। হে সর্ববদশশ পরমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার ! 
তুমি অনস্ত অনাদি, তোমার জ্ঞান শক্তির সীমা নাই, তোমার প্রেম ও 
পবিত্রতার অন্ত নাই, বাকা মন তোমাকে ধারণ করিতে গিয়৷ পরাস্ত হয়, তুমি 
এমনি মহান্; তুমি অসীমরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, তুমি অগম্য অপার। হে 
অনস্তদেব, তোমাকে নমস্কার! তুমি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে, শান্তিরপে 
প্রকাশ পাইতেছ, তোমার আনন্দ সমুদায় জগংকে প্রতিক্ষণ অম্ুরপ্রিত 
করিতেছে এবং প্রাণীদিগকে নানা ন্ুথে স্থখী করিতেছে; তুমি স্বয়ং আনন্দের 
আধার, তুমি অমৃতের অনস্ত উৎস, তুমি শান্তিনিকেতন; তোমার নিকটে 
থাকিলে শোক সম্তাপ মোহকোলাহল সকলই চলিয়া যায়, এবং আম্মা বিমল 
আনন? ও শাস্তি উপভোগ করে। হে আননাস্থরূপ, তোমাকে নমস্কার! 
তুমি মঙ্গলন্বরূপ, তুমি দয়াময়, তোমা! হইতে দেহ মন প্রাণ লাভ করিয়াছি এবং 
তোমা হইতেই আমাদের সখ সৌভাগ্য; তুমি আমাদিগকে জান ধর্ম দিয়াছ 
এবং তোমারি প্রসাদে তোমার উপাসনারূপ অমূল্য অধিকার প্রাণ হৃইয়াছি। 
তোমার দয়ার লীমা নাই, আমরা অন্ুপযুক্ত হইয়াও প্রতি নিমেষে তোমার 
ল্সেহে সুরক্ষিত হইতেছি; তোমার দৃষ্টির মজল জ্যোতি: এখনি আমাদের 
উপর নিপতিত রহিয়াছে। হে মঙ্গলময়, তোমাকে নমস্কার! তুমি অদ্বিতীয়, 
তুমি সকলের অধিপতি ও সকলের নিয়ন্থা) সমস্ত জগ২ কেবল তোমারই 
নাম বর্ন করিতেছে; একাকী তুমি আমাদিগকে স্থজন করিলে, একাকী 
তুমি আমাদিগকে পালন করিতেছ এবং আমাদের আশ্রয় হইয়া স্থিতি 
করিতেছ। তুমি আমাদের ধর্মপথের একমাত নেতা, একাকী তুমি অসংখ্য 
জীবের প্রার্থনা শ্রবণ কর, তুমি একমাত্র মকলের পরিজ্রাতা। তুমি একমেবা- 
ভ্বিতীয়ং তোমাকে নমস্কার ৷ তুমি শুদ্ধ জ্যোতিংন্থরূপ, পাপ €তামাকে স্পশ 
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করিতে পারে না, তুমি অপাপবিদ্ধ ও নির্মলস্বভাব; তুমি এমনি পবিআ যে, 
তোমার পবিত্র আলোকের একটি কিরণ লাভ করিলে, চিরসঞ্চিত পাপান্ধকার 
তিরোহিত হয়; তুমি নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক, তুমিই নকলের সম্ভজনীয় তৃমিই 
সকলের ভ্তবনীয় ও উপান্ক দেবতা । হে পবিজ্স্বরূপ মুক্তিদাতা, আমর। 
তোমাকে নমস্কার করি . 
ধ্য।ন 
আমরা যাহার আরাধনা করিলাম, এখন তাহাকে ধ্যান করি। তাহার 
জ্ঞান, শি, প্রেম ও পবিজ্রতা স্মরণ করিয়া তাহাকে হদয়মধ্ো ধারণ করিতে 
যত্তবান্‌ হই । সর্ধজ্ঞ তাহার উজ্জল গ্রকাশ। তাহার পবিত্র সহবাম আমাদের 
প্রতোকের জন্য এখানে প্রসারিত ৷ কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই জন্য তাহার 
নহবান উন্মুক্ত রহিয়াছে । তাহার সেই পবিত্র সহবাম অস্তরে অস্থভব করি, 
এবং তাহার মহিত যোগ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি। 
সকলে নিমীলিতনয়নে কিয়ংকাল ধ্যান করিয়া, সমস্থরে এই গ্রার্থন। 
করিলেন £- 
প্রার্থনা 
অদতো মা সদগময়,। তমলো মা জ্যোতির্ময়, 
ম্ৃত্যোর্মাৃতং গময়, আবিরাবীম্ এধি; 
রুদ্র যাত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 
অসত্য হইতে আমাদিগকে সতোতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে 
আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া 
যাও। হে স্বগ্রকাশ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও) রুদ্র$ তোমার যে 
প্রস্ন মুখ, তাহাত্বার! আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর। 
উপদেশ 
প্রাতঃকালের উপাসনা-কালে “প্রাণক্ক প্রাপমূতশ্চক্ষ্ষশ্চক্ষু” ইত্যাদি 
বেদান্থবাকা 'অবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত হয়। এই উপদেশে প্রাচীন ব্রাঙ্গধর্শ 
হইতে কি প্রকার নৃতন ভাবের অভ্ারথান হইয়াছে, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে 
পাই । কেন ন| বাহিরের জগতে বদ্ধের বিচিত্র ক্রিয়া দর্শন করিয়া তৎ্ন্ষ্টার 
অবধারণ, অথবা নানাবিধ করুণার চিহ্ন অবলোকন করিয়। তাহার দয়া 


ষ 


৪২২ আচাধ্য কেশবচন্জর 


চিন্তন, এ সকলেতে ব্রঙ্গকে পূর্ণভাবে গ্রহণ কর। হয় না, পরিমিত ভাবে 
গৃহীত হন, উপদেশে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে । “সর্বাপেক্ষা উত্কৃষ্ট সেই 
জ্ঞান, সেই উপাসনা, যে জ্ঞানে হৃদয়ে এবং বাহিরে ঈশ্বর প্রকাশিত 'হন, 
যখন যে উপাসনাতে ঈশ্বর অনতিক্রমণীয় ভাবে হাদয়কে ধারণ করেন।” জ্ঞান 
বলিয়া! দিস, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, তীহাকে ছাড়িয়া 
ইন্জিয়গণ কাধ্য করিতে অসমর্থ, সমুদায় দেহ তাহারই শক্তির অধিষ্ঠানে পূর্ণ 
তখন হৃদয় বলিতে লাগিল, “সেই যে মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ 
ঈশ্বরকে তৃমি জানিলে, তাহাকে আমি লাভ করিতে চাই। তুমি কেবণ 
তাহাকে জানিয়া রহিলে, কিন্তু আমার তাহাকে লাভ করিতে হইবে। তুমি 
জানিপে যে, ত্বাহাকে ছাড়িলে ভৌতিক মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাহাকে ছাড়িলে 
আমার যে আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইবে 1” হৃদয় কোন মতে ঈশ্বরকে ছাড়িচ। 
থাকিতে পারে না, এই জন্য সে সর্বদা ব্যাকুল। ঈশ্বরের সঙ্গে বোগ অনুভব 
করিতে না পারিলে, উহা! আর স্থির থাকিতে পারে না। জ্ঞান দ্বার। ব্র্গকে 
অবগত হইয়া, হৃদয় তাহাকে 'প্রাণরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করত রুতার্থ হয়। 
স্বয়ং ভগবান্‌ তাহার নিকটে তখন “চক্ষুতে চক্ষর চক্ষুরূপে, শ্রোহ্রেতে শ্রোত্রের 
শ্োত্ররূপে, মনোমধ্যে মনের মনোদ্ধপে আপনাকে প্রকাশ করেন। সমস্ত 
শরীর মন তখন পবিভ্ত্র ব্রমমন্দির হয়, সমুদায় জীবন তাহার আবাসপ্তান হয়। 
তখন তাহার দর্শন চক্ষুর ভমণ, তাহার নামশ্রবণ কর্ণের ভষণ, ঠাভার চরণ- 
সেবন হন্তের ভূষণ হয়। 
মধ্]াক্কে উপ!সন! 

মধ্যাহ্ৃকালে “ন এবাধন্তা স উপরিষ্টাং" ইত্যাদি বেদাস্থবাকা অবলগন 
করিয়া উপদেশ হয়। এই উপদেশে, ঈশর যে আমাদিগের কত নিকটে, 
তিনি যে কোন কারণে আমাদিগের হইতে দরে প্রস্থান করেন না, ইহা 
মবিশেষরূপে সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের সহস্র 
অপরাধেও তাহার নৈকট্যের হাস হয় না। আমাদের পুণো যেমন তিনি 
আক হন না, পাপ দেখিয়া সেইরূপ তিনি দুরে গমন করেন না, তাহার 
মন্িকর্ষ আমাদের অবস্থার উপর অথবা ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে 
না। , ত্তাহাকে চাই বা না চাই, ধাশ্মিক হই বা পাপী হই, দয়াময় ঈশর কখন 


ব্রদ্ষোংসব-প্রবর্তন ৪২৯ 


আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। "মনের সহিত বিশ্বাস করিলে তখনই 
দেখিতে পাওয়া যায়, তিণি সকলের পরিস্তানের জন্য প্রতিজনের পশ্চাতে 
সম্মুখে দক্ষিণে উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্বাস তাহার প্রেমমুখ দেখিয়া 
মনে, মনে কৃতার্থ হয়, তাহার, সহবামে শরীর আত্ম! বিশুদ্ধ হয়। সাধক 
চিরদিন তাহারই নিকটে থাকিগা পাপ ভাপ হইতে রক্ষা পান এব? স্থনির্ল 
শান্তি সপ্ভোগ করেন ।” ৯ 
অপরাছে পাঠাদির পর সঙ্ধার ব্রঙ্গদন্বীর্তন হইয়া যহধির উপাসন। 

অপরাছে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ক্রর্ষনঙ্গীত হইয়া দিবাবান হয়। 
সন্ধায় সময় শতাধিক বরাদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া মুদর্গ সহকারে করদ্ষসন্তীর্ঘল 
করেন। এই সমরে প্রধানাচার্ধ্য মহষি দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা-স্থলে আগমন 
করেন। তাহাকে আবেষ্টন করিয়া প্রমত্ত কীর্তন হয়। মহত ভাবে পূর্ণ 
হইয়া সায়ঙ্কালীন উপাসনাকাধ্য সম্পন্ন করেন। রাত্রি দশঘটিকার সময় উৎসব 
শেষ হয়। 

এই উৎসবে নব্ভাব ও নবজীষনল।ভ এবং নবধুগের রেখাপাত 

এই উৎসব ব্রাঙ্গগণের জীবনে একটি নৃতন অবস্থা আনিয়া উপস্থিত 
করিল। তাহার! বুঝিতে পারিলেন, ভগবদারাধনা বন্দনা ধ্যান ধারণায় কেমল 
সমন্ত দিন আনন্দ ও শান্তিতে অতিবাহিত হইতে পারে। ঈদৃশ উত্সব 
সংদারের সকল চিষ্থা, সকল ভাবনা, সকল প্রকার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, 
মকল প্রকারের দুঃখ কেশ অনায়াসে অপনরূন করে, হদয় মনকে এক সখের 
রাচ্ছো লইয়া যায়, ব্রাঙ্মগণের ইহা সাক্ষাৎ উপলন্ধির বিষয় হুইল। ৯ 
অগ্রহায়ণের (১৭৮৯ শক ) উৎসব নববিধ উৎসবের ব্যাপার প্রবথিত 
করিয়া, ত্রাঙ্গসমাঞ্জকে নবভাব নবজীবন দান করিল। কেশবচঙ্ত্রের দ্দীবনের 
কাধ্য মধ্যে এই উংসব নব যুগের রেখাপাত বলিয়া চিরদিন গণ্য হইবে। 


[ও 


অষ্টাত্রিংশ মাৎবৎমরিক ব্রাক্ষপমাজ 
(২৪শে জাম্থুয়ারী, ১৮৬৮ খৃঃ) 


“শিখজাতির ইতিহাস ও জীবনের কাঁধ” বিষয়ে বক্ত তা এবং আমেরিকার 
“স্বাধীন ধন্মসমাজের" পত্র 

ধবংসরিক উৎসবের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বের দুইটি বিষয়ের 
এখানে উল্লেখ গ্রয়োজন। একটি বেথুন সোসাইটাতে “শিখজাতির ইতিহাস 
ও জীবনের কাধা” বিষয়ে বক্তৃতা, আর একটি আমেরিকার “স্বাধীন ধর্ম- 
সমাজের” (1766 1২৩111003 /85300181101) পত্র। বক্তৃতাতে ভারতবর্ষীয় 
চারি জাতির চারিপ্রকার চরিত্র ও উপযোগিতা] বিষয় বণিত হয়। (১) বন্ধে 
নিবাসী, (২) মান্্রাজবাসী, (৩) বজদেশী, (৪) পঞ্জাবী। বন্বেবাপিগণ 
নিয়ত টর সাহপিক কাধ্যে প্রবৃত্ত, ঠা | ইউরোপীয়গণের এই 
সকল গণ ইহাদিগেতে প্রতিফলিত। সাংসারিকতা, মময়ে সময়ে বিবেক- 
বিযূঢ়তা, মানপিক অগভীরতা, ওাসীন্য, এই নকল তাহাদিগের দোষ । 
মান্দ্রাজিগণ জানমন্বন্ধে হীন হইলেও, সহজভাব, শিক্ষাগ্রহণোপযোগিতা, দেশীয় 
ভাব, কচি ও সংস্কার, সময়ে মময়ে কাধ্যশীলতা ও সাহমিকতা তাহাদিগের 
আছে। পাশ্চাতা সভ্যতার অনিষ্টকর অন্করণ ইহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় 
নাই। দোষের দিকে ইহারা অত্যান্ত রক্ষণশীল, নীতি সম্পর্কে দাহসহীন, 
সন্কুচিতহৃদয়, কথঞ্চিৎ স্থুলবুদ্ধি! বাঙ্গাল! দেশীয়গণের দোষ গুণের বিষয় 
অনেক উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বুদ্ধিমত্তা সকলেই স্বীকার করেন। 
পঞ্জাবিগণের ধর্মজীবন ধশ্মোংসাহ জন্য প্রদিদ্ধ। অন্যত্র ধর্মজীবন মৃত্যু গ্রস্ত 
দৃষ্ট হয়? ভক্তি, বিশ্বাস ও উৎসাহ সকল পঞ্তাবীর মুখে প্রতিবিস্বিত। 
আমেরিকার “স্বাধীন ধর্মনমাজের” সম্পাদক রেবারেও্ড জে, পটাব সাহেব, 
ভারতের ধশ্মোপদেষ্টা ও সংস্কারক এই স সন্বোধনে ফেশবচন্্রকে পত্র লেখেন । * 


শস্পপাপীপপপপীল ও জপ ৮৮৭ ৮ পিপলস পাশ ভিশিশিিিটি* শিশিশাদাশীিশিশি শিশশিিশিতিিশিশিশীটি িতিশীশিতিগি শশী 


ক ১৮৬৭ খৃষ্টাকোর ২৪শে অক্টোবর পত্জথান লিখিত হয়।. 


অষ্টাত্বিংশ সাংবংসরিক ত্রাঙ্গমম।জ ৪২৫ 


এক অনস্ত পরমাত্মার সন্তান বলিয়া একত্ব অনুভব করত, ইনি এদেশের 

সংস্কারে প্রবৃত্ত কেশবচন্ত্রের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই 
পরে তত্রত্য ধশ্মসন্বদ্ধে কি প্রকার স্বাধীন ভাব উপস্থিত, তাহা বিশেষরূপে 
ইনি অবগত করেন। সাত মাস পরে ( ২৮শে ও ২৯শে মে, ১৮৬৮ খুঃ) "স্বাধীন 
ধশ্মণমাজের অধিবেশন হইবে, এই অধিবেশনে অত্ত্রতা ধর্ম ও সংস্কারাদি- 
সম্বন্ধে বৃত্তান্ত অবগত করিতে অনুরোধ করেন। কেশবচন্ত্র ইংরাস্ত্রী ভাষ। 
জানেন, সম্পাদক অবগত ছিলেন না; সুতরাং অন্ুরোধ করিঘাছেন, পত্র 
ইংরাজীতে লেখান হয়, কেন না লে দেশে কেহ এ দেশীয় ভাষা অবগত 
নহেন। 

অষ্ট।ন্রিংশ নাম্বংসরক উত্নব। নগরে প্রথম জরঙ্গনক্কীর্ভন 

অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাঞ্চলমাজের বিবরণ আমর] তৎকালের ধশ্মত (১) 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-- 

"যে দিনে (১১ই মাঘ) মহাত্স। রামমোহন রায়ের প্রযত্বে ঈশ্বর-প্রসাদে বঙ্গ- 
দেশের মঙ্গলের অস্থাদয় হয়, মেই শুভ দিনে ( ১১ মাঘ, ১৭৮৯ শক) শুক্রবার; 
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খুঃ) সর্বমঙ্জলালয় পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তন করিবার 
জন্ত, শগরে ব্রঙ্গণংকীর্তন করিবার ব্যগ্রতায় এবং ভারত বধীয় ব্রাঙ্মমমাঞ্জের 
উপাননালয়ের ভিত্তি ্থাপন করিবার উৎসাহে, অন্যুন চারি খত ব্রাঙ্গ দিনমনির 
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে একরিত তষইপে 
পর, ব্রদ্ধোপাণনাপূর্ববক তিনটা পতাকা হন্তে করিগা, সকলে এই ব্র্ধনংকীর্তন 
করিতে করিতে নগরে বহিরগত হহলেন। পতাকাএদে পথ্যামুক্রমে 'ত্যমের 
ওয়তে নানৃতম্? ব্রহ্ষরূপা হি কেবলম্‌ 'একমেবাদ্িতীরম্ এই তিনটি সত্য 
অঞ্ধিত ছিল। 

মংকীর্তন 
'তোরা আরে ভাই। এত পিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগয়ে উঠিল 
ব্রঙ্গনাম। 

কর সবে আনন্দেতে ব্রঙ্গসংকীর্ভন, পাপতাপ দুরে যাবে জুড়াবে জীবন । 

দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান, ব্রাঙ্গধন্থ করিলেন প্রেরণ খুলে মুক্তির দ্বার 

77105) তল কের ই ডের ও ২৯  নংখ্যক শ্ধর্তবা ৰা বা কির, 
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ছু 
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সকলেরে করেন আবাহন। সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় দুঃখী 
দনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান । 

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার; যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, 
নাহি জাতবিচার। 

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর ধন্ম মঙ্কে আইল, কে 
যাবি আয় বিনা মূলে ভবপিন্কুপার। তোর| আয় রে তররায়, এবার নাই কোন 
ভয়, পারের কর্তা মুকিদাতা স্বরং ঈশ্বর | 

একাত্ত মনেতে কর ব্র্দপদ দার, মংপারের মিছে মাধায় ভূল না 
রে আর। 

চল সবে যাই, বিলন্কে কাদ্দ নাই, দীননাথের লইগে শরণ, হৃদয়মাঝে 
হৃদয়নাথে কর দরশন,; ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্তনা, প্রভুর রুপাগুণে অনাধাশে 
যাবে ত্রহ্ষধাম | 

“সংকীর্তন করিতে করিতে নকলে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গমমমাজের ভিত্রি-স্থাপন 
জন্য ভিত্তিভূমিতে উপনীত হইলেন । ব্রাঙ্গগণ গভীর ও নিন্তবূভাবে দণ্ডায়মান 
হইলে, ত্রঙ্মোপাসনা আরম্ত হইল | 

উদ্বোধন 

“ভারতবষীয় ত্রাঙ্মদমাজসংক্রান্ত সাধারণ উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন 
করিবার পূর্বের, পিদ্ধিদাত। পরমেশ্বরের উপাপনাতে প্রবৃত্ত হই; তাহাকে 
প্রণাম করি। 

“তাং জ্ঞানমনম্থং ব্রা, 
আনন্দরপমমূতং যদ্ধিভাতি, 
শান্থং শিবমদ্েতষ্‌ 
শুদ্ধমপাপবিদ্বম্‌। 

“যাহাতে পাপীদ্দিগের পরিজ্তাণ হর, পতাধশ্ম লাভ করিয়া পাপ হইজে 
মুক্তি হয়, যাহাতে সকলে জাতিনিব্বিশেষে একত্র হইয়া সেই পরমদেবতার 
উপাসনা করিতে পারে, এই জন্য এই ভারতবধীয় ব্রাহ্মলমাজের উপাসনা- 
মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে । কিদে পাপীর পরিত্রাণ হইবে, কেবল 
এই জন্য নিয়মিতরূপে তাহার পবিত্র উপাসনা হইবে । অনেক দিনের পর 
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আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, অনেক কষ্ট অতিক্রম করিয়া সবান্ধবে সম্মিপিত 
হইয়াছি। ঈখরের নাম ধন্য হউক। সমস্ত বঙ্গদেশে তাহার 'একমেবাদ্িতীদং 
নাম পরিকীত্তিত হউক | সেই পরব্রঙ্জের উপাননায় আমরা সকলে প্রবৃত্ত 
হইরা এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন উপাসনার সময় বর্তমান থাকিয়! তাহার 
জীবর্দিগকে শোকসস্তাপ হইতে মুক্ত করেন। 

তিত্বি-স্থাপন 

“ঈশ্বরপ্রমাদে অগ্য ১১ই মাঘে, ১৭৮৯ শকাষে, শুক্রবারে, ডারতবর্ধীয় 
্রাঙ্মমমাজসংক্রান্ত উপাসনামন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল । 

4037 005 0705 01 304. ০-17 076 2401) 01 07170877186, 
[11155, 15 1810 07৩ (08110850102) 5101৩ 01 01৩ 1005৩ ০01 ৬/0181)10 
0600 13151)17)0 90019) 01 11)015. 

প্রার্থনা 

“হে মঙ্গলম্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বর, অঠ্য তোমার প্রমাদে তোমার জয়- 
পতাকা উডডীন হইল । তোমার নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি 
যে, যে ব্রাঙ্মলমাজের ভিত্তি তুমি অগ্ সংস্থাপন করিলে, মেই পনিত্র মন্দিরের 
মঙ্গল সাধন কর। আমাদের আশা ভরপা সকলই তুশি, তোমারই চরণে 

মর। এই মন্দির অর্পণ করিতেছি। তুমি আশর্বাদ কর যে, এখানকার 
হৃদয়ভেদী উপদেশে নিজ্ঞীব হদয়সকলও যেন বিগছিত হয়। তূলোকে 
ছালোকে তোমার মহিমা । নমুদায় মাকাশে তুঘি পূর্ণভাবে বর্ধমান রহিয়াছ। 
গে যে তুমি একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা, তোমারই পবিত্র নামে এই ভিন্তি 
সংস্থাপিত হইল; এই জন্য যে, তুমি নকলের হ্বদয়কে অধিকার করিবে। 
হে পরমেশ্বর, মামরা আমাদের ক্ষুত্র চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি না, 
তোমারই কুপায় এই মন্দির প্রতিচিত হইতেছে । ভারতবর্ষ তোনার 
নাম ঘোষণা করিবে, এইরূপে সমুদায় পৃথিবীতে তোমার নাম পরিকীপ্তিত 
হইবে। ভূলোকে যে নাম পরিবীর্ঠিত হইবে, তাহা ছ্যালোকে প্রতিধ্বনিত 
হইবে। তুমি এক দিন তোমার মকল সন্তানকে বিমল আনন্দ বিতরণ 
করিবে । ভবিষ্যতে কত পাপী পরিস্রাণ পাইবে, তাহা! বলিতে পারি না। 
আমার এই অকিঞ্চিংকর অস্থিচন্ব তারা যে এই. সমাজের ভিত্তিকূমি সংস্থাপিত 
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হইল, তাহা আমার সম্বন্ধে পরম আনন্দের বিষয়। তজ্জন্য আমি তোমাকে 
বার বার নমস্কার করি ।” 
ব্হ্মমন্দিয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান 

প্রথমে যখন কলিকাতানমাজ হইতে বাহির হওয়া হয়, তথন এক দিন 
সঙ্গতসভায় কথা হইল যে, সামান্য একখানি খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া 
উপাসনাস্থান প্রস্তৃত হয়। সেই সভাতেই সভ্যগণ প্রতিজন এক এক মাপের 
বেতন স্বাক্ষর করেন; ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ৫০০২ টাকা ও তান্তারার 
জমীদার গ্রযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ ৫০০২ টাকা প্রদান করেন। তন এ 
চাদা-পুস্তকে 'বঙ্গদেশীয় ত্রাঙ্গপমাজ মন্দির নিশ্মাণ জন্ত' লেখা ছিল। এই 
সামান্য চাদ্দার উপর নির্ভর করিয়াই কেশবচন্দ্র নিজের দায়িতে মেছুয়াবাজার 
রোডের (১) উপর ছয় কাঠা একথণ্ড জমী উকীপ শ্রযুক্ত বাবু মহেশুরলাল 
মোমের নিকট হইতে ক্রঘ্ করেন। সেই জমীর উপরেই এখন ভিত্তিস্থাপন 
হইল । 

মধ্যাহ্ৃকালের উপাসন। 

চিংপুররোডস্থ গোপাল মক্লিকের প্রাচীন বৃহ অট্রালিক।-_যে স্থানে পূর্বের 
হিন্দু মেক্্পলিটান কালেজ স্থাপিত হয়--এ দিনের অবশিষ্ট কাধ্যের জন্য 
নিদিষ্ট হয়। এই গৃহ পুষ্প ও পত্রাদিতে অতি উতকরষ্টরূপে সঙ্জিত হইয়াছিল। 
্রাঞ্ষমমাজে সন্বীর্তন-প্রবর্তন নৃতন বাপার, স্থতরাং প্রাতঃকালে সঙ্গীর্তন 
যখন পথ দিয়া বাহির হয়, তখন লোকে লোকারণা হইয়াছিল উপাসন৷ 
চিরকালের ব্যাপার হইলেও, এত বড় প্রকাণ্ড গৃহ৪ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। 
মধাহ্ন কালে কেশবচন্ত্র স্বয়ং উপাসনাকাধ্য সম্পাদন করেন। 'নায়মাত্মা 
প্রথচনেন লভাঃ" এই বেদাস্তবাকা অবলম্বন করিয়া প্রার্থনাসন্বদ্ধে উপদেশ 
দেন। এই উপদেশ সে সময়ের পক্ষে একান্ত উপযোগী ছিল। সরল যথার্থ 
প্রার্থনা ব্রাঙ্ছগণের মনে ভক্তির বন্তা যখন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, তখন 
্রাঙ্ছগণের যঘোচিত ভাব সহকারে প্রার্থনাশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছিল, এন্জন্যই আমরা উপদেশের প্রারস্তেই এইরূপ কথা উল্লেখ করিতে 
দেখিতে পাই, “যদ্দি তোমরা দশবংসর কাল প্রার্থনা করিয়া থাক, তবে 
0১) বর্তমানে ১৯৩৫ খৃষ্টান রাস্তার নাম পরিবর্তিত হই "কেশবচন্র সেল ₹ট” হইয়াছে। 
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গভীরভাবে সেই প্রশ্ন আদিতেছে, কি জন্ত প্রার্থনা করিয়া তাহাকে পাও নাই? 
ভিক্ষা করিবামাত্র ক্ষুধা শাস্তি হয়, কিন্ত প্রার্থনা করিয়াও হ্বদয় পবিজ্র 
হয় না, ইহার কারণ কি? বাচনিক প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বর লন্ধ হয়েন ন!। 
বহু আলোচনার পর স্বীক্কার করিয়৷ যে প্রার্থনা করা যায়, তত্বারা ঈশ্বরকে 
লাভ করা যায় না।-.....ধাহার! ব্রাহ্ম, তাহারা কেন ঈশ্বরকে লাভ করিতে 
পারেন না, তাহাদের হৃদয়ে সংসারের জধ্ধাল কেন থাকে? সে অন্ধকার, সে 
জঞ্জাল দূর করিবার উপায় এক মাত্র প্রার্থনা, অথচ প্রার্থনা করিয়াও জঞ্জাল 
নিঃসারিত হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, সকলে তাহাকে মেরপ 
হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন না, যেরূপে ঈশ্বর তাহাদের সম্মুখীন হন। 
প্রার্থনার অর্থ “চাওয়া | যদি ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত চাও, তাহা হইলে তিনি 
প্রার্থনা গ্রাহহ করিবেন ।....." দয়াময় ঈশ্বর কেবল এই কথাটি বলেন, “তুমি 
আমাকে চাও আমি তোমারই হইব? | “মেধা সঞ্চালন করিবার প্রয়োজন নাই, 
কেবল এক বার বল, আমি অমৃতকে চাই, উহা বলিবামাত্র ঈশ্বরকে পাইবে'-- 
তাহার স্বর্গবাজে।ন দ্বারে এই কথাটা ম্বর্যাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে ।” (১) 
আপরঠিক কাবা 

মধ্যাহ্ন উপাসনার পর লাহোরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ঠিন্দি ভাষায় 
উপাসনার কার্ধা নির্বাহ করেন। এই উপাপনায় কয়েক জন শি ও 
হিন্দুস্থাণী উপস্থিত ছিলেন । অনন্থর চারিটার সময় ধ্যান ও ব্যানানগুব 
সাযংকালে অতীব উৎলাহ মহকারে সঙ্কীতন হয়। 

*[6061761807£ £৭10])” বিষয়ে উপদ্ষেশ ; ২৪শে জাপুয়ারী, ১৯৬৮ ধঃ 

সন্ধবাকালের উপাসনা (২) ৮ ঘটিকায় নিঃশেষ হইলে, কেশবচন্্র ইংরাজিতে 
উপদেশ দেন। নায়ঙ্কাল হইতে লোকের সমাগম হইয়া গহ সহম্বাধিক লোকে 
পূর্ণ হইমা যায়। গৃহের চতুদ্দিকের বারাগাতে গাজে গাছে সংলগ্ন তষইয়া 
লোক দাড়ায় । এত লোক ক্রমান্বয়ে স্থান পাইবার জন্য বাগ্র হইয়া! হঠতায় 
গবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, গবর্ণর জ্েনেরল। লর্ড লরেন্স, তংপত্ী এ কন্াছ্ছয়কে 
অতি কষ্টে গৃহের অভান্রে প্রবিষ্টতহইতে ইউযাছি । মার উইলিয়ম মিরর, 'সার 








(১) ১৭৮৯ ৯» শকেঃ ১৫ই চৈত্রের ২৯ মংখাক স্ধশ্মতন্বৎ চষ্টব। | 
(২) সারংকালের উপ!নন। ছীধুক প্রতাপচন্র হজুষ্ণার কয়েন। 


৪৩০ আচাধ্য কেশবচন্তর 


রিচার্ডটেম্পেল, ডাক্তার নরম্যান ম্যাকলিয়ড,ভাক্তার মরিমিচে্,. লেপ্টেনান্ট 
. কর্ণেল হাইড এবং মালিনন, অনারেবগ্গ মেন্তর জষ্টিস কিযর ও তংপত্বী এবং 
ন্তান্স ইউরোপীয়গণ উপদেশশ্রবণের জন্য উপস্থিত হন। ভাক্তার নরম্যান 
ম্যাকলিয়ড শ্রীমতী মহারাণীর (ভিক্টোরিয়ার) স্কটল্যাণ্ডের চ্যাপলেন। তিনি এবং 
মেজর মালিদন সাহেবের আপিতে কিছু গৌণ হওয়াতে, তাহাদিগকে লোকের 
ভিড়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়। থাকিতে হইয়াছিল। ঈদূশ জনতা হইবে, ইহা 
কেহ পূর্বে মনে করেন নাই। আশঙ্কা হইতে লাগিল, প্রাচীন গৃহ বা জনতায় 
ভগ্ন হুইয়া পড়ে। “সতাং জ্ঞানমনন্যম্‌” উচ্চারণপূর্ববক একটি ধাঙ্গালা সঙ্গীত 
গীত হইল। ইহাতে কোন কোন ব্রাঙ্গিকা মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। 
বাঙ্গালা সঙ্গীতের পর, মেস্তর জে বি গিলনের অন্থুলরণ করিয়া ইংরেজী 
সঙ্গীত হর। একটা ইংরেজী প্রার্থনার পর, কেশবচন্দ্রের “পুনর্জীবনপ্রদ বিশ্বান” 
(056176181100 17810) *) নামক উপদেশ হয়) এই উপদেশের সংক্ষিপু 
মন্্র এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে £-- 
ধন্ম দ্বিবিধ--সাংসারিক বা মনুত্ক্কৃত, এবং আধ্যাম্সিক বা ঈশ্বরকৃত। 
ংসারের স্থথ ও ম্বিধার সঙ্গে মিল রাখিগা, সংদার প্রতিপালন করিতে 
লোকে যত করে; আপ্যাস্মিক ধর্ম তাদুশ নহে। ইহ! সর্থা সকল বিষয়ে 
ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্ুমরণ করে। ইহা দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় 
সাধককে উত্তোলন করিয়া থাকে। পরিজ্রাণের জন্য মন্থুয্ুকূত ধন্ম দুরে 
পরিহার করিয়া, ঈশ্বরকৃত ধশ্মের অনুনরণ একান্ত প্রয়োজন । ইঈশ্বরকৃত ধশ্মের 
অন্থদরণ না করিলে নবক্সীবন হয় না, পাপ সর্বথা নিচ্জিত হয় না; বাহিরে 
পাপ নিবৃত্ত হইলেও, সম্ভাবনারূপে থাকিয়া যায়। পশুজীবন পরিহার 
করিয়া, নৃতন স্ত্রীবনে প্রবেশ করিবার পথ বিশ্বা। এবিস্বাম, সাধারণ লোকে 
যাহাকে বিশ্বাদ বলে, তাহা নহে। ইহা সাক্ষাৎ দর্শন, ইহা হ্বারা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাদযোগে কেবল অদৃশ্য পরমাত্মাকে 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; তাহাতে বাপ হয়, সাক্ষী ও শান্ুরূপে 
দেখিয়া তংপ্রতি ভয় সমুপস্থিত হয়, পিতৃরূপে দর্শন করিয়া তাহার' প্রতি প্রেম 
৯258৩765008 চন) এই না পরে প্রদত্ত হর, ৩ 8210 0881 
1৩৪৫7678155 10015100815 800 08000$” এই নাম পূর্বে ছিল। 


অষ্টাত্রিংশ াংবসরিক ব্রাঞ্গনমাজ ১৩১ 


সঞ্চারিত হয়, এমন কি শয়নোপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন 
অন্ষুগ্ন থাকে । মতে মানুষকে নবহ্গীবন দান করিতে পারে না, এই বিশ্বাস 
নবজীবন দান করে। কেবল ঈশ্বরসপ্ধন্ধে নহে, পরলোকসন্বন্ধে, সত্যস্থন্ধে 
নবজীবনার্থ এই বিশ্বাস অতীব প্রয়োজন । কেননা এই বিশ্বাসের সরিধানে 
পর্বতসম বিদ্ববাধা দাড়াইতে পারে না। বিশ্বাস উপস্থিত হইবার পূর্বে 
অস্ঠতাপ উপস্থিত হয়, অন্কুতাপবিশোধিত হৃদয়ে বিশ্বাসের অস্থাদয় হইয়া 
থাকে। অন্গতাপের তীত্রাঘাতে অভিমান অহঙ্কার বিদ্ুরিত না হইলে, পাপীর 
মন্তক ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া না পড়িলে, আপনাকে অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরের 
করুণার উপরে একান্ত বিশ্বাসবান্‌ না হইলে, কখন নবজীবনের সমাগম হয় না। 
নবজীবন উপস্থিত হইলে, লোভাদি নমুদায ভিরোহিত হয়। সহন্ন প্রলোভন 
সম্মুথে উপস্থিত হইলেও, আর নবঙজীবনপ্রাপ্ূ বাক্তি প্রলুব্ধ হন না। এ 
সনয়ে ইনি নিয়ত ঈশ্বরে বাস করেন, ঠিক ক্ষত্র শিশ্উর ম্যায় হন। মথন 
বিশ্বাস হইতে ঈদশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই ন্বর্থরাজোর সমাগম হয়। 

এই বক্তৃতা গ্বর্ণর জেনেরল প্রভৃতি দকলেই অতি মনোনিবেশ সহকারে 
অশবণ করিপ্াছিলেণ | ডাঞ্ধার নরমান ম্যাকলিরড এবং মবিমিচেল প্রকাঙ্গ 
সভার এই ধন্ততাসগদ্ধে অভাব প্রশংসা করিয়াছিলেন | মরিঘিচেল বপিয়। 
ছিলেন, “গত রঙজ্গনীতে যখন আমি সেই বিখাত লোকটির পবর্ভীতা গতার 
মনোনিবেশ সহকারে শুনিতেছিলাম, তখন আমার মনে হঠতো ছিল, হাবতের 
জন্য অভি মহতী নিয়তি বিগ্যনান রতিরাচে । ছাল্ার নবনান আ!কলিছ5 
বলিয়াছিলেন, “আমি ব9ছাটীর পোষপ্তনবিচারে প্রপুন্থ না হইছা এই কথ! 
বলিতে পারি, বঞ$&তা ঘপো গ্ঈপন্মের আপ্যাগ্বিক এমন কতকগুলি হাব 
এমন কতকগুপি বীদ্ আছে, দাহা হইতে ভবিষাতে ভারতবদের জাতীয় 
মণ্ডলী উৎপন্ন হইতে পারে ।? 

উৎসবের নকফলত। 

অষ্টাত্রিংশ ব্রদ্দোংসব সকলের হৃদয়ে ধশ্দসক্বদ্ধে বিলক্ষণ উতসাত উদ্দীপন 
করিয়া দিল। উৎসবের -গ্রারম্থে কত ব্যক্তির মনে কত প্রকারের সংশয় 
ছিল। কেহ কেহ মনে করিগাছিলেন, সক্কীর্তন করিয়া পণে বাহির তলে 
লোকের নিকটে কেবল উপহসিত হইতে হইবে, স্ততরাহ তীহারা নঙ্কচিতচিত 


৪৩২ আচাধ্ায কেশবচন্দ্র 


ছিলেন। কিন্তু সন্কীর্ভনের দিনে ইহার বিপরীত ঘটিল। কলুটোলাস্থ গৃহ 
লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। জনতার মধ্য দিয়া গৃহ হইতে দঙ্বীর্তন বাহির 
হইতে বিলক্ষণ কষ্ট হইল, পথে ক্রমে লোকসংখ্যা এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, 
বহু দূর পধ্যন্ত লোকের মন্তক ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। লোকের 
জনতাবশতঃ গাড়ী চলিবার পথ অবরুদ্ধ, সুতরাং পথপার্থে গাড়ীগুপি 
শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান, গৃহের ছাদ্দে লোক সকল উঠিয়া »্বীর্তনের দল 
দেখিবার জন্য বাস্ত, ধাহারা বিদ্বান্‌ স্শিক্ষিত, তাহারা পাদুকা পরিত্যাগ 
করিয়। শৃন্যপদে সন্কীর্তন করিতে করিতে অগ্রসর, এ দৃশ্য সকলেরই মন 
অপহরণ করিয়াছিল । সঙ্ীত্ুনের অন্ততর সময়ে উপালনাদিতে যে প্রকার 
লোক-সমাগম হইয়াছিল, তাহাও আশার অতিরিক্ত! এই উত্সব) হইতেই 
সামান্য লোক ও ধনী বিছ্বান্দিগের একত্র সমাগম এবং প্রধান প্রধান 
রাজকন্মচারিগণের বক্তৃতাশ্রবণজগ্ ব্রাঙ্ষলমাজে উপস্থিতির সুত্রপাত হইল । 
কলিকাতা ব্রাক্ষঘমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভারতবধীর ব্রাহ্মসমাজের 
্রদ্ধোৎসব ব্যাপার এই নৃত্ন। স্থতরাং আরম্তেই ঈদৃশ আশাতীত ফল- 
লাভ যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণাসম্ভৃত, ইহা সকলের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইল। 
স্থতরাং যে ভক্কিস্রোত ও যে আধাত্মিক ভাব প্রবাহিত হইতেছিল, এই 
উৎসব হইতে তাহার বেগ দশগুণ বন্ধিত হইল। 


৭ 


ভক্তিপ্রচার 


( ১৮৬৮ খ্ুঃ) 
ভক্তির ল্লাবনে ইংলণ্ডে আশার সংবাদ 

ভারত ভক্তির প্রাবনে প্লাবিত হইতে চলিল। ইহার হরঙ্গের প্রতিঘাতে 
কেব্গ ভারত কম্পিত হইল, তাহা নহে; দূরবর্তী সমুদ্রপারস্থ ভারতপায়াজোর 
রাজধানীতে উহা আশার সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল। যে সমুদায় 
হীদয় সংশয়জালে আবুত হইয়া পড়িয়াছে, প্রচলিত খ্রীষ্টধন্মের প্রতি অনাঙ্া- 
বশতঃ সর্ধপ্রকার ধশ্মের প্রতি সংশঘমূক্ত হইঘাছে, ছগতে ধন্ম শান এ কলাণ 
বিকার করিবে, এ সম্বন্ধে আশাশূন্য হইঘাছে, সেই সমুদয় গদয় সেই গুড 
সংবাদে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। তাদূশ হৃদ্যনিচয়ের প্রতিনিপি হষ্টয়া এক 
জন ক এই সময়ে লিখিয়! পাঠাইলেন, "ঘগন আমি সেকপ সপ ওক্ষিবিশ্বাসের 
সংবাদ পাইলাম, তখন কি আর আগি সংসারে পড়িছা থাকিতে পারি? 
আমি কি আর উত্থান করিয়া মআমাতে এব মন্ধযজ ঈশরের মঙ্গলভাব দর্শন 
কারব না? হে উদ্দারাস্ুঃকরণ ব্রাঙ্মগণ। আপনার জদঘ পর করযোগে 
বাগ্রভাবে যে মহন্তনকাধাসাধনে আয়াস স্বাকার করিছেছেন। তাভাতে কেবল 
আপনাদের বা আপনাদের দেশের মঙ্গল হইবে, ইহা মনে করিবেন না। 
আপনারা কি করিতেছেন, যাই আনি শ্রবণ করি, মনি আমার আম্মা 
গাবার লব্ধবল হয়া উঠে; আমি তো বিশ্বাস করিব, আপনারাও বিশ্বান 
করুন যে, সমূজের পূর্বকূল হইতে "আমার নিকট পরিত্রাণ আপিয়া সমুপস্থিত |” 
সভাই সমূদ্রের পূর্বকূল হইতে পরিস্রাণের শুভ স'বাদ পাশ্চাতা সমুদ্রের কূলে 
গিয়া উপস্থিত হইল, এবং উহা নংশয়মেঘ অপনয়ন করিয়া সে দেশে সত্য- 
স্যর গ্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ করিল। লেখক ঠিক কলিয়াছেন, “আপনার! 


সস 





* ইনি এক গম মামান্ত বাকি নহেন। ইনি ঘানেক অধ্যানতত্তবের রন্থ প্রচার করিয়া 
ইংলগুকে চিরনী করিয়। রাখিয়াছেন। 


৫৫ 


৪৩৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


যাহা করিতেছেন, কালের ভিতর দিয়া উহার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে চলিতে 
থাকিবে, এবং যাহা কিছু সত্য ও পবিত্র তংসহকারে উহা চিরকাল 
সংযুক্ত থাকিবে ।” 
ভক্তিপ্রচারে ঘোর আন্দোলনোপস্থিতি সম্বন্ধে ড1ঃ ম্য।কৃলিয়ডের ভবিস্বহুক্তি 
এমন অন্ৃকূল সময়ে কেশবচন্ত্র কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারিলেন ন|। 
তাহার হৃদয়ের উচ্ছৃসিত ভক্তি যাহাতে ভারতের চারি দিকে নরনারীর হৃদয়ে 
ংক্রমিত হয়, তজ্ন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই ব্যাকুলতা 
হইতে ভবিষ্যতে যে কি ঘোর পরীক্ষা আপিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা জানিয়াই 
বেন ডাক্তার নরম্যান ম্যাকৃলিয়ড (১) (যাহার বিষয় পূর্বের উল্লিখিত 
হইরাছে) তাহাকে বলিয়াছিলেন, “কেবল ঈশ্বরকে লইয়া একা ফ্লাড়ান কি, 
তাহ। আমি জানি। এক সময়ে লোকে আমায় ঘ্বণা করিয়াছে এবং আমার 
অবিশ্বাসী বলিয়াছে। কিন্তু আনি জানিতাম, আমি কোথায় দাড়াইয়াছি। এ 
সংসারে আমি কেবল ছুজনের ব্যক্তিত্ব মানি, এক আমার বাত, আর এক 
আমার ঈশ্বরের ব্যঞ্িত্ব। যেমন আমি আপনাকে দেখিতেছি, তেমনি যদি 
ঈশ্বরকে না দেখি, তবে আমার বিশ্বা কিছুই নয়। আপনি যে বিশ্বাসের 
কথা (আর এক দিন) বলিলেন, ঈশ্বরেতে আপনার সেই দৃঢ় বিশ্বাস চির 
ধিন থাকুক। আমি বুঝিতে পারিতেছি, অতি শীঘ্রই আপনার বিরুদ্ধে 
ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইবে ।” ভক্তিগ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই 
ভবিস্তদুপ্ সপ্রমাণিত হইল। কিন্তু নে কথা পরের কথা, এখন আমরা 
প্রকৃত প্রস্তাবের অনুলরণ করি। 
শান্তিপুরে ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতা 
এবার ভঞ্প্রচারের আরস্তে আমরা শাস্তিপুরে ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতার প্রথম 
উল্লেখ করিতে পারি। কেশবমন্ত্র প্রচারে বহির্গত হইয়া শাস্তিপুরে প্রিয় অনুগামী 
বিজয় গোস্বামীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন। গোস্বামিপরিবারের 
নরনারীগণ কর্তৃক তিনি কি প্রকার সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা আজও 
আমাদিগের স্বতিপথে বিগ্ভমান রহিয়াছে। তাহার সুদীর্ঘ গৌরকান্তি সুন্দর দেহ 


৮ সিটি শীট 


(১) ১৮৬৮ খাদের ২৪শে জানুর।রী, চিৎপুর রোড গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে, 
1২6৪৩০৩701178 ঢ210% উপদেশে ইনি উপস্থিত ছিলেন ( ৪৩৭ পৃষ্ঠা ষ্টবা) 


বা 


ভক্তিপ্রচার ৪৩৫ 


দর্শন করিয়া নারীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাহার তৃলনা করিতে কুপ্টিত হইলেন 
না। ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতার পর শান্তিপুরের ভাগবতরদজ্জ গোস্বা মিগণ মুক্তকে 
বলিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পর আবার বঙ্গে ভক্তির পুনরভাদয় উপস্থিত। 
গোস্বামীদিগের অগ্রণী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান "অনুগামী: ভক্তিশাস্ত গ্রণেত। 
রূপগোস্বামীর জীবনস্বরূপ জীব গোস্বামী নিরাকারব্রক্ষবার্দিগণকে অতি নিকষ 
শ্রেণীর মধ্যে বর্ণনা করিতে কুস্তিত হয়েন নাই; কিন্তু সেই ক্রক্মবাদিগণের 
ভক্তির উদ্ফান দর্শন করিয়া, আজ সমগ্র শাস্তিপুর মুগ্ধ হইয়া গেল। 

ভক্তির সহিত শ্রীচৈতন্তের অচ্ছেছ্য যোগ, শ্রাচৈতগ্ককে পরিহার করিয়া 
ভক্কি গ্রহণ অপস্ভব। এই ভক্তিবিষমক বক্তৃতাতে শ্রচৈতন্য যে প্রধানতঃ 
উল্লিধিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই বর্ৃতা (১) তৎ্সময়ে 
অপূর্ণাকারে লিখিত হইয়া অপূর্নাকারেই মুত্রিত হইয়াছিল। আমরা তাহা 
হইতে নিন্রলিধিত অংশ উদ্ধত করিম! দিলাম । ভর্তির সহিত শ্ীচৈতগ্যের 
অক্্েগ্ঠ যোগ সেকালে কি প্রকার অনুভূত হইয়াছিল, ইহা হইতে অন্ততঃ 
কথপ্চিং পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন । 

“প্রা তিন চারি শত বংসর পূর্বে এই প্রদেশে মহাস্থা চৈতন্ত জন্ম গ্রহণ 
করেন। এই শান্থিপুরে ঠাহার পবি্ধ পদধূলি পতিত হইয়াছিল। যখন 
পাপ, পানাসক্তি ও কুসংস্কারের গ্রাদুতাবে এদেশ অচৈতগ্ভ প্রায় হইয়াছিল, 
তখন টৈতন্য উপস্থিত হইলেন । তংকালে হয় কঠোর ধ্যানে শরীর শদ, 
নম পাপাপক্তি, এই ছুয়ের মধ্যে চৈতন্য আমিলেন । এক দিকে শুদ্ধ জান, 
ভক্তির নামমাত্র নাই, যেমন মত শনীর, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, প্রাণ নাই, 
অপর দিকে য যাগ যন্ঞ উঠান কিছু জদর শুদ, | ইন্দিঘুগণ মতম্কে জালাতন 


(১) সপ্ভকতঃ ১৮৬৮ খুষ্টাকেও নারী মাসে হ£ বকুতা প্রদত্ত হয়। “আ!চাধের 
উপদেশ" প্রথম থণ্ডে "আধা কেশবচন্্রু হইতেই বক্ততাটা উদ্ধত হইর]ভিল। “আঠাদে।র 
উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ডে ৰন্ত তাটা পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে। এট বত তা সম্বন্ধে দর্গীর গণেশ প্রসাদ 
তৎকর্তৃক ১৯১৬ খৃষ্টান প্রকাশিত “আচাধোর উপদেশ” দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পৃষ্ঠার 
লিখিয়।ছেন, “যে বই দেখিয়া উপাধ্ার মহাশর 'আচ'ধা কেপবচলে' খানিকটা তু!লয। 
দিযাছিলেন, টিক সেই বইখানিই এত দিন পরে পাইরছি। * * এবার মনল বচ্তা 


মুদ্রিত ইইল।” 


৪৩৩ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


করিতেছে, সত্য তিষ্টিতে পারে না। এমন সময়ে এই প্রদেশে সাধুচরিক্জ 
কোমলহ্বদয় চৈতন্য উদ্দিত হইলেন । হায়! কোথায় কল্যাণ, কোথায় 
ধর্ম! তিনি দেখিলেন, চারিদিকে শু জানকাণ্ড। এ ছুদ্দিশা তিনি দেখিতে 
পারিলেন না; অমনি পরিবারের আসক্তি পরিত্যাগ করিলেন । জ্ঞানে তিনি 
পণ্ডিতপরান্তকারী ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাহাতে হইবে না। 
প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পধ্যস্ত কেবল হাহাকার শব শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। নবদ্বীপ শাস্তিপুরের এই দুর্দশা দেখিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ 
করিলেন। কেন? বঙ্গদেশের পরিত্রাণের নিমিত্ত, আপনাদের এবং আমার 
পরিজ্রাণের নিমিত্ত । তাহার পুত্রবংসলা মাতা মচীর নিকট, রূপবতী 
নির্দোষা পত্রী বিষুলপ্রিয়ার নিকট, ধন মানের নিকট, সংসারের সকল সখের 
নিকট তিনি বিদায় লইলেন। কোন তর্ক করিলেন না; চক্ষু হইতে অশ্রুপাত 
হইতে লাগিল। এক বার মগ্ষ্ের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এক বার 
ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; একবার জীবের দশা দেখিয়া কাতর 
হইলেন, এক বার ঈশ্বরের প্রেমমুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্মবীরের ন্যায় ধশ্মত্রত 
পালন করিতে সংকল্প করিলেন। জীবের ক্রন্দন শুনিয়া তদনুসরণে তিনি 
বাহির হইলেন। জীবের দুর্দশা থাকিবে না, কেবল জ্ঞান ও পাণ্ডিতোর 
প্রাহুঙ্ভাব হইবে না, এখন পরিব্রানের পথ উন্মুক্ত হইল, এই বলিয়া নগরে 
নগরে, পল্লিতে পল্লিতে ভক্তিত্তধা যাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তীহার 
বাকাশ্রবণে শত শত বাক্তি পুন্তক পরিতাগ করিয়া, সহম্র সহম্্ বালক বৃদ্ধ 
সকল তাগ করিয়া তাহার নিকট আপিল। কেন? তিনি কি ধন বিতরণ 
করিবেন? তিনি কি বলিলেন, 'আমি ধন দিতেছি, নরনারি, মকলে এন।' 
শাস্তিপুর চারিশত বংসর পূর্ব ধনের আশায় তাহার নিকট আগমন করে 
নাই। তিনি সকলকে বলিলেন, “হে নর নারীগণ, আইন, ধর্ম লও, আর দুর্দশা 
সহে না। এস, পরমেশ্বরের নিকট হইতে ভক্তিরন আনিয়াছি। এই ভক্কিরস 
পান করিয়া হৃদয়কে শীতল কর। যাহারা ইন্দিয-উৎপীড়নে উৎপীড়িত 
হইয়াও লইলেন না, এ অমৃত পান করিরা শীতল হইলেন না, তাহাদের তখন 
মৃত্যু হইল। কিন্তু যাহার! লইলেন, কারাবাসীর কাবান্ধকার হইতে মুক্তি 
হইলে যেমন আনন্দ, রোগী সুস্থ হইলে যেমন আহলাদিত হয়, ত্তাহারা! তেমনি 


ভক্তিগ্রচার ৪৩৭ 


আনন্দিত হইলেন। চৈতম্যের উপর তাহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি ভক্তি হইল। 
তিনি তাহাদিগকে যাহা! করিতে বলিলেন, তাহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। 
আর পুত্তক পাঠ করিও না।_-করিব না। আর ধন লইও না.__লইব না। 
এ শিল্তগণের মধ্যে যদিও অনেকে এক্ষণ পতিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি ঘে 
বীজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনো জীবিত আছে। ঠচতগ্ভের শিল্প 
অনুশিহ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কি বলে? দেখ, তাহাদের কি 
প্রকার অবস্থা । দেখ, কত লোক দ্বারে হ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কলা কি 
আহার করিবে, তাহার সংস্থান নাই। কে তাহার্দিগকে আশ! দিতেছে? 
তাহারা দরিদ্র, রক্ষা করিবার কেহ নাই, নিরাশ্রয় হইয়া শক্তিপথে আনিয়া 
পড়িয়াছে। নির্ধনের দশা অধিকার করিয়াও মনে দুঃগ নাই। কে এ 
নকল করিতে পারে? জ্ঞান পারে? না, ভক্তি । সকল ছুর্দিশার মধ্যে 
প্রফুল্পমুখ! ভক্তির কি আশ্চধ্য শক! বিদ্যা ধন মান কিছুই নাই, স্থলভোরা 
ঘ্বণা করে। সেখানে ভক্ষি। যেখানে ধন, মান, বিষয়, বিভব, জ্ঞান, 
নভ্যতা, সেখানে কি? শুদ্ধতা, নিরাশা, কষ্ট, যন্ত্রণা । ভক্ি কি?--আশা। 
ভক্তি কি?-মুক্তি। ছিন্নবন্থে কত শত লোক টৈঠন্তের নাম শ্রবণ করিয়া 
চৈতন্যের অনুসরণ করে। চৈত্গ্য থে ভারতবর্ষে শুক্রিকে আনিলেন, মরা 
মেই ভারতবর্ষের লোক । যে শাণ্চিপুরে ঠাহার পদধুলি পড়িয়াছিল। সেখানে 
কি ভক্তি অধিক হইবে না? বে হিমালয় হইতে গঙ্গা বহির্গতা হইলেন, 
তাহাই কি শুদ্ধ হইবে? যে সেই ভি লাভ করিল, মেকি পাইল? কিছুই 
না, অথচ সর্বস্ব! লোকের চক্ষতে ধুলি দেওয়া ঠাহার অঠিপন্ধি ছিল না। 
্টাহার কোন আড়ঙ্বর ছিল না।” 


ত।গলপূরে সাম্বংসরিক উৎসবে গমন ও নুগ্গেরে সাধু অধে।রনাথকে পত্র 


এই সময়ে ভাগলপুর ব্রাঙ্মদমাজের সাম্বংসরিক উৎমব। এতদুপলক্ষে 
কেশবচন্দ্র তথায় গমন করিলেন। এবার (২২শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, 
১৮৬৮ পৃঃ) তাহার পরিবারবর্গ সঙ্গে ছিলেন । সাম্বংসরিক দিবসে প্রাতঃকালে 
তিনি উপাঙনার কাধ্য সম্পন্ন করেন এবং সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাপনা হয়। 
উপদেশের বিষয় "ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেম? এই সময়ে সাধু অঘোরনাথ 


৪৩৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন। তাহাকে কেশবচন্ত্র যে পত্র লেখেন, তাহা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
ভাগলপুর ২৯1২1৬৮ 

প্রিয় অঘোর। 

তোমরা যেখানে থাক, ঈশ্বরেতে থাক, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই। 
তোমরা দেশ বিদেশে দীনহীন ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণস্বরূপ মুক্তিদাতার 
নাম প্রচার কর, ইহা অপেক্ষা আমার আর আহ্কাদের বিষয় কি হইতে 
পারে? সংসারে শান্তি নাই, সাংসারিক ধন্মেও শান্তি নাই, শান্তি কেবল 
তাহাতে, যিনি শান্তিম্ববূপ। সংসারের নীচ কিন্বা উচ্চ পথ, যেখানে থাকি 
না কেন, কথন পতন, কখন উন্নতি, কিন্তু শাস্তি লাভ করা' অসম্ভব। ঈশ্বরের 
সহবাস ভিন্ন মন কিছুতেই শান্ত কর। থায় না। পবিভ্রতার সঙ্গে শান্টির নিগৃঢ 
যোগ, একটি ছাড়িয়া আরটি পাওয়া যায় না। যদ্দি তাহার পবিত্র সহবাস 
লাভ করিতে পারি, সকল শোক সন্তাপ চলিয়া! যাইবে, নকল কামনার 
পরিসমাপ্তি হইবে, সকল আনন্দ আমার হইবে। ঈশ্বরের নিকট থাকিলে 
তাহার পবিত্রতারূপ জ্যোহল্সা মনকে যেমন আলোকিত করে, তেমনি ্গিগ্ধ 
করে। অতএব তাহার নিকট থাকিতে বামনা কর, এবং তাহাকে নিজের 
ঈশ্বর বলিয়া পুজা কর। তিনি অবশিষ্ট সকলই করিবেন, মনোবাঞ্কা পূর্ণ 
করিবেন। কবে আমর! তাহাকে সাধারণভাবে শন্যাহদয়ে উপাসনা না। 
করিয়া, পিতা বলিয়া অন্তরের মহিত ডাকিতে পারিব। ভক্তবংসল ভক্বের 
নিকট থাকিবেনই থাকিবেন। 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 
মুঙ্গেরে সা্বৎমরিক উৎসবে গমন ও মুঙ্গের হইতে প্রচারযাতর। 

এই সময়ে মুঙ্গের ব্রান্ধদঘাজের সাম্বংসরিক; স্থতরাং এখান হইতে 
তিনি তথায় গমন করেন। তথায় প্রাত:কালের উপাসনাস্তে “কেহই ছুই 
প্রভুর সেবা করিতে পারে ন!, তোমরা. ঈশ্বরের ও সংসারের সেবা করিতে 
পার না” এই বিষয়ে উপদেশ দেন। সাম্বংসরিকের পর সেখানে আরও ছুই 
দিন সকলকে লইয়া উপাসনা হয়। মুষ্ের ভক্কিতে প্লাবিত হইবে, ব্রাঙ্মসমাজ 
অভূতপূর্ব ভক্তির ব্যাপার প্রদর্শন করিবে, তাহার স্ত্রপাত এই সময়ে হইল। 


ভক্কিগ্রচার ৪৩৪ 


এ কথা বলা বাহুল্য যে, *ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৯ শক) ২৪শে নবেস্বর, ১৮৬৭ খঃ ) 
মহানগরীতে যে ব্রন্ধোৎসব প্রবপ্তিত হয়, সেই ব্রপ্ধোংসব হইতে ত্রাঙ্মদমাজের 
মধ্যে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। মুঙ্জেরের উপরে সেই ব্রদ্মোংসবের 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল) এবং তত্রতা শুদ্ষপ্রায়হদয় ত্রাক্ষগণের মধ্যে 
নবভাবের সঞ্চারের প্রক্রম হইয়াছিল। শুডযোগে কেশবচন্ত্র মুজেরে পদার্পণ 
করিলেন। তাহার আগমনে ব্রাদ্ষগণের হৃদয়ে লুক্কািত ভাববীঞ্জ উপাসনা 
প্রার্থনাজলপিক্ত হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনোনুখ হইল। কেখবচন্ত্র ইহা বুঝিতে 
পারিলেন, অথচ অতাল্প সময়ের জন্ত তাহাকে স্থানাম্থবিত হইতে হইল। 
তিনি মুঙ্গের হইতে পাটনা, পাটনা হইতে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ হইতে 
জব্বলপুর, জব্বলপুর হইতে বন্ধে, আবার বন্ধে হইতে প্রত্যাগমনকালে 
জববলপুর ও এলাহাবাদ হইণা দুর্গেরে আইদসেন। আমরা নিয়ে কেশবচন্তরের 
প্রচারবৃত্তান্ত অনুবাদ করিয়া দিতেছি । 


ভাগলপুর। 


২২শে ফেব্রুয়ারী (১৮৬৮ খুঃ) শনিবার ভাগলপুর ত্রাঙগ্গনমাজের সান্বংস্রক। প্রাঃকালে 
বাঙ্গালা ভাষার উপাসনা; সার়ংকালে ইংয়াজী 
ভাষার উপাসনা; 'ঈতরের প্রত প্রেহ। মানবের 
প্রতি পম" বিষয়ে উপদেশ। 


* নুঙ্গের। 
১ল। মার্চ, , রবিষার মুঙ্গের র্রাঙ্গসমাঙ্জের সান্বংলয়িক। প্রানংকালে 
বাঙ্গালা ভাষার উপাসন]। কেহই ছুই প্রভুর 
সেবা করিতে পারে না, ভোমরা ঈত্বয়ের ও 
সংসারের সেবা করিতে পার না” বিষয়ে উপদেশ। 
তই , এ. বৃহপ্পতিষার উপালনা। 
ই - এ শুক্রবার: উপানন|। 


স্পা পাপন 


৪৪8৬ 


৭ই মার্চ (১৮৬৮ থুঃ) শনিবার 


৮ই 9 


| নই 5) 


১ই , 


১১ই 


১২ ) 


১৪ই .) 


১৯শে 9% 


খন 9, 
২৪শে 1. 


খঙণে ৭, 
২৯পে , 


৮. 


5 


গগ 


৯ 


রবিবার 


পেমবার 


মঙ্গলবার 


বুধবা? 
বৃহষ্পতিবার 


শনিবার 


বৃহম্পতিবার 


রবির 
মঙলমায় 


বৃহস্পতিঘার 
রবিবার 


আচার্য কেশবচন্্র 


পানা । 


উপাসন|। 

জাতকর্ধোপলক্ষে প্রাতঃকালে উপাসনা! । পায়ঙ্কালে 
পাটন! ব্রাহ্মনঙ্গাজে উপাসনা । “বিশ্বা ও পবিত্রতা” 
বিষয়ে উপদেশ। 

উপানন।। 


সস 


এলাহা'বাদ। 
এলাহ।বাদ বাঙ্গনমাজে বিশেষ উপাসন]। 


ও বিশ্বাস” বিষয়ে উপদেশ । 
ত্রাহ্মমমাজে “বিশ্বাস ও পহ্িদ্রতা" বিষয়ে উপদেশ । 
উপামন|। 


“ত।ন 





জব্বলগুর। 


জব্বলপুর লিটরারি এগ ডিবেটিং রূবে “সষ্যানুরাগ' 
বিষয়ে বক্ত ত1। 


বথে। 


প্রার্থনাসমাজের প্রথম সান্বংসরিকোপলক্ষে বহ্বেস্ 
ভ্রাতুগণের সহিত স।ক্ষাৎকার। | 
প্রার্থনামমাজে “বিশ্বাল” বিষয়ে উপদেশ। 

টাউদহলে “ধর্দ ও মমাজসম্পকাঁ সংস্কার” বিষয়ে 
ঘক্ত তা। 

প্রার্থমাসযাজে “প্রার্থনা” বিষয়ে উপদেশ। 
(প্রার্থনাসমাজে “ত্রাঙ্গাগমজের উত্থান ও উন্নতি” 
বিষয়ে বক্ত তা। 





ভক্তি-প্রচার ৪১১ 


জববলপুর | 
৬ এপ্রিল (১১৮ খু) গোমনার জব্বলপুর ব্রাহ্মমমাজের বাধ]রস্ত। ' ধনের 
গুরুত্ব" বিষয়ে প্রারস্তনূচক উপদেশ। 
& মঙ্গলবার  জব্বলপুর [লটারারি এণ্ড ডিবেটিং কষে 'ভারতে 
বঙ্গামগ্ডলী। তিনে বন্ধ তা | 


সি 
স্‌ 


এলাহাবাদ। 
বউ ও শুক্রবার উপ।ননা। 
১.হ  .. ্ শনিবার আসেম্ব লি রুমে “মানুষের সাংসারিক ও আধাস্িক 


জীনন” বিষয়ে বত, ত। 
রি রবব'র বগল! বদের প্রপম দিন। প্রাতঃক।লে উপাসন1। 
সায়ংকালে এলাহাবদ ধাঙ্দমমজে টপাসন।। 


বন্ধের পচার1818 


মুর্দেরের বিষয় পুনরায় আারস্ত করিবার পূর্বে বঙ্গের প্রচারবুন্যাগবিময়ে 
কিছু বলা প্রর়োজন। ১৮৩৪ খুঃ(৮ই মান্ঠ) কেশবচন্দ্র প্রথমে বন্ধে গমন 
করেন; আনন] পে বৃত্তাঞ পৃর্বে বিস্তারিতরূপে পিপিবদ্ধ করিয়াছি । (১) 
এবার ইহার দ্বিতীয় বার এখানে পদার্পণ। এ সময়ে বদ্ধেগমনে আনেক 
অন্নবিধা ছিল। ভাই বৈলোকানাখ সামাল ঠহার সঙ্গে ছিলেন। হাব! 
জক্বলপুর হইতে ডাকগাডীতে নাগপুর পধাস্ক গমন করেন । তথা হইতে 
অতি সন্ধীপ ভতীয় শ্রেরার গাড়ীতে আরোহণ করত, সনুদাদ পথে নিদ্রা, 
মনাহার, সামান্ত লোকদ্দিগের বিমদ্দন সনেও, বিনা বা হনিষ্পথিতে গন্য স্থানে 
গিয়। কেশবচন্জ উপনীত হইলেন । হিনি আাপনি গিয়া নকলের সহিত 
সাক্গাহ করিলেন! প্রথমবার অপেঙ্গা এবার যে তিনি আর9 সমধিক 
আদরের সহিত বহ্থেবাপিগণ কর্কৃক পরিগৃহীত হইগাছিলেন, এ কথা বপিবার 
অপেক্ষা রাখে না। এক বংসর পূর্ষে বন্ধেতে প্রার্থনানদাজ সংস্থাপিত 

হইয়াছে; প্রার্থনাসমান “ব্রাহ্মমমাজ” নাম গ্রহণ না করিলে, উহ্থার উদ্দেশ্য 
এ (১) বর্ধমান সংস্করণের ২১৭__২২৪ পৃষ্ঠ সষ্যা। 


৫৬ 


৪৪২ আচার্য কেশবচন্ত্ু 


একই স্বৃতরাং বলিতে হইবে, বন্ধের ব্রাহ্মবন্ধুগণ কর্তৃক তিনি সমাদৃত 
হইলেন। যে দিন তিনি তত্রত্য বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সে দিন 
(১৯শে মার্চ, ১৮৬৮ খুঃ) প্রথম সাম্বৎসরিক উপাসনা । সেখানকার 
প্রধানোৎসাহী ডাক্তার আত্মারাম পাওুরঙ্গের গৃহে সাম্বংসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত 
হয়। তাৎকালিক তত্রতা আচাধ্য বৃদ্ধ বিকোভা একটি প্রার্থনা! করিয়া কারা 
আরম্ত করেন। প্রার্থনার পর সঙ্গীত হয়, সঙ্গীতে নারীগণ প্রাধান্য গ্রহণ 
করেন। “আশা” বিষয়ে উপদেশ হইয়া, ছুইটি সঙ্গীত ও প্রার্থনায় কার্য শেষ 
হয়। সমুদায় উপাদনাকাধ্য মহারাস্ত্রীয় ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কার্য 
শেষ করিয়। নকলে সাদরে কেশবচন্ত্র এবং তাহার সঙ্গী ভাই ভ্রৈেলোকানাথ 
মান্ন্যালকে গ্রহণ করিলেন, পরম্পরের মধো প্রিয় সম্ভাষণ হইল। কয়েকটি 
মহারাস্ত্ীয় এবং বাঙ্গালা সঙ্গীত হইয়া রাত্রি নয়টার সময় লভাভঙ্গ হয়। 

বন্বে যে দুইটি উপদেশ হয়, উহা তংকালে “বশ্বে গেজেটে? মুদ্রিত 
হইয়াছিল। উহার মন্দ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন! (১) প্রথমোপদেশ 
“বিশ্বাস? (২২শে মার্চ, ১৮৬৮ খুঃ)1-এই উপদেশে অজ্জিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের 
পার্থকা বিশেষরপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ঈশ্বর আছেন, এ জ্ঞান কদাপি যথেষ্ট 
নহে। ঈশ্বর আছেন, অথচ তাহার উপরে যদি সর্বাতোভাবে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে না পারা যায়, তাহাকে সাক্ষাংমস্থান্ধে পিতা, মাতা, বন্ধু, নেতা ও চিরনঙ্গী 
বলিয়া গ্রহণ করিতে না পার! যায়, তাহাতেই নিত্যকাল জীবিত, তাহাতেই 
নিত্যকাল অবস্থিত, এরূপ সাক্ষাৎ উপলঞ্ধি না হয় তাহ! হইলে শুদ্ধ ঈশ্বর 
আছেন, এ জ্ঞানে কি ফল? ঈশ্বরকে সাক্ষা প্রত্যক্ষ না করিলে, জ্ঞান কিছুই 
নহে। আলোক আছে, এ জ্ঞান, আর আলোক-দর্শন, এ ছুই কি একই নহে? 
ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বর-দর্শন, এ দুই কেন তবে এক হইবে না? ঈশ্বর- 
বিশ্বাপী যেখানে দেখানে ঈশ্বর দর্শন করেন। প্রার্থনাসমাজ ঈশ্বরে বিশ্বাস 
বিনা সহম্র প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল-লাভ করিবেন না; কেবল বৃথা 
বাক্যবায়, বলক্ষয়, জ্ঞানক্ষয়মান্র সার হইবে । ঈশ্বরে বিশ্বাম যেমন প্রয়োজন, 
পরলোকে বিশ্বাসও তেমনি প্রয়োজন । পরলোকসন্বদ্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ন। 
হইলে, আত্মা অমর, এ জ্ঞান জীবনকে কিছুমাত্র অগ্রসর করিবে না.। 
পৃথিবীর জীবন অনস্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নহে। যাহার পরলোকে 


শক্তি-গ্রচার ৯৪৩. 
দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেই কেবল এ পৃথিবীর প্রলোভনরাশি হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে । কেন না”এ পৃথিবীর জীবন কয়েক দিনের নিমিত্ত, অনন্ত 
জীবনের নিকট উহা কিছুই নহে। পূথিবীর কয়েক দিনের তুচ্ছ বিহয়- 
নখের জন্য কে সেই পরলোকে আপনাকে দণ্ডভাগী করিবে? পাপ করিলে 
নিশ্চয় দণ্ড আছে, এ বিশ্বাস পাপ হইতে বিরত করিবেই করিবে। ঈশ্বর ও 
পরলোক, এ দুইয়েতে দু বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের উপরে দৃঢ় বিশ্বাম 
আবশ্যক । বিবেক যখন ভাল মন্দ দেখাষ্টয়া দিবেন, ভাল মন্দের জান 
লইয়া সন্থষ্ট থাকিলে চলিবে না। যদি ভাল মন! জানিয়া, মন্দ পরিহার 
করিয়া পবিত্র হওয়া না গেল, ভবে সেজ্ঞান নিক্ষপ। যেখানে পবিভ্রত| নাই, 
সেখানে ধন্ম নামমাত্র, তাদুখ ধশ্মকে ধর্ম বপিয়াই স্বীকার করিতে পারা যায় 
না। বিশ্বাসী বাকি পুণাসন্বদ্ধে, সতাসন্বদ্ধে কখন সংশয়চিন্ত নছেন। তিনি |] 
পুণাসকছের ভন্য, সহারক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণদান করেন। (২) দ্বিতীয় 
উপদেশের বিষর প্রান]? ( ২শে মাচ্চ। ১৮৬৮ থৃঃ) 17 ঈশ্বরকে যখন সমুদায় 
বিশ্বের অবীশ্বর. মানবগান্তরের শান্তা বলিয়া বিশ্বাম জকন্মিল। অমনি 
কাহার পৃদ্গা অগ্চনা বন্দনা স্বাভাবিক হইল । রাজার প্রতি ডক্কি কাহার না 
স্বভাবতঃ উপস্থিত হয় আরাধনা 9 কৃতজ্জতাপ্রকাশ, এ ছুটি কর্তবাজ্ান 
হইতে উপস্থিত হয়, কিন্ধ প্রার্থনা প্রয়োজন হইতে উদ্ভৃত। প্রতিক্ষণ পাপ 
£ পরীক্ষা নিপীড়িত মাভম প্রার্থনা ন! করিয়া থাকিতে পারে না। প্রার্থন! 
করিব কি না, কর) উচিত কি না, এ সকল বিচার কখন দীড়াইতে পারে না। 
দুর্বাল মানুষকে প্রার্থনা করিতেই হইবে । নিজের ধর্মদ্রীবন কি প্রকার 
প্রার্থনায় উপস্থিত হষ্টয়াছিল, তাহা বর্ন করিয়া বকা বলিলেন, “দ্রাতৃগণ, হাসা 
সামি জামার বিষয়ে সত্য বলিয়া অন্রভব করিয়াছি, সকল মানুষের সম্বন্ধে 
মানি ভাতা সতা বলি। মামি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া! বলিতেছি, 
প্রার্থনাকেই ধশ্বস্ভীবনের আরম বলিয়া মনে করা উচিত; উবাই স্বর্গরাজ্যের 
কৃষ্চিক। সেষ্ট কুঞ্চিক। পাষ্টলে ঈশ্বরের করুণাসম্পৎ হত্তগত করিবার 
উপায় হইল। তোমরা কি পরিভ্রাপপ্রদ জান চাও?-__এস, প্রার্থনা কর, 
কোন সংশয় বিদুরিত করিতে চাও?" এস, প্রার্থনা কর? দৌর্ববল্য দুর 
করিতে অভিলাষ করিতেছ ?__এস, প্রার্থনা কর; পাপ পরিহার ক্ষরিতে 
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অভিলাধী?--এদ, প্রার্থনা কর; পবিত্রতা চাও?-_এন, প্রার্থন। কর। যে 
কোন ব্যক্তি আমার নিকটে সত্যান্তেধী হইয়া আপিয়াছে, আমি তাহার 
প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছি, “অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর; ভবিষ্যতে যে কেহ 
আমার নিকটে পরামর্শ লইতে আসিবে, পূর্ববৎ আমি একই উত্তর দিব।” 
অধ্যাত্ম জ্ঞান, অধ্যাত্স শক্তি, অধ্যাজস পবিভ্রতার জন্য প্রার্থনা করিতে 
হইবে, সংসারের কোন বিষয়ের জন্য নহে। প্রার্থনা আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা, 
কথাতে প্রকাশিত হউক, আর না হউক, উহা প্রার্থনা । প্রার্থনা যখন 
আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা, তখন উহ] হৃদয় হইতে উখিত হওয়া চাই। স্বৃতরাং 
প্রার্থনা করিতে গির! সমুদায় চিন্তা, সমুদায় ভাব, সমুদার অভিলাধ একেবারে 
ঈশ্বরেতে 'অভিনিবিষ্ট হইব। এরূপ হইলে, তবে অভীপ্সিত বিষয় লাভ 
হইবে। প্রার্থন। একাকী যেমন করা উচিত, ভেমনি পরী পুত্র পরিবারকে 
সঙ্গে লইয়] প্রার্থনা করা উচিত; প্রকাশ্যে মকলকে লইয়া প্রার্থনা করাও তেমনি 
উচিত । গ্রার্থনা বিনা কাহারও উদ্ধার পাইবার অন্য উপার নাই, প্রার্থনা বিনা 
ভারত কখন উদ্ধার পাইবে না। এইরূপে তিনি উপস্থিত বা্চিগণকে 
বিনীতভাবে প্রার্থনা আশ্রঘ করিতে অগ্গরোধ করির| উপদেশ পরবিননাপ 
করেন। 

বন্ধে টাউনহলে ( ২৪শে মার্চ, ১৮৬৮ খুঃ ) ধিশ্ম « সমাজসতক্কার? * বিষয় 
যে বন্তৃত। হয়, উহা] এপাহাবাদ ব্রাপসমাজ পুস্থিকাকারে মুদ্রিত করেন। 
কেশবচন্তর বন্ধে পদার্পণ করিবার কিছুদিন পূর্বের বন্ধে বাণিজাপস্বন্ধে বিষম 
বিপংপাত উপস্থিত হয়। এই বিপংপাত অনাবধানতা, অনাধুততা এবং 
দূরদৃির অভাবের ফল। এ দক্বপ্ধে তিনি বলেন, "এই বাণিজ্যসম্পকীয় 
বিপং্পাত আমি বিধাতার বিধানপৃষ্টিতে অবলোকন করি; ইটি বম্বেবাপিগণের 
পক্ষে একটি বিশেষ ঈশ্বরানুশাসনের প্রকাশ, ইটি একটি বাগ্সিতাপূর্ণ উপদেশ, 
যে উপদেশ ধনপূজার অকল্যাণ এবং ঈশ্বরপৃক্জার একান্ত প্রয়োজন প্রদর্শন 
করিতেছে ।:-*আমার মনে হয়, ঈশ্বর এই গভীর হুদয়ভেদী উপদেশ দ্বারা 
আমাদের সকলকে বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের আত্মা এবং তোমাদের 
দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর আত্মার বিষয় ভাব। আমি আশা করি, আলোচা 
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বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা যে অবশ্যকর্তবয, ইহা বুঝাইয়া দেওয়ার পক্ষে 
দারিজ্র্য তোমাদের মনকে বিশেষরূপে অবনত করিয়াছে ।” দেশসংস্কারসন্বস্ধে 
তিনি বলিয়াছেন, “ভারতকে রেলরোড, টেলিগ্রাফ বা অগ্যান্য পাধিব, মানসিক, 
এমন কি সামাজিক সৌভাগ্া দান করিবার পূর্বে তাহাকে জীবন দান কর। 
এ সকল সৌভাগ্য কে ভোগ করিবে-_ইহাই প্রশ্ন । ভারত মুত, প্রায় মৃত, 
ভূমিশায়ী, অধ্যাত্মভাবে একান্ত দারিদ্রাদশাপ্রাপ্ন, ইহার সম্মুখে এই লকল 
প্রচুর পরিমাণ স্থখ মৌভাগা অপিত হইয়াছে, কিছ সে সমুদায় ভোগ করিবার 
শিথিত্ত উখান করিতে ইহার সামর্থ নাই, ইহার হর নাই, ইহার দৈহিক বল 
নাই ।” মৃতরাং অধ্যাম্মশ খল-বিমোচন সর্বাগ্রে প্রয়োঙ্গন,। ইহা বিশেষবণে 
প্রদর্শন করিয়। তিনি বলিয়াছেন, “কে বলিতে পারে যে, এক দিন এ দেশের 
ছিন্ন ভিন্ন সমাজ একটি বৃহত্তম সমান্ধে পরিশহ হইবে না? সমাজের প্রত্যেক 
নরনারী ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিবে, প্রত্যেক প্রন এবং দান একজ হইয়া 
মতা ঈশ্বরের অর্চনা করিবে । সকল তদ ছিয় হইবে, সকল ডেদ বিনষ্ট 
হইবে--( সকলে মিলিত হইয়া) এক পরিবার হইবে । কে বলিতে পারে 
যে, ভারত তখন নবঙ্জীবন লাভ করি, নবজীবনপ্রাপ ইংলগ্ডের সহিত, 
নবজীবনপ্রাপ্ন ইউরোপের সহিত, নবজ্ীবনপ্রাপু মামেবিকার সহিত করমর্দন 
করিবে ন|॥” তোমরা কি বলিতে পার মে, দে সময় আলিবে না?” 
বঙ্থের বত তার প্রতি ইংলগডে বিস্তার 

কেশবচন্দ্র এখানে যে সকল বক়ুত। দেন, উহ্থার প্রতিভা ইতলগ্ডে পধান্ত 
বিস্তৃত হয়। লগুনের ডেলি টেলিগ্রাফ এই সকল ব়তা অবলম্বন করিয়া, 
ব্রাহ্মমাঞ্জের প্রস্তুত প্রভাবের বিষয় মুক্তকগে স্বীকার করেন। ব্রাঙ্গমদমাজে 
পূর্ব ৪ পশ্চিম একত্র মিপিত হইয়াতে, এব উহাই ঘে এক দিন সমুদা 
ভারতকে একশ্বত্রে গ্রথিত করিবে, উহ্তাব নিকটে কোন বাধা গাড়াইতে 
পারিবে না, ইহ! এই পত্রিকা নিশ্চয়াঝুক বাকো উল্লেখ করিয়াছেন। ধ্রীই- 
ধর্ধের সুলাংশ এ দেশের পোক গ্রহণ করিবে না, কিন্ধু বেদের বিশুদ্ধ একেশ্বর- 
বাদের সহিত খ্রীষ্টের জীবন, তাহার আত্মত্যাগ, এবং তাহার বিশুদ্ধ নীতি 
মিলিত করিয়া! ব্রাঙ্মসমাজ যে মহু্তম কাধা সাধন করিয়াছেন, উহার প্রভাব 
এ দেশে বিস্তৃত হইবে হইবে, ইহার আলোকের নিকটে অন্ত কোন আলোক 
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দাড়াইতে। পারিবে না, এই পত্রিকা অকুষ্টিতভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন । 

বন্ধে ২ইতে প্রতাবর্তনকালে জব্বলপুরে ত্র ্গনমান্-স্থপন 
কেশবচন্দ্র বন্ধে হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্যোগ করিলেন। তিনি 
কোন দিন কল্যকার জন্য ভাবেন নাই, চিন্তা করেন নাই, সঞ্চয় করেন নাই, 
সহৃদয় কর্শনদান মাধবদাদ ইহা বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন। স্ততরাং 
কেশবচন্ত্র এবং তাহার সঙ্গীর প্রত্যাগমনের সমুদায় ভার তিনি আপনি বহন 
করিলেন। প্রত্যাগমন কালে জব্বলপুরে কয়েকটি উৎসাহী বিশ্বাদীকে লইয়া 
কেশবচন্ত্র তথায় ব্রাঙ্মদমাজ ( ৬ই এপ্রিল, ১৮৬৮ পৃঃ) স্থাপন করেন। বঙ্গে 
হইতে ভাই দীননাথ মঙমদারকে কেশবচন্দ্র দে পত্র লিখেন, নিয়ে তাহ 
প্রদত্ত হইল। 
মি বন্ধে হইতে আই নীনন।থ মরুষ্দারকে পত্র 
বথে, মালাবার ভিলা, 

১৯শে মার্চ, ১৮১৮ থুঃ ( রবিবার )। 

প্রিয় দীননাথ, 
তুমি পৃর্ধে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি ন।, তাহা আমার ম্মরণ 
নাই; কিন্তু উপস্থিত পত্রপাঠে অতীব আনন্দিত হইলাম এবং হৃদয়ের সহিত 
তোমাকে শুভাশীর্ববাদ অর্পণ করিতেছি । তোমরা ঘত দিন 'আমার প্রণয়পাশে 
'আবদ্ধ হইয়াছ, তত দিন নিয়ত তোমাদের মঙ্গল চেষ্ঠা, মঙ্গল প্রার্থনা € 
মঙ্গল চিন্তা করিতেছি । বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি বানা 
পারি, নিশ্চয় জানিও. হাদয় মধো যে.লকল গৃহ নিম্মাণ করিয়াছি, তন্মধো 
তোমরা সদা অবস্থান করিতেছ, এবং দূরে থাকিলেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা 
নাই। থে গ্রচ্ক এই সম্থষ্ধ পরস্পর মধো ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন 
যাহাদৃত দেই উদ্দেশ্য চসিক্ধ হয়, তাহাই প্রাথনীম্ভ। তিনি সর্ধবসাক্ষিরূপে 
সর্ধবদা নিকটে রহিয়াছেন, উহা প্রবণ করিরা পাপ হইতে নিবৃত হইতে হষ্টবে; 
এবং পরম্পরকে পাপের নিবারক ও শান্তা এবং ধন্মপথে সহায় মনে করিয়া, 
সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধুতা রক্ষা করাও সর্বতোভাবে কর্তব্য । আমাদের 
মধ্যে ঘষে যোগ, ভাহার লক্ষ্য সাধন করিতেই হইবে, নতুবা পূরম্পর হইতে 


_ ভক্কি-প্রচার ৪৪৭ 


বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয়োগ । প্রাত্যহিক উপাসনাকে আরও বিনম্র ও 
জীবন্ত কর, এবং সমস্ত অন্ুরাগের সহিত দয়ালু পিতার চরণ ধারণ কর) পবিষ্তর 
উৎ্নাহসাগরে পাপের নৌকা ভগ্র হইয়। ঘাইবে। 

তোমাদের মঙ্গল হউক। অগ্ভ এখানকার শেষ বক্তৃতা হইবে,_অতএব 
এখনই প্রস্তত হইতে হইবে। প্রথম বন্তৃতা পুন্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, 
এক খণ্ড পাঠাইয়াছি, বোধ করি, পাইয়া থাকিবে । এখানকার সমূদায় 
ব্ৃতাগুলি(১) সংবাদপত্রে প্রকটিত হইগঘ্রাছে। এবং অবশিষ্টগুলি হয়তো 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এখান হইতে আগামী বুধবারে ( ১লা এপ্রিল, 
১৮৬৮ খু: ) ধাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছি। 

শ্রকেশবচন্দ্র সেন। 
মুঙ্গেরে পুনঃ গাগমন এনং প্রথম বন্ধোৎলবে ভক্তির উচ্ছাস 

জববলপুর ও এলাহাবাদ হইয়া কেশবচন্ঞর মুঙ্গেরে পুনরায় আগমন 
করেন। এখানে তাহার পরিবারবর্গ এবং মাধু অঘোরনাথ সপরিবারে কতক 
দিন পূর্ব্ব হইতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মুঙগেরে ভক্তির উচ্জ্বাসবর্ধনে 
প্রধান সহায় সাধু অঘোরনাথ। ইনি এখানে পূর্ব হইতে ভক্কিলমাগমের 
জন্য পথ প্রস্কত করিতেছিলেন। ইনি সকলের গৃহে গৃহে গমন করিতেন, 
যাহাতে সকলের মন ভগবানের দিকে সবিশেষ আকৃষ্ট হয় তঙ্ছন্তু বিবিধ 
উপার অবলম্বন করিতেন । কেশবচন্্র মুঙ্গেরের বিশ্বাসিমণ্ডলী মধ পুনরায় 
আগমন করিলেন, গেগানে অন্তপূর্ব ধন্মোৎসাহ প্রজলিত হইয়। উঠিল। 
তাহার আগমনের সপ্তাহ মধ্যে ত্রক্ষোংলবের আয়োজন হইল। ১৭শে এপগ্রেল 
(১৮৬৮ খৃঃ) এখানে প্রথম ব্রঙ্গোহদব হয়। মুঙ্গেরে গড়ের মধ্যে গির্জার 
পার্থ যে প্রশস্ত গৃহে কেশবচন্ত্র সপরিবারে স্থিতি করিতেছিলেন, মেই গৃহ 
পুষ্পপত্রাদিতে সজ্জিত হইয়াছিল । এই স্থলে প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৭টা 
পর্যান্ত সঙ্গীত, ৭ট] হইতে ১০টা পর্ধাস্ত প্রাতঃকালীন উপালনা, ১২টা হইতে 
১টা পধ্ান্ত পাঠ, ১টা হইতে ২টা পধ্যন্ত মধ্যাঙ্ছোপাসনা, ২টা হইতে ৪টা 
পধ্যস্ত সংপ্রসঙ্গ, ৪টা হইতে ৪৪*ট1 পর্যন্ত ধ্যান, ৪৫+টা হইতে ৬টা পধ্যন্ত 
মঙ্গীত ও সন্ধীর্ভন, ৬টা হইতে ৯ট| পধ্যন্ব সায়ংকালীন উপাসনা হয়। এই 


পোপ ২৩ পপি শিপ এপাপপীপ্পাত। ৮০৩ 


(১) ৪০ পৃষ্ঠ প্রচার বৃদ্ধা অব্য! 





৪৪৮ আচাধ্য কেশবচন্ধ 


উৎসবে মুঙ্গেরের ভাবান্তর সমুপস্থিত হইল। কেশবচজ্জের উপদেশে উপস্থিত 
ব্ক্তিগনের হৃদরে ভক্তির আবেগ উক্ছুপিত হইর! উঠিন। গেই দিন 
হইতে অনেকে মন্বমুদ্ধের হ্যার প্রতিদিন তাহার গৃহে মিলিত হইতে লাগিলেন। 
বিষরকাধেরর কর্তব্য সমাধ। করিয়। কতক্ষণে আপিয়। তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইবেন, এজন্য তাহার! সমস্থ দিন নো২কগচিন্ত থাকিতেন। কক্মস্থান হইছে 
ফিরিরা আপিরা কিঞ্চিং জলযঘোগের পর তাহাদের পন কেশবচন্দ্ের গৃহাভি- 
মুখে ভিন্ন অন্য দিকে আর অগ্রপর হইত না। অন্ুরাগের তাডিতসঞ্চারে 
তাহাদিগের সকলের মন এক স্থানে আপিয়া মিপিত হইয়াহিল। এই সময়ে 
এমন সকল লোক আপি মিলিত হইলেন, যাহাপিগের চরিত্রে পূর্বে বিবিধ 
প্রকারের কুংশিত পাপনংশরব ছিল। বহু পাধন তপশ্চার ে সকল পাপ দুবে 
পরিহার করা যায় না, পে সকল পাপের অভিলাম এক সঙ্গ গ্ণে অন্ুহিত 
হইল। এক জন বাক্তির অলৌকিক প্রভাবে পশ্মজগতে কি প্রকরি অনন্র 
ব্যাপার সকল সংঘটিত হয়, মুঙ্গের উহা পৃথিবীকে দেখাইাতে লাগিল । থে 
সকল লোকাতীত ঘটন ধন্মের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, এবং অনন্তব বিছা 
মনে হয়, পে সকল কি জন্য কি কারণে উপপ্থিত হর, তাহার মম্ম অনোকর 
পরিগ্রহ হইল। এ নকল কথা বিস্তৃতরূপে বলিবার পুর্বে, আমর! কতক গুলি 
বিশেষ ঘটন| লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃন্ত হইলাম । 
বকিপুৰ উত্মবে গমন ও রাজপ্রাতনিধির সঙ্গে বাহ্মবিধাহবিধি নন্বঙ্গে জাল।প 

এই সময়ে ২৫শে এপ্রেল (১৮৬৮ খু) জামালপুর থিয়েটর হালে একট 
ইংরাক্জী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্টে সভা হয় । এই সভায় কেশবচন্দ্র বন্তুতা দ্বারা 
সকলের মন সেই শুভান্্টানে নিঘোগ করেন । ত্রাঙ্গগণের বিবাহ রাজবিধধি 
অনুসারে নিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব হইতে যত্ব ছিন, এ কথা আমর! পূর্ব্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। এই সময়ে এততসম্বদ্ধে রাজ্জবিধি-স্থাপনের নিমিত্ত কেশবচন্দ্রে 
হৃদয় বাগ্র হইয়া উঠিল। তংকালীনকার রাক্মপ্রতিনিধি সার জন লরেম্সের 
মহিত কেশবচন্ত্রের কি প্রকার ভব ছিল, পূর্বে তংসঙ্গদ্ধে যাহ! উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহাতেই সকলে উহা! হ্বদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সার জন লরেন্স সিমলা 
গমনার্থ, (১লা মে, ১৮৬৮ খৃঃ) কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ধবক পথে বাকিপুরে 
অবতরণ করেন। কেশবচন্ত্র মুক্ষের হইতে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করত 


ভন্তি- প্রচার ৪৪৯ 


ব্রার্জবিবাহবিবিমন্বদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । মার জন লরেন্স কেবল 
বিবাহবিধি নিবদ্ধ করিতে প্রতিশ্রত হন, তাহা নহে ১ সিমলায় সপরিবারে গমন 
করত তাহাকে তাহার আতিথা স্বীকার করিতে অন্থরোধ করেন। বাকিপুরে 
এই সময়ে ( ২৩শে মে, ১৮৬৮ খুঃ ) ব্রদ্দোতমব হয়। এই উৎসবে গ্রচারকগণ 
এবং মুঙ্গেরের অনেকগুলি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। প্রাত:কালে ৬টা হইতে 
১০টা পধ্যন্ত সঙ্গীত ও উপাসনা; তৎপরে অপরাহ ৬টা হইতে ১০টা পধাস্ত 
নতপ্রসঙ্গ, সন্গীর্তন, উদ্দতে ও ইতরাঙ্জীতে উপাসনা হয়। ধাকিপুর আজ 
পযান্থ জ্ঞানে মাত্র ্রাঙ্মধশ্মকে স্বীকার করিম়াছিলেন, হৃদয়ের মহিত অতি 
অন্পহ ঘোগ ছিল। এখন ঝাকিপুরহ ব্রাঙ্গগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রাঙ্গধম্ম 
আনমাত্রে পর্মাবসন নহে, ইহাতে হদনের প্রধান আছে। প্রাথনাতে ধশ্ম- 
জীবনের আরগ, পাপ জন্য প্রগা অনুতাপ ভিন্ন ধন্মজীবন দুমূল হয় না, 
ঈশ্বর একমাত্র পাপীর উদ্ধারকর্তী, ৬ সকল সত্া তহত্য ত্রাঙ্গগণের মনে 
[টকূপে মুদ্রিত হইল । উত্সবের পর কেশবচন্র বন্ধুগণসহ মুঙ্গেরে যাজা 
করিলেন । ট্রেণ ছাড়িবার কিছু গৌণ আছে, এমন সময়ে রেপওয়ে প্রাটফরমে 
শা মাহেবের এক জন প্রধান কম্মচারার মঠিত তাহার সাক্গাৎ হইল। 
কেশবওন্্র তৃতীয় শ্র্বোতে গভাগাত করেন, বেশ উম নিতাদ্ঘ দরিদ্রের মত) 
ঘন সাহেপের মঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন তাহার গারে একট মপিন অঙ্গাবরণ 
খাত্র ছিল। কেশবচন্দ্র বিন্ুমাত্র ইহাততে বুষ্ঠিত হইলেন না, সাহেবের হন 
মন্দন পূর্বক ছু চাবি কথ। কঠিযা ভতাদ প্রেণাতে আরোহণ করিপেশ। 
ঈশ্বরের গন্য ঘিনি ইচ্ছাপূর্বক পনলগরের পথ পরে পরিহার করিয়াছেন, 
ঈশ্বরের কাধে যিনি দীনতা স্বীকার করিযঘাছেন, তাহার ঈদুশ ভাব সহজেই 
শোভা পায় এবং উহাতে গৌরব ধর্ম না করিনা গৌরব বদ্ধিতই করিয়। 
থাকে । 


কেশবের প্রত্যাবর্নূনে মুঙ্গেরে অলৌকিক বাপার 


মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ধনের পর অলৌকিক বাপার উপস্থিত হইল। প্রতি- 
দিনের উপাপনা, প্রার্থনা, উপদেশে কত অবিশ্বাপীর অবিশ্বাস বিদূরিত হইল, 
কত কঠোর হ্বদয় বিগলিত হইল, কত পাপীর পাপন্পূহ] তিরোচিত হইল। 


* ৫৭ 


৪৫5 আচাধ্য কেশবচন্জ্র 


এই নকল ৌঁখিয়া শুনিয়া! সাধারণ লোকের এই প্রকার বিশ্বাম জন্মিল, কেশব- 
চন্দ্রের নিকট একবার যে গমন করিয়াছে, তাহার আর সংসারে ফিরিবার 
সামর্থ থাকে না। এই বিশ্বাসে অনেকে নিজ নিজ বন্ধুগণকে তাহার নিকটে 
যাইতে নিষেধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের নিষেধের এই যুক্তি ছিল 
যে, তাহার নিকটে গেলে লৌকিক ধন্ম রক্ষা পাইবে ন|। ধর্মমন্বন্ধে প্রবল 
অগ্নি প্রজ্ণিত হইয়। উঠিলে, মানুষের মল অলৌকিকবিষরদর্শনে প্রবৃত্ত হয়। 
ইহাকে মনের দৌর্বল্য বলিয়া ধিক্কার করাতে কোন লাভ নাই। কেন না 
এরপ ধিষ্কার কেবল এই দেখাইয়া দেয় ষে, তুমি আমি তাদৃশ উৎকট ভাবের 
অধীন হই নাই, শুষ্ক মূলিনহদয় হইয়া কেবল দোষদর্শনে প্রবৃত্ত । একজন 
বন্ধু কেশবচন্দ্রকে এই লমরে বলেন, মুঙ্গেরে বর্তমানে যে প্রকার ভাব সমুপস্থিত, 
ইহাতে কুসংস্কারের আগমনের সম্ভাবনা । ইহাতে তিনি উত্তর দেন, 
প্হইতে দ্রাও।” এ কথার ভাব এই যে, শুষষ নীরম কঠোরভাব হইতে 
কুসংস্কারও ভাল । বহু দিনের শুফ কঠোর জ্ঞানের পর ভক্তির সমাগম 
হইয়াছে, ইহাতে ভাবের আতিশধ) উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক; কিন্ক সময়ে 
আতিশযা চলিয়া গিয়া সারবস্ত থাকিয়া যাইবে, ইহা তিনি বিশেষরূপে 
জানিতেন। তবে কোন কোন বাক্তিতে এই ভাবোচ্ছাপ হইতে ভাবী 
সময়ে কুসংস্কার আপিতে পারে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; কেন না তিনি 
পরসময়ে বলিয়াছিলেন, "মুঙ্গেরে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে 
শীদ্রই একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম উপস্থিত হইবে ।” ফলতঃ বলপূর্বক ভাবন্ত্রোত 
অবরোধ করা, তিনি ভগবানের ক্রিয়া অবরুদ্ধ করা এবং ভণ্িকে কুষ্ঠিত কর! 
মনে করিতেন। স্থতরাং কোন বাধা না পাইয়া ক্রমেই ভক্তির আতিশষ্য 
দেখা দিল, পরম্পরের চরণে অবলুষ্ঠন করিয়া তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না. পরি- 
শেষে চরণ ধৌত করিয়। দিয়! পরীর স্থদীর্ঘ কেশগুচ্ছ দ্বারা আর্দ্রপদ শুক করিয়া 
দেওয়া পধ্যন্ত চলিল। এস্কলে এ কথ! বলা সমুচিত যে, শেষোক্ত ব্যাপার কেবল 
কেশবচস্দ্রসন্বদ্ধে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে, অপর কোন কোন . প্রচারকনন্বন্ধেও 
এইরূপ বাবহার হইয়াছিল। ভক্তগণের চরণধার্ণ, ডক্তগণের ভোজনাবশিষ 
গলবস্্র হইয়া যাঙ্কাপূর্বক গ্রহণ, এ সকল প্রায় নিত্যকৃতা হইয়া উঠিল। 
এত দুর পর্যন্ত হইয়াই নিবৃত্ত রহিল না, বিবেকের প্রতিরোধশ্রবণস্থলে স্পষ্ট 


ভক্কি প্রচার ৪৫১ 


কেশবচন্ত্র সম্মুখে দাড়াইস্বা প্রতিষেধ করিতেছেন, বান্িবিশেষ একপও গ্রতাক্ষ 
করিতে লাগিলেন । এক দ্রিন এক জন বন্ধু ( ইনি এখনও জীবিত আনছেন )(১) 
কেশবচন্দ্রের গৃহাভিমুখে আপিতে আলিতে শরীর অবসন্ন বোধ হওয়াতে, 
নিক্ধ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উদ্তত হন; এমন সময়ে দেখিতে পান, সম্মুখে 
কেশবচন্দ্র দাড়াইয়া তাহাকে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্ববক, তাদুশ কাধা হইতে নিবৃত 
হইতে বলিতেছেন । তিনি যানারোহণে আগমন করিতেন, দে দিন পত্রে 
্াপাইতে ঠাপাইতে আপিয়া উপস্থিত । দেখিয়া কেশবচঙ্জ জিজঞালা কয়েন, 
আঙ্গ এরূপ অবস্থায় আগমন কেন? ইহাতে তিনি উত্তর করেন, “আপনি 
ঘেন কিছুই জানেন না এই তো আমি হাই গৃছে ফিরিয়া যাইতে 
ভিলাম, নিষেধ করা হইল, এখন মাবার জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, এবপ 
অবস্থায় আলা হইল কেন?” কেখবচন্ত্র একটু হাপিলেন, ছালিয়া নিক 
হইলেন । 

ভাবোচ্ছামবশতঃ অইনমগিকভাবে বিশ্বান অপর সকলের চিবে সংজ্ঞা্গিত 
হইয়াছিল, কেশবচন্দ্ের চিন্ে ইহা স্থান পাইয়াছিল কি না, এ প্রশ্ন সহজে 
মনেকের মনে উপস্থিত হষ্টতে পারে। কেখবচন্দ্রের হদয় ভকির প্রবল 
উচ্ছ্বাসের অধীন হইয়া, দর্শনবিজঞানের ভ্মি কখন অতিক্রম করে নাই, 
ইহা বিশ্বান করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে । তবে এষ্ট সময়ে এমগ একটী 
ঘটপা হয়, যাহাতে আপাততঃ মনে হয়, যেন তিনি দন্ত; সে কালের জন্যও 
দর্শনবিজ্ঞানের ভূমি হইতে বিচপিত হইয়াছিলেন। ছটনাটী এই একস 
চলচিত্ত বন্ধু আত্ীয় ছনের প্রতি একাত্ব কু তইয়া, সেষ্ট জাঙ্মীয়ের নেতা 
কেশবচান্দের প্রানবধ করিবেন শ্বিরকরত, লগুড় হচ্যে লা সাহাকে আজামণ 
কাত আইসেন। কেশবচচ্গছ সর্বনদ। বন্ধুজানে পরিনেষিত থাকিতেন, 
স্তরাং তাহাতে পিক্ষঘনোরথ হইতে পারিলেন না। এইট বন্ধুটির যেমন 
প্রচণ্ড ক্রোধ ভেমনই ক্রোধাপগনে তীব্র অগতাপও হট্টয়া খাকে। নুতরাং 
ইনি অন্ঠতপ্ত হইয়া, কেশবচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন, 
এবং শ্রীবনের অন্ততর পাপে আরো বিভ্রান্তচিত হয়া, একেরারে মুজের 
ত্যাগ করিয়। পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন । কেশবদন্রের হদয় এট বন্ধুর 
(১) পন্থরচনাকালে জীবিত ছিলেন. 


সপ শি শেশিকীশীশিশীপিস্পীশিশিশ শা 


পি 


৪৫২ আচাষ্য কেশবচন্দ্ 


জন্য একাস্ত আকুল হইয়া পড়ে, এবং এক দিন বন্ধুগণ মধ্যে বলিয়া মৃদঙ্গের 
বামাতে তিনটি চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, “অমুক এই শব্ধ শ্রবণ করিয়। 
এখানে আদিয়া উপস্থিত হইবে” তৎ্পরেই সেই বন্ধু মুঙ্গেরে আগিয়া 
উপস্থিত হন। কেশবচন্দ্রের আকুল চিত্তে এরূপ প্রেরণা্গভব যে মনোবিজ্ঞান- 
সঙ্গত, ইহা বিশ্বা করিবার বথেষ্ট কারণ আছে । * 

ভূতকালের ইতিহাসের মন্মোদ্ঘাটন, এবং এ সমরে মুঙ্গেরবাদিগণের 
মন কি প্রকার ধশ্মোন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল, তাহা দেখাইবার 
জন্য এস্থলে পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত গুলি লিপিবদ্ধ হইল। যেখানে ঈদৃশ ধর্ষন ব্তত। 
উপস্থিত, সেখানে ব্রঙ্গোহমবের পর ব্রঙ্গোহমৰ হইবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। 
প্রতিসপ্তাহে রবিবারে কেশবচন্দ্রের গৃহে সমগ্র দিন ব্যাপিয়া যে উপাসনা, 
উপদেশ, সঙ্ীর্তন, সঙ্গীত ও সংপ্রসঙ্গাদি হইত, তাহাই এক একটি প্রকৃত 
পক্ষে উৎসব ছিল। পিমলায় যাইবার পূর্বে একটট ব্রন্মোৎমবের উদ্যোগ 
হইল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র ভাই গৌরগোবিন্দকে নিয়লিখিত পত্রথানি 
লেখেন। 


সাীশিশীশ্ীীশিটি নত গল লন সিপিএ উপ 55 ০৯১৪৪ ১০৪০০০২ল ০ উল সি রি সা শীোিশিত তে 


* ৩ংক।লে সংঘটত একটি ঘটনা হইতে আমরা এটিকে মনোবিজ্ঞ/নমঙ্গত বলিতোঁছ। 
যথন এই বন্ধুটি আলিগড়াভিমুখে গমন করেন, তখন পথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এলাহাবাদে 
একজন ব্রান্ধ বন্ধুর গৃহে ইনিউপস্থিতহন। সে মময়ে সেখ।নে একক্লন প্রচারক বন্ধু ছিলেন, 
তিনি অনৈসগিকভাবের অণুমত্র পক্ষপাতী নহেন। তিন ইহার আগমনের কারণ দ্গিজ্ঞান! 
করিয়া সম্তে(ষকর কোন উত্তর পান না। ইহাতে তাহার চিত্ত আকুল হয়। ইহ।কে লইয়া, 
তিনি উপামনা করিতে প্রবৃত্ত হন। উপ1সনধক্ষালে এই বন্ধুটির গুঢ় গুপ্ত পাপের কথা গ্াহার 
হৃদয়ে উপঘু/পরি তিনবার প্রতিভাত হয়, তাহাতে তিনি, আপন|কে আপনি অতান্ত ধিক্কার 
দ্বান কধেন। পর দিন বন্ধুটি সহানুতৃতিলাভে আগ্র চিত্ত হইয়! তাহার নিকটে ঘগন আন্মপাপ 
প্রকাশ করিয়া বলেন, তখন তিনি এই বালয়। অধাক্‌ £ন, তাহার হৃদয়ে সে পাপ কি প্রকারে 
পূর্ব দিন উপাসনাকাল্সে প্রতিহত হইয়াছিল। প্রচারক বন্ধু, ইটি মনোবিজ্ঞানসঙ্গত নিয়মে 
আয্মাতে প্রতিভাত ঘটন। ভিন্ন, তখন ইহাকে আর কেন ভাবে গ্রহণ করেন নই, £খনও 
গ্রহণ করেন ন|॥ কেন না ভগবৎপ্রেরণ। তাহার শ্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের মধ] দিয়া হয়। 
কেপবচগ্গ যে তাদৃশ আন্তারক প্রেরণার মৃদঙ্গে চপেটাধাত করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বাপর 
ক্ার্ধ), আচরণ ও কথ অনুনয়ণে ইহাই বিশ্বান কিতে হয়। *বিজ্ঞান ও বিবেক (5০16006 
৪0৫ 0০979015706) ভগবতপ্রেরণার ভূমি" কেশবচলের ইহাই বিশেষ মত। 


চি 


ভক্তি-প্রচার ৪৫৩ 


ভাই গৌরগোবিন্দকে পত্র 
মুঙ্গের, 
ওরা জুন, ১৮৬৮ থৃঃ 

প্রিয় গৌরগোবিন, 

তোমার কয়েকথানি পত্র যখাসময় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার প্রচার- 
বার্কাপাঠে আনন্দ লাভ কনিয়াছি। ঈশ্বর ভোমাদের আন্মোরতির অন্থ 
বে সকল বিশেষ সছুপায় করিদা দিঘাছেন, যেরূপ বিনেষ কঞ্ন। করিতেছেন, 
তদ্দ্ার। তিনি তোনাদিগের লীবন ভাতার রাছাবিস্তারের জগ ক্র করিয়া 
লইয়াছেন। তোমাদের বল নু্ধি শরীর সকলই তাহার চরণে খিক্রীত 
হইয়াছে; তাহার উপর আর তামাদিগের অধিকার মাই, এই মনে করিয়া 
এখন সম্পূর্নূপে তোনর! তাহার অভ্গভ দাস হইয়া, তাহার পবিত্র নাম, 
প্রচার করিরা, নিদ্ের এ দেশের মঙ্গল মাধন কর, ইহাই আমার হাদয়ের 
টচ্া, ইহা দেখিলে আমি কুতার্থ হই | যাহ। লিখিয়াছিলে, * তাহা পাঠ 
সাত্র অমূলক মনে করিরাছিণাম। আমার সংশয় সপ্রমাণ হইল, আনন্দের 
[বি । এবার দানে হি কণা যাহা পিখিয়াছ, তাহা পাঠ 


করিরা কি পধান্থ উল্পিহ হইদাহি, বলিতে পারি না। অল্লবিশ্বাসীরা 
বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমাদের জন্য ঈশ্ধর নকগই করিতেছেন বোধ 
করি, উদ্বানাথ বাবু সপরিবারে তথা আছেন এখানে আগামী রবিবারে 


আর একটী উৎদ্ব হইবার কথা । হ্খাকার ল্াতারা কি আপিতে পারিবেন? 

মকলকে নমস্কার জানাইবে, রানারারণ লাবুকেও নমস্কার জানাইবে। 

শুভাকাক্ 
প্রুকেশবচন্ত্র মেন । 
মুঙ্গেরে খিতীয় ত্রন্ষো সন 

এই জুন (১৮১৮ পু) রবিবার মঙ্গেবে খ্িতীয় ব্রন্ধো হব সম্পর হইল। এই 
উৎসবে ভ্রাতা দীননাথ চক্রবর্ প্রভৃতি অনেকে দাঁকিত হন; অনেকগুলি 
নৃতন সঙ্গীত গীত হ। “যি তরাবে জগজ্জনে দির দরালনানেগ ইতাদি 
সঙ্গীত এই সমদ্ের। ৯ অগ্র্থারণ (১৭৮৯ শক) কিক তান গথন ব্রদ্ধোং্দ্ব 


পি তি তত পাশীশী শিপ পাশ শিশিটিসপিল 





* একটি বন্ধুর পল্চদগষনের সংবাদ । 


8৫৪ আচাধ্য কেশবচন্জ্ 


প্রবর্তিত হয়, তাহার দঙ্গে গণনা করিলে এইটি তৃতীয় ব্রক্ষোঘসব। উৎসবাস্তে 
এক দিন ৯ই আষাঢ়, রবিবার, ১৭৯০ শক) (২১শে জুন, ১৮৬৮ খৃঃ) 
: সায়ংকালে গঙ্গাতটে বিয়া কেশবচন্দ্র পরলোকসন্বদ্ধে যে একটি উপদেশ 
দেন,( ১) তাহ।| নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। সম্ভবতঃ এই উপদেশটী 
মাধু অথোরনাথ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। 


“পরলোক” 


“এই যে সন্মুখে প্রশন্ত ৪ প্রশান্ত নদী দেখিতেহ, ইহা! ভবনদী। ইহার 
পরপারে অনস্তলোক ধূ ধূ করিতেছে । আমরা এই নদীত্তটে সকলে উপবিষ্ট 
রহিয়াছি। দিধাবলানে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিল, 
জনকোলাহল মিস্তন্ধ হইল, স্শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই 
শান্ত এবং গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। বিষয়ী বান্তিদিগের নিকট, 
অবিশ্বামী পাপীর্দিগের নিকট এই নদী কেমন ভয়ানক; ইহার তরঙ্গরাজিমধো 
মগ্নপ্রায় হইয়া তাহারা কেমন কষ্ট যন্ত্রণা সহা করে। কিন্তু ধন্য দেই সাধক, 
ধিনি জীবনের সন্ধ্যাকালে এই প্রকার শান্তভাবে এই প্রশান্ত নদী পার হইয়া 
পরলোকে গন করেন। হায়। আমাদের কি এমন মৌভাগা হইবে বে, 
আমরা শেষ দিনে তটস্থ বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট অকাতরে বিদায় লইব। 
প্রশান্তহদয়ে দয়াময়ের নাম কীত্তন করিতে করিতে, হথখে এই শ্শ্থির নদী 
পার হইয়। যাইব! কিছু কিছু সাধুতা লইয়া জীবনযাদ্্রা নির্বাহ করা যায় 
কিয়ং পরিমাণে উপাললা ও ধশ্মানুষ্ঠানের নিয়ম পালন করত লোকের নিকট 
ধান্মিক বলিয়৷ পরিচিত হয়া সহজ; কিন্তু মরিবার সময় সে বাহিক ধশ্ম 
[কি শান্থি দিতে পারে॥ এক দিকে সংসার ছাড়িবার ক্ট, অপর দ্দিকে 
পূর্ববক্ত পাপের জন্ত অনুশোচনা, ইহা হইতে ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই শেষ 
দিনে মন্ুন্তকে রক্ষা করিতে পারে না। ইঈশ্বরপ্রাণ ভক্কেরাই কেবল মৃতাতে 
শাস্তি লাভ করেন। মুত্াভয় করাহাদের পক্ষে নিতাস্ত অসম্ভব | বাস্তত্বিক 
মৃত্যু কেবল পরলোকের হ্বারমাত্ত্র। মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, 
আত্মার কি হইবে, বন্ধু বান্ধব, স্ত্ী পুত্র পরিবার, ধন এশ্বরধ্য ফেলিয়া কোন্‌ 
(5) ১৭৯ শকের ক্বোমাসের ৬, সংখাক বশত অটবো। 














ভক্কি-গ্রচার ৪৫৫ 


মন্ধকারকৃপে পড়িতে হইবে, এই ভয়ই মন্থুয্যকে ব্যাকুল করে। ইছাই মৃত্যু; 
মৃত্যুতো মৃত্যু নহে, মৃত্যুর ভয় বথার্থ মৃত্যু । 

“ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাওয়া, ইহাতে আশঙ্কার কারণ কি 
আছে? ইহলোক পরলোক এক রাঞ্জোর ভিন্ন ভিন্ন দেশমাত্র, এক 
ভবনের ভিন্ন ভিন ঘরনাব্। এখানেই থাকি, আর সেখানেই যাই, 
দেই এক রাজা, এক পিতার নিকটে আমরা থাকি । তবে মৃত্যুকে 
ভর কি? পরলোককে একটি বহুদুরস্থ অপরিচিত জদ্ধকার স্থান মনে 
করা কল্পনামাত্র। এ কল্পনা তোমরা পরিত্যাগ কর, মাহা মতা, তাহা ধারণ 
কর। মে সকল প্রাতা শগিনী ইহলোক হইতে অবনত হইয়াছেন, তাহার 
কোথার গেলেন, ইহা আলোচন! করিয়া ভীত হওয়া বা ক্রন্দন করা বৃথা। 
এই ভবনদী পার হইলেই পরলোক । আমরা যেমন এ পাবে জীবিত 
রহিয়াছি, মৃত প্রাতা ভগিনীদিগের আত্মা সকল সেষ্টরূপ পরপারে জীবিত 
রহিয়াছেন; মধ্যে কেবল এই নদী ব্যবধান । আমরা যত লোককে এখান 
হইতে বিদায় দিয়াছি, তাহারা কলেই এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং 
তাহারাও জানাইতেছেন ঘে, আমরা সকলে এ পারে বলিয়া আছি। আমরা 
তাহাদের কোন সংবাদ পাই না, হাতাতে কি? পিতা এখানে আমাদের 
শিকটে আছেন, সেখানে জাহাদের নিকটে থাকিয়া ঠাহাদিগের মঙ্গল বিধান 
করিতেছেন। তবে কেবল এপার হইতে পাবে যাইবার নাম হি মৃত্য 
হইল, তাহা হইলে আনা কেন ভীত হইব? পিতার রাজো এক স্থান হইতে 
স্থানান্বরে যাইতে, কেন আমরা ভয় করিব, ব্যাকুপ হইব? ঈীশ্বরভঞ্ি না 
থাকাই আমাদের মুভ্াতয়ের কারণ। আমরা যদি পিতাকে মনের সহিত 
শক্তি করিতে পারিভাম, ভবে সংসার ছাড়িতে কিছু মান ভয় বা কষ্ট হইত 
না, বরং সুখ শাস্ছি সহকারে আমরা মুত্তাকে মালিঙগন করিতাম। ভক্তি না 
থাকাতে আমাদের কত চেষ্টা বিফল হইতেছে, কত যন্ত্রণা ক্ষোভ সহ করিতে 
হইতেছে, তাহা কি আমরা ম্ররণ করিব না!” 

"যাহারা জ্ঞানতরীতে আারোহণ করিয়া গব্বিতভাবে পার হইতে- 
ছিল, সামান্য তুকানে সেই তরী ভগ্র হইয়া জলসাৎ হুইয়। গেল, 
তাহাদের শাস্ম যুক্তি তর্ক মীমাংসা সকলই একেবারে নিম, হইল, 


৪৫৬ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


এবং তাহারা আশ্রয়হীন হইয়া তরঙ্গের আন্দোলনে মহাকষ্ট পাইতে 
পাইতে অবশেষে তীরে আগিয়। উপস্থিত হইল। যাহারা নানাবিধ 
সদমুষ্ঠান লইয়া মহা আড়ম্বর করিয়া যাইতেছিল, তাহারাও প্রবল বাতাসের 
আঘাতে জলমঞ্র হইয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে আবার তটে ফিরিরা আপিল। 
যাহ। কিছু সগ্ধন ছিল, সকলই গেল; বিগ্া বুদ্ধি বল পরাক্রণ সম্পদ এম্বধ্য 
মান সন্্ম সকলই ডূবিল। দেখ, পরলোকের যাত্রীদিগের কি দুর্দশা! যে 
ঘাটে যাই, মেই ঘাটেই লোকেদের এইরূপ দুরবস্থা । অর্থবিহীন, সন্গলবিহীন 
হইয়! সকলে উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কথন রৌছে, কখন বৃষ্টিতে ক 
পাইতেছে, ছুঃখ দেখিয়! কেহ দয়াও করে না। কেহ কেহ অশান্তি-নিবারণের 
জন্য বিষয়ম্দ পান করিতেছে; কেহ কেহ একেবারে অবপন্ন ও নিরাশ হইরা, 
পারের উপায় নাই বলিষা পিবারাত্রি হাহাকার করিতেছে । বন্ধুগণ, বাস্তবিক 
কি উপায় নাই? হে পরলোকের ঘাত্রিগণ, তোমর| কেন নিরাশ মৃতপ্রায় 
হইয়া! রহিয়াছ? ঘাটে পড়িয়া কেন বিলাপ করিতেছ? আর এ ঘাট ও 
ঘাট করিও না। এ নকল ঘাটের প্রতারক নাবিকদিগের হস্তে আম্মসমর্পণ 
করিঘ়াছিলে, তাই এত দুর্দশা । রোদন করিও না, ভয় নাই, আশা আছে। 
এ দেখ, এ দিকের ঘাটে তোমাদের ন্যায় কতিপর দুঃখী বান্তি মাগ্রহের সহিত 
দৌড়িতেছে। ওখানে চল, আশ্চধা ব্যাপার দেখিবে। 

“ভবনদীপারের একটিমাত্র খেয়াঘাট আছে। উহার নাম ভি 
ঘাট। এ থাটে দয়াময় ঈশ্বর তাহার চরণতরীতে অনহার় ছুঃখী- 
দিগকে বিনা মূল্যে পার করেন। যাহারা একান্তমনে তাহার শিকটে 
যাইয়া কাদিয়া! পড়ে, দেই দয়াল ভবকাগ্ডারী অমনি তাহার চরণ দিয়া 
তাহাদিগকে ভবপারে লইয়া যান। এ দেখ, ভক্তিঘাটের কতকগুলি 
ভক্ত সেই তরীতে কেমন হ্বন্দরভাবে ভবনদী পার হইতেছেন। এত দে 
তুফান, সে নৌকা কিছুতেই আন্দোলিত হইতেছে না; ভীষণ তরঙ্গ সকল 
আসিয়া তঞ্জন গঞ্জন করিতেছে, কিন্ দাম :নাবিক মাটভঃ মাভৈঃ বলিয়া 
অভয় দ্রান করত, চরণাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে কেমন অটলভাবে লইয়া যাইতেছেন। 
আহা। তাহারাই বা কেমন শান্ততাবে, আনন্দমনে আশ্রয়দাত| কাগারীর 
গুবসন্ধীপ্তন করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিলেও চক্ষু মন জুড়ায়। এ সুসংবাদ 


ওক্তি-গ্রচার ৪৫৭ 


শুনিলেও দুঃখ নিরাশা দূর হয়। আর বিলগ্বে কাজ নাই; এমন ঘাট থাকিতে, 
এমন তরী থাকিতে, এমন কর্ধার থাকিতে, আর কেন বৃখা রোদন কর? 
চল ভাই, সবে মিলে শীঘ্র এ ঘাটে যাই; আমাদের তো আর উপায় নাই, 
সম্বলও কিছু নাই। চল, সকলে নেই দয়াল ঈশ্বরের পদতলে লুটাইমা পড়িয়া, 
কাদিতে কাদিতে ঠাহাকে আমাদের ছুপ্দশা জানাই, আর বপি-'দয়াময়। 
বড় কষ্টে পড়িগ্াছি, পারে যাবার কড়ি নাই; যদি দয়া করে বিনা মূলো তোমার 
চরণতরিতে আশ্রয় দেও, তবেইতো বাচিতে পারি, নতুবা আর ভরদা নাই।' 
সেই. প্রেমময় অনন্যগতি ছুঃখী দেখিলে দম করিবেনই করিবেন। তিনি 
পরপারে লইনা গিয়া তাহার শান্তিনিকেতনে তোমাদিগকে স্থান দিবেন এবং 
অনেক পম্পদ এশ্বধা দরিয়। তোমাদিগকে কতা করিবেন । আর বিল্গ করিও 
না, এবন দমাময়ের শরণ লহ?ত আর বিলম্ব করিও না।” 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ও তৎসময়ের 'মিরারে” “চিন্তা ও প্রার্থন।” প্রকাশ 

কয়েক দিন মুগ্গেরে অবস্থান করিরা, ব্রা্গবিবাহসন্থদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন করিবার [নমিন্ত, ভাব তবধীয় ব্রাষসমাজের ( ৫ই জুলাই, ১৮৯৮ বৃঃ) 
যে অধিবেশন হইবে, তছুপলক্ষে কেশবচশ্র কলিকানাম়্ প্রত্যাবর্তন করেন। 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্ধন করিয়া তিনি ঘে "চিল্তা ৪ প্রার্থনা” তৎলময়ের মিরার 
পর্রিকায়' প্রকাশ করেন, উহা! আামর। নিপে অন্বাদ করিয়া দিতেছি; 
এভংপাঠে তাহার তংকালের অব্যাস্াবস্থা নকলে অবগত হইবেন । 

“চিন্ু। ও প্রার্থনা" 

“ছে ঈশ্বর, আমি একটি বিষয় তোমার শিকটে প্রাথনা কর্সি, আমি যেশ 
তোমার দেখিতে পাই এপ" নিভাকাল তেন্মায় ভালবাপি। 

"আমি যশ, সম্পং বা দৈহিক ভ্থখ অন্বেষণ করি না; কিন্ক হে দয়াময় 
ঈশ্বর, তুমি চিরদিন মামার নিকট থাক এবং আমার প্রি হও । 

“আমি যেন প্রার্থনাকালে নঙ্গলনয় পিতা মনে করিয়া তোমার নিকটে কথা 
কহিতে পারি, এবং তোমার সহবাসে নিত্যকাল আনন্দ লাভ করিতে 
পারি। 

“হে ঈশ্বর, তোমার উপাসক অনেক, সনুদায় বিশ্ব তোমার ন্যব করে, 
তোমায় মহিমান্থিত করে। 

৫৮ 


৪৫৮ আচাধ্য কেশবচন্্র 


 শসেই সাধারণ স্তবধ্বনি মধ্য আমি আমার দুর্বল কণ্ঠস্বর হারাইয়া 
ফেলিব না, অথবা দুরে রাখিয়া তোমায় অগ্ঠন! করিব না। 

“আমি আমার ঈশ্বর, আমার পরিজ্রাতা মনে করিয়া, আমার হদর 
সম্পূর্ণরূপে তোমার নিকটে খুলিয়া দ্রিব এবং গোপনে তোমার সঙ্গে কথা 
কহিব। 

“দিবারজনী আমি তোমার গৃহে বাস করিব, এবং পিত। হইয়া তুমি 
আমার সন্ধন্ধে কি বিধান কর, আহ্লাদের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব। 

“আমি এখন একজন তোমার দীন উপাসক; ইচ্ছ। হয় যে, আমি তোমার 
ক্রীত দান হই, এবং চিরদিন তোমার চরণ আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকি। 

“আহে, তুমি তোমার পবিত্রাণপ্রদ করুণায় আমাকে এবং আমার যাহ! 
কিছু কিনিয়া লও এবং প্রকাশ করিয়া বল যে, আমি এখন এবং চিরদিনের 
জন্য তোমার ক্রীতদান। অপিচ তোমার পেবা হইতে আমার পলায়ন 
করিবার ক্ষমত| তৃমি হরণ করিয়া লও | 

“তাহারা ধন্য, যাহারা প্র পরমেশ্বরেতে শান্তি পাইয়াছে। 

"সেই প্রণতগণ ধন্য, যাহার প্রভু পরমেখরের চরণের ধৃলি হইয়াছে। 

“সেই দীনগণ ধন্য, যাহার্দের আপনার বলিবার কিছুই নাই, যাহারা 
সকলই, এমন কি আপনাদিগনুক পর্যন্ত, ঈশ্বরের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। 

“সেই ব্যক্তি ধন্য, যে সকল ছাড়িয়া সকলই পায়। 

"সেই ব্ঞ্ছি ধন্য, যাহার বিবেক নিশ্মল | 

“তাহারা ধন্, যাহারা গ্রভৃ পরমেশ্বরকে তাহাদের অন্ন পান, তাহাদের 
আলোক ও আনন্দ করিয়াছে। 

"সেই সন্তানই ধন্য, যে বলিতে পারে, শিতা, আমি তোমার, ছু আনার । 

“সেই ব্যক্তি ধন্য, যাহাকে ঈশ্বর বলেন, আমি আমার দাসের প্রতি বিশেষ 
সন্তুষ্ট । 

“তাহার! ধন্য, যাহার| সকল বিষয়ে ঈশ্বরেতে বিশ্বান করে, যাহার্দিগকে 
তিনি আহার ও পরিচ্ছদ, বল ও মন্্বন।, শান্তি ও পরিজ্রাণ দান করেন। 

"তাহারা ধন্য, যাহারা ঈশ্বরেতে আনন্দবশতঃ ক্লেশ, অবমাননা, দারিঙ্র 
এবং মৃত্যু তুলিয়া যায়। 


শট 


ভক্তি-প্রচার ৪৫৯ 


“সেই ব্যক্কি ধন্ত, যাহাকে প্রভু পরমেশ্বর বলেন, ভয় করিও,না, কাঙ্গিও 
না, কারণ আমি সর্বদ! তোমার সঙ্গে । 

“তাহারা ধন্ত, যাহারা সেই সকল লোককে ভালবাদে এবং শ্রদ্ধ। করে, 
ধাহারা আপনাদিগকে পিতার চরণের ধূলি করিয়াছেন। 

“সেই ব্যক্তি ধন্য, ষে অন্তে সম্পন হম এ জন্ম আপনি দারিজা, অন্ত 
সম্মানিত হয় এ জন্ত আপনি অবমাননা, অন্ভে অনন্থদরীবন লাড করে এজন 
আপনি মৃত্যুক্কেশ বহন করে। 

“এক স্রন মানুষ তাহার পার্ে তাহার সস্তানগণকে ডাকিয়া একত্র করিব 
এবং নিজ হন্তে তাহাদিগকে বিবিধ বস্ব দান করিল। তাহারা জাহলাদিড় 
হইয়া চলিয়া গেল এবং যখন তাহারা পিতার প্রেমের বিশেষ নিদর্শন কি কি 
পাঠয়াছে পরস্পরকে দেখাইল, তখন তাহাদের আহ্লাদ পরিমাণাতি রিক্ত |] 
হুইল। এইন্ধপ তাহারা পরম্পরে সহানুডৃতিতে অতিমাত্রায় আঙঞ্চাদ করে, 
যাহারা পুণামর শিতার হস্ত হইতে আধ্যাত্মিক ভাল ভাল বিষয় প্রাপ্ত 
হইয়াছে ।, 

“এক জন ব্যক্তির বৃহৎ ভৃসম্পত্তি ছিল, এবং তাহার ধনের আন্ত অভিমান 
ছিল। সে বাক্তি দূরদেশে গেল এবং সেখানে গিয়া ক্ধিত হইল, কিন্ধ হায়! 
মাহা সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য তাহার হাতে একটী পঞ্ঃনাও ছিল না। 
স্থতরাং তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইল । গ্রন্থ, মানুষ বা বাছিরের বন্তর উপরে 
যাহাদের ধশ্ম নির্ভর করে, তাহাদের দশাও এই ব্যক্রির মত, কেন না, এই 
সকল যখন থাকে না, তখন নিতান্ত দারদ্র হয় এবং উপবাসে মরে। 

“ধশ্মান্ুরাগী হিন্দু যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহার সঙ্গে তাহার পুতুলের ঠাকুর লইয়] 
ঘায়। সেই ব্যকি ধন্ত, ঘে ব্যক্তি অবনসমরক্ষেত্রে সত্য ঈশ্বরকে সঙ্গে 
সঙ্গে রাখে ।” 


১৩ 


বিবাহের বিধি-প্রবর্তনে উদ্োগ 


ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের অধিবেশন, ৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খুঃ 

্রাঙ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর! বিধেয় কিনা, 
তদ্িষয়ে বিবেচনা! জন্য, ১৫ই জুনের (১৮৬৮ খু) মিরারে বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়া- 
ছিল? তদনুসাঁরে ৫ই জুলাই (১৮৬৮ খুঃ) ৩০০ মংখ্যক চিৎপুর রোডে প্রচারালয়ে 
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমমাজের অধিবেশন হর । সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্্ 
সেন সভাপতির আমন গ্রহণ'করেন ।” বিগত ২০শে অক্টোবর ( ১৮৬৭ খৃঃ) 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গমমাজের অধিবেশনে ত্রাঙ্মবিবাহসপ্বন্ধে তিনটি বিষয় আলোচনা 
করিয়া মত প্রকাশ করিবার জন্য একটী সভ। হম এবং এই সভায় সাত জন 
সভ্য * মনোনীত হন। ইহারা পরম্পর দরে দূরে বাস করেন বলিয়া, সভাপতি 
কেশবচন্দ্র অগত্যা তাহাদিগের লিখিত মত চাহিয়া পাঠান। নাত জন সভোর 
একজন সভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন, ছুই ব্যক্তি তাহাদের মত প্রেরণ করেন 
নাই। তিনজন যে মত দিয়াছেন, তন্মপো ছুই জন বলিয়াছেন, ব্রাক্মবিবাহ 
হিন্দুশাস্ত্রমত বিধিপিদ্ধ নয়; অবশিষ্ট একজন বলিয়াছেন, দেশীয়শাঞ্শে বন্ধ না 
রাখিয়। প্রশস্ত রাজবিধির অনুসরণ করিণে ব্রাহ্গবিবাহ বিধিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে। তৃতীয় বাক্তি হিন্দুশাপ্ধ হইতে বনু বচন উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছেন, ত্রাপ্ধবিবাহ শান্মসিদ্ধ বলিয়া গণয হইতে পারে; কিন্তু এ সঙ্ন্ধে 
রাজবিধি এমনই অস্পষ্ট যে, সন্দিদ্ধ স্থল। 

কেশবচন্ছের মত 

সভাপতির এ সন্দ্ধে মত দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি যখন সভায় 

স্বয়ং সমুপস্থিত, তখন লিখিত কোন মত দিবার প্রয়োজন করে না; এই 


সতীশ সপ শিপ িশিটি শিশির 














*ভ্রীধুকত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, প্রযুক্ত রজনুন্দর মিত্ত, ই্রযুক্ রামশক্কর 
সেন, খ্রীযুক্ক ছুর্গামোহন দাস, যুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন এবং যুক্ত দীননাথ সেন এই সাতজনের 
উপর ত্রাদ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকুষ্ট উপায় অবধারণের তার অলিত হয়। (৪০৯ পৃষ্টা 
জষ্টব্য। 


বিবাহের বিধি-প্রবন্তনে উদ্যোগ ৪৬১ 


বলিয়া সভার সন্লিধানে আপনার যে মত অভিব্যক্ত করেন, শিম্ধে তাহার 
সার প্রদত্ত হইল। (১) ব্রাঙ্গবিবাহ কি? (২) প্রচলিত হিন্দুশান্বমতে 
্রাঙ্গবিবাহ সিচ্ছকি ন|/ (৩) যদি সিশ্ধ না হয়, ত্রাঙ্গাধবাহ বিধিসিদ্ধ 
করিবার জন্য কি উপায় অবলগ্বন করিতে হইবে! এই তিনটা প্রশ্ন সম্বন্ধে 
যথাক্রমে তিনি আত্মমত অভিব্যক্ত করেন। 
- ব্রাঙ্মবিবাহ কি 

প্রথম প্রশ্নস্বদ্ধে তিনি বলেন, ব্রাঙ্গবিবাহ কিরূপ হওয়া সমুচিতত, তৎ" 
সঙ্ঘদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিমা, বর্তমানে যে সকল ব্রাক্মবিবাছ 
হইয়াছে, তাহার প্রণালীবিচারপূর্নক, ব্রাঙ্গবিবাহ কি, তিনি শিক্ধারণ করিবেন। 
বর্তমানে যে সকল বিবাহ হইয়াছে, তদমুলারে_-ব্রাঙ্মধন্মে ধাহারা বিশ্বাস 
করেন, তাহারা এক সত্য ঈশ্বরের অচ্চনাপৃর্সক অপৌনবলিক পদ্ধতিতে যে 
বিবাহ করেন- তাহাই ব্রাঙ্গবিবা | 

হিন্দুশাস্মতে আাদ্দবিষ(হ সিদ্ধ কিনা? 

হিন্দশাশ্শমতে ব্রাঙ্গবিবাহ সিদ্ধ কি না, এ গ্রশ্থের উত্তর দেএিয়। 
অসম্ভব। কেন না এ সম্বদ্ধে শাগভোকেট গেনরেলের যে মত 
লয় হয়, ভাহাতে তিনি তংসগ্ধন্ধে কোন শিশ্মু মত দিতে না 
পারিয়া কেবল এই কথ! বলিম্বাছেন তে, এ সম্বন্ধে কোন একটি স্পষ্টবিণি 
করির। লওয়! শ্রেয়ঙ্কর । বিবেকের এন্ারাদে প্রচপি প্রণাপীতে বিবাত 
করিতে ন| পারিলে, সুসভ্য গবণথেন্টের ভাদূশ বিবাহ সিদ্ধ বপিয়া গ্রহণ 
করিয়া লওয়া সমুচিত, এ যুক্তির উপরে তিনি ভর দিতে চাহেন ন। কেন না 
ইটি একটা আনুমানিক ব্যাপার, এব" রাঞজবিধির সাধারণ মুলতারের বিচার, 
মাত্র। তবে বর্ধমান যে কিছু বিবাহসম্পর্কে বিপি াচ্ছে। তাহা শ্বাঙ্গবিবা- 
মগ্দ্ধে সংলগ্ন হইবার পক্ষে এতাপ তন্দেহ | তিন্টুশানে মে অঠ প্রকারের বিবাত 
আছে, তাহার কোনটিই ব্রাঙ্গবিবাহের অনুকূপ নয়। উহার কতকগ্পি 
জাতিবিশেষে বন্ধ, ঘেটি সকলের সম্বন্ধে প্রচপিত, তাহাতে নান্দী শ্রাদ্ধ এবং 
কুশণ্ডিক। অতীব প্রয়োজন । এ দুটি মন্ুষ্ঠান অতীব কুসংস্কারপূর্ণ । বিশেষত; 
নকল প্রকারের বিবাহেই অগ্রিলাক্ষী কর! প্রয়োজন। যখন হিন্দুশাপ সিদ্ধ 
কোন প্রকার বিবাহের অনুষ্ঠিত লঙ্গ ত্রাঙ্ছবিবাহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, 


ঞ& 


৪৩২ আচার্য কেশযচল 


ওর্ধন ব্রাঞ্থুবিবাহ কি প্রকারে হিন্দুবিষাহকপে সিদ্ধ হইবে? সকলেই জানেন, 
কলিষুগে সঙ্করবিবাহ নিষিদ্ধ; ত্রান্মবিবাছে যখন সঙ্করবিবাহ আছে, এমন কি 
্রাঙ্মধর্মে বিশ্বান করিলে হিন্দুব্যতিরিক্ত ভি দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ 
ইইতে পারে, তখন ব্রাদ্মবিবাহ্‌ হিন্দুবিধাহ বলিয়া কি প্রকারে গণ্য হইবে? 
যদ্দি এ কথা কহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন কোন বচনের অর্থাস্তর ঘটাইয়া 
ব্রাঙ্মবিবাহ সিদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেও রাজবিধি করিয়া 
লগুয়া প্রয়োজন; কেন না শান্্রমতে ধাহারা বিধবাবিবাহ স্থাপন করিয়াছেন, 
ঠাহার্দিগকেও ততংদম্বন্ধে রাজবিধি করিয়া লইতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে 
ঘখন স্পট কোন রাজবিধি নাই, তখন ব্রান্ধবিবাহ হিন্দুব্যবস্থামতে পিদ্ধ, ইহা 
নিষ্ধারণ করা অসম্ভব এবং এ বিষদে তাহার দহকারী মভ্যগণ এক মত্ত বলিয়। 
তিনি আহলাদিত। 

| ব্রাক্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্ত রাজবিধির আ্রয়-গ্রহগ আবভ্ভক 

, তৃতীয় প্রশ্নসগ্বদ্ধে তিনি বলিগেন, ব্রাঙ্গবিবাহ বিধিপিদ্ধ করিবার অন্য 
গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে তিনি অনুরোধ করেন। স্ভার দুই জন সভাও 
ইহাই স্থির করিঘ্াছেন, ধিনি (বাবু দ'ননাথ দেন) এ সম্বন্ধে ভিন্নমত, 
উাহার সহিত তিনি একমত হইতে পারেন না, কেন না বিষয়টি নিতান্ত 
গুরুতর; বিশেষতঃ সাধারণের এ সম্বন্ধে তিন্ন মত। কেছ কেহ বলেন, কেবল 
স্রাহ্মগণের বিবাহই আইনসিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত; ক্কেছ কেহ বলেন, কেবল 
্রাঙ্মগণের কেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে যে ফোন ব্যক্তি প্রচলিত হিদ্দুধর্টে 
বিশ্বাস করেন ন1--সংশয়ী হউন, বুদ্ছিবাদী হউন, ফলাঙ্চলবাদী হউন ব। 
অদ্বৈতবাদদী হউন, কি যে ফোন ৰাদী হউন-_-সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
একটি রাজবিধি করিবার জগ্য যদ্ব করা উচিত। কেন না, সকলেই ইহাতে 
ক্ষতি বৃদ্ধি আছে। শেষোক্ত মতে তিনি অনেকগুলি কারণে মত দিতে পারেন 
না। প্রথমতঃ এ সকল বিষয়ে কোন একটি আছুমানিক ঘটনা ধরিরা কাধ্য 
কর! উচিত নহে। ঘাত্তখিক ঘটন। কি? আত্ম পধ্যন্ত প্রায় বিশটির অধিষ্ষ 
্রাঙ্ষবিবাহ হুইবনা গিয়াছে । ঘিবাহিতগণ সকলেই বিবেকের আনুযোধে 
মর্ধখা পৌস্তপ্রিকতা পরিহার করিয্ধা বিবাহ ক্ষক্ষিয়াছেন। এই সঙ্কল বিবাহে 
সামাজিক অধিক্ষা ও লাত্বসন্বদ্ধে গুগোল উপস্থিত হঙইস্থবাছছে ব্জিঘা, 


বিবাহের বিধি-প্রবর্তনে উদ্মোগ ৪৬৩ 


্রাঞ্চগাই রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিনার জন্য বাগ হইয়াছেন। ধর্্মা9রোধে 
যখন তাহাদিগকে বাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ কারিতে হইফাছে, তখন তাহার্দিগের 
অধিকার আছে বে, গবর্ণমেণ্ট ভাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন। যদি 
কেহ বলেন যে, ব্রাঙ্মব্যতিরিক্ু অন্য লোকের জন্য ক্কেন গবর্মমেন্টকে বলা হউক 
না; তাহ! হইলে প্রথম প্রশ্ন এই, নে সকর লোক কোবায়, ধাহারা রাজবিধির 
আশ্রয় চান? কৈ কাধাক্ষেত্রে তাহাদিগের কাহাকেও তো দেখিতে পাওয়া 
যায় না, কেবল ত্রাঙ্গগণই কার্ধাক্ষেত্রে উপস্থিত। যে উপকার ক্রাঙ্ধগগণ 
চাহিতেছেন, যাহার] চাহিতেছেন 7, তাহাদিগের উপরে উহ! কিরূপে 
চাপাইর| দেওয়া হইবে? আ্সনুমানে চলিবে না, যদি এন্প বাক্িগণ থাকেন, 
তাহার! তাহাদের বিষয় গবর্ণমেন্টকে অবগত করুণ। এনূপ লোক থাকিলেও 
তাহাদিগের সহিত ত্রাঙ্মগণ যোগ দিগ়া কার্ট করিলে তাহাদিগের আবেদন 
ুর্বাল হইয়া পড়িবে; কেন না এরূপ করিতে গেলে তাহাদিগকে ধন্মের তমি 
পরিহার করিয়। সামাজিক ভান তাপ্রয় করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যি 
ব্রাঙ্মগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন, তবে তাহাদিগের ধর্সের জন্য যে প্রয়োদন 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই জন্য করিবেন । অপিচ ধিবিধ ভাবের লোক 
লইয়া কার্ধা করিতে গেলে, কি প্রকার সংঙ্গরনের প্রয়োজন, তহদন্বদ্ধে একমত 
হওয়া দুর্ঘট। অরধিকন্থ ত্রাঙ্গগণ এরূপে কাগ্য করিলে সংশয় ও অবিশ্বামকে 
প্রশ্রয় দান করিবেন । এই সকল বিবেচনা করিয়া কেবল ব্রাক্মবিবাহ বিধিবদ্ধ 
করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টকে আবেদন করা হয়, সভাপতি এই অনুরোধ 
করিলেন। 
্রাক্ধবিষাহ বিধিবদ্ধ কর] বিষয়ে গবর্ণমেন্টের নিকট জাযেদন নির্ধারণ 

বাবু কালীমোহ্‌ন দান ব্রাঙ্গদংখাকে সন্চিত ভুশির মধ্যে বঞ্ধ ন| রাখিয়া, 
প্রত্যেক হিনদুকে ্রাঞ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করিগেন 
ষে, ষে সময়ে পৃথিবীর সর্বন্র অদ্ধবারাত হিল, সে সময়ে এ দেলীম়গনই 
ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিঘাছিলেন। অধিকন্ধ কি হইলে ত্রাঞ্ধ হয়, তাহা পিদ্ধারণ 
করা যখন স্থকঠিন, তখন কাহারা ব্রান্ঈ। আঃ কতগুপি লোকই ব। আপনা- 
দিগকে ত্রাঞ্গ বলিয়। গবর্ণমেন্টে মাবেদন করিতেছেন, ইহ! সাধারনকে অবগত 
করা আবশ্কক। 


৪৬৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


: বাবু কালীমোহন দাস ত্রাঙ্মগণের বিবেক ও ক্রাগ্ধধর্ের প্রতি উপহাদ 
করিয়। সমূদায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মদলের অন্তভূততি করিয়া লইতে বলাতে, 
সভাপতি তাহার উপহাসের প্রতিবাদ করিয়। বলিলেন, বাবু কালীমোহন দাসের 
যদ্দি উপস্থিত প্রস্তাব সংশোধন করিবার কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহাই 
তিনি সভাতে উপস্থিত করুন । 

ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রস্তাবশোধনার্থ কিছু বলিতে পারেন 
না, কেন না তাহা হইলে তাহাকে আবেদনকারিগণের দলভুক্ত হইতে 
হয়। পূর্বোক্ত কথাগুলি এইটি দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, এ 
সম্বন্ধে সাধারণের মতামত কি, তাহ! ভাল করিয়া নিদ্ধীরণ করা হয় নাই। 

বাবু আনন্দমোহন বন্থ এম, এ, বাবু কালীমোহন দাসের কথাগুলি 
খণ্ডন করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা যে একান্ত প্রধো জন, তা। 
বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন প্রকাশ 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দ্রিয়। সভা আহত হইয়াছে, তখন সাধারণে যদি এ সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকেন, তবে উহা তীহাদিগেরই দোষ, সভার নহে । অপিচ এ কথা 
কে বলিল যে, যতগুলি লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিবেন, তদ্ধাতীত ভারতে 
আর ব্রাঙ্গ নাই। 

অনস্তর বাবু আনন্দমোহন বস্থ এম, এর প্রস্তাবে এবং খাবু হরলাল রায়ের 
অনুমোদনে নিক্লিখিত প্রন্তাব হইল £--এই সভার অভিমত এই যে, 
ব্রাঙ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা 
অভিলষণীয়। 

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, 'এল, উপযুক্তরূপ কিছু বলিয়া এই প্রস্তাবের 
পোষকতা করিলেন। 

বাবু নবগোপাল মিত্র ছুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সভাপতির 
অনুমতি প্রার্থনা করাতে, তিনি বলিলেন, অবান্তর বিষয়ের প্রশ্ন না করিয়া, 
উপস্থিত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকিলে, প্রশ্ন করিতে পারেন। | 

তিনি প্রিজ্ঞাসা করিলেন, আডভোকেট জেনেরলের মত জানিয়া তাহার 
নিকটে যে বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সমাক্্র কৰক, না কোন এক জন 
ব্যক্তি কতক? 


বিবাহের বিধি-প্রবর্তনে উদ্মোগ ৪৬৫ 


সভাপতি উত্তর দিলেন, কে মত দিয়াছিলেন, ইহাই জিজাসার বিষয়, 
কে মত চাহিয়াছিলেন, তাহা নহে; কেন না কোন এক সডাই মত চাউন, 
আর কোন এক বাক্তিই মত চাউন, আডভোকেট জেনেরলের মত যাহা, তাহা 
আডভোকেট জেনেরলেরই মত। 
বাবু নবগেপাল মিত্র দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, যে সকল বাকি ্রাঙ্দধর্মমতে 
বিবাহ করিবেন, উন্তরাধিকারত্ববিষয়ে তাহারা কোন্‌ বাবস্থার অন্গলরণ 
করিবেন? 
এ নকল বিষয় নির্ধারণ জগ্ত যখন স্বতঙ্্ সভা নির্দিষ্ট হইবে, তখন সভাপতি 
এ বিষদ্ধের উত্তর দান বিধেয মনে করিলেন না। 
পরিশেষে প্রস্তাবটি নিবন্ধ হইবার জন্য মভার নিকটে উপস্থিত করাতে, 
অধিকাংশের মতে প্রস্তাব নিদ্ধারিত হইল । 
অনস্তর নবগোপাল মিত্র বলিলেন, যে মডা হইবে, সে সভাতে তাহার 
যদি কিছু মন্তব্য থাকে, তাহ! গ্রাহ করিবেন কিনা? 
সভাপতির মতে এই স্থির হইল যে, সভা হইবার ঘে প্রস্তাব হইবে, তন্মধ্যে 
নাধারণ ভাবে মন্তব্য বিচার করিবার কণা উল্লিধিত থাকিবে। 
অনস্তর বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রন্তাবে ও বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের 
'অন্ুমোদনে নিমপিধিত প্রস্তাব হয় £-- 
পূর্ব্বোক্র নির্ধারণ কাধ পরিণত করিবার জন্য নিয়পিখিত বাক্কিগণকে 
লইয়া একটা সভা হয়। ইহারা, এ বিষয়ে কি কি করিতে হইবে, খর করিবার 
জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মত অবগত ভন এবং পেই সকল বিচার করেন। 
শ্রযুক্ বানু কেশবচন্ত্র সেন 
এ ৬ গ্ররুপ্রসাদ সেন 
এ.» ছুর্গামোহন দাস 
» » দীননাথ সেন 
এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থির হইল। বাবু কালীমোহন দাস 
উঠিয়া বলিলেন, ব্রাঙ্গগণের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাহার অভিপ্রায় ছিল 
না। তাহার কথা যদি কাহার হৃদয়ে লাগিয়া থাকে, তবে তঙ্গন্থ তিনি ক্ষষা 
চাহিতেছেন। 


৫৯ 


৪৬৬ আচার্য কেশবচন্দ্র 


সভাপতি বলিলেন, তিনি সভার সম্পাদক হইয়। মফ:্বলস্থ ব্রাঙ্মসমাজ 
সকলের নিকটে বিধিব্যবস্থাপনবিষয়ে মত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা 
তাহার নিকটে তাহাদের অভিগ্রায় জ্ঞাপন করিযীছেন এবং রাহ্মবিবাহ 
বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। 

্রাহ্মবিবাহসম্পকীঁয় কয়েকটি প্রশ্নের উপরে মতগ্রকাশজন্য যে সভা হয়, 


সেই সভার সভ্যগণ তৎসম্বদ্ধে যে অমূল্য মত দিয়াছেন, তঙ্জন্য তাহাদিগকে 
এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। 


৯১ 


সিমলায় গমন 


কলিকাত। হইতে মুঙ্গের হইয়া লিমলা় গমন 

সভার কার্য (€ই জুলাই, ১৮৬৮ খৃঃ) স্থচারুরূপে নির্বাচিত হইল দেখিয়া, 
তিনি মুঙ্গেরে প্রত্যাগমনপূর্বক, তথা হইতে সপরিবারে কয়েক জন বন্ধুসহ 
মিমলাভিমুখে গমন করিলেন । এ সময়ে সিমলা পধ্যস্ত রেলপয়ে খুলে নাইট । 
দিল্লী হইতে অগ্থালা পধ্যন্ত ডাকের গাড়ীতে এবং তথা হইতে কাল্কা পধ্যস্ত 
গোঘানে যাইতে হইত । যাইবার বেলা ত্রিতল গোযানে কাল্কা পধাস্ত গিয়া, 
অবশিষ্ট পথ ঝাপান ও ডুলীতে যাওয়া হয়। পিমলাঘ উপস্থিত হইয়া রাছ- 
প্রতিনিধিনিদ্দিষ্ট বইলোয়াগঞ্স্থ আবাসগৃহে তাহার নিমন্ত্রণানুলারে সপরিবারে 
তিনি তথায় স্থিতি করেন। স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি পাথেয় ও তত্রত্য বায়ের জন্য 
পাচশত মুদ্রা দান করেন। 

অস্তপান নিষারণে সক্ততা 

এখানে ২৫শে আগষ্ট (১৮৬৮ গু) এমগ্যপাননিবারণা সভা” সংস্থাপনাথ 
প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রাঙ্প্রতিনিধি এবং শছাধিক 
ইউরোপীয় নরনারী উপস্থিত হন। রেবারেণ্ড বেলি সান্তেব মভাপতিঙের 
কাধা করেন এবং কেশবচন্দর উপযুক্ত বড়ীতা দ্বার, ভারতে বর্তমান সময়ে 
সর্বতোভাবে মগ্তপাননিবারণ যে একান্থ প্রয়ো্গন, তাহা প্রতিপাদন করেন। 
এই সভায় তিনি ব্রাঙ্মমমাজের ইতিবুধবিষয়ে বততা দিতে অনুকক্ধ ততীয়া, 
আগামীতে তদ্ধিষয়ে বলিবেন, প্রতিশ্রত হন । 

বাবস্থাপক সভায় মান্তবর যেন সানেদের “দেশরগণের (নব(চবিধির" পাগুলিপি 

অনস্র ব্রাঙ্মবিবাহ বিপিবঙ্ধ করিবার আবেদন কেশবচন্তর রাক্গ প্রতিনিধির 
সভায় উপস্থিত করেন, এবং এই আবেদন উপলক্ষা করিয়া, ১০৯ সেপ্টেম্বর 
(১৮৬৮ পৃঃ) মান্তবর মেন সাহেব বাবস্থাপকসভাষ “বিবাহবিধির পাণুলিপি" 
উপস্থিত করেন । “দেশীয়গণের বিবাহবিধি” বলিয়া এই পাগুলিপি আগা 


৪৬৮ আচাধ্য কেশবচন্তু 


তয়। খ্রীষ্টবন্মীবলম্বী ব্যতিরিক্ত, যে কোন বাক্চি প্রচলিত হিন্দু, বৌদ্ধ, 
মুসলমান, পার্সি বা য়িহুদী ধর্শাস্ঠসারে বিবাহ করিতে অসম্মত হইবেন, তিনি 
এই বিধির অন্ুসরণপূর্ববক বিবাহ করিতে পারিবেন, “দেশীয়গণের বিবাহ- 
বিধির” এই অভিপ্রায় । দান্তবর মেন সাহেব এই পাশুলিপি উপস্থিত 
করিবার সময়ে বলেন, ব্রাঙ্গগণের জন্য এই বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত 
করা হইল, কিন্ত ভারতে যখন সামাজিক পরিবর্তন উপস্থিত, তখন ভবিষ্যতে 
এমন অনেক লোক হইবেন, ধাহার! ব্রাঙ্গগণের নায় বিবেকের অনুরোধে 
প্রচলিত হিন্দধন্মাদির অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে অসমর্থ হইবেন; 
অতএব ব্রাঙ্গগণের বিবেকান্থরোধ রক্ষার জন্য, যদিও এই বিবাহবিধি 
বাবস্থাপকসভায় উপস্থিত কর! হইল, তথাপি ভব্মিতে আর আর ব্যক্তিগণেরও 
সঙ্কট অপনয়ন জন্য তিনি এই পাণুলিপি সাধারণ নামে অভিহিত করিলেন । 
ধর্মের সংন্বব পরিহার করিয়া বিবাহ বিবাহই নয়, স্থৃতরাং ব্রাঙ্গগণ কথন 
তাদৃশ বিধি অন্নপরণ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন না? তবে বিবাহাজষ্টানের 
অবান্তর অঙ্গরূপে এই বিধির অনুসরণপূর্বক রেছিষ্রারী করাতে কোন 
দোষসংশ্রব হইতে পারে না, এই বিবেচনায় পাওুলিপির প্রতি আপত্তি 
উত্থাপিত হয় না। প্রথমাবস্থায় পাওুলিপির সর্বথ] ধন্মহীনতাদোষ এই কয়েকটি 
কথায় অপনীত হইয়াছিল, “মামি অমুক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্নিধানে 
এই কথা জ্ঞাপন করিতেছি যে, অমুক, তোমায় আমি বৈধ পত্রীতে (পতিতে) 
গ্রহণ করিতেছি” এই পাওুলিপিতে কাহার! পরম্পর অবিবাহা, তাহা 
অতিস্থম্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হয়। উহার দ্বিতীয় ধারাগ ২ ছেদে যে “অবিবাহিত” 
(01017077116) শব আছে, উহা অতি অম্পষ্ট। এ শব স্থলে “ঘি উভয় 
পক্ষের স্বামী ও স্ত্রী বিদ্যমান না থাকে" এইরূপে শব্ধ পরিবর্তন, এবং “চতুদ্দিশ? 
বধ স্থলে ত্রয়োদশ বর্ষ নির্দারণ, রেজিষ্রারের আফিসে গমন না করিয়া তাহাকে 
গৃহে আনয়ন ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব হয়। পর সময়ে মান্তবর 
মেন নাহেব বাবস্থাপক সভার বক্তৃতায় এ মকল বিষয়ে, এবং অন্যান্য বিষয়ের 
বিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি এই বক্তৃতায় “অবিবাহিত” শবের অর্থ 
অবিশদ, ইহ অস্বীকার করেন; কেন না বিচারালয়ে এ শব কোন্‌ অর্থে 
গৃহীত হইবে, তাহাতে তাহার সংশয় নাই! স্বামী বা পত্ৰীত্যাগের বিষয়ে 
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তিনি বলেন, কোন মুসলমান যদ্দি ধশ্মান্তর গ্রহণ করেন, তবে তাহাকে 
অধিকার না দিলে তাহার প্রতি অবিচার হয়; তবে এতদ্বার! হিন্দুগণকে 
স্বামী বা পত্রীত্যাগে বাধ্য করা হইতেছে না। রেজিষ্রারের বিবাহ-সভায় 
উপস্থিতিসন্বদ্ধে তিনি বলেন, রেজিষ্টারের বিবাহস্থলে গমনে কোন বাধা নাই, 
এপ স্থলে ফি কিছু বাড়াইয়৷ দিলেই হইতে পারে । মেন সাহেবের মতে 
লর্ড ডেলহাউলীর সময়ে ১৮৫০ খুষ্টাব্দের লেক্স লোসাই নামক যে ২১ আইন * 
হয়, তন্মধ্যেই এই বিবাহবিধি অন্ততভতি ছিল; কেন না ধশ্মান্তরগ্রহনকারিগণের 
বিবাহবিধি সিদ্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে সম্পত্তির উত্তরাপ্িকারী করার কোন 
অর্থ নাই । তবে সে সময়ে মন যে বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিল, হাহাতেই আবঙ্ধ 
থাকাতে, এই স্পষ্ট ভ্রম আইনকর্ুগণ দেখিতে পান নাই । 
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সিমল! হইতে অবতরণ 


সিমল! ও লক্ষৌতে বক্ত তা 


পূর্ব অনুরোধ 'অনুসারে কেশবচন্দ্র ১৪ই সেপ্টেম্বর ( ১৮৬৮ খৃঃ) সিমলায় 
“ব্রা্মমমাজের উত্থান ও উন্নতি” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে মেস্তর 
জে, ভি, গর্ডন সি, এস, আই, প্রাইভেট সেক্রেটারী, প্রধান সেনাধ্যক্ষ বাহাছুর, 
লেডি মান্সফিণ্ড এবং মান্বর মেম্বর টেলার সাহেব সহকারে মহামান্য গবর্ণর 
জেনারল বাহাছুর উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতা বাতিরিক্ত এখানে 
“অপরিমিতাচারী সন্তান” বিষয়ে আর একটা বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। পিমলা 
হইতে প্রত্যাবর্তনকালে লক্ষৌতে কেশবচন্দ্র ছুই বক্তৃতা দেন। প্রথমটি 
ক্ূরতলার রাজোগ্ানগৃহে-_-“শিক্ষিত ব্যক্তি-তাহার পদ ও দায়িত্ব” বিষয়ে, 
দ্বিতীয়টা-টৈশোর বাগস্থ বারোছুয়ারীতে--“পরিত্রাণের জন্য আমি কি 
করিব?” বিষয়ে । 

কাণীতে “হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং হিন্দু একেস্বয়বিশ্বাস” বিষয়ে ব্ত তা 

লক্ষৌ হইতে কাণপুর হইয়া কেশবচন্দ্র কাশীতে আগমন করেন। এখানে 
“হিন্দু পৌত্বলিকতা এবং হিন্দু একেশরবিশ্বাস” বিষয়ে বর্তৃতা দেন। এই 
বক্তৃতার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া কাশীস্থ হিন্দুগণ অতীব উদ্ধিগ্রচিন্ত হন। 
কেশবচন্দ্রের তীব্র বন্তৃতায় কাশীর প্রচলিত পৌত্তলিক ধশ্মের উপরে ভীষণ 
আঘাত পড়িবে, এই মনে করিয়া যাহাতে বক্তৃতা না হইতে পারে, এজন 
অনেকে উদ্যোগী হয়েন। বলিবার প্রয়োজন করে না যে, এ উদ্যোগে তাহারা 
রুতরুতা হন নাই। প্রতিরোধে উদ্যোগী বাক্তিগণের এ কথা মনে রাখা 
উচিত ছিল যে, কেশবচন্ত্র ইহ। বিলক্ষণ জানিতেন যে, নিন্দাবাদ দ্বারা 
পৌত্তলিকতার উচ্ছেদসাধন কখন হইতে পারে না। তিনি বুথ! নিন্দাবাদে 
প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? যাহ! হউক, বিনা বাধায় ১৫ই অক্টোবর 
( ১৮৬৮ থুৃঃ ) বক্তৃতা হইল। বক্তৃতায় বক্তার জনচিন্তদশিতা, উদ্দারভাব, এবং 
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বাগ্সিতা সকলই প্রকাশ পাইল। হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ কর! দূরে থাকুক 
উহার প্রশংসা করিয়া তিনি বক্তৃতার বিষয় আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধশ্মের 
মধ্যে যে বৈশ্বজনীন ভাব আছে, তত্দারা ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবমাজ্রের 
ভ্রাতৃত্ব স্বীরুত হয়, ইহা দেখাইয়া হিন্দুগণের চবিত্রশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সহজ 
ভাব এবং অব্যসনিত্ের ভূরশী প্রশংসা করিলেন। তিনি এরপ প্রশংসা 
করিয়া, পৌত্তলিকতার ভ্রান্তি ও দোষের বিষয় উল্লেখ করিতে কুষ্ঠিত হইলেন 
না। পৌত্তলিকতা যে প্রাচীন খধিগণের ধন্ম নহে, ইহ| পরবন্গী সময়ের 
বাজকগণের স্বার্থ প্রণোদিত এবং এই স্বার্থগ্রণোদিত কুধন্মে প্রাচীন ব্রঙ্গঙ্জান 
এ দেশে বিলুপ্তপ্রার হইয়াছে, এ কথা শত শত উপস্থিত ভিন্দগণমমক্ষে নিভীক- 
চিন্তে তিনি উল্লেথ করিলেন । যে জাতিভেদপ্রথায় এ দেশের ঘোর অনিষ্ট 
হইতেছে, হিন্দুরন্মের আন্তরিক উদার ভাবের বিনাশ সাধন করিতেছে, উহ্ভাও 
ঘে পরবন্তী সময়সম্ভৃত, তাহা তিনি অতি হ্ম্পষ্ট বাকো বপিলেন। যদিও 
স্বার্থনাধনন্গন্য পৌন্তলিকত। এবং জাতিভেদ সংহ্ট হইয়াছে, তথাপি হিন্দুপশ্মের 
যাহা সার, তাহা কখন বিনষ্ট হইবার নহে । ভারতের ভবিষাঙ্ধশ্মম গুলীর মূলে 
হিন্দুশাস্থ্রোক্ত ঈশ্বরের একহব ও পিতৃত্ধ এবং মানববর্গের শ্রাতত € সমত্ব এবং 
জীবনের শুদ্ধি থাকিবে । বলিতে হইবে, ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; কেন 
না ব্রাঙ্গমমাজ এই দেশের আধ্যান্সিকতার ফল এবং উহার সমুন্নতাবন্ঠা | 
ভারতের শান, ভারতের ভাব, ভারতের চরিত্রশক্ছি উহার মূল। এই বাগধশ্ম 
এ সময়ের নিমিত্ত মাহ! উপযোগী, তাহ]! করিতে প্রবৃত্ত; কেন ন। উহা আাতি- 
ভেদের প্রতিবাদ করে, এক বর্ণের স্িত অন্য বর্ণের বিবাহ দেয়, বাপা বিবাহ 
উঠাইয়া দেয় এবং সর্বোপরি উপাসন। সাপন ভক্তন অতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে 
করে। এই সকল কাধ্য উহা বৈদেশিক ভাবে সম্পাদন করে ন|। দেশীয়- 
গণের আন্তরিক ধশ্বভাব হইতে ঘাহা সহঙ্গে নিপ্পন্র হয়। উহ] তাহারই 
অন্থসরণ করে । এদেশের যাহা কিছু ভাল, বিন] দগুভোগে কেহ থে তাহা 
পরিহার করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। ভারতের ভবিষ্বদ্ধত্মমগুলী ভাবী 
বংশের গ্রহণের নিমিত্, হিন্দুধর্শের প্রত্যেক সত্য অতি পরিশ্রম ও বিশ্বস্তত| 
সহকারে সংগ্রহ করিবে, এ দিক্‌ দিয়া দেখিলে প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশানুরাগী 
বাক্তির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণে হিন্দুধর্দের অধিকার আছে। যে সকল হিন্দু 


চি 


৪৭২ *.. আচার্য কেশবচন্ত্র 


পরিভ্রানাকাঙ্কায় র্ধা, চরিত্রশুদ্ধি এবং দৃঢ়তা সহকারে প্রচলিত হিন্দুধর্ের 
অঙ্গসরণ করেন, তীহারা ভক্কিভাজন; কিন্তু যে সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক 
হিন্দধর্ের কিছুই বিশ্বাস করেন না, কপটাচারী, গোপনে গোপনে উহার সমুদয় 
নিয়ম বিধি ভঙ্গ করেন, তাহারা অতীব নিন্দার পাত্র । ইংরাজী শিখিয়া এ 
দেশে যেমন অনেক ভাল বিষয়ের আগম হইয়াছে, তেমনি মন্দ বিষয়ও 
আপিয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার মন্দ ফল আপনাদিগের জীবনে 
গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভবিষ্বতে তন্ধারা যাহাতে অনিষ্টপাত হয়, তাহা 
করিয়া যাইতেছেন। এই সকল ব্যক্তি দেশের আচার বাবহারাদিতে যাহা 
কিছু ভাল, তাহা বিনষ্ট করিতেছেন এবং ইংরাজী শিক্ষামধো যাহা কিছু ভাল, 
তাহা পরিহার করিয়া, পাপ, কপটত। ও ভীরুতা প্রবন্ঠিত করিতেছেন। 
ঈশ্বরের বে মণ্ডলী সংস্থাপিত হইয়াছে, তন্মধো সকলকে তিনি প্রবেশ করিতে 
অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতা তিনি এই বলিয়া পরিসগাপ্ করিলেন, “সময় 
আমিতেছে, সমুদয় বারাণলীর সকল প্রকার পাপ মলিনতা ধৌত হৃইয়া 
যাইবে, নগরমধো যে সমুদয় উচ্চতম মন্দির আছে, এ সকলের মধ্যে এক 
অদ্বিতীয়, সমূদয় বিশ্বের অধিপতি সত্য ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা হইবে, 
নরনারী ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানববর্গের ত্রাতৃত্ববিষয়ক স্ডোত্র সমস্বরে গান 
করিবে) সেই স্তোত্রের ধ্বনি দেশ হইতে দেশান্তরে, জাতি হইতে জাত্যন্থরে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া! সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়। পড়িবে । 
মুঙ্গেরের প্রতি হৃদয়ের একান্ত আদ্র'তাব 

ফেশবচন্ত্র যতই মুঙ্গেরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ততই তংপ্রতি 
তাহার গতি সত্বর হইতে লাগিল। তিনি যুঙ্গেরকে এক দিনের জন্যও বিশ্বত 
হইতে পারেন নাই। মুঙ্গেরের নিমিত্ত কাহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ করিতে 
হইয়াছে, কিন্ত সে সমূদয় লাঞ্ছনা সত্বেও তিনি চির দিন ততপ্রতি হৃদয়ের 
একাস্ত আর্দ্রভাব পোমণ করিয়াছেন । পর সময়ে ভক্তির দৃষটাস্স্ন্ধে মৃঙ্গেরের 
নাম উল্লেখ করিতে, তিনি কখন বিশ্বত হন নাই। তিনি অতুাংসাহের সহিত 
মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কি ভয়ানক পরীক্ষা সেখানে 
তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিয়াছিল, তাহা কি তিনি অবগত ছিলেন? তিনি 
কি ইহার অণুমাত্র আভাস পূর্বে প্রাপ্ত হন নাই? অবশ্য পাইয়াছিলেন, 


| চা 
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কেন না তাহার বন্ধুগণ মধ্যে ধাহাদিগের হইতে এই পরীক্ষ। সমুখিত হইবে, 
তাহাদিগকে তিনি অগ্রেই চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে কিনা ঈশ্বরপ্রেমিক 
বাক্তি পরীক্ষা ভাবিয়। কখন ব্যাকুল হয়েন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
“তাহারা ধন্য, যাহারা আনন্দবশতঃ ক্লেশ, অবমাননা, দারিদ্র্য এবং মৃত 
ভুলিয়া যায়।” (১) তাহার এই হঙ্জাত প্রার্থনা ছিল, “দিবা রজ্জনী আমি 
তোমার গৃহে বাস করিব, এবং পিতা হুইপ তৃমি আমার সম্বদ্ধে কি বিধান 
কর, আহলাদের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব” (২) সে যাহা হউক, 
মুঙ্গেরে প্রতাগমনের পূর্বে, হিমালয়ে স্থিতিকালে, তৎসহ তাহার কি প্রকার 
সম্বন্ধ ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। 
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(১) (২) ৪৫৮ পৃষ্ঠায় “চিত! ও প্রার্থনা” ভ্ষ্টবা। 
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দিমলায় অবস্থিতিকালে মুঙ্গেরের সহিত সম্বন্ধ 


মুঙ্গেরে সাধু অঘোয়ন।থ 


মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্র যে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া সিমলায় গমন 
করিলেন, সে শত মন্দীভূত না হইয়া, ক্রমে আরও স্ফীত হইতে লাগিল। 
এখানে ভক্তি যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহ] চিরদিন পৃথিবীতে নিদর্শন- 
স্বরূপ থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ভক্তি ও ভক্তির আভাস কাহাকে 
বলে, এ উদ্দয়ই মুঙ্গেরের ভক্তির বিকাশ পাঠ করিলে, ভক্যর্থিমাত্রে বুঝিতে 
সমর্থ হইবেন। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত এখানে পূর্ব হইতে ছিলেন, মুক্গেরের 
অধ্যাত্মভার তিনি সর্ধথা নিজ মন্তকে বহন করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র 
সাধন ভজন সংপ্রসঙ্গ ভিন্ন তাহার আর অন্য কোন কার্যা ছিল না। তিনি 
সাধনে এমনই প্রমত্ত হইলেন যে, এক এক সময়ে দুই তিন দিন অনাহারে 
বনে পর্কেতে একাকী বাস করিতেন । 

মুঙ্গেরের ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে সাধু অধোরন।থের প্রমত্ত সন্বদ্ধ ও সাধন এজনে প্রমন্তত! 

মুঙ্গেরের ভ্রাতবর্গ তীহার সঙ্গে প্রমত্তসন্বদ্ধে সম্বন্ধ হইলেন । 
ইহারা প্রাপ্ অনেকেই রেলওয়ে আকিসে কর্ধ করিতেন, প্রতিদিন 
মুঙ্গের হইতে কাধ্যার্থ জামালপুরে গমন করিতেন। তাহাদের যখন 
কশ্বস্থান হইতে প্রত্যাবৃতত হইবার সময় হইত, সে সময়ে সাধু অঘোরনাথ 
রেলওয়ে ষ্টেসনে গিয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় দাড়াইয়া থাকিতেন। গাড়ি 
আপিবামাত্র সকলে যুগপৎ অবরোহণ করিতেন এবং সে ময়ে এক মহা 
হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইত। কে কাহার পদধুলি গ্রহণ করে, কাহার 
পায়ে কে পড়ে, তাহার স্থিরতা নাই । এ সম্বন্ধে কোন লজ্জা সন্ত্রম ছিল না, 
কেহ দেখিয়া উপহাস করিতেছে কিনা, তথ্ধিষয়ে দৃকৃ্পাত ছিল না; ধাহারা 
তাহাদের প্রমন্তভাব দেখিতেন, অবাক্‌ হইয়া যেখানকার সেখানে দড়াইয়া 
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থাকিতেন, নড়িতে পারিতেন না। কাধ্যালয় হইতে প্রতাগমণের পরে 
সংপ্রপঙ্গ সঙ্কীর্ভন প্রার্থনা প্রভৃতিতে রজনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত 
হইত; কোন কোন সময়ে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সমুদায় রাত্রি 
অনিদ্রার পর নিয়মিত উপাসনাস্তে সকলে কার্যালয়ে গমন করিতেন। নেখান 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও অনেক সময়ে আর নিদ্রা যাইবার অবসর হইত না। 
ঈশ্বরভক্তিতে চিন্ত প্রমত্ত থাকিলে কত দূর শারীরিক অনিয়ম সা হয়, সে 
সময়ে ইহার নিদর্শন অনেক দেখা গিয়াছে । এক দিন প্রমত্তসঙ্ষীর্তনসময়ে 
এক জনকে একটি বৃশ্চিক দংশন করে, তাহাতে অঙ্কপিতে শোণিতপাত 
হয়, অথ5 তিনি ক্ষত স্থান ভক্তগণের পদধূলিতে রঞ্রিত করিয়া নিিবিষ্বে প্রমন্ত 
স্বীর্তনে মগ্ন থাকেন। এবপ স্থলে ভাবাবেগে ক্ষুত্ৃষ্চাদির আবেগ ইহারা 
যে ঘহজে অতি করিবেন, ইহা তো আর বলিবারই অপেক্ষা রাখে না। 
শীরপাহাড়ে সাধন 

বেদিবল কাধালয় বন্ধ থাকিত, সে দিন সমস্ত দিন ব্যাপিয়া সাধন ভঙ্গন 
কীর্তনাদদি ব্যাপার অতিমাত্রায় চপিত। মুঙ্গেরের পীরপাহাড় ইহাদিগের 
প্রিয় সাধনভূগি ছিল। প্রাতঃকালে এক স্থানে মকলে মিলিত হয়া ধীর 
গভীর মৌনভাবে নিঃশব্ পদসঞ্চালনে সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রপর হইতেন। 
পাহাড়ে উঠিগা উপাননা, প্রার্থনা, সঙ্গীত, নিঙ্জনধ্যানধারশা, সংপ্রদঙ্গে সময় 
অতিবাহিত হইত। কোন কোন দিন সমুদায় রজনী সেই পীর পাহাড়েই 
কেহ কেহ অতিবাহিত করিতেন। ঈদ্বশ প্রমন্ততা মধ ঠহাদের কাধা- 
পরাগণতার কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই । সমস্ত রঙ্গনী সাধনে অতিবাহিত 
করিয়া অতি প্রতু।ষে পাহাড় হইতে অবতরণ করিলেন, নিয়মিত সময়ে 
গিয়া কাধ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, মেখানে রজনীভাগরণজন্য কার্ধাকাগে 
তন্জানঞ্ারও হইল না, যথাবিহিত কাধা সনাধ। করিয়া মাবার সকলে 
আপিয়া সাধনক্ষেত্রে উপস্থিত । 

পরস্পরের পদধূলি গ্রহণ 

প্রতি রবিবার প্র।তে ও রঙ্গনীতে উপাননার পর যে বাপার 
উপস্থিত হইত, তাহ। আজও কেহ বিশ্বত হইতে পারিবেন না। 
মন্দির হইতে পথে আপিয়াই ভক্রগবের পদধূলি লইবার জন্য কান়্াকাড়ি 
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উপস্থিত ,হইত, অতি এক জন সামান্ সাধকও পদধূলি না দিয়া হাত 
এড়াইয়া যাইতে পারিতেন না। পথে ধুলায় লুটপুটি দেখিয়া কে কি বলিবে, 
তংপ্রতি.কাহারও দৃক্পাত ছিল না। এক দিন এক বিদেশী ত্রাঙ্গবন্ধু মু্গেরে 
আগিয়াছিলেন, ভক্ঞগণ মুঙ্গের হইতে কিয়ন্দরে গমন করিলেন, সেখানে 
প্রসঙ্গাদির পর রজনী অধিক হইয়াছে, সকলেই ক্ষুধিত; বিদেশ হইতে আগত 
বন্ধু দোকান হইতে থান্ দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া! তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত 
করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া 
পড়িল। নকলে তাহার পদধূলি লইবার জন্য ছুটিলেন, তিনিও “আমি, 
বাবা, মহাপাপী, আমি মার! যাব, আমার সর্বনাশ করিও না,” এই বলিয়া 
প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন । কে তাহার আর্তনাদ শুনে, পদধূলি লইবার জন্য 
সকলেই বান্ত। যাহা হউক, কথপ্ধিৎ প্রকারে সকলকে সে সময়ে এককালেই 
সাম্য মৃত্তিতে আনয়ন করিলেন, বিদেশী বন্ধুও গে দার হইতে রক্ষ। পাইলেন। 
ভ্তির অনুরোধে লোকচরিত্র ভূলিয়। গিয়া তাহাদের সাহাযা- গ্রহণ 

এই সকল এবং অন্য নানাবিধ ভক্তির বিকাশ সে সময়ে যাহারা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন, তাহারা কথন উহা নিস্থৃত হইতে পারিবেন না । সে সময়ে কয়েক 
দল বাবাজী (ইহারা কোন অপরাধের জন্য পুলীসের দৃষ্ট্যধীনে মুঙ্গেরে 
থাকিতেন) আসিয়া ভন্তগণসহ মিশিলেন। “এমন মধুমাখা দয়াল নাম কেন 
নিলি নারে মন" “প্রকাশ যদি হাদি-কন্দরে” ইত্যাদি সঙ্গীত তাহাদিগের 
হইতে ব্রাঙ্ষলমাজে প্রবপ্তিত হইয়াছে । এই বাবাছ্ী সকলের প্রতি মুঙ্গেরের 
ভক্তগণের ভক্তি কেবল ভক্তির অন্ুরোধেই ঘটিয়াছিল। ভক্তির অনুরোধে 
তাহাদিগের পূর্ববাবস্থা বা বর্তমান চরিত্র ভুলিয়া যাওয়া বা জানিয়াও উপেক্ষা 
করাতে, মুঙ্গেরের তক্তদলের কোন অনিষ্ট হয় নাই; কেন না তাহারা স্বতস্ 
সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, মগ্ডলীদন্বদ্ধে কোন বিষয়ে ঠাহাদিগের কোন ঘনিষ্ঠতা 
ছিল না, কেবল ভক্তিবদ্ধনার্ঘ তাহার। যত টুকু সাহাধা করিতে সমর্থ ছিলেন, 
তাহাই তাহাদিগের হইতে ম্জেরের ভক্তগণ আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ভক্তির বিকার ও খপ্পদ্গন 

এই ভক্তির প্রমত্ততার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির মধো যুক্ত বিষয় 

আমিষ! থে উপস্থিত হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে ন|। ভক্ষ্যবতার 
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শ্রীচৈতন্ভের পার্ধদবর্গ ভক্তির বিকার কি, তাহা বিলক্ষণ জানিতেনন ত্াছারা 
বলিয়াছেন £- 

“শ্রুতিশ্বতিবিহীনানাং পাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা । 

একাস্তিকী হরেরডক্কিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥* 

“বৈষ্ণবগণ শ্রত্যুক্ত এবং শ্বতাুক্ত আচরণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যদি 
পাঞ্চরাত্রের (বৈষ্ণব শাস্ত্র) বিধি অনুসরণ না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের 
এঁকান্তিক হরিভক্তি উৎপাতের জন্য হয়।” মুঙ্গেরের কোন কোন ভক্তসন্বদ্ধ 
এই দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তির প্রমন্ততার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মনে 
কোন কোন অযুক্ত মত আনিয়া উপস্থিত হইল। এই অযুক্তমতনিবন্ধন ইছারা 
্বপ্রদর্শীর ন্যায় ঈশা চৈতন্যকে হাত ধরাধরি করিয়া অবতরণ করিতে দেখিতে 
লাগিলেন। সময়ে সময়ে কপোতের অবতরণও ইহারা দেখিতেন। সম্মুখে " 
কোন জ্ঞান প্রধান ব্যক্কিকে বপিয়া থাকিতে দেখিলে, 'ইনি' উনি” তিনি (ঈশা, 
গোর, কেশব ) এই রূপ ইঙ্গিতে তাহাদিগের মধ্যে কথাবার্তা চলিত। এই 
পধ্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, এক জন এ সময়ে নিক্গ গৃহে রোগ উপস্থিত 
হইলে, চিকিংসা না করাইয়া উপবাস ও বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করাইতেন। 
কোন বাক্তি যৌঞ্জিক কোন কথা কহিলে, “ছিছি জ্ঞানের কথা, ছি ছি 
জ্ঞানের কথা” বলিয়া! ইনি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেন। পাঠকগণের জান। 
উচিত যে, পর সময়ে ইনি সর্বাগ্রে কেশবচন্জ্রকে আর এক জন বন্ধু সহ (এ 
বন্ধুর অবতরণসন্বদ্ধে অযুক্ত বিশ্বাপ ছিল) বঞ্চক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! 

সিমগার় অবস্থানক।লে মুঙ্গেছের বন্ধুগণকে পত্র 

এখন এ সকল কথা থাকুক, নিমলায় অবস্থানকালে কেশবচচ্জের মুঙ্গেরের 
সঙ্গে কি প্রকার সন্বদ্ধ চলিতেছিল, তাহা তাহার দে দময়ে লিখিত পত্রগলিতে 
বিশেষরূণপে প্রকাশ পায়। সেট পত্রগুপির মধ্যে তিন খানি ভিন্ন ভিন্ন বাকিকে 
পিখিত পন্ত্র নিষ্ে উদ্ধৃত কবিয়া দেওয়া গেল। 

পিমলা, হিমালয় পর্বত, 
৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮ খৃঃ | 
প্লাণাধিক অঘোর ! 

তোমার পত্রপাঠে কৃতার্থ হইলাম । নাজ আমার শুভদিন, এই হিমাচলে 
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বদিয়। এমন মনোহর মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এতগুলি 
কথা পাঠাইলে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র গৃহে বে রাখিবার স্থান নাই, আর যে ধরে 
না; কোথায় রাখিব? অবাক্‌ হইলাম, দেখে শুনে স্তভ্তিত হইলাম । আরো 
কত আছে, বলিতে পারি ন1। “ব্রঙ্গনামে মাতিল (আমার প্রিয়তম মুলের )” 
ধন্য দয়াল প্রত । ইচ্ছ। হয়, একবার দৌড়িরা গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে 
তাহার চরণে লুটাইয়! পড়ি। তোমর! চিরকাল এইরূপে শ্লোতে পড়িয়া 
থাক; মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া, অন্ধ মুঙের চক্ষু পাইয়া, দয়াময়ের অতুল কপার 
কীত্তিস্তস্ত হইয়া থাকুক। দেখি, একবার কেউ বলে কি না, তার নামের গুণে 
মর। মানষ বাঁচিতে পারে। উশ্বরের ঘরে কেবল ভিকারীর মত দীড়াইয়া 
থাকিতে চাও; ভাল, দ্রীনভাবে দাড়াইয়া থাক, দেখিবে, নিশ্চয় বলিতেছি, 
দেখিবে, ঈশ্বরের স্থন্গিগ্ধ জ্োহক্সা- শরীর ও মনের উপর ব্যাপ্ত হইয়াছে । 
আমাদের গুণে ত কিছুই হন না। তিনি কেবল এক বার করুণাচক্ষে 
পাপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন; দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে একটি 
কোমল মধুর আলোক সেই দীনের উপরে পড়ে, অমনি উহার জালা নিবৃত্তি 
হয়, মকল দুঃখ ঘুচিয়া শান্তি হয়। তার কটাক্ষে কি নাহয়? অঘোর, 
আবার সেই পুরাতন কথ| বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক,সকল কামনা পূর্ণ হইবে | 
ধিনি আবেদনপত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই 
পাইবেন, কিন্তু তদ্বাতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি 
চাও, এই বেলা স্থির করিয়। লিখিয় দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রা 
হইবে। মরিবার সময় তাহ। সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আবার 
কবে মুঙ্গেরের সকলকে হৃদয়ে বেধে পিতার কাছে দাড়াব। প্রির জগদ্বন্ধুকে 
আমার হৃদয়ের আশীর্ধবাদ জানাইবে। তিনি বড় দীন, আমি জানি; দীনবন্ধু 
তাহাকে চরণের ধুলি দিয়া কৃতার্ধ করুন। আর দুই দীন কি করিতেছেন? 
প্রদন্ন কেমন আছেন? নেক্রের মহাশয় সঙ্গে আগিতে পারিলেন না, বড় দুঃখ 
হয়, পিতার সম্পত্তি সেখানেও অুনক। সেদিন প্রাতাহিক উপাপনার পরে 
তাহাকে মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন? আর সকলে কেমন 
আছেন? তাহাদের নাম পিখিলাম নাঁ, কিন্তু তাহার! হৃদয়ে আছেন। অক্নদার 
পত্র পাইঘ়্াছি। গত কলা অক্ষণ তুষারাবৃত পর্বত শিখর দকপ দূর হইতে 
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দেখিলাম; নিয়ে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ,শীত। এ 
সকল পর্বতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্‌ ভূম।, তিনিই মুঙ্গেরের দয়াময় 
পিত|। 

মুঙ্গের কি যদি” কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে; 'ঘদি'বিহীন, 
ংশয়বিহীস বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অনীম ধন এশ্বধ্য সঞ্চিত 
রহিয়াছে । 

মনের সতিত বলিতেছি, মুঙ্গের । তোমার মঙ্গল হউক। 

প্রীকেশবচন্দ্র সেন 


পিমলা, হিমালয়/। ি 
১৬ই আগ, ১৮৬৮ খুঃ। 
প্রিয় জগণ্বন্ধু' 
ভক্কিঘাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়। প্রাণ শীতল হইতেছে। 
চারিদিক হইতে কেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের পত্রগুলি 
বক্ষ-স্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু তোমাদের থাকুক 
বা না থাকুক, যদ্দি কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভকের প্রতি ভক্তি থাকে, 
তাহা হইলেই আমি রুতার্থ হই; কেন না, ডক্তি মুক্তির দ্বার। এই ভি 
যাহাতে প্রগাট হয়, তাহার চেষ্টা কর, তজ্জন্ত প্রার্থনা কর, যাহা চাও, মকলি 
পাইবে। দয়াময়ের চরণ ধরিয়া কাদিতে, ডক্তিভাবে ভক্তবৎসলের পদতলে 
পড়িয়৷ থাকিতে, আমি তোমাদিগকে বার বার অনুরোধ করিম্বাছি, এখনও 
করিতেছি; কেন? কেবল এই করার জন্য আমার প্রতি দয়াময়ের আদেশ । 
বর্তমান অবস্থার জন্য তাহার প্রীচরণ ধরিয়া থাকাই ওষধ। তিনি এই কথা 
বলিয়াছেন, সুতরাং এই কথা দান হইয়া তোমা্দিগকে বার বার বলিতেই 
হইবে। পরে তিনি আরও বলিবেন, সময় অগ্ুসারে সমুচিত খঁধধ তিনি 
বিধান করিবেন । সে বিষয়ের জন্প আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, 
জিজ্ঞান্থ হইবার অধিকার নাই। প্রতুর যখন যে আজ হইবে, তখন তাছা 
পালন করিতে হইবে । এখন তিনি ঘষে পথ দেখাইতেছেন, বিনীতভাবে 
সেই পথে চল। অন্য কথা কহিও না, পরে কি হবে, কোথায় ঘাব, ভকদিগের 


৪৮০ আচাধ্য কেশবচন্তর 


এ বিষয় আলোচন! করা অন্যায়, ইহা অনধিকার চর্চা, ইহা অবিশ্বাম। তার 
চরণে মাথা রাখ, তিনি টানিয়! লইয়া যাইবেন: মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিও 
না, প্রত, কোথায় লইয়। যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় না; এ ভয়ানক 
অবিশ্বাসের কথ! মুখে আনিও না। বিশ্বাস কর, প্রভু নিজে বলিতেছেন, 
তাহার চরণ ধরিয়া থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে । এই সময়ের এই 
বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যখন মুঙ্গেরে “দয়াময়ের চরণ চাই” বলিয়া 
তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, তখন সময়ের ধন কিনিতে অন্থরোধ 
করিতাম। অসময়ের দ্রব্য আমি কোথায় পাইব, তোমরাই কা তাহা পাইলে 
কি করিতে পার? তোমর! যদি সত্র বার বল, আমরা যে মহাপাপী, আমি 
সহন্্ বার বলিতে চাই, পিতার চরণে লুটাইয়! পড়; কেন না তিনি স্বয়ং 
বলিয়া দিয়াছেন, এখনকার রোগের এই এষধ | যদ্দি বল, আর কোন উপায় 
বলিয়া দিন, এই উপায় কার্ধ্যকর হইতেছে না, আমি এ কথা! এখন শুনিব না, 
শুনিতে পারি না। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত 
চালাইব না। কিন্তু পরে তোমাদের কথা শুনিব, আর আর উপায় বলিব, 
যখন পিতা বলাইবেন। যখন এক পথ শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত 
হইবে, তখন সেই নূতন পথ দয়াময় দেখাইবেন, ভয় নাই, চিন্তা নাই। 
পাপের জন্য ঘ্বণ।, ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বান। আপনার 
উপর নির্ভর করিতে গেলে চারিদিক অন্ধকার--তোমাদের বর্তমান অবস্থা 
এই, তাহা আমি জানি; কিন্তু পরিত্রাণের জন্য এ সমুদ্ধায় আবশ্ঠক। এখন 
মদি হানিতে চাও, তাহা হইবে না; প্রতিদিন 'আনন্দের সহিত ব্রন্ষপূজ। 
করিতে চাও, তাহা হইবে না। পাপ থাকিতে শাস্তি লাভ করিতে চাও, 
তাহা হুইবে না। এখন কাদিতে হইবে, শসাসংগ্রহ্থের সময় হাসিবে; এখন 
ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময় শান্তি হইবে। তাই বলি, এখন খুব 
ব্যাকুল হও, পাপের জন্ত আপনাকে খুব স্বণা কর, পাপকে খুব ভয় কর, 
গেলাম গেলাম বলিয়া তার চরণে পড়ে খুব কাদ। এখন যত কান্না, 
তখন তত হালি এখন যত ভক্তি, তখন তত মুক্তি। পরে যেলাভ হইবে, 
তাহার জন্য কি সন্দেহ হয়? দয়াময়ের কথায় কি পূর্ণ বিশ্বাম হয় না? 
আমিও কি মিথ্যাবাদী হইলাম? পিতা এ সকল জানিয়া তোমাদিগকে 


পিমলায় অবস্থিতিকালে মুঙ্গেরের নহিত সমবন্ধ ৪৮১ 


ভাবী মঙ্গলের অগ্রিম কিছু কিছু এখনই দিতেছেন, ইহ। কি অস্বীকার করিতে 
পার? কি ছিল, কি হইল। আবার মনে কর, কি হইতে পারিবে । 
তাহার আশ্রয় না পাইলে কোন্‌ পাপহ্ৃদে ডুবিতে, কত ভয়ানক দুষ্বপ্ম 
করিয়।? আপনার সর্বনাশ করিতে | যদি দুপ্রবৃত্তির শোতে অবাধে ভাগিয়া 
যাইতে, এত দিনে কি হইত।।। দয়াময় তোমাদের ঢের করেছেন, 
অনেক দিয়াছেন, তার নাম লইতে পারিতেছ, তার পবিজ্র সন্পিধানে এক 
দিনও চরিতার্থ হইতেছ, ইহা কি পাপীদের পরম শৌভাগা নম? এই 
মৌভাগ] যেমন কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে, তেমনি কিছু এা্িও হাদয়ে বিধান 
করে। হা দয়াময় এই মহাপাপীর জন্য এত করিলেন। ঘে স্বেচ্ছানগত 
হইয়া গভীর পাপকৃপে ডুবিয়া থাকিত, সেই জঘন্য দ্বুণিত বাঞ্জিকে ভিনি 
পদভলে স্থান দিলেন। আমার কি শৌভাগা, আমার কতই না আশা 
হইতে পারে। হা, খনে হইলে প্রাণ শীতল হয়। জগছন্ধু, বল দেখি, প্রাণ 
শীতল হয় কি না। হয়, নিশ্চয়ই হয়। এই শাস্তি সেই বিমলানন্দের 
প্রাতঃকাল, যাহ! নবজ্ীবানে অনুভূত হবে। এই শান্টি অমূলা, ইহা দেখাইয়া 
দেয় যে, পিতা কেমন ভবিষ্যতে আনন্দ দিবেন। এ মত অঙ্গীকার করে না, 
তাই অবিশ্বাণীপিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এপনই কিছু কিছু নগদ দেন। 
পিতার তো ইচ্ছা যে, একেবারে খুব আনন্দ দেন; কিন্কু সঞ্চানেরা যে পাপের 
জন্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে যাতে পাপ যায়, এস সকলে মিলে তাই 
করি; পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয়, এখন ততই শাল। পেই সংগ্রামে 
তোমার তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক এক বার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
তনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ মকল মামি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, 
এব" তোমাদের দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়, তাহা বলা বালা । কিন্ধু জগত, 
কি করিবে বল? বত কষ্ট হইতেছে, এ সকল যে তিনি দিতেছেন, পাপ- 
মোচনের জন্ত। তিনিই পাপকে বন্বনাদায়ক করিতেছেন । এখন এই প্রার্থনা 
কর, যত দিন এই সংগ্রামের তরঙ্গ সকল মন্তকের উপর দিয়। চলিবে, তত দিন 
যেন মন্তক হেট করিয়া তাহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়িয়া! থাকিতে পার। 
যখন এই তরঙ্গ চলিয়! যাইবে, তখন মাথা উঠাইঘা চক্ষু খুলিয়া! দেখিবে, 
কেবলই শাস্তির জ্যোংল্গা। এখন দীননাথের শরণাপর হইয়া থাক, পরে 


৬১ 


৪৮২ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


আননস্বরূপের শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমর! পাপের জন্ত খুব 
ক্রন্দন কর; তাতে আমার তত ভগ্ন হয় ন। পাছে দীননাথের চরণ ছাড়, এই 
আশঙ্কা। তোমাদিগকে আবার বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, তোমরা কিছুতেই 
তার চরণ ছেড় না। এই জন্য তোমার রচিত সেই গীতটী আমার বড় ভাল 
লাগে, এবং তোমাদিগকেও দেইটী নিয়ত বাবহার করিতে অনুরোধ করি, 
“দাড়াও একবার বক্ষঃস্থলেশ।৷ ভয় কি, দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রপর 
হও, স্থদিন হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয়, তাহা হইলেই 
আমি বাচি। আজ তীর কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি । 


শুভাকাজ্সী-_ 
প্রকেশবচন্দ্র সেন। 


হিমালয়, পিমল]। 

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৮ খৃঃ। 

প্রিয় দীন! 
সেইত ধর! দিতেই হইবে, তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর; অবশেষে 
পরাস্ত হতেই হইবে, তবে কেন তাহার দয়ার সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। 
এ দেখ, যত বার তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ, তিনি পশ্চাং 
পশ্চাৎ দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন, আর কেন পালাও অবাধা সন্তানেরা, ধরা 
দেও। আমিও তাই বলিতেছি, আর কেন? তার দাত সামান্য নহে, সে 
দয়ার কাছে অবাধ্যতা কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? এস, সকলে মিলে বলি, 
পিতা, তোমার চরণে পরাস্ত হইলাম, জানিতাম না, তোমার এত দয্া। পাপী 
জনে এত করুণা, এ মূর্থ পামরেরা জানিত না। কেমন আশ্চধ্য ব্যাপার দকল 
তিনি তোমাদিগকে দেখাইতেছেন, কেমন আশ্চধারূপে মুঙ্গেরধামে তাহার 
দয়া প্রকাশিত হইতেছে । তোমাদের পরম সৌভাগা যে, তোমরা এ সকল 
চক্ষে দেখিতেভ। যাহা দেখিতেছ, তাহা মনের সহিত ধর্শশান্্ বলিয়া বিশ্বাদ 
কর, প্রত্যেক ঘটন সেই অন্্রান্ত ধর্মশান্ত্রের এক একটী শ্লোক, প্রত্যেক দিনের 
ব্যাপার এক একটী পরিচ্ছেদ, সমূদায়ের মধ্যেই নিগুঢ় যোগ আছে, সমুদবায়টা 
অভ্রান্ত সতা, মুক্তিপ্রদ প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিলে তবে পরিস্রাণ হইবে। 
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অগ্রে তাহার কথায় ও কার্যে বিশ্বাস, পরে মুত্তি। সমুদায় ঘটলাগুলিকে 
তাহার পবিজ্র চরণের সহিত গাথিয়া গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার 
আশীর্বাদ । দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাসপূর্ণহৃদয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া 
থাক, তিনি তোমার দীনতা৷ দূর করিবেন । 
শ্রকেশবচন্ত্র মেন । 
হিমালয় ছইতে সমগ্র মণ্ডুলীফে পঞ্জ 

এই সময়ে কেখবচন্দ্র সমগ্রমগুলীকে সগ্ধোধন করিয়া হিমালয় হইতে যে 
এক খানি ইংরাজীতে পত্র লিখেন, তাহার অনুবাদ হইয়া পরলময়ে 
ধন্মতত্বে(১) প্রকাশিত হয় । আমরা সেই অন্ুবাধিত পত্র নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম! 

“হে ভারতের পুত্রক্যাগণ, হে প্রিঘুতম ভ্রাতৃবন্দ, উখান কর, জাগ্ং 
হ9, তোমাদের পরিত্রাণের শুভ উপ আগমন করিয়াছে । আমাদের করুণাময় 
পিতা, মহান্‌ পরমেশ্বর, তাহার মুক্তিপ্রদ কুপারত্ব হন্তে লইয়া তোমাদের 
দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে উখিত হইবার জনতা আহবান 
করিতেছেন । অতএব বিল করিও না, রায় তাহার পবিক্ধ আদেশ পালন 
কর। মুতবং নিদ্রা হইতে উতান কর, তোমাদের কর্ণ পরিন্াণের উল্লালকর 
প্বনি শ্রবণ করুক, তোমাদের চক্ষু নব দিবসের মধুময় আলোক পান কর্ছক, 
তোমাদের রসনা দুক্তিদাতার নাম কীর্তন করুক, তোমাদের হত সাহার পবিত্ত 
চরণ পেবা কঞ্কক। বহুকাল তোমরা পৌন্তুলিকতা ও পাপশয্যায় শয়ান ছিপ; 
বুকাল তোমর! হন্তপদবদ্ধ হইয়া কুসংস্কারের তমনাচ্ছন্ন কারাগারমানো 
ধর্্ঘঘাজকদিগের নিষ্্র অতাচারপকল বহন করিগাছ; বহুকাল তোমরা কঠোর 
মানপিক ব্যাধি ও আধ্াত্মিক দারিদ্র্য সহ্থ করিয়াছ। তোমাদের ছুঃগাধার 
পূর্ণ হইগাছে। তোমাদের শবস্থ। বাস্তবিক পোচনীয়। উহা যখন মস্তক 
হইতে অশ্রবারি আকর্ষণ করে, তখন করুণার আধার পরণেশ্বর কি উহা 
ইদাশ্ত ও উপেক্ষার সহিত দর্শন করিবেন? না, তাহা হতে পারে না। 
তোমাদের রোদন ৪ বিলাপধ্বনি মাকাশ ভেদ করিয়া পিতার কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিয়াছে, এবং এ বিলাপকারীদিগকে আশ্রয় ও মুক্তি দান করিবার 


পপি পপ পিপিপি শি শি তত) শি টিটি ই তি 


(১) ১৭৯ শকের ১ল| মাপের ধর্মতন্বে প্রকাশিভ। 


৪৮৪ আচাধ্য কেশবচন্জর 


জন্য 'তিনি ব্যন্তপমন্ত হইয়াছেন। প্রিয়ভারতভূমি, তোমার অন্ধকার ও 
দুঃখের রঙ্গনী অবসান হইল । এ দেখ! পূর্বদিকে সত্যরপ স্বরগীয়দূত পক্ষে 
জ্যোতি ও স্বাধীনতা ধারণ করিয়া উজ্জবলরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি 
তোমাকে অধীনতা হইতে মুক্ত করিবেন, এবং ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইবেন। 

"পিতার আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া এখনি কেহ কেহ সত্যের পবিত্র 
পতাকার নিয়ে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। পাপভারে আক্রান্ত, দুর্বল, 
অনাহারে জীর্ণ ও কাতর হইয়া, তাহারা পরিজ্রাণ-লাভের জন্য আগ্রহ ও অধৈর্ধয 
সহকারে আসিয়াছে । দেখ। তাহারা ভারতবরীয় ব্রদ্মমন্দিরে তাহাদের 
পিতার পৃ্জার জন্য সমবেত হইয়াছে। বিশ্বাস ও বিনয়ের মহিত তাহার! 
সর্বদ| তাহার উপাসনা করিতেছে, এবং তাহার কৃপাবলে পবিত্রতা সঞ্চয় 
করিতেছে। প্রিয় ভ্রাত্গণ, & ক্ষুদ্র ত্রাহ্মদলের সহিত যোগ দিয়া, এ সতা- 
মন্দিরে প্রবেশ কর); তোমর। অক্ষয়শাস্তি লাভ করিবে। তোমাদের পাপ 
স্বীকার কর, অহঙ্কার ত্যাগ কর, নম বিনয়ী হও, এবং একা গ্রচিত্তে অবিশ্রাস্ত 
তাহার উপাসনা কর, ব্রাঙ্গের সহজধন্ম গ্রহণ কর, এবং তাহার বিনীত উপাসনা- 
প্রণালী অবলদ্ধন কর। অনন্ত দয়া ও পবিত্রতার আধার দেই একমাত্র 
সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরে দৃঢ় ভক্তি ও নির্ভর স্থাপন কর, এবং বিশ্বাস কর যে, 
তাহার উপাপনা ও স্বো করিলে তোমরা ইহকাল ও পরকালে পবিত্রতা ও 
শাস্তি লাভ করিবে। এইরূপে তাহাকে প্রার্থনা কর,__প্রভো, এই দীনহীন 
পাগীর প্রতি রূপা কর, আমাকে মকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, 
এবং তোমার দয়াগুণে আমাকে পবিভ্রতা ও শাস্তি দান কর।' ভ্রাতৃগণ, 
এইবূপ ভক্তি ও প্রার্থনা তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে। যদিও তোমরা 
অতান্ত পাপী ও ছুরাচার হইয়া থাক, তথাপি তাহার উপর বিনীতভাবে নির্ভর 
করিলে তিনি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য 
বানিদিগের জন্থও স্বর্গে যথেষ্ট দয়া সঞ্চিত আছে। 'মামাদের পিতা দয়া 
ও প্রেমে পূর্ণ । যদিও তোমরা বারংবার তাহার বিকদ্ধাচরণ করিয়াছ এবং 
তাহার রুপার বিনিময়ে অরুতজতা অর্পণ করিয়াছ, তথাপি তিনি এখনো 
তোমাদের দয়াময় পিতা । যদিও তোমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিদ্বাছ, তিনি 
তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরং তিনি তাহার কুপুক্রকে পুনরায় গ্রহণ 
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করিবার জন্য উতস্থক রহিয়াছেন। দয়াল মেষপালের স্ায় তিনি তাহার হত 
বিপথগামী মেষের অন্বেষণ করেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে আহ্লাদিত হন। 
অতএব নিরাশ হইও না, এমন দয়াময় পিভার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়! তাহার 
চরণে নিপতিত হও, তিনি তোমাকে উত্তোলন করিবেন; অস্তাপ কর, তিনি 
তোমাকে আনন্দিত করিবেন। নিরাশ্রয় ভ্রাতৃগণ, আর সংসারের অন্ধকারাচ্ছ্ 
বিষময় পথে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিও না; কিন্ত তোমাদের পিতার করুপার 
আনন্দকর সংবাদ শ্রবণ করত, তিনি তোমাদের জন্য যে গৃহ নিশ্মাণ করিয়া 
রাখিয়াছেন, তথায় শীঘ্র গমন কর। তথায় তিনি তোমাদের জন্য অমূল্য ধন 
সম্পর্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় তোমরা তাহার পিংহাসনের 
চতুঙ্িকে দণ্ডায়মান থাকিবে, এবং তিনি শ্বহত্তে তাহার প্রতোক সন্তানকে মুক্তি 
বিতরণ করিবেন। তথায় তিনি তোমাদিগকে ধন্মান্্ দিয়া পোষণ করিবেন, 
পবিত্রতাবসনে আচ্ছাদিত করিবেন, এবং তোমার্দিগকে প্রচুর ধন ও আনন্দ 
বিধান করিবেন। 

“অতএব, হে পাপগ্রস্ত সম্তপ্ধ দেশীয় নরনারীগণ, আমার পিতার নিকট 
আগমন কর। তোমাদের পাপী বিনীত ভ্রাতা ও ভূতা তোমাদিগকে 
অন্রোধ করিতেছে--আমার দয়াল পিতার গৃহে তোমরা এস। হে ছ্বাতা 
ও ভম্ীগণ, রুতাপ্ুলিপুটে আমি তোগাদিগকে আপিবার জগ্য মিনতি 
করিতেছি; ভারতভূমির সকল স্থান হইতে আইল; পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, 
দক্ষিণ হইতে আইল; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী লকলে 
আইন; ধে কেহ পাপ ও দুঃখভারাক্রান্ত, সকলে বিনীত ও প্রার্থী ভাবে 
পিতার শান্তিনিকেতনে আইস। তাহার মুকিপ্রদ রুপাগুণে দরিদ্র ধনী 
হইবে, দুর্বল সবল হইবে, অন্ধ চক্ষু পাইবে, বোবা কথা কহিবে, মৃত 
পুনজ্জীবিত হুইবে। 

“ভারতবধীয় সমুদায় নরনারী, পিতার দয়া গান কর। গিরিপর্বত, 
নদলদী, কানন নিষ্নভূমি, নগর গ্রাম, তোমর। নকলে গান কর। আকাশের 
বায সকল, তোমরা তাহার করুণার সমাচার সকল দিকে বহন কর। তিনি 
আমার বিনীত আহ্বানের প্রতি প্রত্যেক হৃদয়কে অন্গকূল করুন। ধন্য পবিভ্ 
দগাময় ঈশ্বর ।” 


৪৮৬ আচাধ্য কেশবচন্ত 


“যদি” কথ। ত্যাগ 

মুঙ্গেরের বন্ধুগণের নিকটে লিখিত পত্রগুলি পাঠ করিয়া সকলে বুঝিতে 
পারিবেন, কেশবচন্ত্রের চিন্ত বিশ্বান ও ভক্তির কত দূর উচ্চ সোপানে 
আরোহণ করিয়াছিল। তিনি “যদি কথা পরিত্যাগের চিরদিনই পক্ষপাতী 
ছিলেন, এ সময়ে বন্ধুগণের মধ্যে এ কথ! পরিহার করিতে অন্থুরোধ করিবার 
বিশেষ অবসর পাইলেন। মুঙ্গের এই যদি” কথা নিঙ্গ জীবনের অভিধান 
হইতে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিলক্ষণ যত্বু করিলেন। যদ্দি মত ও বিশ্বাসের 
গোল থাকিয়া “যদি” কথা উড়িয়! ধায়, তাহা হইলে তাহা হইতে বিষময় ফল 
উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যেখানে মত এ বিশ্বাসে 
গোল নাই, সেখানে এই “যদি কথা উড়াইলে, অতীব মঙ্গলফল উৎপন্ন 
হইবেই হইবে । “মুঙ্গের কি 'ঘদি' কথাটি ছাড়িঘ়াছেন? স্বর্গরাজা সম্মুখে, 
“যদি'বিহীন, সংশয়বিহীন বিশ্বাস পারণ করিয়| অগ্রসর হ৪, অলীম ধন এশ্বধা 
সঞ্চিত রহিয়াছে ।”(১) এই কথাগুলি তীব্রবাণের মত মুঙ্গেরের ভক্তগণের 
হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, পাত্রভেদে এই মকল কথা নানা আকার ধারণ করিল। ইহার 
সঙ্গে এই কয়েকটী কথা সংযুক্ত হইয়া, আরও তাহাদিগের এক এক জনের মনে 
রুচি, সংস্কার ও শিক্ষান্থসারে এক একটি আবেছ্য বিষয় দুটমূল হইল :--“যিনি 
আবেদনপত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্য়ই পাইবেন, 
কিন্ধ তদ্ধাতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও, 
এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহ প্রাপ্ত হইবে। 
মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে ।”(২) কেশবচন্্রের 
হিমালয় হইতে অবতরণ করিবার সময় সমুপস্থিত হইল। যতই তিনি 
মুঙ্গেরের দিকে অগ্রপর হইতে লাগিলেন, ততই মুঙ্গেরের ভাবোচ্ছাস বাড়িয়। 
চপিল। আমর৷ বলিয়াছি, পাত্রভেদে তাহার কথাগুলি অথাস্তরে পরিণত 
হইল; এই অথথান্তর কি, পরব্তী অধায়পাঠে সকলে বুঝিতে পারিবেন । 


কী 





৮ শা ০ াীশিটিশী টিটি শশা নিশা 


২১) ৯7৭ পৃঃ ও (২) ৪৭৮ পৃঃ লাধু অঘোরনাথকে লিখিত পত্রে ভ্রষ্টযা। 


১৪ 


মুঙগেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা 


সিমল! হইতে কেশবচচ্ের মুঙ্গেরে প্রতাগমন 

যে দিন সংবাদ আপিল, আগামী কল্য (২৫শে অক্টোবর, ১৮৬৮ খৃঃ) 
তারিখে প্রান্তে কেশবচন্্র মুঙ্গেরে আসিয়া ভক্তদলের সহিত মিলিত হইবেন, 
পেদিন এই সংবাদ ভক্তগণমধো তাড়িতের ন্ায় প্রবল শক্তিতে মধশরিত 
হইল। কথা উঠিল, অগ্য প্রভাত হইবামাত্র স্বর্গরাজ্জ্যের বার খুলিবে, যিনি 
যাহা চাহিবেন, তাহা! পাইবেন, পরিত্ৰাণলাভ নিশ্চয়। এ কথার উপরে 
“ঘি” শব উচ্চারণ করে, কাহার সামর্থ্য? ভক্তগণ প্রমন্ততার চরমনীমায় 
আরোহণ করিলেন। আঙ্গ সমগ্র নিশ| জাগরণ, সঙ্কীর্তন, প্রার্থনার মহাধূম। 
প্রভাত হইতে না হইতে শখ্ধ, কাশর, ঘণ্টার ধ্বনিতে দশ দিক্‌ পূর্ণ । সমুদায় 
মুঙ্গেরকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য সকলে মহাব্যত্ত। সকলেরই মন আশায় 
উংফুল্প। প্রাভাতিক বাধু বহিল, গ্বাধারে আলোকের রেখা প্রবেশ করিয়া 
উহ্াকে বিরল করিল, ক্রমে পূর্ব দিক্‌ গ্রকাশ হইয়া উঠিল। প্রমন্ত ভকুগণ 
কীর্তন করিতে করিতে পথে বাহির হইলেন। বাজার হষ্টতে ষ্টেশনে 
যা্টবার পথ অর্দহত্তপরিমিত ধৃলিতে পূর্ণ। এই পথে প্রেমভরে ভক্ষগণ 
গাইতে গাইতে চলিলেন, ধূলিতে চারি দিক্‌ আচ্ছন্প তষ্টল। এ দিকে 
কেশবচন্দ্র সপরিবারে ভাই প্রসন্নকুমার সেনের (সে সময়ে ইনি রেলওয়ে 
কার্যালয়ে কার্ধা করিতেন ) গৃহে অবতরণ করিয়াছেন, দূর হইতে তাহার কর্ণে 
সম্কীন্তনের শব যতই প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্যল্য সমস্ত হষ্য়া 
উঠ্ঠিলেন। তাহার স্নানের উদ্যোগ হয়াছিল, তিনি ব্যন্ত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “এ যে, প্রসন্ন, ইহার! আসিলেন।” কোন প্রকারে স্নান করিয়া 
লইলেন। দৌড়াদৌড়ী পথে আপিয়া বাহির হইলেন। 

মুঙ্গেরে কেশবচন্যের প্রতি তজগণের তাষোচ্ছস 

তাহাকে দেখিবামাত্র ভক্তগণ তাহাকে আবেষ্টন করিলেন, প্রকাণ্ড 

হুড়ানুড়ি উপস্থিত; কে মাগে গিয়া ভূমিঠ হইয়া পদধারণ করিতে পারেন, এই 


৪৮৮ আচাধ্য কেশবচন্র 


জন্য ইহারা ব্যন্ত। কেশবচন্তর উর্ধমুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, ছুই হাত বক্ষে 
রাখিয়া, কাষ্পুত্তলিকার ন্যায় আড়ষ্ট হইয় দণ্ডায়মান; কে কোথা হইতে আসিয়া 
তাহার পায়ে পড়িতেছে, পদধূলি গ্রহণ করিতেছে, তাহার তিনি কোন 
সংবাদ লইতেছেন ন!। এ ব্যাপার বাহিরের অনেক লোকে দেখিল, দেখিয়া 
অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করিতে লাগিল। এক জন রোমাণ কাথলিক্‌ 
মাহেব ইহা দেখিলেন, দেখিয়। ভিজ্ঞাসা করিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর 
পাইলেন, তাহাতে দন্ধষ্ট হইলেন; কেন না, ধন্মযাজকের পদধারণ তাহাদিগের 
মধো আর একট| বিচিত্র ব্যাপার নয়। কেশবচন্দ্রকে বেডিয়া কীর্তনের 
রোল উঠিল। মুছুমন্পপদে তক্তগণ বাজারস্থ উপা্নাগৃহের দিকে চলিলেন। 
ম্খানে যেখানে দাঁড়াইয়া সঙ্গীর্তন হইতে লাগিল, সেখানে কেশবচজ্জের 
পায়ে পড়িবার ভন্য হুড়ান্ড়ি। নব সুধা উদ্দিত হইয়াছে, কেখবের গৌর 
মুখে আলোকচ্ছট। নিপতিত, উহা অতীব আরক্তিম বেশ ধারণ করিয়াছে। 
চক্ষুদ্বয় অর্দমুদ্রিত, কাতরোচ্ছ্রাসে আক গলদেশ স্ফীত, ওষ্ঠাপর স্ুরিত, 
হস্তদ্বয় কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ উপরি স্থাপিত, প্রশ্তরবৎ অচল অটল হইয়া 
-চিত্রপুত্বলিকার ন্টায় দণ্ডায়মান। এইরূপে আন্মে আন্ছে কীর্ততনীয়া দল 
উপাসনাগৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন, সকলে মন্দিরে বেশ করিলেন, 
কীর্তন থামিল, উপাসনা আরস্ত হইল। “সতাং জ্ঞানমনম্ং ধ্বনিতে গৃহ 
কম্পিত হইয়া উঠিল। 
কেশবচগ্জের দমে দিনের উপাদেশ ও তাঁছার ফল 

উপাসনার প্রথমাংশ শেষ করিয়া যখন কেশবচন্ত্র উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন, তখন সমুদয় পূর্ববভাব পরিবন্তিত হইয়া গেল। যখন তিনি কান্দিয়া 
কান্দিয়। বলিতে লাগিলেন, “আজ তোমরা এ কি করিলে, পিতার প্রাপা 
সামগ্রী কেন নামায় দিয়া অপরাধী করিলে । আমি তোমাদের সেবক হইয়। 
সেবা করিতে আসিয়াছি, আমাকে সেবক বিনা অন্ত কোন ছষ্টিতে গ্রহণ 
করিও না।” আর যখন তিনি উপাসনান্থে ভূমি হইয়া সকলকে প্রণাম 
করিলেন, তখন ধাহারা মনে করিয়াছিলেন, ইনি আজ আমাদিগকে পরিত্রাণ 
দিয়া কুতার্থ করিবেন, তীহাদিগের মনে গু ভাবে সংশয় প্রবেশ করিল। 
স্তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ কি আত্মগোপন? না, আপনাকে 


মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা ৪৮৯, 


অস্বীকার? যেরূপ স্পষ্ট ভাষা অগ্তকার সমুধায় আচরণের প্রতিবাদ হইল, 
তাহাতে আর আত্মগোপনাদির কথা উঠিতে পারে না। তবে কি না পূর্বাপর 
এইরূপই হইয়া আদিতেছে। তাই চৈতন্য যখন আপনার ঈশ্বরত্ব অর্থীকার 
করিলেন, ভক্তগণ তাহা মানিলেন না, আরো! দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া তাহার 
ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিলেন। 
মিশনারিদ্ব,লে শিক্ষিত ছুট এক হের প্রচারত দত 

এখানে একথ| সম্প্ই৯ করিয়। বলা সমুচিত যে, নুঙ্গেরের ভজগণ 
মধো কেহই কেশবচন্ত্রকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। 
ধাহারা মিশনারিস্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ছুই এক 
জন খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্েে বিশাস না করিয়াও, কাহার পরিত্রাতৃতে এ লময়ে বিশ্বাস 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ইহারাই এই প্রকার বিশ্বাস প্রবর্তিত করিতে 
প্রবৃস্ত হইয়াছিলেন, কেশবচন্ত্রে চৈতন্ত ও ঈশা] যুগপৎ অবতরণ করিয়াছেন। 
ইহাদেরই এক জন পূর্ব রজনীতে বাইবেল উদঘাটন করিয়া প্রথমত: ঘে 
অংশ পাইলেন, তাহাতে এই লেখা দেখিলেন, 11709 না ন 90169 601 
6$67 806০7 1006 010৩7 ০01 1101011126101”*1 এই গ্রবচনটি দেখিয়া তিনি 
নিকট বন্ধুকে বলিলেন, দেখ, বাইবেল কেমন স্পষ্ট কথায়, কেশবচজ্জ যে ধিষ্টর 
অবতার, তাহ! প্রতিপন্ন করিল। যাহা হউক, ইহার এবং ইহার সঙ্গীর মনে 
ধশয় প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তখনও উহা পূর্ণাকার ধারণ করিল না, চিত্তাকাশে 
একটী কালিমার রেখাপাত করিয়া চলিয়া গেল। উপাননা শেষ হইল, সকলেই 
গৃহে গিয়া কিঞ্িহ ডোজনান্থে আস্তে ব্যত্তে আপিয়া কেশবচন্ত্রের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন । 

বিজ্যকুক গোগ্বাসীর প্রতিবাদ 

দিবাকর অশ্গমন করিবার প্রন্ধ উদ্যোগ করিতেছেন। কেশবচন্ত্র 
ষ্েখনের প্লাটফরমে এক খানি চৌকিতে উপবিঞ। কতিপয় বন্ধুগণ তাহার এ 

7 &টি ডাহিডের ১১, সাছের চতুর্থ গোক। ছিক্রগণের নিকটে লে্টপললিধি 
পত্রের প্রথম অধ্যায়ে খবষ্্ের প্রধান বাগকনের প্রমণন্থরপ এই প্রবন্ধটি উদ্ভত হইয়াছে। 
দুতয়াং উপরিউক্ত বন্ধু বাইবেল খুলিযাদার তাহার মলের মতন এই প্রথচনটি পাই! ধে, ইছা॥ 
সন্বক্ষেও তানৃশ বিখাস প্রকাশ করিষেন, ই॥। আর জাশ্চ্ধ/ কি! 
* বং 


৪৯০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


পার্থে ও পার্খে দাড়াইয়া আছেন; এই সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী উগ্র 
ঘৃত্ঠি ধারণ করিয়া, কেশবচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া, তাহাকে ভঙ্সনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছেন, লোকের পুজা গ্রহণ 
করিতেছেন, তাহার এই দুশ্টে্টা শীপ্র তিনি চূর্ণ বিচুর্ণ করিবেন, ইত্যাদি 
কথা কহিয়া তিনি কেশবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুবর্গের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত 
করিয়া তুলিলেন। 
ফেশবচন্ত্রের শাস্তভব 

কেশবচন্দ্র স্থিরভাবে কথাগুলি শুনিলেন এবং মুদুভাষায় বলিলেন, 
“বিজয়, অত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?” তাহার কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, 
তিনি ক্রোধভরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ 
নায়ংকালীন উপাসনার জন্য গড়ের মধা দিয়া উপাসনাগৃহের দিকে চলিলেন। 
গড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্জন পথে সেই সকল ছূর্বাক্য স্মরণ করিয়া 
কেহ চীৎকার করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, কেহ পথে গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন। এই করুণভাব বিদ্যুৎসঞ্চারের ন্যায় সকলের মধো প্রবেশ 
করিল। কেহ কেহ লক্ষ ঝন্ফ দিয়া বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, ভক্তের 
অপমান। এই দক্ষিণ হস্ত পাষগুগণের সকল ছৃশ্চেষ্টা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া 
ফেলিবে! দে দিনের মত তাড়িত বেগ আর আমাদের জীবনে কখন 
অগ্ুভূত হয় নাই। এরপ দুর্ববাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়াও কেশবচন্দ্রের হৃদয় ধীর 
প্রশান্ত । আকাশে বাণ বিদ্ধ করিলে উহা যেমন কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে 
পারে না, সেইরূপ মে সকল কঠোর ভঙংসনা যেন কেশবের হৃদয়ে অণুমাত্স 
রেখাপাত করিতে পারে নাই। 

সে ছ্গিনের সায়ংকালীন উপ।সন। ও সন্কীর্ভন 

সায়ংকালের উপাসনা! উপদেশে সকলের তাপিত হৃদয় সথশীতল হইল । 
উপামনাস্তে প্রমত্ত সঙ্গীর্তন উপস্থিত। নৃতোর দাপটে গৃহ কম্পিত হইতে 
লাগিল। সে দিন ভক্তগণের হৃদয়ে অবিশ্বাসের যে তীব্রাঘাত নিপতিত 
হইয়াছিল, তাহাতেই অস্তরের প্রদীপ্রহুতাশনসদৃশ ত্রন্ধতেঙজ আরও উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। আক্ত কর্তালে মুদঙ্গে বাস্তবিকই অগ্নিকণা বিকীর্ণ 
হইতে লাগিল। ূ 


মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা ৪৯১ 


ভাই অমৃতল।ল হনয় ভাবোচ্ছাস 


এ দিনের ব্যাপার দর্শনে ভাই অস্বতলাল বস্থ আর স্টির থাকিতে পাবিজেন 
না। ভক্তগণের পদে লুটাইবার তাহার বড় সাধ হইল, ফিন্তু ফেহ তাহাকে 
সহজে পদম্পর্শ করিতে দিবেন না জানিয়া, তিনি সত্বর সর্বাগ্রে সিড়ির 
নীচে গিয়া বদিলেন। যিনিই অবতরণ করিতেছিলেন, তাহাই পদ ধায়ণ 
করিয়া তিনি লুটাইতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনা এমনই জলস্ত যে, 
আজও তাহার ছবি, ধাহারা উহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের হৃদয় হইতে 
অন্তহিত হয় নাই। 

কেশযের ভাব।বেশসংহরণ 

নরপৃজাপবাদরটনার কথা লিখিবার পূর্বেষ একটি বিষয় লিপিবন্ধ করা 
এখানে একান্ত প্রয়োজন । কেশবচন্দ্র চিরকাল ভাবাবেশ সংবরণ করিয়া 
শান্ত এবং স্থির থাকিতেন। তাহার অন্তরে যে পরিমাণ ভাবাবেশ হইত, 
তাহার দশাংশের একাংশও বাহিরে প্রকাশ পাইত না। মুঙ্গেয়ে কতই ভক্ি় 
বাহ বিকাশ। কত লোক হাদিতেছেন, কাঙ্দিত্েছেন, নাচিতেছেল, 
গাহিতেছেন; কিন্ধ তন্মধ্যে কেশবচনু অটল অচল স্থির ধীর। ভভগাখের 
মধো কাহারও কাহারও ইচ্ছা, তাহারা ধেমন তাহাকে বেষ্টন করিয়া গাচেন, 
কিনিও স্টাহাদিগের পজে সঙ্গে নৃত্য করেন কিন্তু দে সাধ পূর্ণ হষ্ইবে কি 
প্রকারে? এক গ্রিন কেশবচন্ত্রের বাসায় সঙ্গিচিত একটি প্রাঙ্গণে কীর্ন 
হইতেছে, সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতেছেন এবং গাছিতেছেন, 
তিনি স্থিরভাবে মধাস্থলে দণ্ডায়মান; এই সময়ে একবার তাহার পদের 
অঙ্গুলি কয়েকটী নড়িয়া উঠিল। এক বাক্চি তাহার পায়ের দিকে, পা নড়ে 
কি না দেখিবার জন্য, তাকাইয়া ছিলেন এবং কীর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে- 
ছিলেন; তিনি পার্থস্থ বন্ধুর কাণে কাণে আহলাদের সহিত বপিলেন, “আজ 
কর্তার পা নাচিয়াছে।” এ কণা বল! নিপ্রয়োজন যে, ইনি পর সময়ে বিশ্বস্ত 
ছিলেন না, কীর্তন হবার ভাবোচ্ছাস অপরের চিত্তে উত্ধাপন কর! অনেকটা 
ইছায় জক্ষ্য ছিল 

জাত ফিজপার়ক গোস্বামী এবং হচুদাখ চক্র! কর্তৃ্ষ দিরন্ধ আন্দোলনের আঃ 

ভ্রাতা বিজয্করুষ্ণ গোস্বামী এবং যছুনাথ চক্রবর্তী ক্রোধরে কলিকাতায় 


৪৯২ আচার্য কেশবচন্দ্ু 


চলিয়া আগ্লিলেন। ইহার! ছুইজনে মিলিত হইয়। প্রথমে (২৮শে অক্টোবর, 
১৮৬৮ খৃঃ ) “ইত্ডিয়ান ডেলি নিউসে”, তৎপর “সোমপ্রকাশে” নরপুজা শীর্ষক 
পত্র বাহির করিলেন। কার্তিক মাসে কার্ঠিকের ঝড়ের ন্যায় অতি শীত এ 
পত্র চারিদিকে তুমুল তুফান তৃলিল। কেশবচন্ত্রের বিপক্ষগণ মহা আস্ফালন 
করিতে লাগিলেন, ঘরে ঘরে গিয়া তাহার গ্লানি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এত দিনে ভিতরকার উচ্চাভিলাষ জনসমাজের নিকটে প্রকাশ 
হইয়া পড়িল, তাহারা পূর্বে যে ভবিষ্যৎ কাহিনী কহিয়া৷ রাখিয়াছিলেন, তাহা 
সত্য হইল, ইহা মনে করিয়া আর আহলাদের পরিসীমা রহিল না। এই 
গ্লানির সংবাদ সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ছড়িয়া পড়িল। মহা- 
হুলস্লব্যাপার সমুপস্থিত। এক ব্যক্তির কথা লঙ্টয়া সমুদায় পৃথিবীতে একটা 
গাগুগোল পড়িয়া যায়, ইহা দেখিয়া “মে লোক কি', এ সম্বন্ধে সকলের 
চৈতন্যোদয় হওয়! সমূচিত ছিল; কিন্তু সে প্রকার পরিদ্ৃত দৃষ্টি কোথায়? 
স্ৃতরাং ঈর্যাপরায়ণ বক্তিগণ মনে করিলেন, এইবার কেশবকে পৃথিবী বিদায় 
করিয়া দিল, আর তাহাকে কখন কেহ পুতুলের মত যত্বর করিবে না। ঈশ্বরের 
দাসের বিপৎ সম্পদ্ধদ্ধির জন্য, ইহা! প্রমাণিত হইবার জন্যই এই সকল 
আন্দোলন; হ্বতরাং উহাতে কেশবের ভয় কি, ভাবনা কি? এ সময়ে 
কেশবচন্দ্র আন্দোলনকারী প্রচারকদ্বয়কে যে পত্র লিখেন, আমরা তাহা 
নিয়ে.উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ইহাতেই সকলে তংকালীনকার তাহার মনের 
ভাব বুঝিবেন। 
বিজয়কুষঃ ও যছুনাথের নিকট কেশবচন্্রের পত্র 


“মুঙ্গের, 
১৪ই কাঠিক,১৭৯০ শক। 


(২৯শে অক্টোবর, ১৮৬৮৭ৃঃ) 
“প্রিয় বিজয়রুষ্জ ও যছুনাথ, 


“সতের জয় হইবেই হইবে, সে জন্ত ভাবিত হইও না; ঈশ্বর তাহার 
মজলময় ধর্মরাঙ্য স্বয়ং রক্ষা করিবেন । তোমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত 
প্রার্থনা, যেন বর্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে, 
এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হদয়ের সঙ্গে 


মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষ। ৪৯৩ 


তোমরা গ্রধিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতেই অমঙ্গল নাহয়, এই 
আমার আস্তরিক ইচ্ছা । অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি; 
এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেক্ধপ ব্যবহার করিতে 
চাও কর, কিন্ত দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন- 
সন্বদ্ধে আমার যাহা বলিবার, তাহ। তিনি জানেন । তিনি তাহার সত্য রঙ্গ 
করিবেন, এই বিশ্বা আমার প্রাণ । তাহার চরণে তাহার মধুময় নামে আমার 
হৃদয় শাস্তি লাভ করুক। 
শ্রকেশবচন্ত্র সেন।” 
তাহাদের মনে নরপৃঙ্জানো!লনে উত্তেজনার কারণ 

প্রচারকদ্বয় অনরলহদয়ে এই আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, এ কথা কাহারও 
বলিবার সাধা নাই । কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মুঙ্গের হইতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের 
অনেক দূর পধ্যন্ত তাহারা গমন করিয়াছিলেন। এক জন সিমলা পথাস্ত 
সঙ্গে ছিলেন। এ সময়ে ভক্তিসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ত্রাঙ্মগণের চিত্তে পাপের 
জন্য অনুতাপানল প্রবলবেগে প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্থৃতাপবিশোধিত 
হৃদ ভিন্ন অন্যত্র ভক্তির উদগম হয় না, এজন্য ভক্তিসমাগমের সহবপ্তিবূপে 
অন্তাপের উদয়, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। পাপভারনিপীড়িতচিন্ত ব্যাকুলভাবে 
জলমগ্র বাঞ্জির ন্যায় তৃণগাছটা ধরিয়াও প্রাণ বাচাইতে যর করে। ঈদৃশ 
যত্বু ধাহারা স্বভাবের প্রেরণাসন্ভৃত জানেন, তীহারা তঙ্জন্ত, সময়ে সনযে থে 
আতিশম্য প্রকাশ পায়, তংপ্রতি তীব্র আক্রমণ করেন না। কেন না হারা 
জানেন, সময়ে সে আবেগ যখন মন্দীভূত হইবে, তখন অযুক্ত বাহ বিকাশও 
সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া যাইবে। কেশবচশ্র যেখানেই যাইতে আরস্ত 
করিলেন, সেখানেই ভঞ্চগণ তাহার চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন? পান্জে 
ধরিয়া ব্যাকুলবাক্যে ঠাহাকে সঙ্বোধন করিলেন। ভ্রাতা ফছুনাথ চক্রবন্তী সঙ্গে 
সিমলা পর্যন্ত গিয়া, কে কি. বলিতেছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তখন তাহার মনের বড়ই আ্লানাবস্থা। ভাই প্রতাপচন্দ্র ও আর এক জন বন্ধু 
কেশবচন্ত্রকে “দয়াল প্রত” বলিয়া সন্বোধন করিয়া পত্র লেখেন; এবং এক 
দিন কেশবচন্ত্র বারাগায় পদচালনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাই 
প্রতাপচন্ত্র আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার মন্দুধে পতিত হন। এই সকল 


9৯৪ আচার্য্য কেশবচন্ত 


ঘটনায় গ্রাতার চিন্ত বড়ই উত্তেজিত হইয়৷ উঠিল। কেশবচন্ত্র এ সকল 
বলপূর্রবক কেন নিবারণ করিতেছেন না, ইহা চিন্তমধ্যে আন্দোলন করিয়া 
গ্রচারকন্বয় সন্দিপ্ধমনা হইলেন। মুঙ্গেরে শেষ সময়ে তাহার যাহা দেেখিলেন, 
তাহাতে তাহাদের পুর্ববসংশয় আরও দুঁঘূল হইল এবং ভাবিলেন, অতি 
সত্বর ইহার প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন। ইউছার। উত্তেজিতাবন্থায় 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, উভয়ে মিলিত হইয়া, নরপূজার আন্দোলনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

কলিকাতায় আন্দোলন, মুঙ্গেরে কিন্ত আহত ভভতদলে ভাবাবেশবৃদ্ধি ও অথণ্ড দলভাব 

কলিকাতায় আঙ্গোলন চলিতে লাগিল, উহার ঢেউ মুঙ্গেরে পঁছছিল, কিন্ত 
কোন অনিষ্ট সার্দন করিতে পারিল না) বরং দিন দিন ধর্মের প্রমন্ততা 
বাড়িতে লাগিল । তবে ছ একটি হৃদয়ে যে সংশয়ের বীন্ত প্রবিষ্ট হইবার কথা 
আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, উহা এ সময়ে বাহিরে প্রকাশ পাইল না, 
হৃদয়ের গভীর দিভৃত অন্ধকারপ্রদেশে অনাতপপ্রদেশজাত গুন্মবিশেষের 
স্যার চন্ষুর অগোচরে বদ্ধিত হইতে লাগিল। সময়ে ভক্কির শোতে কেবল 
পুরুষগণ 'ভাগিতে লাগিলেন তাহা নহে, নারীগণের অন্তরে এ শোত 
অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইল। এক আন নারী এই সময়ে ভাবোচ্ছাসে কতক- 
গুলি সঙ্গীত রচন| করিয়াছিলেন, সে গুলি এখন ব্রহ্ষসঙ্গীত ও সঙন্গীর্তনে 
চিরদিনের জন্ত অঙ্ীভূত হইয়া রহিয়াছে। কেশবচজ্্র ঘোরতর পরীক্ষায় 
পড়িলেন, তাহার স্বদয়ে তীক্ষ বাণ বিদ্ধ হইল, অথচ তিনি অবসন্ন হইলেন না। 
ধুচক্ষে আঘাত করিলে যেমন তাহা হইতে মধুবিন্দু ক্ষরিতে থাকে, 
তেমনি ডাহার আহত হ্বদয় হইতে অমুতময় সুমিষ্ট উপাসনা প্রার্থনা! নিরস্তর 
শ্রধাহিত হইডে লাগিজ। তাহার বন্ধুগণের হাদয়ও আহত হইয়া নবভাব 
ধারণ করিল। তাহারা দেখিতে পাইলেন, চারি দিকে ঘোর অবিশ্বাসের 
অনল প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই অনল সুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে 
গ্রাম করিতে আপিতেছে। কি জানি বা এই অনলে কাহারও জীন বিন 
ছয়, এই ভয়ে সফলে আপনাদিগকে হুন্য়ে হদয়ে আরও বাদ্ধিয়।৷ ফেলিলেন। 
পূর্বাপেক্ষা ভক্তগণের ভাষাবেশ আয়ও বাড়িল। হাহারা পূর্ধের একটু একটু 
 আপনাদিগকে স্বতন্ রাখিভেন, তাহায়া আর এই বিপন্দের সময়ে আপনাদিগকে 


মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা ৪৯৫ 


স্বতত্থ রাখা নিরাপদ মনে করিলেন না। স্থতরাং মুঙ্গেরের দলটি এ সময়ে 
একটি অথণ্ড দল হইল । 


কেশবচঙ্জ্ের কলিকাতায় প্রতাগমন ও তাহার মনের ভান 


কয়েক দিন ভক্গগণ সঙ্গে মুঙ্গেরে ভগবদ্গুণান্থকীত্তনরমে মগ্র থাকিয়া, 
কেশবচন্ত্র মুঙ্গেরের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ববক সপরিবারে (নবেহ্রের প্রথমভাগে) 
কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তিনি কলিকাতায় ঘোর অগ্রিপরীক্ষার মধো গিয়া 
পড়িবেন, ইহা বিলক্ষণ জানিতেন; কিন্তু ইহ! ভাবিয়া! তাহার মুখ ক্ষীণ জান 
বা বিষাদচিন্বে আবুত, কেহ কখন দেখিতে পান নাই। ব্যাকুলপ্রার্থনা- 
কালে তাহার মুখ সর্বদাই উজ্জল প্রভা ধারণ করিত, এবং সে মুখ দেখিয়া 
কেহ যে বিষগ্রমন! থাকিবেন, তাহার আর সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ঠিকই 
বলিয়াছেন, “আমি অল্প পাগল হইয়াছি, আরও পাগল হই। এমন পাগলের 
ভাব, ভক্তির ভাব আমার হউক, যাহাতে পৃথিবীর অত্যস্ত অপচ্ছন্দ হুয়। যাতে 
পৃথিবী আরও গালাগালি দেয়, এমন সকল আশ্চর্য ভাব শীঘ্র শীত বন্ধিত 
হউক” (১) ভক্কিতে প্রমন্ততাবশতঃ ধাহার মন এরূপ অবস্থাপর হ্মাছে, 
তাহাকে পরীক্ষা বিপদ্‌ কি করিবে? তিনি সংসারে একদ্রন পদস্থ বাঝি। 
রাঙ্গপ্রতিনিধি হইতে যত যত উচ্চতম রাজজকর্মচারী আছেন, তীাভাদিগের 
নিকটে সর্বদা সম্মানিত। যে অপবাদ তাহার নামে রটিত হইপ, তাহাতে লজ্জা 
গলানিতে তাহার অবসন্ন হইবার কথা; কিন্তু কেশবচন্দ্র অতি স্থাধীনচেতা। তিনি 
অন্তরের দিকে তাকাইতেন, আর যদ্দি সেখানে আপনাকে নির্দোষ দেখিতেন, 
ভিতরে প্রসন্ন বাণী শ্রবণ করিতেন, বাহিরের শত প্রতিকূল ব্যাপারের দিকে 
তিনি ভ্রক্ষেপও করিতেন না। কেশবচন্দ্র কখন ভাবন। চি্ত। বা বুদ্ধির পথে চলেন 
নাই, কেবল হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে উ্িত বাণীরই অন্যঘরণ করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, “যেখানে গমাপনার বুদ্ধি দেগাইতেছে, দৈন্য, অন্ুস্থতা, 
গঞ্জনা ও অপমান, সেইধানে অপর দিকে কেবল একটি লোক বলিতেছে, “কুছ 
পরওয়া নেহি" |” (২) 
(১) জীবনবেদের “তকিসকার” অধ্যায়ের ৯) পৃষ্ঠা জবা । 

(২) জীবনবেদের “বিবেক” অধ্যায়ের ৪৯ পৃষ্ঠ! ভ্্টব্য। 


২৯-শিশীশীপিশ শি এসপি ০৩ ২৩ পিসি পপি ৩৮০৩ এত শি ৭ পিশ 
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মুঙ্গের হইতে প্রচারকগণের বিদায় দিনের মহাভাব 

কেশবচন্ত্র (নবেম্বরেণ প্রথমভাগে ) কলিকাতায় প্রস্থান করিলে, তীহার 
ছু এক জন প্রচারক বন্ধু, ধাহারা তাহার সঙ্গে গমন করেন নাই, যাইতে উদ্যোগী 
হইলেন। কেশবচন্ত্রের কলিকাতায় গমনেও মুঙ্গেরের ভকি'র হাট ভাঙ্গা 
হাট হয় নাই। বিদায়দিনের উপাননার মহাব্যাপার আজও আমাদের মনে 
উজ্দ্লরূপে মুদ্রিত আছে। প্রকাশ্য উপাসনার হন্য যে গৃহ নিপ্দিষ্ট ছিল, 
উহ] দ্বিতল। এ দ্বিতলে প্রথত্ত নক্কীর্তন প্রবৃত্ত হইল, ভক্কগণের পদভরে 
গৃহের ছাদ কাপিতে লাগিল । সে দিনের আধ্ি দেখে কে? মুঙ্গের ছাড়িয়া 
কলিকাতায় অবিশ্বাসবঞ্ধাবিতাড়িত গ্রজ্লিত পরীক্ষানলের মধ্যে গিয়া 
পড়িতে হইবে, সে অগ্নিতে বা হৃদয় দগ্ধমরুভূমিসদৃশ হয়, এই ভয়ে আতঙ্কে 
বিদ্বায়গ্রহণকারিগণ আকুল। তাহার! সকলের পায় ধরিয়া আশীর্বাদ ভিঙ্গা 
করিবার জন্য উদ্িগ্ন। কিন্তু কেহ কি আর তাহাদিগকে পাদম্পর্শ করিতে 
দিতে প্রস্তত? প্রকাশ্তে পদধারণে ইহারা কুতকার্ধা হইলেন না, হঠকারি- 
তাতেও কিছু করিয়া উঠিবার উপায় নাই) যাই ধিনি নীচে আসিবেন, অমনি 
তাহার পদ ধারণ করিবেন মনে ভাবিয়া, সোপানের নিয়ে গিয়া ইহারা 
বনিয়া রহিলেন। এক বার ভাই অমৃতলাল এরূপ করাতে এ দিকে সকলে 
লাবধান হইয়াছেন, তাই নিংশবে চোরের মতন এক এক জন নামিতেছেন, 
আস্তে আন্তে পাদুকা গ্রহণ করিতেছেন; কিন্ত এত সাবধান হইয়াও এড়াইবার 
উপায় নাই, পা ধরাধরির একট] হুলস্থিল ব্যাপার উপস্থিত হইল। প1 
লইয়া কাড়াকাড়ীর খেলা যেন মুঙ্গেরের একটা নিত্যকত্য হইয়া উঠিয়াছিল। 
সে ব্যাপার যাহার! দেখিয়াছেন, ত্াহারাই অবাক হইয়াছেন। এই 
সকল ধারাবাছিক ব্যাপার দেখিয়া কাহারও মনে যদি চৈতন্ের দ্বিতীয় 
অবতরণ মনে হইয়া থাকে, সে আর একটা আশ্চধ্য কথা কি? মুঙ্গেরের 
মে ভাব মনে করিয়া, আজও ভ্বদয়ের গভীর স্থান হইতে ভাবোচ্ছালের 
উদয় হয়। 


১৫ 
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আলে।লনকারীনের দীনতার ও অকিঞ্মত।র প্রতি আক্রমণ এবং বিশ্বামের নিদর্পনকে কুসংস্কার 
ও পৌত্তলিকতা! বলিয়া প্রতিপাদন 

শুফমরুভূমিসদৃশ ব্রাঙ্গনমাজে ভক্তির বন্তা কেন আদিল, ধাহারা তাহার 
কারণানুসন্ধান করিতে চান, তাহারা সে সময়ের লেখা সমুদায় পাঠ করিয়া 
দেখুন; দেখিতে পাইবেন, পাপের তীব্র যাতনায় যে অবিরল 'অস্পাত 
হইয়াছিল, মেই অশ্রই ভক্তির বন্যাবূপে পরিণত হষইয়াছিল। এ সময়ে 
পরিত্রাণার্থীর সংখ্য। স্ফীত হইয়। উঠিল, এবং দীনতা। ও অকিঞ্চনতার ভাব 
তাহাদিগের জীবনে "অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল। দয়াময় নাম ভত্বগণের 
মহাসমবল হইল। এ সময়ে এ নাম ভিন্ন অন্য নাম অতি অল্লই উচ্চারিত 
তইত। বন্া আপিয়া “ড্যাঙ্গা হর” এক করিলেও, দু একটি এগ্থিকগ্কালাবুত 
শিলোচ্চয় যেমন শির উন্নত করিঘা থাকে, আশে পাপে মকণ খান সরম 
হইলেও উহার নীরদত্ব কিছুতেই যেমন ঘোচে না, এ সময়ে আন্দোলনকারী 
দুঙ্জন বন্ধুর দেই দশা উপস্থিত। তাহারা এ ভাবের সহিত অণুমান্ 
সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে না পারিয়া, আপনার] উহার বিরোধী হইলেন, 
অপরেরও অস্তশ্ক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদিগকে বিরোধী করিয়া তুলিবার 
জন্য কৃতলক্কল্প হইলেন । দীনতা এবং মকিঞ্চনতা বিদ্ধিই বৈরাগিগণের 
নিকষ ভাব, উহ। ব্রাঙ্মসমাজ্জের উচ্চ দশ্মের কখন উপযোগী নহে, এই বপিয়! 
তত্প্রতি তাহারা আক্রমণ করিলেন; এবং যে সমুদ্ধায় বিশ্বাসের নিদর্শশ 
ভক্তগণেতে প্রকাশ পাইয়াছিল, এ দকলকে কুসংস্কার এবং পৌন্ুলিকতা 
বলিয়| প্রতিপন্ন করিতে যত্ব পাইলেন। 

বিজয়ড়ক ও বছুনাথের মতে নয়পুজা প্রতিপ।দক পচটী বাহার 

প্রচারকত্বয়ের নরপৃঙ্জার আন্দোলনবিষয়ক পদ্র বাহির হইবার পূর্বে, এ 

সন্বদ্ধে একটি প্রবদ্ধ বন্বস্থ হয়, এবং এ পত্র ২৮শে অক্টোবর ( ১৮৬৮ তু: ) 


৬৬ 


৪৯৮ আচার কেশবচন্ত্র 


বাহির হইবার পর, এই প্রবন্ধটি ১লা নবেস্বরের (১৮৬৮ খু: ) মিরারে প্রকাশ 
পায়। এতদর্শনে ভ্রাতা বিজয়রুষ গোস্বামী এবং যছুনাথ চক্রবর্তী শাস্তিপুর 
হইতে এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া পত্র লেখেন। এই পত্রে নরপৃজ।- 
প্রতিপাদক নিম্নলিখিত পাচটি বিষয় তাহার! বিন্যস্ত করেন £-- 

১। কোন কোন ব্রাঙ্গ কেশব বাবুর নিকটে প্রার্থনা] করেন, এবং 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে হইলে তাহার মধ্য দিয়া উহ! করেন। 

২। সেই সকল ত্রাঙ্ম বলিঘ্বাছেন, তাহার চরণাশ্রয় বিনা গতি নাই। 

৩। তাহার! তাহাকে পরিত্রাণকর্তী ও দয়াল প্রভু বলিয়া থাকেন । 

৪। তাহারা তাহার পদতলে অবলুষ্ঠিত হন এবং তাহার পদধূলি 
অবলেহন করেন। 

৫| ধাহারা এই সকল করিতে অস্বীকার করেন, এ সকল ক্রাঙ্গ 
তাহাদিগকে অবিশ্বাপী এবং অহঙ্কারী মনে করেন। 


তাহাদের ত্বার। ঘরে ঘরে আন্দোলন, এদিকে কলুটোলায় শান্ত ও হ্িরতাঁবে 
উপাসন। ও নক্কীর্তবন 


প্রচারকঘ্বয় এই সকল বিষয় লইয়া ঘরে ঘরে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন, এ দিকে কেশবচন্ত্র শান্ত ও স্থির, লেখনী ও রসনা উভয়কে তিনি 
বিরুদ্ধভাষণে সংযত করিলেন, এবং বন্ধুগণকেও সংঘতভাবে থাকিতে অশ্থরোধ 
করিলেন। তিনি মুঙ্গের হইতে আপিয়া এখানে যাহাতে ভক্তিশ্তরোতে অবরুদ্ধ 
না হইয়া যায়, তাহারই জন্য যত্ত্শীল হইলেন। প্রথম দিনে কলুটোলাস্থ 
ত্রিতলগৃহের বারাগ্ডায় যে উপাসনা ও সন্কীর্তন হয়, তাহাতেই কলিকাতার 
নিজ্জ/বভাব অপনীত হইল। এই উপ।সনাকালে তিনি ঈশ্বরের গৌরবাপহারী 
বলিয়া জনসমাজে মিথ্যাপবাদগ্রন্ত হইলেন, এজন্য সমূহ আক্ষেপ করিয়া 
বলিলেন, এ অপেক্ষ। আমার গলায় সকলে জুতার মাল] পরাইয়া দিন, 
তাহাই আমার পক্ষে ভাল। উপাদনা কীর্তন ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিল; 
বন্ধুগণ দল বাদ্ধিয়াট আপিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধাহাদদের মনেও বাঁ কিঞ্চিং 
সংশয় উত্রিক্ত হইয়াছিল, এই উপায়ে তাহাদের মন হইতে উহা 
অপনীত হইল। 
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৮ ূ রঃ 
বিজয়ক্ণ গোস্থামীর ছুংখ প্রকাশ ১০307 


[ কেশবচশ্র কলিকাতায় আপিয়। মুঙ্গেরে ভাই দীননাথকে একখানি পঞ্জ( ১) 
লেখেন। (নই পত্রে আন্দোলন সম্পর্কে বিজয়কষ্চ গোস্বামীর ছুঃখপ্রকাশ 
ও মনোভাবপরিবর্ধনের নিদর্শন পাওয়া যার । পর্রখানি নিয়ে উদ্ধৃত হইল।] 

কলিকাতা, কলুটোলা । 
১৩ই নবেম্বর, ১৮৬৮ তৃঃ। 
প্রিয় দীননাথ, 

তোমার শরীর ঘন পবিজ্র হউক, ঈশ্বরপ্রেমে সদা শাছিলাভ করুক । 
আমিবার সমর তোমাকে দেখিতে পাই নাই, এক্জন্য দুঃখিত হষ্য়াছিলাম, 
প্রদ্ন ঘোমের জন্যও বাকুন হষ্টয়াছিলান। অবরুদ্ধ ভক্তিশতোত আবার, 
প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে শ্রনিয়া, যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এবার 
সকলে ভাল করে পিতার চরণ ধরিবে; পরীক্ষার সময় ব্যাকুলত। 9 ভয় বাড়ে 
কেবল নুক্কি-রদ্ধির জন্য, পরীক্ষার আর গ্ অর্থ নাই । শিতার চরণ চিন্ন 
আর ক্ষমার আদর্শ কোথায় পাইবে। যদি তিনি তোমাদিগকে অপরাধী 
জানিয়াও গ্রহণ করিতে প্রস্তত, তবে তোমরা কি পলিয়া অপরকে পরিত্যাগ 
করিবে । তার ক্গমায় বাচিয়া আছি, ভার দয়া আমাদের প্রাণ, ঠার চরণ 
মস্তকে রাখিলে অবশ্যই ভার মঙ্গল ভাব কিয়ং পরিমাণে মামাদের হদয়ে 
প্রবেশ করিবে । বিজয়রুফ সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন; তিনি বলেন, 
আমার প্রতি কোন পদোধারোপ করেন নাই, আমার প্রতি তাহার কতজতা 
আছে। তিনি নিতান্ত ছুঃখিত ও অস্থিরচিত্ত হইয়াছেন, প্রকাশ পাইতেছে। 
“নরাধম জুডাস্‌ ইস্ষেরিয়ট তুলা" এই বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রি 
বিজয় আমার নিকটে আপিলেই আমি কৃতার্থ হই। 

অন্য এই পর্ধাস্থ। প্রিয় অঘোরনাথের পত্র পাইয়া মানন্দিত হইয়াভি । 


প্রীকেশবচন্ত্র সেন। 





(১) এই পনি পূববসংস্ক রণে বাস্থানে অর্থাৎ “গুকিবিয়োধী আন্দোলন” অন্]ারে 
সম্গিবি্ট হয় লাই । “ইংলণে কেশবের কার্য" অধ্যায়ে ৯১ পৃষ্ঠা কুটনোটে প্রদব হইগ্াছিল। 
স।রখ অনুযা্ী এবার হখাশ্বানে নন্নিবিষ্ট হইল। 


৫০০ আচাধা কেশবচন্জর 


মিথা।পবাদ অপনয়নের চেষ্টামূলক উমেশ্চন্ প্রমুখ কয়েকজনের পত্র 


অবশেষে এই মিথ্যাপবাদ যাহাতে সাধারণের মন হইতে অপনীত 
হয়, তজ্জন্য কয়েক জন বন্ধু কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিয়লিখিত পত্রখানি (১ 
প্রচারকত্রয়কে লিখেন । 

“শদ্ধাম্পদ 

শ্ামুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
এ, উমানাথ গুপ্ব 
মহেক্্রনাথ বন 
্রাহ্গধন্ম প্রচারক মহাশয়গণসমীপেষু। 

“বরাহ্মধর্শ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী ও যছুনাথ চক্রবন্তা 
মহাশয়দ্বর ভক্কিভা জন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি কয়েকঙ্গন ব্রাঙ্গের 
অযথ| ব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া, সংবাদপত্র সকলে যে ঘোর আন্দোলন 
উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের, বিশেষত: ব্রাঙ্গগণের মনে নানাবিধ 
কুসংস্কারের সঞ্চার দেখিফ়া, ব্রাঙ্গধর্শপ্রচারের অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছে। মহাশয়েরা 
এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইবেন; অতএব নিবেদন, এ বিষয়ের যথার্থ বিবরণ 
আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়া বাধিত করিবেন । 
শ্রীউমেশচন্ত্র দত্ত । 
শ্রকালীনাথ দত্ত। 
শ্বহরনাথ বস্থু। 
শ্রগোবিন্দচন্ত্র ঘোষ । 
হবসস্তকুমার দত্ত ।” 


কলিকাতা । 
২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৬৮ খুঃ 


প্রতাপচন্জ, উমানাথ ও মহেকুন।থের গ্রন্থাত্তর 
ইহার গুত্যুত্তর (২) নিয়ে প্রদত্ত হইল £_- 
“গ্রীতিপূর্ণ নমন্ধারপুর£সর নিবেদন । 
“আমাদিগের ভ্রাতৃত্বয় শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী ও যছুনাথ চক্রবর্তী 
ধবাদপন্ধে কতকগুলি ব্রাঙ্গের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তথ্বিষয়ে 
আমরা যাহ| জানি, তাহা আপনাদিগের অবগতির জন্য নিয়ে লিখিতেছি; 


কাপল পাপী পাপী পশা ০. পাটি শা ীশ্রীশশাশশীশিীতীতি তি ২ শী ীিশীপিসিশিস 


(১) (২) ১৭৯৪ ০১ অগহাযণ হাসের ৩১ সংখাক পর্শতন্ে তষ্টর।। 


ভন্তিবিরোধী আন্দোলন ৫০১ 


এতংপ্রচারে যদি নাধারণ ব্রান্ষমণ্ডলীর মঙ্গলসস্ভাবনা থাকে, আপনারা ইহার 
ইচ্ছান্ুরূপ বাবহার করিবেন । 

“যে সকল ক্রাঙ্ষভ্রাতাদিগকে লইয়া গোলযোগ উত্াপন করা হইয়াছে, 
াহাদিগের অনেকে আমাদের পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং তাহাপিগের সঙ্গে 
অনেক বিষয়ে আমাদের মতের একা আছে; কিন্তু সকল বিষয়ে আমাদিগের 
মধো একমত্য নাই, এবং তাহ! আশা করা যাইতে৪ পারে না। অতএব 
আমরা কেবল আমাদের -৪ তাহাদের সাধারণ মত বাক করিতে পারি। 
আমরা বিশ্বান করি যে, ত্রাঙ্গধন্ম স্বয়ং ঈশ্বরকর্তক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা 
বদ্ধমূল ও প্রচার করিবার জন্য মহাস্ম! রামমোহন রায়, শ্রযুক্ট দেবেছনাথ 
ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, ইহারা! তিন জন 'ঈশ্বরপ্রেরিত । তন্মাধো 
শেষোক্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ । তাহারই দ্বার আমরা 
প্রত ব্রা্ধগর্টে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহারই উপদেশ এ দৃষ্টান্তে আমরা 
উন্নতিলাভ করিতেছি; প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় তিনি আমাদিগকে সংপথ 
প্রদর্শন করেন এবং সাংমারিক বিপদ ও দুঃখের সময় সান্না দান করেন। 
এজন্য আমরা তাহাকে গু, আচাধা, বন্ধু ও ভ্রাতা বণিয়া স্বীকার করি, 
এবং তাহার প্রতি অদ্ধা, ভক্তি, কৃতজতা এ প্রীতি প্রকাশ করিতে সর্বদা চে 
করি। দরামর় ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাতা। তিনি তাহার 2 এই 
প্রকাণ্ড বিশ্ব, সাধুক্্রীবন ও আধ্যাম্িক প্রত্যাদেশ, এই রিবিদ উপায় ছার! 
পাপীকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা যেমন মন্যান্য উপায়গুপি 
গ্রহণ করি, দেইরূপ আমাদের শ্রন্ধাভাঙ্জন আচার্ধা ৪ ভ্রাতা কেশব বাণুর 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আমাদের পরিজাণের উপায় বলিয়া স্বীকার করি। ঠাহার 
বা অপর কোন মন্তষ্বোর পৃঙ্জা বা উপাদনা করা মামরা পাপ জ্ঞান করি, ঈশ্বর 
ভিন্ন আমাদের উপান্ত আর কেহ নাই । দেশীয় প্রথার অন্তব্া হয়া 
তাহার নিকটে আমরা অবনতমন্তকে শ্রদ্ধা ? রুতজ্ত! প্রকাশকরপার্থ 
তাহাকে কথন কন প্রণাম করিঘা থাকি, এবং ব্যাকুলতার সময়--মামাদের 
উপায় করিয়া দিন, ঈশ্বরের দিকে খাইতে সাহায্য দিন এবম্প্রকার শঙ্গে 
তাহাকে পত্র লিখি, কিংবা মুখে বলি। সময়ে সময়ে মামরা তাহার শুচা- 
ঈীর্বাদও যান্রা করি এবং ঈশ্বরের নিকটে আমাদের মঙ্গলের অন্য প্রার্থনা 


৫০২ আচাধ্য কেশবচন্ত্ 


করিতে শঙ্ছরোধ করি। কিন্ত প্রথম বাবহারটি 'পৃজা নহে, দ্বিতীয়টি 
প্রার্থনা" নহে, তৃতীয়টি 'মধাবর্তী করণ' নহে। সাধুসম্মান এবং উপদেশ 
ও আশীর্বাদের জন্য গুক্জনের নিকট যা! ব্রাঙ্গধন্শের অন্থমোদিত এবং 
স্বভাবপিদ্ধ, সন্দেহ নাই। এরূপ বাবহার যে কেবল আগাদিগের পরম 
শ্রচ্থাভাজন কেশব বাবুর সম্বন্ধে হইয়া থাকে, তাহা নহে, অন্যান্য আঙ্ছেয় 
ভ্রাতাদিগের প্রতিও এরূপ ব্যবহার করা হয়; তাহাদের পদতলে প্রথত হওয়া, 
পদধূলি গ্রহণ করা, এ সমুদায় ব্যাপার নিরুষ্ঠ জানে ধিনি যত ম্বণার চক্ষুতে 
দর্শন করুন না, আমাদিগের পরম্পরের মধো গোপনে এবং কখন কখন প্রকাশ্য 
স্থানে, অনেক দিন হইতে এক প্রকার অনঙ্কৃচিতভাবে সঙ্ঘটিত হইয়া 
আপিতেছে। আমর] বিশ্বাম করি যে, সাধু উপকারী বন্ধুমাত্রই আমাদের 
শ্রঙ্ধাভাজন, ভাহাদিগকে উপযুক্তরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা! আমাদের মঙ্গলের পক্ষে 
নিতান্ত আবশ্টক। কেশব বাবুকে মামরা অধিক পরিমাণে ভক্তি করিয়া 
থাকি, তাহ কেবল এই কারণেই যে, তিনি জোট্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আমাদিগকে 
পরম পিতার পথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি যে উপদেশ দিতেছেন, তাহা 
একাম্কমনে অন্সরণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরপ্রলাদে আমাদের এবং 
সকলের মঙ্গল হইবে । এই জন্যই তাহাকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা না করিয়া 
থাকিতে পারি না এবং এই জবগ্াই আমরা অন্যান্থ ভ্রাতা্দিগকে এত আগ্র্ 
সহকারে তাহার নিকটে মাপিতে অনুরোধ করিয়। থাকি । উল্লিখিত 
বাবহারে ঘে বিজয় বাবু ও যছু বাবু এত বিরক্ত কেন হইলেন, তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি না। ত্রাহারাও কেশব বাবুর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। ষ্টাহাদের সঙ্গে আমাদের ভাবের ঝড় অনৈক্য ছিল না, ভবে 
ভাব-প্রকাশের পরিমাণ অল্লাধিক হইতে পারে। তাহারাও কেশব বাবুকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া সময়ে সময়ে প্রণাম করিয়াছেন এবং জোষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাহার 
নিকটে মুর্জির পথে সাহ্াধ্ প্রার্থনা করিয়াছেন। কয়েক মাল হইল ভ্রাতা 
যছুবাবু কেশব বাবুকে এক পত্র লেখেন, তন্মধাস্থিত নিয়োন্ধত কিয়দংশপাঠে 
' তাহার ও আমাদিগের ভাব আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন £_ 

“আপনি “প্রিয় যছুনাথ' বলিলে আমার মনে বড় একটি অপূর্ব ভাবের 
উদয় হয়। কিন্তু আমিত রূপে 'পৃজনীয় মহাশয়” বলিতে পারি না। 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলন ৫৪৩ 


এরপ শ্রদ্ধ/ হইলেও অনেক দিন দুর্দশা দূর হইত। আপনার সহবালের 
অমূল্য ও আশ্চর্য্য গুণ ! তাহাতে বঞ্চিত হওয়া বড় ছূর্ভাগোর বিষয়। ভ্রাতা- 
দিগের মধ্যে যিনি অধিক ঈশ্বর-প্রেমিক ও ভগবন্তক্ত, তিনিই ধন্য । যিনি 
কনিষ্টদিগকে স্বেহগুণে পরমপিতার পথে আনয়ন করেন, তিনি ধন্য। অতএব 
দুর্বল কনিষ্ঠদিগের উপায় করিয়া দিন, আমি অতান্ত কাতরেই বলিলাম । 
আর যন্ত্রণা সহ হয় না।” 

“ইহার শেষভাগে যেরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে, আমরা ঠিক তাহাই 
করিয়া থাকি। 

“ভ্রাত। বিজয় বাবুর বিগত জ্যৈেঠ মাসের এক পত্রে এইরূপ 
শিখিত হয় ২- 

“দয়াময় ঈশ্বর সময়ে সময়ে একজন মাত্র ধন্মপ্রবর্তক মহায্মাকে প্রেরণ 
করেন, এক সময়ে ছুই জনকে দেখা যায় না; ঘিনি যখন প্রেরিত হন, তিনিই 
তখন পুথিবীর সমুদায় ভার মন্তুকে গ্রহণপূর্বাক দ্বীবের পাপনাশের জগত 
দিবানিশি ক্রন্দন করেন। আপনি মে ভার লইয়া আগমন করিয়াছেন, তাহাতে 
অবকাশ নাই,ইত্যাদি। 

“উক্ক বিষয় সম্বন্ধে যু বারুর একপত্রে এই কয়েকটি কথা দৃঃ 
হইবে 3 

"্যাহাদের মন ঈশ্বর হইতে এত বিচ্ছিন্ন, তাহারা কি কাধ করিতে পারে? 
আপনি বলিয়াছেন, আপনার কাধাভার আমাদিগকে লইতে হষ্টবে। 
ঈশ্বর আপনার উপযুক্ত সময়ে লোক আনয়ন করিয়া দিবেন, ইহা আমার 
বিশ্বা, এখন পধান্ত সে সময় হয় নাই। চেষ্ট। করিয়া! কেহ উত্তরাধিকারী 
হইতে পারিবে না ।” 

“কেশব বাবু ব্রাঙ্গ ভ্রাতাদিগের উপরি উত্ ব্যবহারের অগ্চমোদন করেন 
বলিয়৷ যে তাহার বিরুদ্ধে দোষোল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহা নিতাস্ক অমূলক । 
আমর| তাহার প্রতি যেরূপ বাহিক বাবহার দ্বারা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করি, তাহা তিনি বারস্বার নিষেধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাভাজন দেবেন্দ্র 
বাবু যখন সমাদরপূর্বক তাহাকে '্রগ্ধানন্দ' উপাধি দিয়া সকলের শ্রদ্ধেয 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি নিজে তাহাতে সায় দেন নাই ও গ্ঠাপি 
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তাহ। গ্রহণে অপম্মত। অনেক দিন হইল, বিজযবাবু 'প্রত্দয়াল সাধুমুখে 
আমি শুনেছি” যখন প্রথমে এই সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, কেশব বাবু উহ্থাতে 
আপন্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহার বারণ মানিলেন না। সম্প্রতি 
এলাহাবাদে তিনি বিজয় বাবুর এক পত্র উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ 
তাহাকে 'পৃজনীয়' লেখেন, কিন্তু তাহা অনুচিত বাবহার। তিনি আরো 
বলিয়াছিলেন যে, যদি সকলের মত হয়, তাহার প্রতি তাহার বন্ধুদিগের কিরূপ 
ব্যবহার করা উচিত, তাহা নিয়মবন্ধ করিয়৷ তদ্দার| প্রণামাদি বারণ করিতে 
তিনি প্রস্থত। কিন্তু আমরা তাহাতে সায় দি নাই । আমাদের নিকট তিনি 
অনেক বার উক্ত প্রকার বাবহারের মময় অমত ও সক্কোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু এ সমুদায় আমরা তাহার অনভিপ্রেত জানিয়াও তাহাতে প্রবৃন্ 
রহিয়াছি, কেন না তাহার প্রতি ইহা আমাদের অবশ্যকর্তব্য বোধ হয়। যিনি 
উপকার করেন, তিনি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা চান না, বরং তাহা গ্রহণে কুম্ঠিত ও 
লঙ্জিতই হন; কিন্ত যাহারা উপকার পাইল, তাহার৷ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা না দিয়া 
কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? আমরা যদ্দি তাহার উপদেশ পালন করি, তিনি 
বারদ্বার বলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি রুতার্থ হন। কেশব বানু 'আাপনাকে 
কিরূপ মনে করেন, তাহ! ইহাতেই প্রতীত হইবে যে, তিনি এই বলিয়া 
প্রার্থনা করেন-_“হে ঈখর, এই মহাপাগীকে পরিস্রাণ কর”; এবং এই সঙ্গীত 
গান করেন, 'মোর সমান পাপী প্রত কোথা পাবে আর? আমরা কোন 
মন্থস্যকে মুক্তিদাতা বলি কি না, তাহাও আমাদের এই সকল সঙ্গীতে 
প্রতিপন্ন হইবে-'আমি জেনেছি হে পাপীতাপীর তোমা! বিনা গতি নাই") 
“আমার আর কেহ নাই তোম। বিনা এ সংসারে"। 'তোমা বিনা বল আর 
কে করিবে নিস্তার? “নাহি দেখি নাথ এ জগতে আর যে করে মোচন 
আমার এই হৃদয়েরই ভার) “এবার নাহি কোন ভয়, পারের কর্তা মুক্ষিদাতা 
স্বয়ং ঈশ্বর ।' 

“উপপংহারকালে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিজয় বাবু ও যছু বাবু যাহা 
২বাদপত্রার্দিতে লিখিয়াছেন, তন্্ারা আমাদের বা ব্রাঙ্গধন্মের কোন ক্ষতি 
বা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণ ব্রাঙ্ধ ভ্রাতাদিগের মধ্যে 
ধাহারা দুর্ববলচিন্ত এবং ধাহারা বর্তমান আন্দোলনের সবিশেষ অবগত নহেন, 
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তাহাদের অনিষ্ট হইতে পারে ও হইতেছে। বিজ্জয় বাবু ও যছু বাবুরও 
'অমঙ্গলের সম্ভাবনা । ইহা স্মরণ করিয়া আমর! হাদয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া 
থাকি। কিন্তু আশ! করি, তাহাদের চিইচাঞ্চলা স্থির হইলে, এবং আপন 
আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলে, তীহারা আবার ফিরিয়া আমিবেন এবং উক্তির 
সহিত পুনরায় প্রচারকের তত গ্রহণ করিবেন । আদারিগকে তীহারা 
পৌন্তলিকতা প্রভৃতি দোষারোপ করিয়া ঘেরূপ সাধারণের নিকট নীচ গ.দ্বশিত 
করিবার চেষ্ট। পাইরাছেন, তাহা মিথা হইলে আমরা সে জন্য তাহাদিগের 
প্রতি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতে পারি না। তাহারা অবশ্ঠ না বুঝিয়াই এরূপ 
কঠোর কথা কহিয়াছেন । ঈশুর করুন, যেন আমর! তাই বলিয়া পরম্পরের 
অন্যার বাবহার ক্ষমা করি এবং শাস্থভাবে উপদেশ দ্বার] পরম্পরকে ভাল পথে 
আনিতে চেষ্টা করি । কেশব বাবুর চরিজ্ঞ থে মিধ্যা দোষারোপে নাদারণের 
নিকট দূষিত হইবে, তাহার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, এবং তাহার উপদেশের 
এক কণামান্র সত্যও কোনপ্রকার মপবাদে বিলুপু হইবে না এবং হইবার 
সম্ভাবনাও নাই; এইরূপ স্থির বিশ্বাস এ আশা থাকাতেই আমরা মাবাদপহের 
উত্তর লিখিতে ধাবমান হষ্ট নাই, এবং ভবিষ্াতে৪, বোণ করি, ধিরত থাকিব । 
বিশেষতঃ সংবাদপান্দ্রে এ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করা ব্রাঞ্জোচিহ বোধ 
হয না। আাপনার। বন্ধুভাবে এবং কেবল ব্রাঙ্গ প্রাতাদিগের মঙলোদোশে 
আমাধিগকে লিখিতে অনরোধ করিয়াতেন বলিয়া, এই পন লিখিতে বাধ্য 
হইলাম। বিজয় বাবু ৪ যছু বাবুর নিকট বন্বা এই যে, তাভার। যেন শাহভাবে 
আমাদের এই পত্র পাঠ করেন এবং আমাদের স্কুল মত যাশা প্রকাশ করিলাম, 
তাহা যেন সরল ভাবে বিশ্বান করেশ। যদি কেত কপন কোন 
অতিরিক্ত কথ| বলিয়। থাকেন বা বাবহার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, 
তাহা বাকিবধিশেদের হাদরের সানিক উত্তেজনা বলি্া যেন তীশ্ার। 
গ্রহণ করেন। আমাদের মাস্থরিক বিশ্বাদ কি, হাহা ম্পন্টজপে বিবৃত 
হহল। 

“অবশেষে দয়াময় পরমপিতার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, ভিপি 
এই ঘোর পরীক্ষার ময় মামাদের কলের আম্মাকে রক্ষা ককুন। তিনি 
মানািগকে কুসংস্কার ও ভ্রম হইতে এবং অহঙ্কার ও বিশ্বাস হইতে দুরে 
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রাখুন, সামান্য মতভেদসত্বেও তাহার চরণতলে আমাদিগকে 'ন্্রাতৃভাবস্থত্রে 
গ্রথিত করিয়া রাখুন । 
বশম্বদ শ্রাপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার । 
» উমানাথ গুপ্ত । 
» মহেন্দ্রনাথ বস্। 


“পুনশ্চ ।-_বিজয় বাবু ও যছু বাবুর পত্রাংশ প্রকটন করিবার অনুমতি 
তাহারা প্রদ্দান করিয়াছেন। বিঞ্জয় বাবু কেবল এই লিখিয়াছেন,_-'কেশব 
বাবুর সম্বন্ধে আমার যে পূর্বে সংস্কার ছিল, এক্ষণ তাহা নাই । পূর্বে তাহাকে 
ঈশ্বরপ্রেরিত গুরু বলিয় বিশ্বাস করিতাম, ঈশ্বরপ্রসাদে এক্ষণে সে ভ্রম হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছি। কেশব বাবু একজন উন্নতচিত্ত ধাম্মিক, এক্ষণে আমার 
এই মাত্র বিশ্বাস ।” ” 


১৬ 


আমেরিকার “স্বাধীন ধর্শসভা। 


আমেরিকার “শ্বাধীন ধর্দনগ।র" কিপোর্টে কেশবতন্দের পন্ত্রসন্বপ্ধে অভিমত 


আমেরিকার "স্বাধীন ধর্মসভার' সম্পাদক কেশবচন্ত্রকে যে গন্জ লেখেন, 
আমরা পূর্বে তাহার উল্লেধ করিয়াছি ।। ১) ২৮শে এবং ২৯শে মে (১৮৬৮ত্ঃ) 
বোষ্টন নগরে এই সভার বাধিক অধিবেশন হইয়া, অন্তান্ত কাধ্যের মধ 
কেশবচন্জের পত্র পঠিত হয়। এই সভার রিপোর্ট সভার সম্পাদক কেশবচন্দ্রের 
নিকট প্রেরণ করেন। এ রিপোর্টে কেশবচঞ্জের লিখিত পত্রিকার সমন্ধে 
এইবূপ মত প্রকাশিত) দেখিতে পাওয়া যায় :--গ্রীষ্টধর্ম আলিঙগন না করিয়া, 
ভারতের ধ্মকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে পরিণত করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মধশ্মনামে 
প্রসিষ্ধ নীতি ও ধশ্মের সংস্কার ভারতবর্ষে আর্ত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া 
বিগত শরৎ ধতৃতে “স্বাধীন ধণ্মসভার? পক্ষ হইতে সেই সংস্করণবাপারের 
প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেনকে আপনার্দের এই সভার সম্পাদক এক পত্র 
লেখেন। ঠাহার সেই পত্র এ খ্যাতনামা মহাত্মা আদরের সহিত, এমন 
কি অতি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই পত্রথানিকে 
বন্ধুতার দক্ষিণকরপ্রসারণ মনে করিয়া, অতি অগরাগ-সহকারে আ্রাত়তের 
করম্পর্শ প্রতিদান করিয়াছেন। সম্প্রতি ঠাহার নিকট তষটতে এ পদ্ডের 
্রস্লুত্তর আপিয়াছে। প্রাশস্তা ও জানপ্রাথর্ধা, ধন্োচ্টাপ ও লক্ষ্যের বিশুদ্ধি, 
সারলা ৪ সংসাহস, মানবমাহ্ের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেমের হদয়ব হা ৪ গাও মন্রাগেতে 
্রন্থীয়ধন্ধ্শান্থে যে সকল প্রেরিতাদিগের পঙ্জ লিপিবদ্ধ মাছে, দে গুলি ইহার 
সদূশ নহে। এ সভা ঘদি মার কিছু না করিয়াও, পথিবীর যে নকল স্থানকে 
এ দেঈীয়েরা ধর্দমবঞ্চিত মনে করেন এবং মনে করেন যে, খ্রীষ্ধ্দ হণ ন। 
করিলে নীতি ও যা উহার! চিরবিনষ্, রি সকল স্থান হতে 
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(১) ৪২5 ও 5২5 পটার আইবা। 


০ স্পেশাল পাদ পিসি ছিশশশি ৩7 


৫০৮ ও আচাধ্য কেশবচন্ত্ু 


ঈদৃশ পত্র আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সভা মানবমাত্রের প্রতি 
ভ্রাতৃভাববিস্তারবিষয়ে বিশেষ উপকার সাধন করিবেন ।” 
“খাধান ধর্মসভার” সম্পাদকের নিকট কেশবচন্ত্রের পত্র 
কেশবচন্দ্রের লিখিত পত্রিকাথানি আমর! নিয়ে অনুবাদ করিয়। দিতেছি £-_ 
“শ্রীযুক্ত রেবারেও্ড উইলিয়ম, জে, পটার, 
আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের “ম্বাধীনধন্মপভার” সম্পাদক সমীপে । 
“ভ্রাতঃ, 

“বিগত ২৪শে অক্টোবরের (১৮৬৭ খুঃ) আপনার স্বাগতসস্তাষণপত্রিকায় 
যে সদয় স্সেহসভ্তাষণ, ষথার্থ প্রীতি ও সহানুভৃতি প্রকাশ আছে, উহা আমি অতি 
আহলাদের সহিত গ্রহণ করিতেছি । আমাদর ঘধো যে দূরতা আছে, তাহ 
আমি ভূপিয়! গিয়াছি, এবং আধ্যাত্মিক বন্ধুতার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের 
হৃদয় পরম্পরের অতি সঙ্গিকট অন্ুভব করিতেছি । পৃথিবীর এ অংশে সহশ্ন 
হৃদয়ে আপনাদের ভ্রাতৃত্বের আহ্বানবাক্য প্রতিবাক্ায লাভ করিয়াছে, এবং 
সতাধন্মবিস্তারের কারো সহযোগী হইবার জন্য এক পিতার সন্তান হইয়া আমরা 
আমাদের হস্ত আপনাদের হন্তের সহিত অন্রাগলহকারে সম্মিলিত করিতেছি । 
কি সাস্বনাপ্রদ, কি উৎসাহ প্রদ এই চিন্তা যে, আজ পঁচিশ বংমরের অধিক কাল 
হইতে ভারতে আমরা বিনীতভাবে যে ধর্মসংস্কারের মহত্তম কাধ প্রবৃন্ 
রহিয়াছি, সেই কার্ধা পৃথিবীর অন্যতম দিকৃস্থ ভ্রাতৃমগ্ুলী হইতে সহানুভূতি ও 
গ্রতিপোষণ লাভ করিল, এবং ভারত ও আমেরিকা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই হইতে 
হৃদয়ে হদয়ে মিলিত হইয়া স্ফীত একতান-সঙ্গীতে সর্বোচ্চ জগংস্রষ্টার গৌরব 
গান করিবে। .. 

" ম্বাধীন ধর্মপভার অবগতির জন্য আপনার প্রার্থনান্গসারে আমাদের 
মণ্ডলীর ক্রমিকোন্নতি, লক্ষ্য ও অন্থুষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ু বিবরণ আমি নিয়ে 
অর্পণ করিতেছি । 

৬ “আটত্রিশ বৎসর পূর্বে, যৎকালে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশীয়গণের 
মনে হিন্দুপৌত্তলিকতার ভ্রান্তি প্রতিভাত করিয়াছিল, নে সময়ে ভারতের 
প্রধান ধর্মসংস্বারক পরলোকগত রাজ! রামমোহন রায়_-সম্ভব যে ইহার নাম 
আপনারা শুনিয়াছেন_ ত্রাঙ্গসমাজ বা ঈশ্বরার্চনা-সভা নামে মহান্‌ পরমেশ্বরের 


আমেরিকার "স্বাধীন ধর্মসভা, ৫*৯ 


পূজার জন্য কলিকাতায় একটা মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। তাহার দেশীয় 
ব্যক্তিগণ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া! একেশ্বরবাদী হন, এ বিষয়ে প্রবর্তনা 
এই মগ্ুলীস্থাপনের সাক্ষাৎ লক্ষ্য । এই লক্ষ্য সফলতা সহকারে নিম্পর় 
করিবার জন্য হিন্দুগণের আদিম শা্ব বেদকে তিনি তাহার সমুদায় ধর্ম্মশিক্ষার 
মূল করিলেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রাচীন হিন্দুধর্মের 
একেশ্বরবাদে বিশ্বাম ও তৎসম্পকীণ পৃজ। পুনরুদ্দীপন করা কেবল তাহার 
উদ্দেশ্বা, এইটি তিনি সকলকে ক্তানাইলেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহার অতি 
উচ্চ ও প্রশস্ত লক্ষ্য ছিল। সকল জাতির সাধারণ পিতা মহান্‌ ঈশ্বরের 
অর্চনায় মিলিত হইবার নিমিত্ত, কোন প্রভেদ ন। করিয়া! সকল প্রকারের 
লোককে তিনি আহবান করিলেন; এবং এই উদ্দেশেই তিনি হিন্দুদশ্মসন্বন্ধে 
যেমন হিন্দু শাঙ্ষের। তেমনি শ্ীষ্তান ও মুসলমান ধন্মসন্বদ্ধে বাইবেল ও. 
কোরাণের প্রবচন এ্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিলেন যে, খ্রীঞ্ধর্ম বন্ততঃ একেস্বর- 
বাদপ্রধান। এই জন্যই তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, তাহার মগ্ডলীতে যে 
উপামনা হইবে, তাহা এমন উদার ও প্রশন্থ হইবে যে, পিমুদায় ধর্মমতের লোক 
মধো উহ| একতাবন্ধন স্তর করিবে । কাধাতঃ ব্রাহ্মদমাজ কেবল একটি 
হিন্দু একেশ্বরবাদিমগুলী হইল এবং উল্লিখিত লক্ষা দৃষ্টির বিড় হইয়া গেল। 
উপাসকের সংখা আস্তে আন্তে বাড়িতে লাগিল, আমার আঙ্ছেয় বন্ধু এবং 
সহযোগী বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হন্তে সমাজের ভার নিপতিত হইল । 
ইনি সমাজে নৃতন জীবন দান করিলেন, এবং ইহার কাধ্য সমধিক পরিমাণে 
বাড়াইলেন। কতকগুলি মত এ বিশ্বাসে এবং জীবনের পবিজ্রতাসাধন জন্য 
প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ করিয়া, ভিনি এই উপাসকদলকে বিশ্বালিদলে পরিণত 
করিলেন। তিনি ধণশ্মসন্বপ্দীয় পন্ডিকা বাহির করিলেন, আচারধযা শিয়োগ 
করিলেন, অনেকগুলি উপাসনা ও মত সম্পর্ক পুক্সিক! মুদ্রিত করিলেন, এবং 
অল্প কয়েক বহংসরের মধো শত শত বাক্কিকে সমাজকুক এ বাঙ্গালাদেশের 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজা রামমোহনরার়স্থাপিত সমাজের আদর্শে শাপাসঞ্জাজ 
স্থাপিত করিলেন। এ কাল পধান্ত বেদকেই ধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে এবং সমাজের সভাগণ বেদাস্তী বলিয়া পরিচিত হষ্টয়াছেন। প্রায় 
কুড়ি বংসর গত হইল, বেদকে অন্রাস্থশাগ্মনূ্টিতে দেখা নিরহ হষ্টঘাছে, এবং 


৫১৩ আচার্য কেশবচন্দ্র 


প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পকাঁণ মানবীয় সহজ জ্ঞান ঈশ্বরের শান্প্রকাশস্থল, এই 
উদার অনবশ্ ধর্মমূল উহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে । সেই হইতে ব্রাঙ্গসমাঙ্ 
বিশুদ্ধ ব্রাঙ্গমমণ্ডলী হইয়াছে, এবং ইউনিটেরিয়ান গ্রীষ্টানিটির সহিত 'ম্বাধীন 
ধর্মনভার? যে সম্বন্ধ, উহারও প্রাচীন মত বিশ্বাসের সহিত এখন সেই সম্বন্ধ | 
উহার উন্নতি এখানেই স্থগিত হয় নাই । এ কথ| সতা যে, উহার মূল মত 
বিশ্বাস সেই সময়েই স্পষ্ট নিদ্দি্ট হইয়াছিল, এবং এখন পর্যান্ত উহা 
অপরিবর্তিত আছে; কিন্তু এ গুলিকে জীবনে পরিণত এবং কাধ্যতঃ উদার ও 
বিশুদ্ধ ভাবের ক্রমোম্নতি লাধন করিবার নিমিত্ত গত কয়েক বংসত় যাবৎ বিলক্ষণ 
সংগ্রাম ও যত্ব চলিতেছে। হিন্দুগণের যে সকল সামাজিক এবং পারিবারিক 
ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে পৌন্তলিকতা ও জাতিভেদের দোষের সংস্্ব আছে, 
ইহা দেখিয়া সমাজ হইতে বিচ্যুত এবং অভ্যাচরিত হইবার ভয় সত্বেও, 
প্রত্যেক সত্যপ্রিয় সরল ব্রাঙ্গের সেই সকল ব্যবহারের উচ্ছেদ-সাধন কর্তব্য 
হইল। অধিকসংখ্যক এই সাহপিক কাধ্য হইতে দূরে রহিলেন, এবং ব্রাঙ্মগণের 
₹স্কৃত সংস্কার ও হিন্দুগণের পৌন্তলিকতাসংক্রুত সামাজিক জীবন এ দুইয়ের 
মধ্যে নিব্বিবাদ অথচ বিবেকের অনগমোদিত একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিয়া 
লইলেন। পরিশেষে অতি অল্পসংখাক অগ্রসর হইলেন এবং যে সত্যধরশ্ম 
বৎসরে বৎসরে উন্নত হইয়া জাতিভেদের উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ, অপবর্ণবিবাহ, 
্্রীজাতিকে শিক্ষা ও স্বাধীনত। দান প্রভৃতি বিবিধ স্ংস্কার-কাধ্য উপস্থিত 
করিল, সেই সত্য ধর্মের মূলোপরি হিন্দুসমাজের সামাজিক ও পারিবারিক 
ব্যবস্থানসংশোধনকার্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আমাদের মণ্ডলীকে হিন্দু সাম্প্র- 
দায়িকতার সন্কীণ তাব ও হিন্দু সামাঞ্জিক জীবনের দোষ হইতে বিমুক্ত, এবং 
সমুদায় ধর্মশাস্ত্রের সত্য নিজের শাস্ম, সমুদায় দেশের ব্রহ্মনিষ্টগণকে নিজের 
লোক, এবং সমগ্র সামাজিক জীবনকে বিবেকের নিদেশের অনুগত করিয়া, 
উদার ও বিশুদ্ধ মূলোপরি সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত, ১৮৬ থৃষ্টাবের নবেস্বর 
মায়ে ভারতবধীয় ব্রাঙ্গলমাজ নামে অগ্রসর ব্রাক্ষগণ একটি সমাজ্জে বন্ধ 
হইয়াছেন। এই সমাঙ্জ ভারতবর্ষে যতগুলি ত্রাক্ষপমাজ মাছে, তাহাদিগের 
সঙ্গে পূর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে এবং সমুদায় দেশে নিয়মপূর্ববক 
বিস্তৃত ভাবে আমাদিগের ধর্ম গ্রচার করিতে চান। ঘআযাদিগের মওলী 


€ 
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হ্ৃতরাং একটি দলবদ্ধ ত্রান্ষমণ্ডলী, ভারত ইহার উৎপত্তি ভূমি বটে, কিন্ত 
ইহার লক্ষ্য দার্ববভৌমিক; কেন ন| পৌত্তপিকতা, অযুক্তসংক্কার ও সামা 
দ্ায়িকতাবিনাশ, এক সত্য ঈশ্বরের পৃজা ও এক সত্য ধশ্ের মুক্তিপ্রদ সত্য 
প্রচার এবং সমগ্র ব্যক্তি ও সমগ্র জাতির মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক 
সংস্কার নংশোধনপূর্বক ত্রাহ্ষধশ্মকে জীবনের ধশ্ম করা উহার উদ্দেশ্য । 

“আমাদিগের মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা ঠিক গণনা করিয়া বলিবার সন্ভাবন। 
নাই; কেন না আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকার দীক্ষাপ্রণালী নাইট । এরূপ 
জ্ঞানপ্রধান আধ্যাত্মিক ধর্মে এরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, অভিলঘণীয়ও নয়। 
উপরে যে প্রতিজ্ঞাপত্রের উল্লেথ হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাপত্বে বা তাদপেক্গ! 
সহজবিশ্বাসব্যগুক নিদর্শনে প্রায় ছুই সহম্র লোক ম্থাক্ষর করিয়াছেন, এবং 
তাহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু এ ব্যতীত আমাদিগের দেশে 
সহম্ন সহস্র লোক আছেন, ধাহার1 মনে মনে হিন্দুধর্ে বিশ্বাপ করেন না এবং 
আমাদিগের ধন্মের মূল মতে আস্থাবান্‌, অথচ তাভারা কোন একটি বাছিরের 
নিয়ুম অনুসরণপূর্বক আমাদের মণ্ডলীর না হইতে চাহেন না। বস্তরতঃ 
কথা এই, আমি যেমন বিশ্বাস করি, পৃথিবীর অন্যান্য মভা দেশে ব্রক্গনিষ্ঠতার 
দিকে কালগ্রভাবে চিত্তের গতি হইয়াছে, এখানেও ঠিক তেমনই; হাহারাই 
ভাল ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন, ঠীহারাই সেই পৌওলিকতা পরিহার 
করেন। ষহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টদশ্ম আলিঙ্গন করেন, কেহ কে 
ংসারী হইয়া যান, অবশিষ্ঠ লকলে ব্রাঙ্ধসমান্জে যোগ দিয়া কোন পা কোন 
'আকারে ত্রাঙ্ধ হন। 

“ভারতের ভিন্্ ভিন্ন বিভাগে এবং ুদেশে এখন ফাট্টির অধিক ব্রাঙ্জদমাজ 
আছে। এই সকল স্থানে ব্রান্ধগণ সধাছে ব্রঙ্জোপাসনার জন্ত একজ্ হন। 
ঠাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ধর্ধে যিনি উন্নত, তাহাকে সকলে মনোনীত করেন, 
তিনিই সেই দেশের ভাষায় উপাসনাকাধা নির্বাহ করেন। 'আমাদিগের 
মগ্ডুলীতে যে উপাসনা হয়, তাহাতে সঙ্গীত, উপদেশ, প্রার্থনা, ধ্যান এবং 
হিন্দু শাস্, কখন কথন নন্যান্ত ধন্দশাস্থ হইতে প্রবচন পাঠ হয়া থাকে। 
বিশেষ বিশেষ সময়ে ইংরাঙ্গীতেও উপাসন! হইয়া থাকে । 

“আমাদিগের ধর্দের বিদ্বৃত ভাবে প্রচার জন্ত দেশীদ এবং ইংরাজী ভাষায় 


৫১২ আচাধ); কেশবচন্জু 


দার্শনিক এবং জীবননিট ব্রাহ্গধর্মের গ্রন্থ ও দাময়িক পত্রিকা মুডিত হইয়া 
থাকে । দেশের অনেক লোক এ সকলের গ্রাহক এবং পাঠক । আমাদিগের 
প্রচারের অঙ্গীভূত 'ইত্ডিয়ানমিরার" নামক একখানি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা 
আছে ইহাতে রাজকীর, সামারঞ্জিক এবং ধশ্মনম্পকীর বিষয় আলোচিত হইয়া 
থাকে । এতদ্বাতীত প্রার বারটা প্রচারক আছেন, ধাহারা ন্ববেচ্ছাপূর্ববক 
মাংসারিক কাধ্য ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাঙ্গমমাজ হইতে যাহা কিছু দান 
সংগৃহীত হয়, তদুপরি তাহাদিগের নির্ভর । এই দানে জীবনধারণার্থ যাহা 
কিছু প্রয়োজন, তন্মাত্র নির্বাহিত হইয়া থাকে । ইহারা দেশের নানাস্থানের 
ত্রা্মলমাজ পরিদর্শন করেন, এবং শিক্ষিতগণের নিকটে-কোন কোন 
সময়ে নিম্মশ্রেণীর নিকটে_-আমাদিগের ধশ্ধের সত্য প্রচার করেন। দেশের 
নান। স্থানে যে সকল ব্রাঙ্গ আছেন, তাহাদিগের ধশ্মজীবনরক্ষা! ও সজীব 
করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এবং ত্রাঙ্গসংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য এই সকল 
প্রচারকগণের সোৎসাহ নিঃস্বার্থ যত্ব অতীব প্রবল জীবন্ত প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । 

"আপনার নিকটে যে ছুখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠাইয়াছি, তাহা! হইতে 
আমাদিগের ধম্মমত কি, জানিতে পাইবেন । তবে আমি এস্থানে এই 
মাত্র বলি, যে ধশ্মে ঈশ্বর পিতা ৭ মানবমাজ্ম ভ্রাতা" এইটি মুলমত, এবং 
যেধশ্মে সকল ধন্মশান্থের সত্যগ্রহণ এবং মকল জাতির ধষি মহধিগণকে 
সম্মান করে, সেই ধর্ম স্বীকারপূর্বক আমরা আপনাকে 4 'ম্বাধীনধন্ম- 
সভার" অন্যান্ত সভ্যগণকে লমবিশ্বাসী এবং একই পবিভ্রকাযোর মহকারিরূপে 
গ্রহণ করিয়া, আমরা আমাদিগের হৃদয়ের . সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। 

“গভীর আহ্লাদ এবং ভ্রাতৃপ্রেমজনিত উৎসাহে আপনার প্রেরিত সংবাদ 
ভারতবর্ষের সহম্র সহন্ত্র সমবিশ্বাপী ব্রাহ্ষগণের নামে আমি সাদরে গ্রহণ 
করিতেছি এবং 'ম্বাধীনধর্মসভা' যে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহার 
প্রতিসস্তাষণ অর্পণ করিতেছি । বিশ্বাস করুন, এ কেবল ব্যাবহারিক 
সস্তাধণবিনিময় নয়। এ সময়ে আমেরিকজাতির সহান্ত্রভৃতি ভারতের 
পক্ষে অতীব অমূলা, এবং ভারতীয় জাতি আনন্দোংসাহে উহা গ্রহণ 
করিতেছে । অনেক বিপং কষ্টের সহিত সংগ্রাম এবং অসাধারণ বিশ্ব বাধা 


€ 


আমেরিকার 'স্বাধীনধম্মত1' ৫১৩ 


ও অত্যাচার বহন করিয়া, পৌত্তলিকতা৷ এবং পাপাচারের ভীষণ অদ্ধকারের 
মধ্যে সতের আলোকের নিমিত্ত, আমরা অনেক কাল উদ্িগ্রচিত্তে শ্রম ও 
প্রার্থন। করিয়াছি এবং একা কক্ণাময় ঈশ্বরই আমাদিগকে সাহাযা করিতেছেন। 
এখন তাহার প্রদত্ত আলোক লাভ করিয়া যেমন আমরা আনন্দ করিতেছি, 
তেমনি অন্যান্য দেশে ইহার আশিষ বিস্তারের জন্য গুরুতর দায়ি অনুভব 
করিতেছি। ঈদৃশ সময়ে আমেরিকাতেও এইবূপ কাধ্যের নিমিত্ত উদ্চোগ 
চে হইতেছে, আপনি এই আনন্দকর সংবাদ দিপেন; ইহাতে আমাদের 
হাতের বল এবং আমাদের আনন, বিশ্বাম ৪ আশা খত গুণ বাড়িল। আমরা 
এখন অগ্চভব করিতেছি--এবপ অগ্ুভব আর কখনও করি নাই-- ঈশ্বরের 
ধম্ম সর্বপ্রকার মিথা। মত ও সম্প্রদায় বিনাশ করিয়া, সমুদায় জাতিকে এক 
বৈশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে মিলিত করিয়া, পুধিবীর চারি দিকে বিস্তৃত হষ্টবেং 
এবং ইহ! আমাদিগের পক্ষে অনির্বচনীয আহ্লাদের বিষয় যে, উদ্নভমনা 
মামেরিকাবাপিগণ পৃথিবীর ভবিষ়াং ধম্মমণ্ুণীর পথ পরিষ্কার করিবার জন 
গামাদের লহযোগী হইয়াছেন। এই মহং কাধ্য সম্পাদন করিবার পক্ষে 
ঈগর আমাদিগের সহাগ্ন হউন । 

“হ্বাধীনধন্মসভার' কাধোর বিবরণ অনুগ্রহপূর্নাক আমাদিগকে অবগত 
রাখিবেন বিশ্বান করিরা এবং উহার কগাণ ও প্ুতকূতাতার নিশিত প্রাথনা 
« শ্রতাকাক্ক্ষ। অর্পণ করিরা, ব্রহ্মবাদিতের নতাবন্ধনে হৃদয়ের সহিত আপনার 


হইয়া থাকি। 
কেশবচন্দ্র সেন, 


ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গসনাজের সম্পাদক |” 


*গ্র।ধীনধন্মসভার" সম্পাদকের পড়তর 

'স্বাধীনধশ্মনভার? সম্পাদক জে, পটার ১৯শে অক্টোবর (১৮৬৮ খু) 
মাপাচুসেট হইতে এই পত্রিকার থে প্রত্াত্বর দেন, তাহার কিঞ্িদংশ নিয়ে 
অন্নবাদ করিয়া দেএয়া গেল। 
“প্রিয় ভ্রাতঃ 

“পুনরায় আমি আপনাকে সাদর মস্তামণ করিতেছি; কেবল আমার পক্ষ 
হইতে নহে, এদেশের শ্বাধীনপন্মলভার' পক্ষ হইডে৪। আমর! অন্থভব 

৬৫ 


৫১৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


করিতেছি যে, আমর| যে ভাব দ্বারা পরিচালিত, আপনারাও সেই ভাব ঘারা 
পরিচালিত, আমাদিগের সঙ্গে আপনারা একই কার্ধ্যে নিযুক্ত, একই লক্ষা- 
সাধনে যত্বশীল। এক বর্ষ পূর্ে আমি যে আপনাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া- 
ছিলাম, অতীব পরিষ্কার স্লেহপূর্ণ ভ্রাতৃত্বব্যগ্তক পত্রে আপনি যে তাহার উত্তর 
দান করিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ধপ্রথমে হাদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দান 
করি। এ পত্র আমাদের সাধারণমানবভাবতন্্বী সংস্পর্শ করিয়াছে, এবং 
ভারতের ব্রাঙ্মঘমাজ ও আমেরিকার 'ম্বাধীনধন্মনভার” মধ্যে একেবারে সুদৃঢ় 
সহযোগিত্ববন্ধন স্থাপন করিয়াছে । ......... ভারতে যে ব্রঙ্গবাদ প্রচারের ব্যাপার 
চলিতেছে, আমেরিকার সাধারণজনলমাজের নিকটে এই পত্র তাহার প্রথম 
স্থপরিষ্কার বিবরণ দান করিল, এবং খ্রীষ্ক্রগতের বহিভূতি প্রদেশে জীবনোপরি 
যাদৃশ আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্মবিশ্বাসের ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া অনুমান ছিল, 
'তাদৃশ আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্ম্মবিশ্বাসের জীবনোপরি ক্রিয়া অন্যত্র অচ্ভিত 
হুইয়াছে, ইহা স্বীকার করিবার পক্ষে এই পত্র এ দেশের অনেক লোকের 
চক্ষুর আবরণ উম্মোচন করিয়া দিবে |"... এই মহৃত্রম কার্ধে আমরা 
ঈশ্বরের নিকটে ভিক্ষা করি যে, তিনি আপনাদিগকে উহার ফলদানে সত্বর 
হউন। সহানৃভৃতি ও অনুমোদনের কথায় আপনাদ্িগকে সাহাযা কর! 
আমাদিগের পক্ষে অতিশ্লাঘার বিষয় মনে করি। আমি ইহা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিতেছি, ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্্মসম্পকাঁয় সৌভাগ্য অনম্প পরিমাণে 
আপনার হস্তস্থিত; আপনি কুঞ্চিকা লাভ করিয়াছেন, যে কুঞ্চিকা হ্থারা 
লেই প্রাচ্য শ্রেষ্ঠ জাতির নিকটে-__যে প্রাচ্য জাতির নিকটে পৃথিবী প্রাচীন 
ধর্শের জন্য সমধিক পরিমাণে খণী, অথচ আজও উহা! স্বীকার করে নাই-_সেই 
জানপূর্ণ নিত্যোন্নতিশীল ধর্ের রাজ্য উদঘাটিত করিবেন, যে ধর্ম উনবিংশ 
শতাবীর বিজ্ঞান, দর্শন ও সভ্যতার সামঞ্চন্ত বিধান করিবে 1” 


১৭ 


উনচত্বারিংশ মাঘোৎসব ও ব্রহ্মমন্দির- 
প্রতি্ঠ। * 
(১১ই মাঘ, ১৭৯০ শক; ২৩শে জাচ্ুয়ারী, ১৮৬৪ খুঃ) 
সভোর অমোঘ সামধ্য 


কিছু কালের জন্য উক্কিবিরোধী আন্দোলন পশ্চাতে রাখিয়া, আমরা 
উত্সবানন্দ সম্ভোগ করিতে অগ্রসর হই। সত্যের অমোঘ সামর্থ যদি কে 
দেখিতে চান, তাহা হইলে তিনি এই উৎসবব্যাপারটি ভাল করিয়। আলোচনা 
করুন| ঈর্ষ| ও অন্ধতা এক দিকে দোষদ্শনে প্রবৃত্ত, অপর দিকে ত্রঙ্গ- 
মন্দিরের ভিত্তি পন্তনভূমি হইতে ছাদ পান্থ উিত। আহ পরাস্ত 
৬৮৯১ টাকা সংগৃহীত হইয়া এই কারা সম্পন্ন হইয়াছে । ভাই অধতলালের 
অক্ষু্ন প্ররিশ্রম ব্রঙ্গমন্দিরের নিম্মাণকাধো নিয়োজিত হইয়া, অল্পদিনের 
মধ্যে উহাকে প্রবেশোপযোগী করিয়া তুলিঘাছে। এবার ভারতবর্ীয় 
ব্রাঙ্গপমান্গের সভাগণকে মন্দিরাভাবে অন্যত্র উত্লব করিতে হইল না। 
আন্দোলনকারিগণ লোকের মন কলুষিত করিবার জদ্ত যৎ্পরোনাদ্ছি য় 
করিলেন, কিন্তু উহাতে রুতকাধ্য হইলেন না। বিদেশ হইতে ত্রাপ্ধগণ 
উৎসব করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। কেশবচচ্দ্ের 
বিরুদ্ধে কোন দিন যে কোন আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার চিচ্ুমাত্র লক্ষিত 
হইল ন|। সকলেই উৎলানে পূর্ন; প্রতিদিনের উপাপনা ঘন হতে. ঘনতর 
হইতে লাগিল ! ভক্িবিরোধিগণের আক্রঘণে ভবির শ্লোত অপুমাত্্র মন্দীভূত 
হয়নাই । সেই সঙ্কীর্কন, সেই নৃত্য ভ্রা্গগণকে প্রমত্ত করিঘ়া রাখিয়াছে 

কলটোল1 হইতে সন্ভীর্ভন করিতে করিতে ভ্রক্ষদন্দিয় গুতিষ্ঠার্থ বাত! 

উৎসবের দিন নিকটবর্তী হইল । ১১ই মাঘে (১৭৯ শক; ২৩শে জাভযারী, 

১৮৬৯ খ:) নৃতন গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য একাস্ত উৎসুক তয়, দিবাকরের 


পা ১৯টি শী তিশিতি ) টি ও শী শশা শপ পিপি শজ 


+ ১৭৯০ শকেন ১৫ই মাথের ধর্দাতন্বে উন্চন্বারিংশ হাথে ংলবের বিষয়ণ ক) ] 


৫১৬ আচার্য কেশবচন্তর 


উদয়ের সঙ্ষে সঙ্গে অন্যন তিন শত ব্রাঞ্ম আচার্ধয কেশবচজ্ত্রের বাসভবনের 
দ্বিতীয় গ্রকোষ্ঠে মবেত হইলেন । সমবেতকণ্ে “সত্যং জানমনস্তং ত্রদ্ধ-_" 
উচ্চারিত হইয়া হ্বদয়ভেদী প্রার্থনা হইল। বহুসংখ্যক ব্রার্ধিকা এবং প্রাচীন 
অপ্রাচীন হিন্দু মহিলা! উপরিতলের বারাগ্ায় থাকিয়া উহাতে যোগ দিলেন। 
সঙ্গীতাচাম্য নবরচিত সঙ্ধীর্বন ধরিলেন। কিছুক্ষণ সংকীর্ভনের পর সঙ্ীর্তনের 
দল বাহির হইল। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশস্থ মুলমান ভ্রাতা এবং হিন্দু 
্রাতৃদ্বয় “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” 'ব্রক্ষকূপ| হি কেবলম্‌” "মত্যমেব জয়তে” অস্কিত 
পতাকাত্রয় ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পথ জনতায় পূর্ণ, অথচ নিস্তন্ব 
গভীর । নিয়লিখিত সন্কীর্তনটি গান করিতে করিতে শনৈঃপদসধালনে 
সন্কীর্ভনের দল নৃতন গৃহের দিকে অগ্রদর হইতে লাগিল £-- 

“দয়াময় নাম, বল রন! অবিশ্রাম, যুড়াবে প্রাণ নামের গুণে। 

জীবের ত্রাণ, স্থখশাস্তিধাম, তার চরণে? বল কে আছে আর, করিতে পার, 
সেই দীনকাগ্ডারী বিনে। 

নেই দীননাথ, পাপীর গতি কাঙ্গালের জীবন, নিরুপায়ের উপায় তিনি 
অধমতারণ। দিনাস্তে নিশাস্তে কর তার নাম সঙ্কীর্তন, নামে মুক্তি হবে, 
শাস্তি পাবে, যাবে আনন্দধামে | 

স্থধামাথা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ, পাপীর ছুঃখ দেখে এ নাম পিতা 
করেছেন প্রেরণ; থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেথে হৃদয়ে, 
( ছেড়নারে ) স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে । 

দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাড়ায়ে দ্বারে, ডাকৃছেন মধুরম্বরে, জেহভয়ে, 
গ্রেমাম্বত লইয়ে করে; পিতার শান্তিনিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের 
নিতে, চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে । 

মুখে দয়াল বল দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে, সেই মধুর নামে, পাষাণ গলে, 
প্রেমপিন্ধু উথলে; এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন, এ নাম নগর- 
বানি! ঘরে ঘরে গাও আনন্দমনে ।” 

সন্ষমন্দিরে প্রবেশ 

স্ধীর্তনের দল নৃতন গৃহের দ্বারে উপস্থিত। গভীর ভাবোম্মত্ততার সহিত 

নিয্ললিখিত গানটি গাইতে গাইতে ব্রাহ্ষগণ নবগৃছে গ্রবেশ করিলেন :-_ 


উনচত্বারিংশ মাঘোখব ও ব্রন্মমন্দি়-প্রতিষ্া ৫১৭ 


প্চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে । 

শুনেছি নাকি তার বড় দয়! রে দুখী তাপী পাপী জনে। 

কাঙ্গাল বলে দয়া করে কেউ নাই আমাদের ত্িকূুবনে, আর কে বুঝিবে 
মন্মবাযথা সেই দয়ার নাগর পিতা বিনে। 

ঘারে গিয়ে কাতরম্বরে পিতা বলে ডাকি সঘনে, তিনি থাকিতে পারিবেন 
না কু পাপীদের কার! গুনে। 

নিরাপ্য় নিরুপায় ধত নিতান্ত সন্ঘলবিহীনে, সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু 
উদ্ধারিবেন নিক্গগুণে। 

হূর্বব অলহায় দেখে কিছু ভয় কর ন1! মনে, ওরে অনায়াসে তরে বাব 
নেই সুধামাথ! দয়াল নামে । 

চল সবে ত্বরায় করে কিছু ্থখ আনন নাই এখানে, একবার যুড়াই গিচ্ে 
তাপিত ছুদয় লুটায়ে তার চরণে। 

অঙ্জান দীন দরিদ্র যত পতিত সন্তানে, শিতা অধমতারণ, বিলাচ্চেন ধন, 
আয় রে সবে যাই সেখানে ।” 

বন্বযপির-প্রতিঠ। (১১ই মাঘ, ১৭৭৭ লক; ₹৩৭ে জানুয়ারী, ১৮৬৯ ৭্ঃ) 

গৃহের মধা, দ্বার, পার্শ্বভাগ বহু লোকে পূর্ন হইল। ধাহারা জনত! ভেদ 
করিয়া প্রবেশ করিতে পারিগেন না, তাহারা নিরাশ হইয়া চপিয়া গেলেন না, 
সমমুখস্থ প্রশস্ত রাজবর্ঘ্ পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সকল দিক্‌ নিশ্তধ 
হইল, গম্ভীরভাবে ব্রাক্মগণ উপবেশন করিলে, আচার্ধ্য কেশবচন্ত্। নিয়লিখিত 
প্রপালীতে গৃহের প্রতিষ্ঠা সম্পর করিলেন :-_ 

“একমাত্র মন্ষলময় পরমেশ্বরের আহ্বানে এবং আদেশে আমর! এখানে 
সশ্মিলিত হইলাম । এই ব্রদ্ষমন্দিরের প্রতিষ্ঠা জন্ত, ভারতবর্ষের জন্য আশীর্ব্ষাদ 
প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্ম একমাত্র পরমেশ্বরের পৃজ। 
ফাহাতে এখানে সংস্থাপিত হয়, এজন তাহার কপ! প্রার্থনা করি। 

“সেই অদ্বিতীয়, জ্ঞানে অনন্ত, পবিত্রতায় অনস্ত এবং দয়ায় অনন্ত, হিনি 
সমূদায় বরন্ধা্ড শ্ছজন করিয়া! পালন করিতেছেন, পাপী তাপীদিগের হিনি 
এক মাত্র পরিস্্রাতা, ধিনি এখানেই আছেন, সেই পরমেশ্বরের চয়ণে বারংবার 
প্রণাম করি। 


৫১৮. আচাধ্য কেশবচন্্ 


“যত মহাত্মা মহষি ধর্মাত্বা সকল প্রাচীন কালে মাপন আপন দেশের 
কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, নিজ নিজ দৃষ্টান্তে পৃথিবীর উপকার করিয়াছেন, 
সেই চিরম্মরণীয় মহাত্মাদিগের চরণে নমস্কার করি। দেশস্থ বা বিদেশস্থ ধাহার| 
উপস্থিত আছেন, তাহাদিগের সকলের চরণে নমস্কার করি । 

“যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্বে ছিল, এখন আছে এবং 
অনন্তকাল থাকিবে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার, দাধু উপদেশে ভক্তি রাখিবার 
সহজ উপায়ন্বরূপ এই মুক্তিপ্রদ ত্রদ্দোপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। যাহাতে কলহ বিবাদ তিরোহিত হয়, জাত।ভিমান বিনষ্ট হয়, 
ভ্রাততগণের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপিত হয়, মন্ুযাগণ ভ্রাত্ৃভাবে মিলিত হইয়া 
পরিশেষে ভক্তি ৪ কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের উপাপন! করিতে থাকেন, এজছ্ 
এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । এখানে এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাপনা 
হইবে | স্থষ্ট মন্রয়ের আরাধনা হইবে না, মন্ুম্য বা জাতিবিশেষের পুস্তকের 
আরাধন! হইবে না; কিন্তু কেবল সত্যন্বরূপ পরমাত্মার পূজ। এখানে সম্পাদিত 
হইবে । এখানে জাতিভেদ থাকিবে না। হিন্দু মুসলমান যে কোন জাতি 
এক ঈশ্বরে বিশ্বান করেন, সকলে আপিয়! সেই পরব্রদ্দের উপাসনা করিবেন। 
যে কেহ শাস্ভাবে ঈশ্বরের পুজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এস্থানে 
আহ্ৃত হইবেন । যেমন সত্যধশ্ম ব্রাহ্মন্ম। তেমনি প্রেমের ধন্ম ব্রাঙ্গধন্ম। 
সেই মুক্তিপ্রদ ক্রাঙ্গধশ্ম এখানে প্রচারিত হইবে । কিন্তু যেমন পবিত্রতা 
সত্যকে মতের সহিত রক্ষা করা হইবে, সেইরূপ যাহাতে শান্তি রক্ষা হয়, 
তাহার যত্ব হইবে। কোন ধন্মের নামে অবমাননা! এখানে হইবে না। 
সাধারণ্যে অসত্য বলিয়া নিন্দিত হইবে, কিন্তু কোন বাক্ছি বা জাতি কাহার 
গ্লানি করা হইবে না । সকলের প্রতি শ্রদ্ধা সমাদর থাকিবে! সাহসপূর্বক 
প্রত্যেক অসতা দূরীরুত করা হইবে, অথচ অসত্াপরায়ণ ব্যক্তিকে বিদায় 
করিতে হইবে না। কোন প্রকার খোদত বা চিত্রিত পদার্থ ব্যক্তিবিশেষের 
স্মরণার্থ এখা।ন রাখা হইবে না। কোন ব্যজজিবিশেষের নাম ধরিয়া পূজ ক! 
আরাধনা হইবে না। যে সকল আচাধ্য এখানকার বেদী হইতে উপদেশ 
দিবেন, তীহাকে পাপী বলিয়া সকলে বিবেচনা করিবে । স্তাহার যদি কোন 
দোষ থাকে, তাহা হইলে ধাহাতে তাহার প্রতিবিধান হয়, সাধারণমণ্ডলী হইতে 


উনচত্বারিংশ মাধোৎসব ও ব্রদ্বমন্দির-প্রতিষ্ঠা ৫১৪ 


তাহা শাস্তভাবে প্রতিপাদিত হইবে। যিনি বেদীর আসন গ্রহণ করিষেন, 
কিংবা ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন, তাহাকে কেহ নির্খল বলিয়া বিশ্বাল 
করিবে না। তাহাকে এই ভাবে দেখিবে যে, তিনি উপদেশ দিতে পারেন, 
এই জন্য সকলে মিলিয়া তাহার উপর তদ্বিষযয়ে ভার অর্পণ করিহাছেন। 
ঈশ্বরের উপরে যে সকল নাম ও ভাষা আরো'প করা হয়, যাহাতে সেই নাম 
ও ভাষা মন্ুস্তের উপর আরোপ করা না হয়, তাহার চেষ্টা হইবে। এক 
দিকে অনাধু পাগীকে আহ্বান করিয়া স্থান দিবে, আর একদিকে পার্ী- 
দিগের পাপ দ্বণা করিতে হইবে। অসত্য যত ক্ষণ পুস্তকে বা মতে থাকে, 
তাহাকে ঘ্বণা করিতে হইবে, কিন্তু মহুষ্যকে ঘ্বণা করা হইবে নাঃ কেন লা 
আমর! সকলেই পাগী। 

“ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্ম ও অপরাপর ভ্রাতাদিগের সাহাযো এই গৃহের 
সথত্রপাত হইয়াছে । যদিও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই, ঈশ্বর-করুণায় ভ্রাতাদিগের 
যত্ব্ে ইহা সম্পয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই যে গৃহ সংস্থাপিত হইতেছে, 
সকলের গোচর করিতেছি, ইহা! কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্থলাহায্ হয় নাই। 
যাহারা সাহায্য দান করিয়াছেন, তাহার! ধন্য! ধাহারা ইহার নির্্যাণে 
শারীরিক মানপিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা ধন্য! 

“যদিও উল্লিখিত বিষয়সন্বন্ধে, উপাসনাসন্বদ্ধে যাহা বক্তব্য, তাহ বলিলাম, 
যখন ভবিষ্ততে ইহার ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইবে, তখন অগ্ঠ যাহা কথিত হইল, 
তাহার সকল বিধিবদ্ধ হইবে । এই উপাসনাগৃহ্‌ ভ্রাতাপ্দিগের উপাসনার জন্ত 
নিশ্মিত হইয়াছে। এই গৃহের ইষ্টক সকল যেমন একের উপর স্থাপিত, 
সেইরূপ ত্রাঙ্ষেরা ঈশ্বরের উপরে সংস্থাপিত হইবেন। পরম্পরের সঙ্গে 
একত্রিত হইয়া যেমন ইষ্টক সকল গৃহরূপে রহিয়াছে, একটি ইষ্টককে ভিন্ন 
হইতে দিলে গৃহ রক্ষা পায় না, তেমনি ত্রাঙ্গধন্মের ভূষপস্বরূপ প্রত্যেক ত্রান্ 
কখন বিচ্ছিন্ন হইয়! থাকিতে পারেন না। যদি এদেশ হইতে ব্রাঙ্ষধর্ম বিলুপ্ত 
হয়, অন্ত দেশে ইহা! সর্বথ| প্রকাশ হইবে; কিন্তু তথাপি আমাদিগের মঙ্গলেয় 
জন্ত, পরস্পরের হিতাকাক্ী হই যাহাতে ইহ! প্রচার ও এ দেশে সংরক্ষিত 
হয়, তাহা আমাদিগের সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে । এই এক মন্দিয় 
সকলের জন্ত সংস্থাপিত হইতেছে । যাহাতে এ দেশ হইতে কুসংস্কার 


৫২৪০ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


তিরোহিতি হয়, এদেশের সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভ্রাতৃভাবে একত্র করিয়া 
ঈশ্বরের চরণে আনা হয়, এজন্য এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা । পাপ কি উপায়ে 
যায়, তাহার জন্য কে না চেষ্টা করে? শারীরিক ব্যাধি যাহাতে যায়, এই 
উদ্দেশ্যে চিকিংসালয় আছে; কিন্ক পাপীদ্িগের আত্মার ব্যাধি-নিবারণের 
জন্য গৃহ কোথায়? ঈশ্বরের গৃহের নাম ব্রদ্ষমন্দির । আমরা পাপী, এজন্য 
এখানে আপিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য যে, ঈশ্বরকে ডাকিয়া, আমাদের 
পাপব্যাধি দূর করিয়া, পরম্পরের মনের সম্মিলন করিব। এই লক্ষা রাখিয়া 
্রক্মমন্দির রক্ষণীয়, চিরদিন সকলে স্মরণ করিয়া রাখিবেন। যাহাদের ধশ্মমত 
শু হইয়া আপিয়াছে, ঈশ্বর করুন, যেন তীহারা শুক্ষভাবে মৃত দেহের ন্যায় 
ন|! থাকেন। এখানকার উপাপন। যেন জাগ্রৎ উপাননা হয়। যাহাতে 
: ভারতবধীয়ের। এক ঈশ্বরের উপাপনায় রত হন, এখানে যেন সর্বদা তাহার 
চেষ্টা হয়। ্‌ 

“মহাত্া রামমোহন রায়কে ধন্যবাদ করি। তাহার প্রতি চিরকৃতজ্ 
থাকিতে হইবে। সেই মহাত্মার চেষ্টায় ব্রাঙ্গধণ্ম প্রথমে সংস্থাপিত হয়। 
তিনি সাংসারিক বহুবিধ বাধ! প্রতিবন্ধকতায় ভীত না হইয়া সাহসপূর্ববক 
এই ধর্ম প্রচার করেন, তজ্জন্য আমরা তাহার নিকট চির উপকার-খণে বদ্ধ। 
ধন্যবাদ মহাত্ম! প্রধান আচারধাকে, যিনি ভ্রাতাদ্িগের জীবনন্বরূপ হইয়া কত 
উপকার করিয়াছেন, এবং করিতেছেন । এই ছুই মহাত্মার প্রতি আমাদিগের 
শ্রদ্ধা যেন কখন বিলীন না হয়। আর যিনি যে পরিমাণে' দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
্রাঙ্মদিগের উপকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ করি। এই যে গৃহ 
প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা তাহাদিগের' যত্বের ফল। তাহারা না হইলে, আমর! 
আজি যে এই ঈশ্বরের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কখন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম 
না। ঈশ্বরের কি করুণা! যখন তাহাকে এক বার ম্মরণ করি, সেই 
উপায়কেও শ্রদ্ধা করি। 

“যেমন সাধু দৃষ্টাস্তে সকলের উপকার সাধিত হইতেছে, তেমনি এই গৃহে 
সাধারণ লোকে উপাসন। করিয়া শাস্তি পাইবেন, ইহাই যেন ব্রহ্ষমন্দিররঙ্গকেরা 
স্মরণ রাখেন। উন্নতির বাধ! দেওয়ার সম্ভাবনা! নাই। সত্যের এমনি প্রকৃতি 
. যে, মনুম্য অসত্যের বশীভূত হইয়া থাকিলেও, সত্য আত্মপত্য, রক্ষা করে। 


চি 
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এন্ড অনত্য চলিয়া যাইতেছে, সত্যের শ্রোত অবাধে চলিয়া আপিতেছে। 
আমাদের সাধ্য নাই, সে শোতকে বাধা দি। এই গৃহকে যেন সেই শ্লোতের 
প্রতিবন্ধক না করি। বিজ্ঞানের উন্নতি, অপরাপর উন্নতি, সকল উন্নতির 
প্রতি এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত রহিল। সকল প্রকার সতা এই গৃহের ছার 
হইয়া থাকিবে । এই কয়েক কথ! বিনীতভাবে সাধারণের গোচর করিয়া। 
ভ্রাতা ভগিনীদিগের জন্য এই ব্রদ্ষমন্দির প্রতিষ্ঠা করি। সকলকে নিমক্ত্রণ 
করিতেছি, শ্রদ্ধার লহিত সকলকে ডাকিতেছি, নকলে পিতাকে ডাকিয়া শরীর 
মন শীতল করি। আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, আমাদের পুজেরা এই গৃছে 
প্রবেশ করিয়া, তাহার নাম কীর্তন করিবে । এখানে পিতা বর্তমান, চিরকালই 
বর্ধমান থাকিবেন। এস্বলে আমরা তাহাকেই ডাকিব, অর্চনা করিব। . 
যদিও নিরাকার, তিনি জীবস্তভাবে দেদীপ্যমান রহিঘ্বাছেন। এস, সকলে 
মিলে প্রার্থনাপূর্ববক, ব্রক্ধো পাসনাগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই পিতাকে ডাকি, 
যিনি পাপীর্দিগের একমাত্র মুক্তিদাতা ও একমাত্র পরিস্রাতা। 

“হে দয়াময়, তোমার উৎ্পব করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তুমি 
আমাদিগের নিকট উপস্থিত থাকিয়া হৃদয়ের পাপতাপ দূর কর। মমরা 
ঘেন তোমাকে একমাত্র পরিজ্রাতা জানিয়া, তোমার পুজা করিতে পারি। 
যে সকল প্রাণ তোমা হইতে উখিত হইয়াছে, তাহারা তোমাকে পুঙ্গা৷ করিবে, 
এই আশা । এস, আশীর্বাদ কর। এই যে, তুমি আমার জাগ্রৎ পিতা। 
প্রার্থনা শুনিয়া তৃমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর। এখানে তোমার উপানক- 
গণ মিলিয়া উপাপনা করুন। অসত্য যাহাতে যায়, তাহার উপায় কর। 
প্রেমন্বকপ, যাহাতে অপ্রনয় ধায়, তাহা কর। ব্রদ্ধগৃহকে তোমার পক্ষপুটে 
রাখিয়া রক্ষা কর। তুমি ভক্তবুন্দের প্রাণ, তাহার! তোমাকে ডাকিতেছে, 
এস পাপীপ্দিগকে উদ্ধার কর। আমার মত অনেক পাপী এখানে মালিয়াছেন, 
ঠাহাপিগকে ধন্দ বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর। আশীর্বাদ কর, যেন তোমায় 
মতানাম, আনন্দ নাম সর্বত্র ঘোষিত হয়।' 


“ভাবী ধর্শসমাঞ্” (চা ০(০৩ 0170100) বিষয়ে বত, হ1-২৯৮ জণুষ্করী, ১৮৬৯ খুঃ 


সায়ং নয় ঘটিকার সময়, কেশবচন্ত্র “টাউনহলে” “ভাবী ধর্থপমাজ” 


নতি 


৫২২ আচার্য কেশবচন্দ্র 


(দি8115.0000101) * বিষয়ে বন্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় মান্যবর বঙ্গদেশের 
লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর এবং বহুসংখ্যক নন্্ান্ত ইংরেজ ব্তৃতাস্থলে উপস্থিত 
থাকেন। এই বক্তার সারাংশ এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ₹- 
(১) জগৎ, জীব ও ঈশ্বর, এই তিনটি পদার্থ কোন সময়ে কোন কালে 
অস্বীকৃত হইতে পারে না। ভূত কালের ইতিহাসে এই তিনটি পদার্থের কোন 
একটিকে গ্রহণ করিয়া, অপর ছুইটিকে পরিত্যাগ করাতে, ধর্মসন্বদ্ধে বিকার 
সমুপস্থিত হইয়াছে। যখন মাগুষের মন বাহ বিষয়ে একাত্ত আকুষ্ট ছিল, 
প্রকৃতির সৌন্দর্য, গাস্ভীধ্য, মহত্ব দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন 
মানুষ প্রাক্কৃতিক পদার্থসমূহের পৃজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। হৃষ্ট বস্তর আরাধনারূপ 
পৌন্রলিকতার অভ্যুদয় ইহা হইতেই হইয়াছে ।: পরিশেষে মাহষ যখন বাহ 
বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া বাহির হইতে ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, 
তখন আত্মার ভিতরে ঈশ্বরের স্বরূপনিচয় আরও স্পষ্টরূপে দর্শন করিয়া 
সে মুগ্ধ হইয়াছে । বিবেকের ভিতরে ঈশ্বরকে শান্তুরূপে, ইচ্ছার ভিতরে 
তাহাকে জীবন্ত ব্যক্তিবপে এবং অধ্যাত্ম সহজভাবনিচয়ের ভিতরে মতোর 
আকররূপে তাহাকে দর্শন করিয়া, মানষ আআ্মাকেই সর্ধবাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। 
উপাদন! সাধন ভজন প্রভৃতি সমুদরায় আত্মার ক্রিয়া, স্বৃতরাং বাহ প্ররুতি 
হইতে আত্মার প্রাধান্য সহজেই স্থাপিত হইবে, ইহ! আর আশ্চধ্য কি? 
কিন্ত এ স্থলেও বিকার ঘটিয়াছে। আত্মার প্রতি বিমুগ্ধ চিত্ত আত্মাকেই 
ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছে এবং “আত্মাই ঈশ্বর” এই কুমতে পড়িয়। আত্মপৃজায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । প্রতিজনের আত্মা অপেক্ষা এক এক জন মহাজনের আত্মার 
মহত গৌরব দর্শন করিয়া, সেই মেই মহাজনে লোকে আবদ্ধচিত্ত হইয়াছে। 
সতা, ইহাদের দৃষ্টান্তে অনেক বিপথগামী ব্যক্তি স্পথে আগমন করিয়াছে, 
অনেক পাপী পাপ পরিহার করিয়া সাধু সঙ্জন হইয়াছে, এবং কোন কালেই 
ইহাদিগের দৃষ্টাস্ত পৃথিবীতে অসন্মানিত হইবার নহে) কিন্তু এই সকল মহাজন- 
গণকে ঈশ্বর করিয়া তুলিয়া মানুষ নরপুজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে । ভাবী ধর্্মসমাজে 
এই সকল বিকার কখন তিষ্ঠিতে পারিবে না, জগৎ, আত্মা ও মহাজন এই 
তিনেতে প্রকাশিত এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই সমাজে পুজিত হইবেন। 


৬০ পাদ পাতি এট 
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পূর্ব নময়ে যাহা লইয়া ধর্মের বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এ মমাজে 
তিষ্ঠিতে পারিবে না, অথচ তন্মধ্যে যে সতা ছিল বলিয়া লোকে তংপ্রতি মুগ্ধ 
হইয়াছিল, তাহা! এই প্রকারে একেরই বিবিধ প্রকাশরূপে সমাদৃত হষ্টবে। 
যে অভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া লোকে পৌত্তলিক হইয়াছে, অদ্বৈতবাদী 
হইয়াছে, মহাজনপূজক হইয়াছে, মে অভাব পরিপ্রণ করিয়া এই সমাজ 
এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পৃজ। প্রতিষ্ঠিত করিবে। (২) ঈশ্বরের প্রতি ও 
মানবের প্রতি গ্রীতি এই ধন্মসমাজের প্রধান লক্ষণ হইযে। এই প্রীতিই এই 
সমাজের সর্ব্বোচ্চ মত। সমগ্র স্বদয়, সমগ্র মন, সমগ্র আত্মা, সমগ্র শক্তিতে 
ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে, জ্ঞানে, ভাবে, বিশ্বাসে, জীবনে ঈশ্বরের সহিত অখণ্ড 
যোগ সমুপস্থিত হয়, এবং মানবের চরিত্রে ঈশ্বরের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। 
ঙাবী সমাজে ঈশ্বরের প্রতি এইবপ গ্রীতিবশজঃ পবিজ্রতা ও সাধুতা সমূুপস্থিত ] 
হইবে, কোন প্রকার কর্তবানাধনে আর ক্লেশ থাকিবে না। মঙ্ুয্ের প্রতি 
ঈদৃশ প্রীতিতে নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং গৃহসম্পকীয় সমন্ত স্ধ 
ঠিক হইঘা আইনে, এবং লকপ প্রকারের পাপ তিরোহিত হইয়া ধর্ম বৃদ্ধি পায়। 
ভাবী সমাজে মানবগণের প্রতি ঈদৃশ প্রেম সর্বত্র বিস্তীর্ণ হইবে, এবং সমুদায় 
পৃথিবীতে শাস্তি কুশল সংস্থাপিত হইবে। (৩) ঈশ্বরের অনন্ত করুণা এই 
ভাবী নমাজের শুভ সংবাদ । ধিনি পুণ্যময়, তিনিই কঞ্পণাময় পিতা। তাহার 
পুণ্য যেমন অনন্ত, করুণাও তেমনি অনন্ত। মনুন্য তাহার নিকটে সহ্র 
অপরাধে অপরাধী হইতে পারে, পাপ প্রলোভনে একেবারে তাহাকে ভুপিয়! 
যাইতে পারে, কিন্ত অনন্ত করুণাময় ঈশ্বর কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না, কখন তাহাকে বিশ্বাত হইতে পারেন না। পতিতগণের উচ্চারে 
ভাহার আনন্দ, তিনি দেই পতিত সন্মানগুলির অন্তেষদে আপনি ব্যন্ত। 
'অশিতাচারী সম্মানের আগ্যারিকা বস্কত: পরিস্বাণের পভ লংবাদ। ধর্মমত, 
ধশ্মনাধন প্রণালী মন্দ নহে) কিন্তু পতিত নিরাশ পাপিগণের সম্থদ্ধে উহার! 
কিছুই কাধ্যকর নহে । ঈশ্বরের অনম্ক করুণার উপরে আস্থা ভিন্ন পাপীর আর 
কোন উপায়াস্তর নাই। স্থতরাং বিশ্বাম করিতে হইতেছে, ডাবী সমাজ 
পুস্তক, মানুষ, কি অনুষ্ঠানাদিমধ্যে লোকের পরিত্রাণ অন্বেষণ করিবে না, কিন্ত 
ঈশ্বরের অনন্ত সর্ঘবিক্গমী করুণা উহার ও পরিভ্রাণের শুভ সংবাদ হইবে । 


৫২৪ আচার্য কেশবচন্ত্র 


এইরূপ কথায় বক্তৃতার উপসংহা'র হয় :--ভাবী সমাজে হিন্দু ও মুসলমান 
ধর্মবিবাদ পরিহার করিয়া এক হইবে। হিন্দুগণের শান্তভাবে অনস্ত মহান 
ঈশ্বরে স্থিতি, এবং মুসলমানগণের জগতের শান্তা প্রতাপশালী ঈশ্বরের 
আদেশপালনে উত্সাহ, এ ছুই ইহাতে মিলিত হইবে । শ্রীষ্টধর্ম্ের প্রভাব যে 
বিশিষ্টরূপে এই সমাজের উপরে কাধ্য করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ডাবী সমাজ জাতীয় সমাঞ্জ হইবে । এ কথা সতা, এই সমাক্জ সমূদ্ায়পৃথিবীতে 
অধিকার বিস্তৃত করিবে, কিন্তু প্রত্যেক জাতির ধর্জীবনের গভীরতম 
স্থান হইতে উহার অত্যু্থান হইবে। গতবর্ষে ডাক্তার ম্যাকৃলিয়ড ( ১) 
বলিয়াছেন, এ দ্রেশের সমাজ জাতীয় সমাজ হইবে) তাহার মতাদির সঙ্গে 
এক মত না হইতে পারিলেও, এ কথা একান্ত সত্য। অন্যান্য জাতির সঙ্গে 
এক হইয়া ভারত এক অনন্ত পবিত্র ঈশ্বরের পৃজা করিবে, ঈশ্বর ও মানব- 
জাতির প্রতি অনুরাগ ও সেবা ধর্মমত বলিয়া গ্রহণ করিবে, এবং ঈশ্বরের 
অনস্ত করুণা পরিত্রাণের উপায় বলিয়া তদুপরি একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিবে। 
কিন্ত এ সকল সম্যক জাতীয় ভাবে নিপ্ন্প হইবে। পমুদায় জাতি এক- 
ধ্মাক্রান্ত হইবে, এক ঈশ্বরের পৃ্জা করিবে, বিশ্বাস ও প্রেম সকলেরই হীদয়ে 
সঞ্চরণ করিবে, সকল জাতি ঈশ্বরের গৃহে মিলিত হইবে? কিন্ত প্রত্যেক 
জাতিরই ক্রিয়ার প্রণালী বিশেষ ও প্রমুক্ত থাকিবে । সংক্ষেপতঃ ভাবে 
একতা থাকিবে, প্রণালীতে ভিন্নতা হইবে; এক দেহ হইবে, কিন্তু তাহার 
অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হইবে। একটি প্রকাণ্ড জনসমাজ থাকিবে, কিন্তু তাহার সভাগণ 
বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন সামর্থ ও রুচি অশ্পুসারে কার্ধা করিয়া, সেই সমাজের 
উন্নতি বর্ধন করিবে । ভারত ভারতীয় স্বরে, আমেরিক! ইংলগ এবং অন্যান্ত 
জাতি তাহাধিগের বিশেষ বিশেষ ম্বরে সঙ্গীত করিবে; কিন্ত সমুদায়ের শ্বর 
মিলিত হইয়া, একতানলয় সঙ্গীতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব 
প্রখ্যাত হইবে। | 


রসিয়ে 


(১) ১৮৬৮ খৃ১ ২৪শে জানুয়ারী “1২6৩75780108 69101)” বক ত। শ্রবণ করি 
বলিয়াছিলেন। ৪৩১ পৃষ্ঠায় ২২২৩ লাইন জষ্টব্য। 


১৮ 


অক্ষুপ্ন কান্তি 
প্রধান আন্দোলনকারী প্রযুক্ত বছুনাথ চত্রবীর বিষয়কার্ধো প্রবৃতি 


আমরা বলিয়াছি, ত্রহ্ধার্চনা, সাধন, ভজন, ব্রদ্ষোংসবাদিতে প্রমত্ত ত্রাঞ্- 
গণের নিকটে নরপুঞ্জার আন্দোলন অগ্রসর হইতে পারে নাই। জ্নদাধারণের 
সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ পূর্বববং অক্ষুপ্ন ছিল। কেবল জন কয়েক মংসর 
লোক বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ববক, যাহাতে কেশবচন্দ্র অপদস্থ হয়েন, তাহার 
জন্য যত্শীল হইল। আন্দোলনকারী দুইজন প্রচারকের মধ্যে প্রধান 
আন্দোলনকারী শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তী “কল্যকার জন্য চিন্তা পরিত্যাগ' 
পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কার্ধো প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ঈদৃশ ব্রতত্যাগ 
অবলোকন করিয়া যখন মিরার পত্রিকা আক্ষেপ করিলেন, তখন স্ত্রী পুত্র 
পরিবারের ভরণপোষনাদি কর্তৃবা বলিয়। আপনার বিষয় ব্যাপারে প্রবৃত্তি 
মমর্থন করিলেন, এবং বিষয়কন্টে প্রবৃত্ত হইয়া! প্রচারব্রত রক্ষা করিতে পারা 
যায়, এই যুক্তি অবলম্বনপূর্বক আপনাকে তদবস্থাতে প্রচারক বলিয়া পরিচয় 
দিলেন। এই আন্দোলনের পর্যবসান বলিবার পূর্ষে, তচ্থারা কেশবচন্দ্রের 
কীন্তির যে কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহার নিদর্শনস্বরূপ লোকের তংপ্রতি 
আগ্রহের কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে । 

কেশবচন্টের অক্ষু্জ কীর্তির নিদর্শনগ্বরূপ ঢাক! হইতে নিমগ্গ 

বিগত উৎপব সপ্রমাণ করিরা দিয়া গিয়াছে যে, লাধারণ জনগণদমীপে 
কেশবচন্ত্র অগ্রেও যেমন সদাদূত ছিলেন তেমনই সমাদূত রহিয়াছেন। 
অন্দোলনের প্রথম প্রথম একট! হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইল, কেন না এ 
দেশের কোন এক জন কীর্িমান্‌ ব্যকির ঈদৃশ দৌর্বল্য প্রকাশ পাওয়া কিছু 
আশ্চধ্যের বাপার নহে) কিন্তু তাহার ক্রমিক ব্যবহার ও চরিত্র পর্যালোচনা 
করিয়া লাধারণের চিত সাগ্যাবস্থা ধারণ করিল। কীঠি অঙ্কুর থাকিবার 
প্রধান নিদর্শন এই যে, পূর্ব বাঙ্গালার প্রধান নগর ঢাকা হইতে কেশবচন্দ্রে 


৫২৬ আচাধ/। কেশবচন্্র 


তথায় ঘাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ*আদগ্লি। এ কথা সকলেই জানেন যে, 
আন্দোলনকারী প্রচারক প্রীযুক বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী পূর্ববব্লে সমধিক সমাদৃত । 
তাহার কথায় সেই দেশের লোকেক্ই সমধিক চিত্তচাঞ্চল্য বদ্ধিত হইবার 
কথা। প্রথমে যে তাহা হয় নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না) কিন্ত 
অল্প সময়ের মধো তত্রতা ব্যক্তিগণের মন স্বস্থ হইয়া আন্দোলনের 
অসারতা যে দ্ুঝিতে সমর্থ হইফ্লাছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
অন্তথা ঢাকা ব্রাঙ্ষসমাজ হইতে নিমন্ত্রণ আসিবার কথা ছিল না। এ 
স্থলে এ কথাও বলা সমুচিত যে, শ্রীযুক্ত বিজয়রুঞ্ণ গোম্বামীর চিত্ত শাস্থ 
হইয়া যথার্থ তথ্যদর্শনের জন্য প্রস্তত হইতেছিল। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিবার সময়ে কেশবচন্দ্রের শাস্তিপুরে পদার্পণ, এই ভাবপরিবর্তননিমিতই 
ঘটয়াছিল। 
ঢ।ক। হইব র পুর্বে হগলীতে ছুটা বক্ত ত1 ও ব্রাহ্ননগরে ব্রঙ্গমপদির-প্রতিষ্ঠ 

ঢাকা যাইবার পূর্ব ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৬৯ খুঃ) দোমবার হুগলীতে “ঘথার্থ 
বিগ্ঠাশিক্ষা” বিষয়ে এরং:২২ ফেব্রুয়ারী মোমবার হুগলী ক্যানিং ইনষ্টিটিউটে 
“চরিত্রনংগঠন” বিষয়ে কেশবচন্ত্র তত্রত্য লোকের অনুরোধক্রমে ইংরাজীতে 
গ্কাশ্য বক্তৃতা দেন। ১৮ই ফাল্গুন (১৭৯০ শফ; রবিবার: ২৮শে ফেব্রুয়ারী, 
১৮৬৯ খৃ;) বরাহনগরে মন্দিরপ্রতিষ্টাকাধ্য নিশম্ম করিরা, ২৪শে ফাল্ধন 
(৬ই মার্চ) শনিবার ভাই ভ্রৈলোক্যনাথ সা্যালকে সঙ্গে লইয়া তিনি ঢাকাক 
গমন করেন। চাকার প্রচারবৃত্তান্ত ভাই গিরিশচন্দ্র পেনের স্থতিলিপিতে 
পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, (১) আমরা এ স্থলে কেশবচস্ত্রের দৈনিক বিবরণ 
অঞবাদ করিয়া দিলা । 


দৈনিক বিবরণ 
(ঢাক।) 


৬্ই মং (১৮৬৯ খুং ) শনিষার-_কলিফাতা ভ্যাগ। 
৮, সোষবার--ঢাকায় উপস্থিতি 





২ এ পপি এ ২০৭ পাপে এ ০--০পসপাতাপীশি্িতিতিি তি বিশটি) পিঠ ও শািশিান্িশীতাশিতিীশি তি 


(১) “পূর্ববঙ্গে প্রচার" অধ্যায়ের ২৮৯ ২৯৪ পৃষ্ঠায় ঢাকার এই দ্বিতীয় হায়ের প্রচাখ- 
হজ জষ্টথ্য। 


অক্ষুণ্ন কীন্তি ৫২৭ 


৯ই মার্চ (১৮৬৯ ধৃঃ) মঙ্গলবার--"ঈশ্বযের সহিত সাধারণ ও বিশেষ সব্থন্ধ" বিষয়ে কখা। 


১, ” বুধবার--“একাস্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের অন্্েষণ কর“ বিষয়ে কধ।। 

১১ই ৩ বৃহম্পতিবার--ঢাক! ত্রাঙ্গলমাজে বিশেষ উপাসন1। 

১২ই , শ্ক্রবার--'ঢাকা ব্রঙ্গমাঞ্জের বিশেষ অন্ত।ব* বিষয়ে কথা। 

১৩ই » শনিবার-_ঢ1কা! ব্রাঙ্মনসাজের সভাগণকে উপদেশ। 

১৪ই , কবিবার-__ঢাক। ব্রাঙ্মসমাজে উপাসন!। “বিনয়” বিষয়ে উপদেশ। 
৯ , মোমবার- ঢাক! ব্রন্মবিভ্ঞালয়ের ছাত্রগণকে উপদেশ। 

১৯ই » মঙ্গলবার-__'সাধারণ ও বিশেধ বিধাচৃত্ব বিষয়ে কখা। 

১৭ই , বুধবার--'কিরূপে প্রার্থন! করিতে হয়! তদ্বিষয়ে কথ|। 

১, বৃহন্পতিবার--্রাঙ্গমদমজের ঈশ্বরনিদ্দি্ট কাধা' বিহয়ে প্রকাস্থা বত তা। 
১৯শে , শুক্রবার--হামে'ল সাহেব এবং অপরাপরের মঙ্গে সাক্ষাৎ ফর]। 
২শে শনিবার-ব্রন্দোৎমবের জন্ত প্রন্তরতি। 


২১শে, রবিবার--প্রাতে *ট| হইতে ১০টা, অপরছে ১টা হইতে ১*টা 
(রাজ) পরাস্ত ব্তরন্ষোতমব। 


২২পে » সে।মবার-এক জন বলুর মৃত্যুর দ্বিতীয় সাংবৎদরিক উপলক্ষে রণ 
|] উপাধনা। 
২৩শে » মঙ্গলবার-_কিঞিৎ নহুস্থতা। | 
২৪শে « বুধবার--“নমজ-সংগঠনের আবস্থীকত।” বিষয়ে কথ] । 
বশে « বৃহস্পতিবার--'পূর্বব বাঙ্গাল। বরঙ্মসমাজ গৃহ' বিষয়ে কয়েকটি নিষ্কারণ 
বিবেচনার্ধ সভা। 
উল ০ পক্রবার-_-“ধশ্থনাধন” বিষয়ে বাঙ্গাল! ভাষার প্রকান্ঠ বত) 
২৭পে পনিবার_-নখাবপুর ব্রাহ্মদমাজে উপ1সন1। 
শে, রবিবার--অপরাহে ত্রাঙ্গিকাগণকে উপদেশ। পূর্না বাঙ্গাল!র ত্রক্ষা- 
গণকে একত্রীকরণ এবং 'পূর্নাবাঙ্গ।ল! ব্রাঙ্গলম(জ' নামে 
সভ1-সংগঠন নিষয়ে লত]। 
বশে, সোমবার _নর্ালবিগ্ভালরপরিদর্শন।  ব্রক্ষবিস্তালয়ের ছ।ওগণকে 
উপদেশ । সাম়ংকাঁলে একটি বন্ধুর গৃহে উপাসন|। 
৩শে, মঙ্গলব!র -স্ত্ীশিক্ষরিত্রীবিভভালয় ও ঢ|ক1কলেজ পরিদর্শপন। পূর্ব 
বাঙ্গালা সমাঞ্জের দ্বিতীর (সতা। বিনায়নৃচক বক ত1। 
৩১শে » বুধব।র-- ঢাক! ত্যাগ। 


৪১| এপ্রিল রবিবার--শান্তিপুরে “ধর্মশালন” বিষয়ে বাঙগ।লায় বক ত|। 


৫২৮ আচার্য; কেশবচন্ত্র 


ইংলও হইতে ধকেখরবাদী নরনারীর পর 


এই সময় লগ্ডন নগর হইতে একটা একেশ্বরবাদিনী নারী পত্র লেখেন। 
তাহার পত্র এই দেখাইয়া দেয় ঘে, এখানকার আন্দোলন অতি শীঘ্র নে দেশে 
গিয়। উপস্থিত হইলেও, তাহাতে তত্রতা নরনারীর মন বিচলিত হয় নাই। 
তিনি এইরূপ পত্র লিখেন, “আমার নিকট ব্রান্মদমাজ ব্যাপারটি যে বিশেষ 
অর্থন্চক, তাহা, বোধ হর, আরও এই কারণে যে,স্থপভা দেশমাত্রে ষে 
একমাত্র ঈশ্বরের ধন্ম প্রবল হইতেছে, তাহার সহিত ইহার ভাবের একা আছে, 
এবং ইহার অবলম্বিত পক্ষ আমাদেরই পক্ষ ।......আমার অস্তর ইহাকে এত 
দূর আপনার বলিয়া শ্বীকার করে যে, যদিও নামটি অপ্রচলিত বলিয়। আমরা 
তাহা এখানে বাবহার করিতে পারি না, কিন্ত তথাপি আমার বিশ্বান যে, 
ভিতরের ভাব ধরিতে গেলে আমিও এক জন ব্রাঞ্ষিকা; ইউরোপে ঈশ্বরবাদী 
যাহাকে বলে, আমি মনে করি, ইহা কেবল তাহারই নামাস্তর 1” এই 
সময়ে আর একটা নারী “মহাজন” ( হোন 71৭1) ) ও “নবজীবনপ্রদবিশ্বাস 
(চ১৩৫৩17819111% [100) বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়া, ভূয়সী প্রশংসা- 
কুচক দীর্ঘ পত্র লিখেন । অধিকস্ তৎকালে ইংলগ্ডে ওয়েকফিল্ডে “ব্যাণ্ড অব 
ফেথ” নামে যে একমাত্র ঈশ্বরের অচ্চনাজন্য মভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার 
সংস্থাপক লেখেন, “আমাদের চিন্তা ও কাধ্য এক, এবং এই দূরবর্তী স্থান 
হইতে শ্রদ্ধা ও অন্ুরাগের সহিত আমি আপনার হন্ত ধারণ করিতেছি ।” 

মুঙ্গেরে চতুর্থ উৎসবে কেশবচন্দের গমন 

মাম্রা প্রচারের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ধ্যের উল্লেখ না! করিয়া, কেশবচন্ত্রের 
প্রি মুঙ্গেরের উৎসবের জন্য তথায় গমন এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 
২৫শে এপ্রেল (১৮৬৭ খুঃ )রবিবার মুঙ্গেরের চতুর্থ উৎ্লব। গপ্রাতঃকালে 
"টা হইতে ১১টা পর্ধান্ত স্বঘং কেশবচন্ছর উপাসনা করেন। “ঈশ্বরের পরিবার” 
বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাহ্নে সংগ্রসঙ্গ ও প্রার্থনা হইয়া, পতাকা হস্তে ধারণ 
করিয়া, সন্কীর্তন করিতে করিতে গঙ্গাতটে গিয়! নকলে উপস্থিত হন। এখানে 
প্রমুক্ক আকাশের নিয়ে, স্থকোমল চন্ত্রের জ্যোংল্লায়। ভক্তমণ্ডলী প্রাধিভাবে 
দণ্ডায়মান | স্থানীয় উপাচাধ্য শ্রীযুক্ত সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রথমত: একটি 
প্রার্থনা করেন । অনস্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্তু প্রার্থনা করিয়া, মে দ্বিনে উৎসবকাধ্য 


অক্ষুণ্ন কী ৫২৯ 


মনাধা করিলেন। মুঙ্গের যেরূপ কেশবচন্ত্রের প্রিয়, কেশবচন্ত্রও তেমনি 
মুঙ্গেরের প্রিয়। এখানে গিয়৷ তিনি যে উ২সব করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিবেন, 
তাহার সম্ভাবনা কি? এবার ইহাকে এখানে এক পক্ষ অবস্থিতি করিতে 
হইয়াছিল। এই কালের মধ্য কি কি কাধা হয়, নিয্নলিখিত অনুবাদিত 
দৈনিক বিবরণে সকলে অবগত হইবেন । 

দৈনিক বিবরণ --( মুঙ্গের ) 
২৪শে এপ্রল। ১৮৬৯ শনিবার-ঈন্ছরের বিভমানতা' বিষয়ে কখোপকখন। 


২৫শে ৭, ররবিবার--প্রাতঃকালের উপদেশের বিষয়, “ঈন্থরের পরিবা”। 
সায়স্ক!লে সন্ধীর্তনপূর্বক (গঙ্জাতটে) গমন। 
শে . লোষবার--কখোপকধন। বিষয়_'ত্রাতৃত্ব'। 
২৭শে , মঙ্জলবার-_কধোপকখন। বিষয়--'উদার সম্মিলম'। 
বলে » বুধবার--ত্রাঙ্গসমাজজে (উপাসমা) উপদেশ. 'মিশ্চিত শাস্বর পৃববাতান'। 
২৯শে , ব€ম্পতিবার _'ত্রিত্ববাদ এবং আমিই পথ", এই খ্রীষ্টথপের মতের অর্থ 
কি, এক জন দেশীয় খীষ্টান প্িজোসা করতে ভাহার 
উত্তর দান। 
শে , শু্রবার _ কধোপকধন। বিষয়--'হদরে খ্ীষ্টের গাবের হ্বাভা (বক বৃ্ধি। 
১লা মে শনিবার_কখোপকথন। বিষয়__'্ী্েতে কি প্রকারে বাস করা যার 
২). রবিবার__ব্রক্মসমাজে (উপাসনা), 'তোমর ত্রাঙ্গধর্ণে শান্তিলাত 
করিবে, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার' এই বিষয়ে উপধ্ধেশ। 
নায়ংকালে জামালপুরে উপাননালঙা। 'সংলারে ও ধণে 
অহক্ক!র' (ব্হয়ে উপদেশ। 
ওরা , মোষবার-_ একজন প্রাচীন দেশীয় থৃষ্টানের জিজা।সার উত্ভুর। 
| , সঙ্গলনার-_- দেশর খষ্ঠানগপের সভায় গমন। 
চি বুধবার_বখেপকখন। বিবয়_'খৃষ্টের ভাব । 
৬৯, বৃহম্পতিধার _বরাঙ্গিকাগণের জগ্থ উপাসনা | 'লবাত্র প্রার্থনা' বিষে 
উপদেশ। 
৭ গুদ্রহার--একটি বন্ধুর স্বীর মৃত্যু উপলক্ষে প্রার্থনা। 


মাঙ্জগালে!র হতে তাড়িতসংবাদপ্রাপ্তি ও প্জপ্রাপ্তি 
ফেশবচন্ছর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াই একটি আনন্দজনক সংবাদ 
প্রাপ্ধ হইলেন। মান্দ্ান্গ্রদেশের অন্ত মালবর উপকূলস্থ মাঙ্গালোর 


ত৭ 


৫৩৪ আচার্য কেশবচন্ত্র 


নগর হইতে, নিয়ে অহাদিত তাড়িতদংবাদ (১) ১১ই মে (১৮৬৯ %) 
সায়ংকালে তাহার হস্তগত হয়। 
“বাবু কেশবচন্দ্র মেন 


ব্রাঙ্গঘমাজের সভাপতি । 

“আমি এবং আমাদের জাতির পাচ সহশ্রের অধিক লোক ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণে 
সমূতনুক হইয়াছি, কারণ আমরা শূত্র জাতি এবং ব্রাঙ্গণগণের ন্যায় স্থশিক্ষিত 
হিন্দুগণ আমাদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিতে চাহেন না; সুতরাং বিদ্যা 
বা ধর্ম বিনা আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে ও তদবস্থাতেই ইহলোক 
পরিত্যাগ করিতে হ্য়। আমাদ্দিগের সাহাধ্যার্থ আপনি এ স্থানে আম্ন, না 
হয়ত আপনাদের প্রচারকগণকে প্রেরণ করুন| এজন্য যাহা বায় হইবে, আমর! 
তাহ। নির্বাহ করিব। প্রত্বান্তরের জন্য কুড়িটী কথার মূলা অগ্রিম দিলাম । 

বিল আরাদা 1" 

এই তাড়িতদংবাদ-প্রাঞ্চির পর সেখান হইতে শিশ্িতগণের মধা হইতে 

যে পত্র সমাগত হয়, তাহাতে অবগত হওয়া যার যে, তত্রতা শূদ্রগণই যে কেবল 

্রাঙ্গধন্মম গ্রহণে উৎসুক তাহ। তহে, শিক্ষিতগণের মধোও এই স্পহা বলবতী 

হইয়াছে। পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, বঙ্গদেশের যুবকগণের যে অবস্থা, 

মাঙ্গালোবস্থ যুবকগণেরও দেই অবস্থা । পত্রপ্রেরক লেখেন, “ইতারেজী শিক্ষায় 

অত্রত্য অনেক হিন্দু যুবকের পিতৃপুরুষের ধর্শে অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, এবং হর 
তাহারা সংসারী, না হয় কপটী হইয়! পড়িয়াছে ।” 
সঙ্গতসভার পুনঃ প্রতিষ্ঠ। 

এ সময়ে সঙ্গতনভা (২) পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং উহার কার্ধা 


রর ১ ) ১৭৯১ শকের ১ল1 জোষ্টের ধন্মতবে এই তাড়িতসংবাদ ভষ্টযা। 

(২) ১৭৯১ শকের ১৬ই বৈশাখের ধর্ম তন্বের সংবাদন্তস্তে দেখা যায়, ৯ই বেশাধ ( ২শে 
এপ্রিল, ১৮৯ খৃঃ) মঙ্গলযার, আচার্য্য সতবনে. কতিপয় ব্রান্ত্রাত! মিলিত হইয়া, আত্মার গৃঢ় 
অভাব ও ধর্মাসাধনের অতাবশ্যকীয় বিষয় সকলের আলোচনার জন্কা একটী বিশেষ সন্তা 
স্বপন করেন। ১২ই বৈশাখ, ( ২৪শে এপ্রিল, ১৮৬৯ খুঃ) শুক্রবার হইতে প্রতি শুক্রবার 
আচার্ধাবনে এই সত।র অধিষেশন হইবেস্থির হয়। সভায় কোন বিশেষ নাম দেওয়া হয় 
নাই। এই সন্ভ।ই সঙ্গত সভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা,যলিয়। মনে হয়। কেন না. অতঃপয় সঙ্গতের 
ব্জধিবেশন কিছুকাল প্রতি শুক্রবারই হইয়।ছিল, দেখিতে পাওয়া! বাঁ়। 


অক্ষু্র কীহ্ি ₹৩১ 


অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইতেছে । বাহিরে ছুচারি জন বিদ্বেষী 
লোকের আন্দোলন এখনও নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু ভিতরে ভগবানের কার্ধ্য 
অক্ষুপ্ন রহিয়াছে। ভগবান্‌ ধাহার গৌরবের মূল, তাহার গৌরব খর্ব 
করে কে? কেশবচন্দ্রের প্রতি তাহার নিকটস্থ বন্ধুগণের সমাদর কিছুমাজ 
হান হয় শাই। 


থাটুরা, গোবরডাঙ্গ। ইছ।পুর গ্রামে প্রচার 


টজাঠের অগ্ঠিম সপ্তাহে (১৭৯১ শক) (জুন, ১৮৬৯ খুঃ) খাট্ুরা বধধু- 
গণের মাহবানে কেশবচন্দ্র কয়েক জন ব্রাঙ্গ পহ তথায় গমন করেন। ভগিনী 
কুনুিনী ধর্শের জন্য তীর নিপীড়ন সহ! করিয়াছিলেন ব্পিয়া, পাটুরা গ্রাম 
ব্াঙ্গ্রগতে প্রশিদ্ধ। কুদুদিনী ্বর্গগত। হইয়াছেন, কিন্ধ তাহার ত্রঙ্গান্ুরাগে 
ে দেশ প্রচ্ছন্নকূপে অভিভূত হইঘ। রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে ত২কালের 
দশ্মতৰে (১) শিখিত আছে, “এক সময়ে থে গ্রামে থে বাটীতে ্রাঙ্মধণ্মের 
নাগ শ্ুনিলে লোকে খডগহন্ত হই ত, ঘে বাটীতে পুর পিতার লেহ দয়া হইতে 
বঞিত হইরা ভাঙ্গা পুত্রের গ্যার পৈত়ক সম্পন্ভিতে গিরাশ হইয়াছিলেন, 
দে জনৈক গৃহস্বামী এই ব্রার্চবন্মের জগ্ত বর্নমাশ নারীকুলের অগঙ্কা স্বরূপ 
প্লপসিদ্ধ ব্রাঙ্গিকা কুমুদিনীর প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই 
পরিবার অপ অবাদে ব্রঙ্ধোপাসনা, সক্ধীতন ও নার ধ্বশিতে গৃহ পরিপূর্ণ 
5ইল। সেইখানে ব্রা্গধন্ম নাইয়া আপিপত্া স্থাপন করিল |” প্রথম দিন 
থটুরার ভ্রাতা ক্ষেত্রযোহন দুর পেড়ক ভবনে বক্তা তম। গ্রামস্ত এবং 
পার্শবঞ্শ গ্রামস্থ ভগ আভদ্, বালক পুদ্ধ ঘুবা, এবহ ব্রা্গীণ পণ্চিতগণ আসিয়া 
বন্ঠুতা শ্রবণ করেন। বন্তৃতার বিষ়_“প্ররূত মগযাহ। প্রথম বক'তার 
পর এক দিন উপাসনা সঙ্কীর্ধন, দার এক দিন “নীতিগবিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃত। 
হয়। ইন্াপুব গ্রামে বাবু সরনাথ চৌধুরী নানক এক জন শিক্ষিত 
হমীদারের বাটীতে “মম্থাযোর ভ্রাতভাব, ঈশ্বরের পিতভাব” বিষয়ে বন্কৃত। 
এবং গোবরদাঙ্গার জমীদার বাবু সারদাপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ীতে “সংসারের 
অনিতাতা ইত্যাদি” বিষয়ে বক্তা হয়। খাটরা, গোবরডাঙ্গা ও টাপুর 


০২২২, পপি আপীল শাশীিতিতি ও 


। ১ ) ১৭৯১ শকের ১লা আধাঢ়ের নর তত্ব চুষ্টবয। 


৫৩২ আচার্য কেশবচন্দ্র 


গ্রভৃতি গ্রামসমূহের জমীদার ও অপর সাধারণ লোক কেশবচন্ত্রের বক্তৃতা 
শ্রবণ ও তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ে, তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া 
পড়েন। ভ্রাত। ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং ভ্রাতা বসস্তকুমার দত্তের বিশেষ আগ্রহ 
যত্বে, এ প্রদেশে প্রথম ব্রাঙ্গধন্মপ্রচার হয়। কয়েক দিন তথায় থাকিয়া, 
কেশবচন্দ্র সদলে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন । 
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আন্দোলনের তীব্রবেগ মন্দীতৃত 


কেশবচন্ত্র সত্যের সামধ্যের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান্‌। বিরোধী ব্যতিগণ 
তাহার নিন্দা গান করিতেছে, সংবাদপত্রে তাহার দোষ কীর্তন চলিতেছে, 
“নরপৃজ।” “মনুষুপৃ্জা” শিরোনামে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, পুস্তিকা প্রকটিত 
হইতেছে, কিছুতেই তাহার ভ্রক্ষেপ নাই; তিনি কোন কালে এই সকল 
কথার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই, প্রবন্ধ পুন্তিকাদি ম্পর্শও করেন নাট । 
কেশবচন্দ্রের নামে কোন একটি অপবাদ ঘোষণা করিলে কলিকাতা সমাজের 
আহ্লাদ, স্থতরাং “তববোধিনী” সে সময়ে দু এক কথা বিরুদ্ধে না বলিয়া 
কি প্রকারে চুপ করিয়া থাকিবেন) গতিকেই “নরপৃজা” নামক এক থানি 
গ্রন্থ উপলক্ষা করিয়া “মন্ুষ্যপূজা” শিরোনামে উহ্বাতে প্রবন্ধ (১) বাহির হটল। 
'ধশ্মতত্ব' সেই প্রবন্ধ খগুন (২) করিল। অসত্য কত দিন তিষ্িতে পারে? 
উহ্নার তীব্র বেগ মন্দীভূত হইয়া আদিল। ধাহারা এই আন্দোলনের মুল, 
ত্রাহারা যে যথার্থ ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্রিত করিয়া এই বিষম বিভ্রাট উপস্থিত 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা পাকতঃ ও স্পষ্টতঃ আপনারাই বলিয়া ফেলিলেন। 
ভ্রাতা যছুনাথ চক্রবর্তী স্পষ্ট কথায় তাহার নিজ আচরণের প্রতিধাদ না করুন, 
কিন্তু তিনি তাহার বিষয়কর্খস্থল মুঙ্গের হইতে 'ধর্মতবের' প্রবাদ্ধের উত্তরে 
জ্োষ্ঠমাসে যে পত্র লেখেন, তাহাতে “নরপুক্জা” অপবাদ যে অতিরঞ্জিত 
ব্যাপারমাত্ত্র, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার পত্রের আন্দোলন- 
সবন্ধের অংশ ও তদুপরি “দর্মতবের মন্তব্য (৩) উদ্ধৃত করিয়া দিলেই সুস্পষ্ট 


সপ ১ সপ পয 


সপ টি পা 


(১) ১৭৯১ শকেয় বৈশাখের তন্ববোধিনী পত্রিকার' প্রকাশিত হই! খাকিবে। 
(২) ১৭৯১ শকের ১৬ই জোঠের ধর্পতত্ব জষ্বা। 
(৩) ১৭৯১ শকের ১ল! আবহ।ড়ের ধর্পতন্বে পত্রথানি খ তৎসন্বঞ্ধে ধর্ণাতত্বের নন্বব্য 


তষ্টৰা। 


৫৩৪ , আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


বুঝিতে পারিবেন, 'নরপূক্জার' আন্দোলন কেবল সংশয় ও সাময়িক উত্তেজনা 
সমুৎপন্ন অদগ্ভাবের প্রকাশনাত্র । 
যদুবাবুর পত্রের আন্দে।লনসন্ব্গের অংশ এবং তৎসম্বদ্ধে ধর্মতত্বের মন্তবা 

যছু বাবুর পত্র-_“আমাদের বর্তমান আন্দোলন-সন্বন্ধে আপনি যে কয়েকটা 
কথা বলিয়াছিলেন, তাহ] দ্বার| ইহ প্রকাশ হইতেছে বে, মাপনিও কোন 
কোন ত্রাঙ্গ ভ্রাতার আচরণকে অন্ায়জ্ঞান করেন। কোন ব্রাঙ্গ ভ্রাতা কোন 
মনুঘাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা করেন, কোন ব্রাহ্ম এরূপ বাক্য উচ্চারণ দ্বারা 
ঈশ্বরাবমানন। করিতে পারেন না। কিন্ধু যেমন ঘোর সাংসারিককে আমরা 
বলিয়া থাকি, সে সংসারের পৃক্জা করে, সেই ভাবে ধাহারা মনুম্যকে অযথ। 
ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে বলা হইয়াছে । এতত্বারা অপতা প্রচার 
হয়নাই ।” 

ধম্মতত্বের মন্তবা--এত দিন অনত্য প্রচার হইয়াছিল, এখন নরপৃজার 
যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া দেই দোষ সংশোধন কর! হইল । ঘে ভাবে 
সংলারীদিগকে সংসারপূজক বলা যায়, যদি কেবল দেই ভাবে কেশববাবুর 
অনুগত" শিষ্দিগের প্রতি নরপৃজ্ার দোষ আরোপ করা হইয়া থাকে, 
তাহ! হইলে শবেতে ভিন্ন আর কিছুতেই বিবাদের কারণ রহিল নী! 
যাহা,হউক, পত্রপ্রেরক এখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন যে, ঈশ্বরপূজা অথব। 
প্রকৃত পুজা যাহাকে বল! যায়, দে ভাবে ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে কেহ নরপূছ। 
করেন নাই। তিনি ইহা জানিয়াও কেন নরপুজা কথা বাবহার করিয় 
মিথ্যা প্রচার করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। আর একটু সরলতা ৪ 
সতাচ্ুরাগ থাকিলে, “মনুয্নের প্রতি অবথা ভক্তি” অথবা “গুরুভক্তি” এই 
মাত্র তিনি বলিতেন,। 

পড্র--“আ মরা! ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি যে, যেরূপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা 
ফায়, সে প্রণালীতে মনুষ্ের নিকট প্রার্থনা! করা, মন্থুত্বের পদতলে অবলুষ্ঠিত 
হওয়া, তাহাকে প্রত" বা দয়াল প্র" বলা, এ গুলি দ্বারা তাহাকে মগ্রয়া 
সমুচিত অধিকারের অতিরিক্ত অর্পণ করা হয়। গুরুতে এরূপ অতিরিক্ত 
অর্থাৎ অযথা আম্ুরক্তি সর্বপ্রযত্ধে ত্যাগ করা কর্তবা। শ্রেষ্ট,ভ্রাতা বা 
উপদেষ্টার : সাহায্য গ্রহণ করা ষে কর্তব্য এবং আবশ্তক, তাহা আমরা 
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অস্বীকার করি না; তাহাদের নিকট এরূপ উপদেশ গ্রহণ করা অন্যায়, নহে 
“মহাশয়! আদি কিরূপে এই পাপ হইতে উদ্ধার হইব, কি করিলে ঈশ্বরকে 
পাইব, আমাকে বলিয়। দিউন।' কিন্ধ সভা করিয়া যেরূপে ঈশ্বরকে 
গ্রাথনা করা যায়, সেই প্রকার শবে, ভাবে ও অবস্থাতে মনুযাকে সাহাযা 
দিবার জন্ যাঞ্রণ করা অবিধেয়। অতএব আমরা এই অভিলাষ করি, যে 
প্রণালী ও যে সকল বিশেষ বিশেষ শব ঈশারের প্রতি আমরা প্রয়োগ করি, 
দাহ] ভাহারই জন্য রাখা আবশ্যক, মন্ুম্যকে তাহার অধিকার বা অংশ 
দেওয়া উচিত নহে । কুতাঞ্জলিপুটে দীনহীন যাচকের ম্যায় মযা-সম্মণে 
উপবেশন করত, “হে দয়াময়? প্রভে।' পরিক্নাতা" প্রভৃতি শব অপ্রয়োজা। 
বাহিক সম্মানের চিহ্ন যে হাস্টোন্তোলন-পূর্নাক নমস্কার, গ্রীবা নমিত করিয়া 
নর্মাদা প্রকাশ অথবা ভমিট হইর| প্রণাম, আমাদের দোশে যাহা প্রচলিত 
মাছে, তাহাই যথেট। সাষ্টাঙ্গে আবলুগন কাধাটি অন্মদেশীয়েরা কেবল 
দেবতা ৪ ঈশ্বরের নিকট করেন, আমরাও তংসীম। অতিক্রম করিব না। 
আমাদের কোন কোন ভ্রাতাত্র এইরূপ বাবহার দেখিয়া, আমরা তাহার 
পুর্হবাদ করিয়াছিলান।” 

এস্বব্য_-পর্রপ্রেরক এ দিন থে সকল ব্যাপারকে দোষ বলিমা কয়েক জন 
শানাকে দোষী করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তংসমদায় তিনি এখন তাহার 
নেভের মত বলিয়া স্বীকার কবিতেছেন | উমিঠ হইয়া প্রণাম, মহষোর 
নিকটি ধর্ের পথে সাহামা-প্রার্থনা, অপরের ভন্যা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এইট 
নিনটাকে তিনি নরপঙ্গা বলির প্রত্তিবাদ ৪ আরুমণ করিয়াছিলেন । এখন 
লয় এই ভিনটী অনঘমোদন করাতে কিভিনি নিক্ষে পৌন্তলিক ও নরপৃক্জক 
হইলেন? এখন উভয় পক্ষের মত ৪ ভাবসঙ্গদ্ধে 'এক প্রকার এঁকা হইল; 
কেবল সর্ধবাঙ্গে অনলুগন & দুই একটী শব বাবহারে ্াতার আপত্তি রছিল। 
বাস্কিক সম্মানের আড়ঙ্গরে আমাদের ৭ অনত; হ। কেবল সামগিক উত্তেক্গনার 
ফল বটে। 

পত্র-_-আপনারা5 তংকালে ভাশ। ল্সীকার করিয়াছিলেন এবং এখন এ 
শ্বীকার করিতেছেন, কিন্তু ত২কালে তাহার ন্যাষ্যান্ঠাণ্য ব্যক্ত করেন নাই, এপন 
হাতা আতিশয্য-দোষে দূষিত স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে আমরা সঙ্জষ্ 
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ইইলাম।. যদি আপনারা পূর্বে এইরূপ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এত 
মনোবেদনা এবং কলহ বিতগ্তা হইত না” 

মন্তব্-_-আমরা পূর্ধেও যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহা বলিতেছি। 
পত্রপ্ররক বর্তমান আন্দোলনের প্রারস্তে যদি আমাদিগের পরামর্শ লইতেন, 
আমর এখন যাহ| বলিতেছি, তখন তাহাই তাহাকে বলিতাম। কিন্তু তিনি 
'ধন্মতত্বে না লিখির।, দোষ-ঘোষণার জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলন করিলেন । 
ভপ্জির আতিশয্য-দোষ হইয়াছে, আমরা কখন বলি না, তংপ্রকাশে 'তিরিক 
সাময়িক আড়ম্বর আছে, এই মাত্র আমর। লোকবিশেষে দেখিতে পাই; কিন্ত 
মনুষ্যভক্তি ব্রাঙ্ষদিগের মধ্যে অধিক না হইয়া বরং অল্পই লক্ষিত হইতেছে। 
ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণে বৃদ্ধি করা উচিত। 

পত্র--আমরা কেবল এই প্রাথন। করিয়াছিলাম যে, আপনারা এ কাধ্য- 
ক্লিকে নিবারণ করেন, অথাং তাহ। যে অন্যায় তাহ] ম্পষ্টাক্ষরে বাক্ত করেন; 
তাহাতে কর্ণপাত না করায় আমর! পুনঃ পুনঃ তদ্দিষয়ে আলোচন: করিতে 
বাধা হইয়াছিলাম |” * 

এখন সকলে দেখিতে পাইবেন, ধিনি পর্বপ্রধান আন্দোলনকারী, তিপি 
আসিয়া কোথায় ধাড়াইয়াছেন। তীহার সহযোগী আখ্মদোষ স্বীকার করিয় 
যে পত্র লিখেন, তাহা প্রকাশ করিবার পূর্বে, কলুটোলাবানী প্রাচীন ভ্ 
বাঙ্গ বণিকৃশরেষ্ট শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঠাকুরদধান সেনের পত্র এবং কেশবচন্দ্রের তব 
আমরা নিয়ে উদ্ধতঃকরিয়া দিতেছি 

কেশব্চপ্দকে ঠাকুরদ[স সেনের পত্র 
শীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র মেন 

| মহাশয় সমীপেষু 
সম্মানপুরঃদর নিবেদনমিদং 

ব্রাঙ্গম্ডলী যে আপনাকে লইয়। ঘোরতর মান্দোলনে আন্দোলিত 
হইতেছেন, মহাশয়ের তাহা 'অবিদ্িত নাই! | কেহ বা আপনাকে কোপপৃষ্টিতে 

« মুঙ্গেরে দিমল! হইতে গ্রতযাগ্ন করিয়া যে প্রধম উপানন। ও উপদেশ, হয়, তাহার মথেই 


এ নকল অবথা আচরণের বিলক্ষণ প্রতিবাদ ছিল; মন উত্তেঞিত থাকাতে এই প্রতিবাদ 
আহগালনকারী জাতৃৎয়ের গদর স্পর্শ করে নাই। (৪৮৮ পৃষ্ঠ স্র্্রবয)। 
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অবলোকন করিতেছেন, কেহ বা ছুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বিষগ্নব্দনে আপনার 
দিকে চাহিয়া আছেন। আপনকার বিপক্ষ স্বপক্ষ উভয়েই উৎপীড়িত হয়া 
পড়িয়াছেন। অনেক নিরপেক্ষ লোকেও কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে 
পারিতেছেন ন। | অনেকের এক্ধপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, আপনার দ্বারাই 
নিরধলঙ্ ্রাঙ্গমমাজ কলঙ্কিত হইল, আপনার ছ্বারাই ব্রাঙ্মদমাজে নরপূক্গা প্রবেশ 
করিল, আপনার দ্বারাই অনেক ব্রাঙ্গ শ্রীষ্টান হইয়া গেল, এবং ব্রাঙ্মমগ্ডলী 
নেড়া নেড়ীর দল হইয়া উঠিল; আপনার দ্বারা ত্রাঙ্গলমান্জের যেরূপ উন্নতি 
হইতেছিল, সেইরূপ দুর্গতিও হইল । প্রায় বংসরাবধি এই আন্দোলনের 
গক্রপাত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হইয়া উঠিতেছে । আপনার মৌনাবলম্বনই 
হার প্রধানতম কারণ। অনেকে পিদ্ধান্থ করিয়া লইয়াছেন যে, আপনকার 
বিরুদ্ধে যে সমস্ত বলা হইতোছে, সকলই সত্য; নতুবা! আপনি নিরুত্তর 
হইয়। রহিরাছেন কেন? সতা বটে, উপালনাকালে ঈশ্বরলমীপে সময়ে সময়ে 
আপনি মনের ছুংগ প্রকাশ করিয়। থাকেন, কিন্তু সেটী কম জন ত্রাঙ্গ শুশিতে 
পান। সাধারণ সমীপে এতাবংকাল আপনি কিছুই বলেন নাই | ইভাে 
দে সাধারণের আপনার প্রতি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইবে, তাহা বিচি নহে । 
ঘদি বলেন যে, এই সমস্ত হৃদরভেদী বাকোর আমি কি উত্তর দিব, অঙধ্যাথা 
ঈশ্রত আমার মনের ভাব পকলই জানেন, লোকাপবাদে আমার ক্গতি কি? 
€স কথ! বলিলে চলিবে না। আপনি য়েকিবূপ মহৎ কাধো প্রন হইয়াছেন, 
হাহা কি আপনি জানেন না? সকল ব্রাঙ্গের চক্ষুঃ যে আাপনার উপরে 
পড়িয়াছে, ত্রাহ্মধশ্মের উন্নতি দ্রর্গতি অধিক পরিমাণে মে আপনার মতের 
উপর নি্র করিতেছে । এক্প ঘদি না হইত, তবে এ আন্দোলন উপস্থিত 
হইত ন1। অতএব এই কয়েকটী প্রশ্নের উ্রদানে উদ্দিপ্ন ত্রাঙ্গমণ্ডলীকে 
পস্থির করিবেন । এতহংসন্বদ্ধে বদি আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন, 
ন্ুগ্রহপূর্বক বলিবেন। ইহা নিশ্চয় জানি যে এই পর লিপিয়া আমি 
মাপনার স্বদয়ে আঘাত করিলাম, আপনাকে কাদাইয়া ছাট়িলাম। কিন্তু 
কি করি. উপায়াস্থর নাই । সাধারণসমীপে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা 
অতীব আবশ্ক হইয়া উঠিদাছে। 

বিনীত ভাবে নিবেদন, আপনি যেন মনে করেন না যে, মামি নিজের 

৬৮৩ 
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সন্দেহভঞ্জনার্থ মহাশয়কে নিয়লিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধিত 
করিতেছি । সরলহদয়ে বলিতেছি, মহাশয়ের প্রতি আমার কোন মন্দেহ 
নাই। বর্তমান আন্দোলনসম্থন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতেছি, তন্মধো 
মহাশয়ের হৃদগত ভাব প্রকাশ করিবার মানসেই এই পত্র লিখিতে বাধিত 
হইলাম । 

প্রথম প্রশ্ন__মনগ্ব স্বয্নং পাপীর পরিত্রাতা৷ হইতে পারেন কি না? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন__মন্থুযুকে ভক্তি করা কত দূর সঙ্গত? 

তৃতীয় প্রশ্ন__ আপনার কি এরূপ বিশ্বা যে, আপনি মধ্যবর্তী হইয়া 
প্রার্থনা করিলে পাপীর পরিত্রাণ হয়? 

চতুর্থ প্রশ্ন--কোন কোন ত্রাঙ্গ আপনার প্রতি যে প্রণালীতে শ্রদ্ধ। প্রকাশ 
করেন, আপনি কি তাহার অন্থমোদন করেন? যদি না করেন, তবে উহা 
নিবারণ করেন না৷ কেন? 

এই চারিটী বিষাক্তবাণে আপনার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিলাম, ক্ষমা গুণে 
আমাকে ক্ষমা করিবেন । 

কলিকাতা | 

৯ই আধষাট, ১৭৯১ শক। ! 
(২২শে জুন, ১৮৬৭ খুঃ) 


অনুগত 
শ্ীঠাকুরদাস সেন। 


কেশবচলোর উত্তর দ।ন 


কেশবচন্ত্র শ্রীযুক্ত. টাকুরদাস সেনের পত্রের নিয়লিশি ত উত্তর (১) প্রদান 
করেন। . প 
প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন 

মহাশয় শহত্বরেষু। 

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, 

বর্তমান আন্দোলনে আমি যে কি পধাস্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে 
পারি না, সে দুঃখ সময়ে সময়ে ঈশ্বরের নিকট ও ভ্রাতাদদিগের নিকট অশ্রবূপে 
প্রকাশিত প্রকাশিত হইয়াছে । আমার বিশেষ ছুঃখের কারণ এই যে, আমি বহু দিন 








(১) ১৭৯১ শকের র১৯ই শ্রাবণের ্দতন্বে ত্য । 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের অবসান ৫৩৪ 


হইতে ধাহাদিগের সঙ্গে একত্র বান করিলাম, ভ্রাতৃনিষিষশেষে একছায় হইয়া 
যাহাদের সঙ্গে জীবনের কল কার্ধো সন্বপ্ধ হইয়াছিলাম, খাহাদিগকে মনের 
কথা ও হৃদয়ের গ্রীতি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, তাহারা আমাকে বুঝিতে 
পারিলেন না; তাহারা আমাকে মহাভয়ানক ও সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক 
অপরাধে সাধারণের নিকট অপরাধী করিতে চেষ্টা করিলেন। একমাত্র 
পরিত্রাতা ঈশ্বরকে ভক্তির সহিত উপাসনা, যাহ। আমার বিশ্বাস ও জীবনের 
লক্গা, তাহা! বিলোপ করিবার দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল। 
নিকটস্থ বন্ধুরা আমাকে এত দিনের পর অহঙ্কারী, কপট, পিতার প্রত 
অপহ্থারক, পৌত্তলিকতার প্রবপ্তক ও আঙ্মপূক্জা-প্রচারক বলিয়া অভিযোগ 
করিলেন। উহা 'অপেক্ষ। আর কি ভয়ানক পাপে তাহারা আমার জীবনকে 
কলঙ্কিত করিতে পারেন? বন্ধুর! ইহা অপেঙ্গা আর কি নিষ্ঠুর ব্যবহার 
করিতে পারেন? এস্ঠলে ইনার প্রতিবাদ বা কিরূপে করি? বন্ধুিগের 
নিকট এই ভয়ানক দোষ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না । আমি অহঙ্কারী নহি, 
পিতার গৌরব আমি অপহরণ করি না, কোন্‌ মুখে তাছাদের নিকট এ 
কথা বলিব? মাবার যখন ম্মরণ করি যে, স্তীহারা আমাকে অবিশ্বাল করেন, 
এবং আমার প্রতিবাদ শুনিয়া তাহাদের প্রতায় নাট, তখন আত্মপক্ষ 
সমগুন করিবার চিন্তাতেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদি ভ্রাতার] আমার মত ও 
চত্রির বাস্তবিক উক্ত দোষে দরষিত মনে করেন, করুন ; যদি দে দোষ ঘোষণ। 
করিতে চান, করুন। ঈরের নিকটে আনি এ বিষয়ে নিরপরাধী আছি, এই 
আমার যথেই্ই; তিনি যদি আমাকে নোষী না করেন, মন্্ষ্বের মিথা! অপবাদে 
আমার কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই । উফ ভ্রাতাদিগের নিকট আমার 
এইমান্্র অগরোধ, তাহারা যেন মনে ন। করেন যে, আমার প্রতি নির্জয় 
বাবহার করাতে আমি রাগ বা ত্বণা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি । 
'আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না তাহারা যে 
আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহা নিরুষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য 
নছে, কিন্তু আমার মত ও চরিত্রসন্বদ্ধে তাহাদের এরূপ সরল বিশ্বাস; আমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও, সরল বিশ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা! রাখা কর্তব্য। 
দ্বিতীক্নতঃ তাহারা আমার মনেক উপকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত আমি 


৫৪৪: আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


তাহাদিগের নিকট চিরক্কতজ্ঞতা-ধণে আবদ্ধ; তৃতীয়তঃ তাহাদের ও তাহাদের 
পরিবারের ' পেবা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ের সঙ্গে গ্রথিত আছে। তাহাদের 
সঙ্গে আমার একটা বিশেষ নিগৃঢ় সম্পর্ক দীড়াইয়াছে, তদিরুদ্ধে তাহাদিগকে 
ঘ্বণা বা ক্রোধ বশতঃ অতিক্রম করা আমার পক্ষে মহাপাপ, তাহা হইতে 
ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। 

আপনি যে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহার সছুত্তর-প্রদানে 
আমার আপত্তি নাই। কিন্ত নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি দশ 
বৎসর কাল বক্তৃতা ও পুস্তক দ্বারা সাধারণের নিকট এবং বন্ধুমণ্ডলী মধো 
আমার মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়াছি; এখন কি আমার নিঙ্জের আবার এ 
বিষয়ে পরীক্ষ| দিতে হইবে? এমন কি কোন বন্ধু নাই, ঘিনি এত দিন 
আমার নিকট যাহ| শুনিয়াছেন, তাহ। নিরপেক্ষভাবে যথার্থরূপে বাক্ত করিতে 
পারেন? যাহা হউক, আপনি যখন আমাকে দোষী জ্ঞান করেন না, এবং 
কেবল সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে এবং বন্ধুভাবে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
আমি উহার যথোচিত উত্তর পিখিতে বাধা হইলাম। 

১.।" শশ্বয় পাপীর একমাত্র পরিত্রাতা। মন্তুষ্য এবং জড় জগৎ পরিজ্রাণ- 
পথে হায় হইতে পারে, কিন্ধ পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কাহারও নাই। সাধু ব্যক্তিরা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বার আমার্দিগের মহোপকার 
করেন, ঈশ্বরের সাহায্যে অতিশয় জঘন্য লোকদিগকে সত্যের পথে আকর্ষণ 
করেন এবং অতি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্ত তাহারা 
যতই উন্নত পবিত্র হউন না কেন, কাহার! কাহাকেও পরিজ্রাণ করিতে পারেন 
না।: অমন্ত -পুণা দয়া ও শক্কিবিশিষ্ট ঈশ্বর ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ করিতে 
পারেন না। 

২। সকল মন্থুত্তকে ভ্রাতৃনিব্বিশেষে প্রীতি করা ও পিতা মাতা আচাধা 
প্রতৃতি শ্রেষ্ঠ বাক্তিদিগকে ভক্তি করা কর্তব্য । মসগুয্যকে মনুষ্যজ্জানে যত 
দূর ভক্তি করা যায়, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। গুরুভক্তি ও 
সাধুসেবা কদাপি দৃষণীয় নহে, বরং উহা! স্বাভাবিক এবং ধর্ান্গরাগের 
অনিবার্ধা ফল। গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা তাহার একমাত্র অত্রান্ 
অবতার-জ্ঞানে ভক্তি করা ত্রান্গধশ্মবিরুদ্ধ। 


ভক্তিবিয়োধী আন্দোলনের অবসান ৪১ 


৩। আমি মধ্যবত্তঠ হইয়া প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর যে আমার অনুরোধে 
ৰা আমার পুণ্যগ্তণে অপরকে ক্ষমা অথবা পরিত্রাণ করিবেন, আমার কখন 
এরূপ ভ্রম হয় নাই। তবে ইহা আমি বিশ্বাস করি যে, সরল্লভাবে পরস্পরের 
মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের নকলেরই প্রার্থনা করা কর্তব্য, এবং. 
সে প্রার্থনা ভক্তিসস্তৃত হইলেই দয়ামম পিতা তাহা স্্সিদ্ধ করেন। এই মতের 
অনবর্তী হইয়া ব্রাঙ্গেরা সময়ে সময়ে আমাকে এবং অপরাপর বন্ধুদিগকে 
ঈশ্বরের নিকট তাহাদের হিতের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। 
যে ধর্ম ঈশ্বরকে অপরিবর্তনীয় মঙ্গলন্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে এবং প্রত্যেক 
পাপীকে তাহার অব্যবহিত সন্লিধানে আসিয়া উপামনা করিবার অধিকার 
দান করে, সে ধন্দে মধ্যবর্তিত্বের মত স্থান পায় না। 

৪1 যে প্রণালীতে আমার কোন কোন ভ্রাতা আমাকে সম্মান করিয়া 
থাকেন, আমি কথনই তাহা অনুমোদন করি না। কেন না প্রথমতঃ আমি 
উহ্বার উপযুক্ নহি । লোকে যেরূপ আমাকে সাধুবাদ করেন, আমার হৃদয় 
সেরূপ নহে, ইহা আমি সর্বদাই অগ্ুভব করিতেছি। বন্ধুরা আমার নিকট 
যে সকল উপকার লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার অপবিজ্র মনের গৌরব 
কিছুমাত্র নাই, ঈশ্বরই তাহার মূল কারণ; কেন না তিনি সামান্য নিকষ 
উপায় দ্বারা অনেক সময় জগতের হিত মাধন করেন । সুতরাং বন্ধুগণের শ্রদ্ধা, 
ভক্তি ও রুতজ্ঞতা কেবল দয়াময় ঈশ্বরেরই প্রাপা; তাহাতে আমার অধিকার 
নাই, এবং তাহা গ্রহণ করিতে আমার অযোগা মন কুষ্ঠিত ও লজ্জিত হয়। 
আমার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার ক্রাক্ষপ্রাতাদদিগের মধ্যে 
অনেকের ঈশ্বরভক্তি ও সাধুত। আমার অপেক্ষা অধিক, এবং আমার 
পরিত্রাণের একটি বিশেষ উপায়। দ্বিতীয়তঃ বাহ্িক সম্মানের আড়ম্বর 
আমার বিবেচনায় অন্তায় ও 'অনাবশ্যক | প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি জান্বরিক, বান্থিক 
লক্ষণের হ্রাস হইলে উহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্ত 
পক্ষান্তরে শ্রদ্ধা-প্রকাশের আতিশযা হইলে, অপরের অনেক জনি হইতে 
পারে; এ জন্ত উহা যত পরিহার করা যায়, ততই ভাল। 

উল্লিখিত সম্মানসন্বদ্ধে আমার অমত ও সঙ্কোচ আমি বার বার বন্ধুদিগের 
নিকট প্রকাশ করিয়াছি? কিন্তু বোধ করি, হৃদয়ের উত্তেজনাবশতঃ তাহার! 


৫৪২ আচাধ্য. কেশবচন্জ 


আমার কথা গ্রাহছ করেন নাই, এবং আমার অনিচ্ছা জানিয়াও, তাহাদের 
যখন যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আমি যে 
স্পষ্ট অন্ুজ্ঞ! দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিষেধ করি নাই, কিন্বা কঠোর শাসন দ্বার 
তশ্নিবারণের চেষ্টা করি নাই, ইহার গৃঢ কারণ আছে। আমি নিশ্চয় 
জানিতাম, এরূপ বাহিক সম্মানের আড়ম্বর ত্রাঙ্মদিগের মধ্যে দীর্ঘ কাল থাকিবে 
না। উহা হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনার ফল, স্বতরাং এ" উত্তেজনা ক্রমে 
স্থির হইলেই বাহিরের আতিশযা-দোষ পরিমিত হইবে। যদি উহাতে 
বিশ্বাসের দোষ থাকিত, যদি আমার বন্ধুরা উপধর্ম ও কুসংস্কারের অগবন্ী 
হইয়া আমাকে অবতার অথবা মধাবর্তী জ্ঞানে পুজা করিবার জন্য & রূপ বা 
সম্মান করিতেন, তাহ। হইলে উহা স্থায়ী হইয়া মহা অনিষ্টের হেতু হই 
উঠিত। কিন্তু আমি কখনই এ দোষে তাহাদিগকে অপরাধী মনে করিতে 
পারিনা। আমার দু বিশ্বান এই যে, ত্বাহার! কেবল নবান্থরাগের প্রথম 
উদ্বেগ প্রকাণ করিয়াছেন এবং তজ্ন্তই বাহানুষ্ঠানের আতিশযা-দোষে দোষী 
হইয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মে এ বেগ অস্থির হইবে, সন্দেহ নাই । এখনই 
ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । দ্বিতীয় কারণ এই যে, অপরের স্বাধীনতার 
উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমার অধিকার নাই। বন্ধুদিগকে অধীন করি 
অন্থরোধ ও আদেশ দ্বারা আমার মতের দিকে আনয়ন করা আমার গ্ররি 
ও ধন্মসংস্কার উভয়েরই বিরুদ্ধ। তাহারা স্বাধীন ভাবে উদ্লত হন এবং ধশ্মের 
অন্থরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে সতোর পথে অগ্রসর হন, এই আমার ইচ্ছ। 
এবং ইহা আমার তাবং শিক্ষা ও. শাসনের নিয়ম | “এই কাধা কর, এই কাধা 
করিও না” আমি বিশেষ করিয়া একপ শিক্ষা প্রদান করি না; কি সত, ক্তি 
ঈশ্বরের আদিষ্ট, ইহা সাধারণরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করি, কেন না তন্দবারা সকপ 
অবস্থাতে মনুষ্য আপনা আপনি কর্তব্য জানিয়া স্বাধীনভাবে তাহা সম্পাদন 
করিতে পারেন। এ নিয়মের অন্যথা মামি করিতে পারি না। কেন না আমার 
অনবোধে যি কেহ কোন কার্ধা করেন, আমি তজ্জন্ত ঈশ্বরের নিকট দায়ী; 
স্থৃতরাং এ অপরাধ হইতে আমি দূরে থাকিতে চেষ্টা করি, এবং এই জন্তই 
দুচতা সহকারে আমি সকল সময়ে উক্ত নিয়মের অনুমরণ করিয়া থাকি । ইহাতে 
বন্ধুরা কখন কখন অগ্রলঙ্ন ও বিরক্ত হন; কিন্তকি করি, ঈশ্বরের আজা পালন 
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। চরিতেই হইবে । বর্তমান আন্দোলনস্থদ্ধে আমি স্পষ্টরূপে নিষেধ করি 
নাই বলিয়। যে আমি নিশ্চিন্ত আছি, তাহা নহে; সাধারণ রূপে উহার দোষ 
গুণ বুঝাইতে এবং উভয় পক্ষকে সছুপদেশ দিতে আমি ক্রটি করি নাই, এবং 
খামি আশা কার, তাহারা আপনারা ক্রমে সত্যাসত্য বুঝিয়া ঈশ্বরের আদেশে 
পতা পথ অবলগ্গন করিবেন । যদি বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ আমার উপদেশ শুনিয়া 
তদনরূপ বিশ্বাস ও কাধা না| করেন, আমি সে জন্য কঠোররূপে তাহাকে 
নিধাতন বা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ত্রাঙ্গধন্মবীজে বিশ্বাস থাকিলে 
আমার নিকট সকলে ব্রাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ও সমাদূত হন; অতিরিক্ত 
বিষয়ে, কাহারও ভ্রম বা অবিশ্বান থাকিলে আমার ত্যাগ করিবার অধিকার 
পাই, বরং নিকটে রাখিয়া ক্রমে তাহাকে সত্যের পথে আনিতে হইবে। 
বিশেষতঃ নিতান্ত দীনভাবে ধাহারা আমাকে ভাই বলিয়া অনেক দিন হইতে 
আমার আশ্রয় লইয়াছেন, ধাহাদের মধো কেহ কেহ পিতৃমাতৃহীন ও নিরাশ্য় 
এবং নিরুপায়, যাহারা অচুতপ্ক ও ব্যাকুলহদয়ে ধশ্মের কঠোর সাধনে 
কায়মনোবাকো নিষুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আমি বিদায় করিতে পারি না; 
ঠাহাদিগের উন্নত ভাব পোষণ ৭ সামান্য ভ্রম দূর করা আমার সর্বতোভাবে 
কর্তব্য। নির্দয়রূপে এমন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিপে আমি ঘোর অপরাধে 
আপরাপী হইব । 
ঈশরপ্রনাদে সকল ত্রাঙ্গন্রাত। সন্থাবে মিলিত হয়া তোর পথে, কল্যাণের 
পথে অগ্রসর হউন এবং শাস্তি সস্তোগ করুণ, এই মামার প্রাথন। | 
শ্রকেশবচন্ত্র সেন। 
ত্র ম্বকার করয়! ছধুকু দিজয়কুঙ। গোস্বামীর পঞ্জ 
এখন আমরা শ্রীযুক বিজয়রুজ্জ গোস্বামীর পত্র (১) উদ্ধৃত করিয়া নবপৃজ্জা 
মান্দোলনের উপসংহার করিতেছি। 


শরদ্ধাম্পদ শ্রিযুক ধর্দতব-মন্পাদক মহাশয় 


সমীপেযু। 
বিনয় নিবেদন-_ 


ভক্ষিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েক জন ব্রাহ্ম 
সস পল পা পা 


শাসিত পোপ পশম পাপ পিস ০-+১-০ 


(১) পত্রথানি ১৭৯১ প্রকের | ১৬ই আযাড়ে শ্ধর্মতক্কে ডরঃবা। 
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ভ্রাতার ভক্তিপ্রকাশে আতিশযাদর্শনে ব্যথিত হইয়া, তন্লিবারণের জন্য আমি 
বিগত আখিন মাসে (১৭৯০ শক) উহা! সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম | সেই 
সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাঙ্গমগ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে 
এবং অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিসগ্ধাদ উৎপন্ন হইয়াছে । অনেকে 
উৎপাহপূর্বক পরম্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক ছুর্বলচিন্ত 
বাক্তির অবিশ্বাস ও কুসংস্কার বৃদ্ধি হইতেছে। এ সমুদায অনিষ্ট ফল দেখিয়া 
আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের 
ঘুল কারণ, এই জন্য আমার আরও বিশেষ ছুংখ হইতেছে; অতএব উহার 
অনিষ্ট ফল নিবারণের গন্য আমার এ সময়ে চেষ্টা পাওয়! নিতান্ত কর্তবা। 
আমার পূর্ববাবধি হ্বগ্গত ভাব কি এবং আন্দোলনসম্বন্ধে বিশেষ অন্থুসন্ধান 
করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ব্রাহ্মমণ্ুলীর নিকট বিনীতভাবে 
প্রকাশ করিতেছি । ঈশ্বর করুন, যেন এই পত্র দ্বারা সকলের সন্দেহ বিবাদ 
দুর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সঞ্ভাবের বিস্তার হয়। 

আমি পূর্বেও বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি যে, উল্লিখিত ভ্রাতারা 
যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্ট 
কর। কিন্তু এরূপে ভক্তি প্রকাশ কর৷ ত্রাঙ্গধরন্মবিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে 
উৎপন্ন হয় কি না, তাহা আমি পূর্ব্রে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাহিক 
আড়ম্বরের অবশ্যই দূষিত মূল থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার 
ভ্রাতাদিগকে মন্ধস্য-উপাসনা-দোষে দোষী সিদ্ধাস্ত করিয়াছিলাম এবং এ সম্বন্ধে 
মুঙ্গের ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর 
না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দুটীভূত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার মে 
'স্কার নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া এবং দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে, 
কেবল বাহিক কাধ্য এবং শবে আতিশযা-দোষ আছে। তাহাদের মতে 
কোন দোষ নাই। ধাহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহাদের মধ্যে কেহই 
মন্গপ্ত উপাসনা করেন না এবং ঈশ্বর, অথবা মুক্তিদাতা, অথবা পাপী ও ঈশ্বরের 
মধাবন্তীজ্ঞানে কোন মানুষের নিকটে প্রার্থনা করেন নী। কেশব বাবুর 
প্রতি তাহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা যতই অযৌক্তিক হউক না, তথাপি 
আমি কখনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে, তাহারা উক্ত মহাশয়কে 
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ভঞ্পরিবারের জ্যেষ্ট ভ্রাতা এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্ত কোন ভাবে 
দেখেন। এইবূপ বাছিক ব্যবহার মনুষ্বের প্রতি যতই অল্প হয়, ততই ভাল। 
কেন না তন্তারা অপরের অনি হইবার সম্ভাবনা । অতএব আমি ভ্রাতা্দিগকে 
বিনীতভাবে অনুরোধ করি বে, তাহাদের নিজের মত যদ্দিও বিশুদ্ধ, তাহারা 
দুর্বল ভ্রাতার্দিগের মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল.বাহ লক্ষণ রহিত 
করেন, যন্্ারা এ সকল ব্যক্তিদিগের অপকার হইতে পারে। 

কেবল মুজেরে থৃষ্টসন্বন্ধে যে ছুইটি দ'গীত হইয়াছিল, তাহা আমার 
বিবেচনায় ত্রাঙ্গধন্মবিরুদ্ধ। কিন্ত আনি শুনিলাম, ত্রাঙ্গলমাজে এ সংগীত গান 
করা হয় নাই; সুতরাং উহা লইয়া আন্দোলন করা অগ্রয়োজন। 

ভক্তিভাজন কেশব বাবুর প্রতি'কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর 
ভ্রাতারা তাহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্ন্য দায়ী 
নহেন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নহেন, তঙ্ন্য কাহাকেও অনুরোধ 
করেন নাই, বরং ইহা যে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেক বার 
বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে এ রূপ সম্মান-গ্রকাশে নিষেধ করেন নাই, 
তাহার কেবল এই টুকু ক্রুটি আমি দেখিয়াছিলাম; এততদ্বাতীত বর্তমান 
আন্দোলনে তাহার অণুমার্র অপরাধ নাই, ইহা আমি শিশ্চযপে বলিতে 
পারি। 

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাম্পদ ভ্রাতা যছুনাথ চক্রবন্তী মহাশম়কে অস্থরোধ 
করিতেছি যে, তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্তমান আন্দোলন হইতে 
নিবৃত্ত হউন; তাহার আশঙ্কা করিবার মার কোন কারণ নাই, এখন নিরর্থক 
্রাতাদিগের দোষ ঘোষণা করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। 
তাহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন হার কাহারও পুজ্গ! করেন 
না, তখন তাহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্তায়। এত কাল ধাহাদের সংলর্গে 
থাকিয়। আমরা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, ঠাহাদিগের সরল সত্য বাক্যে 
অবিশ্বাস করিয়। তাহাদিগকে নিধ্যাতন করা অকুতজতার কাধ্য, সন্দেহ নাই। 
তাহার ভূক্কিভাঙ্গন কেশব বাবুকে যে প্রণালীতে নম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, 
নেই প্রণালীতে তাহারা অন্থান্ত শ্রদ্ধাভাঙজন ভ্রাতাকেও যথা পরিমাণে সম্মান 
করেন। ইহা দ্বারা তাহাদিগের মতসন্বদ্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না) 
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কারণ সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা কর! মনুষ্তের স্বভাবশিদ্ধ কাষধা। অত 
আনুন, পুনবরার পূর্বের সায় এক পরিবারে মিলিত হইয়া, দয়াময় পিতার রাজ 
 শান্তি-মংস্থাপন এবং বিস্তারপূর্বক পরম্পরে অমূলা ভ্রাতৃসৌহার্দ সষ্টোগ 
করি। পরিশেষে সমূদায় ত্রাঙ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট আমার সাইনয় নিবেদন 
এই যে, তাহারা কেশব বাবুকে অকারণে এবং নিষ্টুর ভাবে আক্রমণ না 
করেন, এবং তাহার অনুগত শিহ্দিগের প্রতি মন্ষ্োপালন| দোষারোপ ন। 
করেন। আমার হ্ৃগত বিশ্বাসচক এই পত্র পাঠ করিয়া তাহারা নকল 
সংশয় দূর করুন। বর্তমান গোলযোগে চতুদ্দিকে যে প্রকার ভয়ানক শুষতার 
মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্বনাশ হইতেছে, 
তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ 
এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি-বিস্তারে যত্্শীল হইয়া, মাপনাদিগের এবং দেশস্ক 
ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন। 
১৫ই আষাঢ়, ১৭৯১ এক (২৮শে জুন, ১৮৬৯ খুঃ) শীবিজয়রুষণ গোস্বামী । 
"নরপুজ।” সম্বন্ধে “ইত্ডয়ান মিরারে” প্রবন্ধ 
ভ্রাত। বিজয় গোস্বামীর পত্র 'ধশ্মতকে' প্রকাশিত হইবার পর, 'নরপূঙ্গা' 
সম্বন্ধে “ইণ্ডিয়ান মিরারে" একটি শু'দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধের 
শেষাংশ আমর। অন্বাদ করিয়া দিতেছি, কেন না এতগ্বার। এ সম্বন্ধে গ্রধাণ 
প্রতিবাদকারী এক কেশবচন্দ্রেই ক্বন্য ব্রাঙ্ছগণ মধ্যে মে নরপৃজ্জা কদ্াাপ 
প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
আমরা অপবাদর্দান ও অপবাদখগ্ডনের উল্লেখ করিলাম, এখন এ সম্বন্ধে 
আমাদের মত কি, লিখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে । ইপ্ডিয়ান মিরারকে সকলে 
জানেন, ইনি মর্বপ্রকার পৌত্বলিকতার বিরোধী । আমরা যে কখন 
পৌত্বলিকতাতে প্রশ্রয় দিব, ইহা একাস্থ অপস্তব। কোন হ্থষ্ট মনুত্যু বা 
বন্তর পূজা আমাদের চক্ষে অতীব স্বণ্য। চৈতন্তেরই পুজা হউক, আর 
উন্নতিশীল ব্রাঙ্মগণের নেতারই পূজা হউক, উভয়ই সমান ঘ্বুণার্থ। কেশবচন্জরের 
পূজা করাতেও যে লাভ, একটি কুকুর বা এক খগ্ড প্রস্তর পৃঙ্জা করাতে৪ 
সেই লাভ। এক জ্বনত্রান্ষের পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে নিন্দনীয়, কেন না 
এতন্্ার৷ তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গক্ঞনিত অধন্ম হম়। অতএব. যদি এমন কোন 
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্রাঙ্ম থাকেন, আমর! তাহাকে ধন্মত্যাগী এবং পৌন্তলিক বলিয়া গণা করি। 
মধ্যবত্তিতা বা অপরের জন্য পাপক্ষমা প্রার্থনা, এ সম্বদ্ধেও আমাদিগের আপত্তি 
অতীব প্রবল। যদি ইহা বিশ্বাস করা হয় যে, কেশব বাবুর পাপক্ষমার 
প্রার্থনা বাতীত কোন ত্রাঙ্গ পরিসতরাণ লাভ করিবেন না, অথবা কেশবচস্র 
মধ্যবর্তী হইয়। না ধাড়াইলে ঈশ্বর সে ব্যক্তিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন 
না, তাহা হইলে ইদ্রশ বিশ্বাস অব্রাঙ্জোচিত বলিয়া এবং ঈশ্বরের রুপাসন্বন্ধে 
্রাহ্মধন্খ্ের যে বিশেষ ভাব আছে, তাহার বিরোধী বলিয়া আমরা উহার 
প্রতিবাদ করি। প্রত্যেক ব্রাঙ্ধ, যতই কেন তিনি পাপী হউন নাঃ দয়াময় 
পিতার সাক্ষাৎ নিকটবর্তী হইতে পারেন; এবং অপরের জন্য পাপক্ষমার 
প্রার্থনা ত্রান্ষধর্মের একান্ত অবিষহা। যদ্দি কোন ব্রাঙ্গের পক্ষে কেশব বাবুকে 
পাপক্ষমাপ্রাথনাকারী বলিয়া পূজা করা অন্ায় হয়, তাহা হইলে কেশববাবু 
যদি আপনাকে পাপীদিগের পাপক্ষমাগ্রাথনাকারিরূপে উপস্থিত করেন, তাহা 
হইলে তাহাও অপরাধকর। ধিক্‌ তাহাকে, যদি তিনি এরূপ কখন 
করেন, অথবা তাহার মনে ঈদৃশ ভাব পোষণ করেন। খ্রী্ যাহার পাছুকা- 
বন্ধনী চুম্বন করিবার তিনি উপযুক্ত নহেন- তাহার মত উদ্ধারকর্তা হইবার 
নিষিস্ত তিনি যদ্দি উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন, তাহা হইলে হয় তিনি ভ্াস্ত 
নির্বোধ, না হয় তিনি চূড়ান্ত কপটী ও প্রবঞ্তক । আময়া উপরে যাহ] বলিলাম, 
তাহাই বিশিষ্টপে দেখাইতেছে যে, অপবাদপাতৃগ্ধয়ের ন্যায় আমরা চির 
দিন মণুস্তপুজা বা মনুয্ের মধ্যবপ্তিত্বের ভীষণ বিরোধী । ইহারা যে অপবাদ 
দিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এই অকলাযাণের উচ্ছেদ জন্য 
আমরা নিজে আহুলাদের সহিত ই্টহ্াদিগের পৃষ্ঠপোষণ করিতাম। সৌভাগ্য 
ক্রমে এই অপবাদ মিথা এবং ঘি অপবাদদাতদ্ব় অধীর এবং উত্তেজিত 
ন। হইতেন, তাহা হইলে এ অপবাদ কখন:উঠিত না। ক্রাঙ্গদিগের মধো 
কিছু .দিন হইল, যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ষে কোন মূল,নাই, 
এ কথা আমরা বগিতেছি না। মুল ঘটনা এইট, মঙ্গ্থপূজা, মতবিকার 
বা পৌত্বলিকত!। ঘটে নাই; কিন্ত ভক্কিগ্রকাশের বাহপ্রপালী ও কথার 
আতিশষ্য ঘটিয়াছে । কোন কোন ব্রাহ্ম বন্ধু কেশবচন্্র এবং তাহার বন্ধুগণের 
প্রতি বাহিরে সমধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথমতঃ কুরুচি, দ্বিতীয়ত: 
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বাহাহুষ্ঠানপ্রিয়তা, তৃতীয়ত: এমন সকল কার্য যাহাতে অনিষ্ট সাধন বা 
লোকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ কাধ্য সকল করার দোষে 
আপনাদ্িগকে দোষী করিয়াছেন। এ জন্য আমরা সে সকলের প্রতিবাদ 
করিতে কুষ্ঠিত নহি। আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি, তাহাদিগের কাধা- 
প্রণালী. অথোচিত, অনিষ্টকর এবং জ্ঞানশূন্য । এক জন মানুষ যতই কেন 
ধাম্মিক হউন না, তাহার প্রতি 'পুঙ্জনীয়” “নিলঙ্ক” 'দয়ালপ্রভু" “পাপীর গতি এ 
কল শব প্রয়োগ করা দূষণীয় এবং অধিকমাত্রায় বাহ্ানুষ্টান প্রিয়তাও দুয়ণীয়। 
যত শীঘ্র এ সকল ব্যবহার অস্তহিত হয়, ততই ভাল । কিন্তু এ সকল ব্যবহার 
ও ভাষার যতই কেন আমরা বিরোধী না হই, হৃদয়ে কাহারও পৌত্তলিক 
ভাব আছে, ইহা আমরা সর্বথ|। অস্বীকার করি। ধাহাদিগের প্রতি 
অন্তায়রূপে এরূপ অপবাদ দেওয়। হইয়াছে এবং নিষ্টুররূপে আক্রমণ কৰা 
হইয়াছে, আমরা যত দূর জানি, তাহারা এক অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের উপাসক। 
তাহাদিগের হৃদয় ঈশ্বরভ্তিতে পূর্ণ। মঙ্গলময় পিতার আরাধনাতে তাহারা 
অতীব উৎসাহান্বিত; তাহাদিগের জীবন উচ্চ আধ্যাত্মিক; বলিতে পারা 
যায়, তাহারা প্রার্থনা ও ধ্যানে জীবন অতিপাত করেন; এবং দয়াময় পিতার 
গুণকীর্তন ও স্তবস্ততিতেই তীহাদিগের আমোদ । কথা বা ব্যবহারের কিছু 
কিছু আতিশধ্য ঘটিয়াছে, এজন্য এ সকল ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসসম্বদ্ধে দোষ 
আনয়ন করিতে আমর। সাহস করি না। এ সকল ব্যক্তির ভাব বাঁ দুঢ- 
সংস্কারের বিরুদ্ধে লিখিতে সাহসী হইলে, আমরা আমাদিগের হাত কলঙ্গিত 
করিয়া ফেলিব; যদ্দি তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমরা পৌন্তলিকতার মিথ্যা 
অপবাদ মনে মনেও পোষণ করি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় মলিন হইবে। 
যথার্থই এ কথা ভাবিতেও আমাদের ক্লেশ হয়, যে সকল বাক্তি অদ্বিতীয় 
ঈশ্বরের অনুগত দাস, বিশ্বাী বিনয়ী এবং প্রেমিক, ধাহারা পৌত্তলিকতা 
পরিত্যাগ করি!ত গিয়া অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কেবল কুরুচি এবং 
আতিশয্যনিবন্ধন মনুঘ্পূজার অপবাদে তাহারা অপবাদগ্রস্ত হইবেন। 7 
্রাঙ্মদল পাপী এবং দীন হইলেও বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত, সেই ত্রাঙ্গদল কেবল 
কি এক অতিশয়োক্কিমূলক ভ্রম জন্য মহুযপূজক বলিয়া স্বণিত, নিন্দিত 
ও তিরস্কৃত হইবেন? এরপ মিথ্যাপবাদ সমূলে ৰিন্ই হউক। আমরা 
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আমাদের যাহা কর্তব্য করিলাম, এখন সাধারণের বিচার করিবার বিষয়। 
আমরা এই. দৃঢ় বিশ্বাসে আমাদের লেখনী সংযত করিলাম যে, সমুদয় 
নিরপেক্ষচিত্ত সল্লোক, ধাহাদ্িগের উপরে দোষারোপ হইয়াছে, তাহাদিগকে 
দোষনিন্মুক্ত করিবেন এবং পুণ্যময় ঈশ্বর অত্যাচরিত ব্যক্তিগণকে আশীর্বাদ 
করিবেন ।” 
"ঞজানোলন” বিষয়ে উপদেশ 
(১৮ই 'জোষ্ট, ১৭৯১ এক; রবিবার; ৩০শে মে, ১৮৬৭ থুঃ) 

আন্দোলন সময়ে কেশবচন্ত্র এই আন্দোলনকে কোন্‌ দৃষ্টিতে অবলোকন 
করিয়াছেন, নিয়োদ্ধত কেশবচান্দ্রের উপদেশটি (১) বিশিষ্টরূপে তাহা প্রদর্শন 
করিবে । 

“জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশেই সময়ে সময়ে ধশ্মসন্বন্ধে জনসমাজে 
আন্দোলন হইয়া থাকে । যখন জনসনাজ নিদ্রিত থাকে, কিংবা মানবমগ্ডলী 
পাপে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন দয়াময় পিতা পদাঘাত করিয়া সকলকে 
সচেতন করিয়া দেন। সকল বিষয়ে তাহার দয়! যেমন ম্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে, এ সন্ন্ধেও তাহার দয়া উজ্জলতররূপে প্রকাশ পায়। কেবল 
অবিশ্বাসনেত্রে দেখিলেই হদয় ভয়ে আকুল হয়, নিরাশা আসিয়া মনকে আফমণ 
করে। মঙ্গলময়ের অনন্ত দয়ার উপর বিশ্বাস করিয়া যদি দেখা মায়, তবে 
ম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, এরূপ আন্দোলনে পরিণামে জনমমাজে মশেষ 
উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। 

'ব্রাঙ্মলমাজে সময়ে সময়ে যে নকল আন্দোলন উপস্থিত হইঘাছিল, তাহাতে 
কি ঈশ্বরের মঙ্গলহন্ত দেদীপামান দেখা যায় না? ঘপনই কোন বিশেষ 
মভাব বা দোষ আমাদিগের অনিষ্ট করিয়াছে, তখনই তাহা দূর করিবার জঙ্য 
একটী মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে ঘে আন্দোলনে মনেক বাগ 
দাতার মন আলোডিত হইয়াছে, তাহা যে আমাদের মঙ্গলের জনক এব 
উহ্নান্বারা যে ব্রাঙ্গমণ্ডলীর কতকগুলি বিশেষ অভাব মোচন হষটবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কে না স্বীকার করিবেন থে, শ্রাঙ্ছদিগের মধো অনেকের 
উপাসন! গু হতটয়। পড়িয়াছিল, অগ্ুষ্ঠানের বাহ আড়ন্বর লাই অনেকে 
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(১) ১৭৯১ শকের ১লা প্রাবণের ধর্দতস্ে প্রকাশিত । 


৫৫০ আচাধা কেশবচন্দ্ 


'র্যতিবাত্ত ছিলেন, কলহ বিবাদ ব্রান্মদিগের অঙ্গের আভরণ হইয়াছিল, অহঙ্কার 

আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে আধিপত্য করিতেছিল, নিরাশ। আগিয়া তাহাদের 
হৃদয়কে মুহমান করিতেছিল; এমন কি, কেহ কেহ নিরুপায় হইয়া উপাসনা 
পধাস্ত পরিত্যাগ করিতেছিলেন! পুত্রদিগকে এইরূপ সন্কটে পতিত দেখিয় 
দয়ার সাগর পিতা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি অমনি ভক্তির মধ্ময 
পথ সন্তানদিগের সম্মুখে উম্মুক্ত করিয়! দিলেন। অনেকে এ পথ অবলম্বন 
করিয়া স্বদোষ-সংশোধনে যত্ববান্‌ হইলেন এবং অহঙ্কার, অবিশ্বাস ও নিরাশ 
হইতে মুক্ত হইয়া প্ররুত ব্রঙ্মোপাসনার মধুরতা সম্তোগ করিতে লাগিলেন। 
মুমুধ, অবস্থায় অবস্থিতি করত যাহারা মৃত্যুর সঙ্গিকটবস্তী হইতেছিলেন, ভগ্ির 
পথে আসিয়া অনেকে পুনর্জাবন প্রাপ্ত হইলেন। এটী কল্পিত কথা নহে 
অনেকেই স্বচক্ষে ইহ গ্রতাক্ষ করিয়াছেন। 

“ভ্রাতৃগণ, বিনীত ভাবে বলিতেছি, ভীত হইও না, নিরাশার হস্তে মনকে 
সমর্পণ করিও না। কিয়ংকাল অটল ভাবে থাকিলেই দেখিতে পাইবে, এই 
আন্দোলনের নিয়তম প্রদেশে কিরূপ স্থধার প্রবণ নিহিত রাহয়াছে। সময়ে 
যে তাহা শতধা হইয়া ব্রাহ্মদমাজকে প্লাবিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিও 
না। শরীরের রক্ত বিনির্গমন হইবার আবশ্তকতা হইলেই শরীরে ক্গত রোগ 
প্রকাশ পায়। আবার এ ক্ষতন্বার সমুদায় বিরুত রক্ত বিনিগত হইবামান্্র 
শরীর ন্ুস্থতা 'লাভ করে। ব্রাঙ্ধমমাজের অভ্যন্তরে যে যে দোষ রহিয়াছে, 
সেই সমস্ত দোষ নিরাকরণ করিবার জন্যই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; 
তাহা সংশোধিত হইলেই সমাজ শাস্ত ভাব ধারণ করিবে এবং সবল ও শ্ুস্থকায় 
হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তত দিন এইরূপ আন্দোলন 
চলিবে, যত দিন ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে, ষত দিন ত্রাঙ্ষেরা আপন অভাব 
মোচন করিয়! ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে হৃদয় মনকে পবিজ্র, উন্নত এবং প্রশস্ত 
করিতে না পারিবেন । 

“ত্রান্ষগণ, এখন তোমাদের কি হইয়াছে? সংসারের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া 
কেবল এক এক বার উপাসনা কর! ভিন্ন আর কি হয় আমরা সংসারের 
পদতলে হৃদয় মন গ্রাণকে উৎসর্গ করিয়া তাহারই দাসত্ব করিয়া রহিয়াছি। 
কেবল সকলে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের উপাসনা! ও ধর্মসাধন করিয়া থাকি! 
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পিতার নাম করিবামাত্র যে পাপ তাপ ধ্বংস হয়, কৈ এরূপ বিশ্বাস ত আঙ্গও 
হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। সমস্ত দ্রিন তাহার উপাসনা এবং 
উহার নামকীর্তন করিয়া সখী হইবার জ্রগ্ধ যথোচিত আগ্রহ এবং লালসা 
কোথায়? তাহার জন্য সকল সুথ পরিত্যাগ ও সকল দুঃখ বহন করা যায়, 
এরূপ দৃষ্টাস্তত আঙ্গও তোমরা দেখাইতে পার নাই। ঈশ্বরের নিমিত্ত, 
ধন্বের নিমিত্ত ব্রা্মদিগের মধ্য কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? 
ধপ্মগ্রচারের জন্যই বাকি করা হইয়াছে? পবিত্র ত্রাক্ষধন্মের দ্বারা এত 
দিনে দেশের অতি সামান্য উপকার করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই । ভারত, 
বর্ষের মহাপাপসাগরের বক্ষে ত্রাঙ্গসমাজ এক খানি ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় 
ভামিতেছে, ঘোর পাপ অন্ধকারের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র তারকার ন্যায় মিট মিট 
করিয়া জলিতেছে। ব্রাঙ্গদমাজের প্ররুত গৌরব এখনও এ দেশে সমাক্‌ রূপে 
প্রকাশ পায় নাই। 

“এখন এই আন্দোলন দেখিয়া যেন আমরা ভয়ে ভীত নাহই। সমাঞ্জ 
পরিত্যাগ করিয়া যেন পলায়ন ন| করি। আমাদের ঈশ্বর এখন জীবন 
গাগ্রৎ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে কেন আমরা নেতৃহীনের স্থায় 
হতাশ হইব, তবে কেন আমরা চতৃদ্দিকে অন্ধকার দেখিয়া! অবঃ হব? 
পি] আমাদের ঢুগ্শা দেখিতেছে | পুত্রের বিপদে ছিশি কি উদ্দীন 
থাকিতে পারেন £ কথনই না। দয়ার সাগর আমাদের দুঃগে কপন পিক 
হইতে পারিবেন না। এ সখয় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবে । এ 
পরীক্ষার সময় যাহাতে তাহার প্রদশিত ভক্কির পথে অটল ভাবে থাকিতে 
পার, তজ্জন্ত তাহার নিকট প্রাথনা কর। তিনি বল দিবেন। এ সময়ে 
স্বাথপরবশ হইয়া কেবল নিন্ডে নিজে অটল ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিশে 
কুতকাধ্য হইবে না; অন্য আাতারাও যাহাতে বিপদসাগর হইতে রক্ষা পায় 
হক্কি-ভূমিতে আলিছে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । যাছাতে 
আমরা সকলে একব্রিত হইয়! পরস্পরের দঙ্গল সাধন করিতে পারি, তাহার 
আন্ত যন্্ করিতে হইবে । একাকী আমরা কিছুই করিতে পারি ন]। ব্রাঙ্গপমানত 
বিপদের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, এখন সকলে মিলিয্া সেট দমাদকে 
রক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে লকলেই বাচিতে পারিবে, পলায়ন করিয়া 


৫৫২ আচার্য কেশবচন্ত্র 


: একাকী ব্লাচিবার উপায় নাই। এখন আপনার প্রতি যেমন, সাধারণের প্রতিও 
সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল আপনার দিকে দেখিলে চলিবে না। 
সকলকে এক পরিবারস্থ মনে করিতে হইবে । এক জন ব্রাহ্ধ ভক্তির পথ ছাড়ি 
গেলে যে কেবল তাহারই সর্বনাশ হইবে, তাহা মনে করিও না; তাহার. 
সর্বনাশে আমাদেরও সর্বনাশ, তাহার মৃত্যুতে আমাদের মৃত্যু, এইরূপ মনে করা 
কর্তব্য। এইরূপ স্েহ-সহকারে সকলের সঙ্গে যোগ রাখিয়া উন্নত হইতে হইবে, 
তবেই মঙ্গল; নতৃবা দুঃখের সীমা থাকিবে না । নিকষ্ প্রবৃপ্তির উত্তেজনায় যেন 
কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ না করেন, দ্বেষ হিংসা চরিতার্থ করিবার মানসে 
যেন কেহ এই আন্দোলনে হস্তক্ষেপ ন| করেন। এরূপ করিলে তিনি ব্রাহ্মনামে 
কলঙ্ক আরোপ করিবেন, ত্রার্ধনামের মধ্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না, 
ঈশ্বরের নিকটও অপরাধী হইবেন। ধাহাদিগের সঙ্গে মতের অনৈক্য হয়, 
অগ্রে তাহাদিগের ভ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত, ইহাতে রুতকাধ্য 
শা হইতে পারিলে ঈশ্বরের নিকট তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত; 
কিন্তু তাহাদিগকে দ্বণা করিয়া পরিত্যাগ করা কোনরূপেই উচিত নহে। 
ঈশ্বর স্বয়ং যে প্রণালীতে পাপীদিগকে উদ্ধার করেন, আমাদিগকেও তাহার 
অস্ৃকরণ করিতে হইবে। তিনি দোষ দেখিলে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন 
শা, কিন্ত অল্পে অল্পে স্েহ ঘারা সকলকে বশীভূত করেন। যদি ভ্রাতাকে 
ক্ষমা করিতে ন৷ পার, তবে কোন্‌ মুখে পিতার নিকট ক্ষম। প্রত্যাশা কর ?, 
নিজে কাহাকেও ক্ষমা করিব না, কিন্তু রাশি রাশি অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার জন্ত প্রতি মুহূর্তে পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। এইরূপ হিংসা 
বে প্রত্ৃতি গৃড়ভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রার্থনা করি বলিয়া, আমাদের 
প্রারথনা গ্রাহ হয় না, প্রার্থনার ফল দেখিতে পাই না, নিরাশ হইয়া পড়ি। 
ক্রমে ক্রমে দয়াময়ের উদার দয়ার প্রতিও অবিশ্বাসী হই। যদি পাচজন এ 
সময়ে প্ররুতরূপে ভক্তির এবং ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে, তবে এই সকল 
অসপ্ভাব ক্রমে চলিয়া যায়; ভ্রাতৃভাব বিস্তার হইতে থাকে । 

'ধাহারা বর্তমান আন্দোলনের সুত্রপাত করেন, আমি তাহাদিগকে 
প্রথমেই বলিয়াছিলাম, ধাহাদের সঙ্গে তোমাদের মতের অনৈকা হইয়াছে মনে 
করিতেছ, তাহাদের দোষ ঘোষণা! না করিয়া, তাহাদের ভ্রম অপনয়নের নিমিত্ত 


শা 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের অবসান ৫৫৩ 


পিতার নিকট প্রার্থনা কর, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি নিশ্চয় 
বলিতে পারি, যদি তাহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার কথা শুনিতেন, তবে 
ব্াঙ্মমগ্ুলীকে এত হৃদয়বেদনা সহ করিতে হইত না। এক্ষণে বিদ্বেমানল 


.যেক্ধপ প্রজ্লিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আরও হৃদয়বেদনা পাইতে হইবে। 


কিছুদিন অবিশ্বাসের শ্োত হয়ত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে, সাধুভক- 
দ্িগের অপবাদ ঘোষিত হইবে, ঈশ্বরের বিশেষ কপার প্রতি অনেকের 
সন্দিহান হইতে হইবে । নিজের বলের উপরই সম্পূণ নির্ভর যাইবে, নিজেই 
্রাঙ্গ হইয়াছি, নিজের বলেই ব্রাঙ্গধন্ম সাধন করিতেছি, ঈশ্বরের আবার বিশ্মে 
দয়া কি, একজনের প্রার্থনাতে কি অপরের উপকার হইতে পারে? দিন পিন 
এইরূপ নিজের গৌরবই প্রচার হইবে, এবং অহ্ঙ্কারের দন্মের প্রাদুর্ভাব 
হইবে | বাস্তবিক ধাহারা এ ময় ঈশ্বরভক্কি ও ভ্রা্তভাব ছাড়িয়া শু অহঙ্কারী, 
মনে মতের অনৈক্য উপলক্ষে কেবল পরম্পরকে নিধাতন করিবেন, ঠাাদের 
অবস্থা অতাস্থ শোচনীয় হইবে। 

“এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমার নিজের কথা আর বলিতে পারি না। 
দশবংসরকাল ক্রমাগত তোমাদের নিকট আমার মত স্পগঃকপে বা 
করিতেছি, তবু কি পথাপ্ হইল না? আমার মাহা তয়, তাতাই হইবে। 
আর যেন আমাকে অগ্রিপরীক্ষ/য় পড়িতে না হয়। এভ দিনের পরে কি আমি 


,বলিধ যে, আমি “একমেবাছিতীয়মের উপাদক, ভিনিই এক মাহ পাপীর 


পরিজ্রাতা, মধ আর কেহই নাই % এটী৪ কি আমাকে বপিতে তবে থে, 
আমি ঈশ্বরের প্রভৃত অপহরণ করি নাই, আমি ঠাতার পরিজ্াণের মতা 
হরণ করি নাই? ব্রাঙ্গগণ। আমি কহ বার তোদাদিগাকে বলিম্বাছি, আমি 
নিজে পাপী, নিজের পাপের জন্যই বাপ, অন্যকে কিরূপে পরিসাণ করিব? 
এতাবংকাল আঘি তোমাদের পঙ্গে একত্র উপাসনা কপ্সিলাম, মনের কথা 
খুলিয়া বলিলাম । এ লমরে কি তোর কিছুই বলপিবে না/ তোমরা কি 
জান না, আমার মত এ বিশ্বাম কি, আমি তোমাদের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ রঙ্গ 
করি? আমি কি বিনীতভাবে তোমাদিগকে এত দিন প্রভু বলিমা সেবা 
করি নাই? আমাদের পিতা] পরম দঘ্ধাময়। তিনি পাপী তাপী দীন দুংগী 
সকলকে নিকটে আপিতে অপিকার দেন এবং অতান্ত ঘ্রপিত জধন্ত সম্মানের 
ঞ্৩ 


৫৫৪ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 


প্রার্থনা শ্রবণ করেন। ভ্রাতৃগণ, আমি বার বার তোমাদিগকে বলিয়াছি দে, 
আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা এই যে, তোমরা প্রত্যেকে সেই দয়াময়ের 
অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর এবং তাহার 
পবিত্র সহবাস সম্ভোগ কর। আর কাহারও দ্বারে যাইতে হইবে না। 
সেই একমাত্র পাপীর গতিকে ডাক । তাহারই চরণে পড়িয়া মনের 
সকল ছুংখ তাহাকে জানাও, তিনি তাহা দূর করিবেন। পতিতপাবন 
অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। এত স্পষ্ট করিয়া বারবার 
তোমাদিগকে এই সকল কথা দশ বংসর ক্রমাগত বলিলাম, অবশেষে যাহা 
কখন বলি নাই, ভাবি নাই, সেই দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল, 
এত দিনের পর আমাকে এই হৃদয়ভেদী ভয়ানক অপবাদ সহ করিতে হইল! 

“হে অন্তর্ধযামী দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার নিকটে ত মনের কথা কিছুই 
গোপন নাই। তুমি সর্বসাক্ষি্রপে সকলই দেখিতেছ। আমি যদ্দি কোন 
সময়ে ভ্রম বা ইচ্ছা বশত: তোমার প্রতৃত্ব অপহরণ করিবার মানস করিয়। 
থাকি, তবে তুমি আমার দাস্তিক মনকে চূর্ণ কর। মধ্যবর্তী হইবার ইচ্ছা 
যদি কোন কালে আমার মনে উদ্দিত হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে বিনাশ 
কর, এবং অমঙ্গলের শ্নোত অবরোধ কর। পিতা, লোকে আমার নামে যে 
ভয়ানক অপবাদ ঘোষণা করিতেছে, তাহ! যেন পরীক্ষা জ্ঞান করিয়া আমি 
শাস্তভাবে বহন করিতে পারি। আমার শরীর মনকে লৌহবৎ কর, যেন, 
আমি বিনা কষ্টে বন্ুদিগের এই সমস্ত প্রবল আঘাত সা করিতে পারি। 
পিতা, যাহারা আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহারা কুটিলতার জন্য নহে, 
কেবল না বুঝিতে পারিয়াই আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। তুমি তাহাদিগকে 
আশীর্বাদ কর এবং কৃপা করিয়া তাহাদের ভ্রম শীঘ্র দূর করিয়া দাও। 

"আমরা সংসারপাশে পড়িয়া সম্মুখে অন্ধকার দেখিতেছি, কোথা যাই, 
বল। পিতা, সম্মুখে দশটি পথ প্রসারিত দেখিতেছি, কিন্তু একটী পথ ভিন্নত 
তোমার নিকট গমন করিবার উপায় নাই। সেই বিশ্বাসের পথ, তোমার 
প্রতি অচলা ভক্তির পথ আমাদিগকে দেখাও । বিপথে গিয়া যে কত 
লোকে প্রাণ হারাইয়াছে। পিতা, সেই দুর্দশা যেন আমাদের কাহারও না ঘটে। 
পবিজ্ঞ ত্রাদ্ধধশ্মের সরল পথেই ষেন আমর! দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি। 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের অবসান ৫৫৫ 


থে পথে নিরাশ! নাই, শুষ্কতা নাই, যে পথে তোমার দয়াই কেবল পাপীর 
গতি, যে পথে প্রেম ভক্তি ও আনন্দ সদা বিরাজ করে, সেই পথ দিয় তোমার 
উজ্জ্বল সন্নিধানে আমাদের সকলকে লইয়া যাও। সকলকে শান্তি দাও, সকলকে 
তোমার চরণে স্থান দিয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত কর। আমাদের উপর দিয়া 
যত ঢেউ যায় যাক্‌, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্ত দেখ, পিতা, শেষ পধাস্ত যেন 
আমরা তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি।” 
আন্দোলনের মধ্যে কেখবচল্ের শ্বিরতিতত। ও নির্ভর 
তোর প্রবল বাত্াার মিথা! আ.ন্দালন অপসারিত হইয়া গিয়। মেঘনিম্ম্ক 
শশধরের ন্যায় কেশবচন্দ্রের চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। 
ঘোরতর অগ্রিপরীক্ষার মধ্যে মতোর প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি একাম্থ নির্ভর ও 
বিশ্বান বশতঃ কি প্রকার স্থিরচিত্তে অটলভাবে থাকিতে হয়, কেশবচন্ 
২বংমর কাল তাহার দৃষ্টান্ত সকলকে দেখাইলেন। একাল মধ্যে ঈশ্বরের 
নিকটে ক্রন্দন ও প্রার্থনা এবং উপদেশ ভিন্ন তিনি কাহার প্রতি অভিযোগ, 
অন্রযোগ বা কঠোর বাক্যগ্রয়োগ করেন নাই পত্রে, পত্রিকায়, প্রবন্ধে কত 
লোকে কত প্রকার তীব্র ভ্দনা ও অন্যায় দোষারোপ করিয়াছে, সে সকল 
পাঠ বা তজ্জন্য কোন প্রকার উদ্বেগ বা অশাঞ্ত ভাব তিনি গ্ুকাশ করেন 
নাই । বন্ধুবর্গের সহিত এ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিয়া হৃদয়ের আবেগ 
মিটাইতেও কখন তাহাকে দেখা যায় নাই। ঘিনি ঈশ্বরকে বিনা আর কাহারও 
নিকটে সাত্বনা ভিক্ষা করেন না, সকল কথা ঈশ্বরের নিকট জানান, এবং 
তংসন্বন্ধে তিনি যাহা করিবেন, তংপ্রতি একান্ত আস্থাবান্‌, তাহার ঈদৃশ 
নিরুদ্বেগ, ঈদৃশ তুষীস্তাব, বা আপনাতে মাপনি স্থিতি আর বিচিত্র ব|াপার 
কি? গায় বংসরব্যাপী মান্দোলন থামিল, নিন্দাকারী বাকিগণের মুখ বন্ধ 
হইল, মতোর ক্রয় হইল, ন্ূর্ধাপ্রকাশে অন্ধকারের ভ্কায় মিথা সর্বাতোভাবে 
তিরোহিত হইয়া গেল। এই আন্দোলন কেশবচশ্ত্রের বন্ধুবর্গের হৃদয়ে একটিও 
রেখাপাত করিতে পারে লাই, বুথাপবাদ অপনীত হুল দেপিয়া তাহাদের 
আছলাছের পরিসীমা রহিল না। | 


৩ 


ব্রঙ্গমন্দিরে উপাসনাপ্রতিষ্ঠ। 


(৭ই ভাদ্র, ১৭৯১ শক? রবিবার; ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খুঃ ) 
আন্দেলনের অবস।ন, বিজয়কৃঞ্চের দ্ব(রা কেশবচন্দের দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্ম ও নামকরণ 

্রাঙ্মলমাজে ভক্তির বন্যা আগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির কণ্টকও 
দেখা দিল। মানুষের সাধ্য কি, এ মমুদায় কণ্টক উন্মলন করে? স্বয়ং 
ভগবান্‌ বিবিধ উপায়ে উহাদের উন্মুলনদাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কণ্টক- 
নিচয়ের মধ্যে মিথ্যাপবাদদান একটি বিষদিপ্ধ কণ্টক। এত শীপ্ব সে কণ্টক 
সমূলে উৎপাটত হইবে, কাহার মনে ছিল? স্বয়ং ঈশ্বর ধাহার সম্বন্ধে 
কণ্টকশযা| পুষ্পশয্যায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আল্ম! মিথ্যাপবাদ- 
কণ্টকের ক্ষতচিহ্কে চিহ্নিত থাকিবে কেন? ভ্রাতা বিজয়রুষ গোস্বামী যখন 
নিজ দোষ বুঝিলেন, তখন কেবল জান্দোলনে নিবৃত্ত হইলেন, তাহা নহে, 
যাহাতে আত্মকূত অনিষ্ট আপনি নিবারণ করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ 
উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি কেশবচন্ধের বিরুদ্ধে যে প্রকার বৃথাপবাদ ঘোষণ। 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সহিত চিরবিচ্ছে্দ ঘটিবার কথা । অন্ততঃ 
তৎ্প্রতি সন্দিহানচিন্ত থাকিলে পৃথিবীর লোকে কেশবচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার 
প্রশংস! করিত। গোস্বামীর চলচিত্তত্তা কেশবচন্ত্র যে জানিতেন না, তাহা 
নহে, অথচ তিনি তত্প্রতি বিশ্বাস অর্পণ করিতে কোন সময়ে কুষ্টিত হন নাই। 
অধিক কি, ধিনি তাহার বিরুদ্ধে ম্মীহতকর অপবাদ দিলেন, তাহারই ম্বারা 
(৪%। শ্রাবণ, ১৭৯১ শক) (১৮ই জুলাই, ১৮৬৯ খৃঃ) তিনি নিজ দ্বিতীয় পুত্রের 
( নির্ধলচন্দ্রের) জাতকর্ম ও নামকরণ ক্রিয়া নিম্পন্ন করাইলেন। এ মকল 
কথা থাকুক, এখন প্রকৃত বিষয়ের অস্থসরণ করা যাউক। 

কলিকাতা সমাজ হইতে হত হইয়। উন্নত ব্রাঙ্মগণের অবস্থা! 
আজ ছয় বংসর (১) হইল, উপ্নতিশীল ব্রান্মগণ গৃহহীন হইয়। পথে পথে 


পাপী পি পপ সোপ পা পাত ৬৮ পাশ শিপন শি শশী শিপ অন 


(১) ১৮৬৪ খুষ্টান্বের শেষভাগে কলিকাত। ত্রাঙ্ধদমাজের কাভার টুষ্ট যুক্ত দেবেগ্রমাথ 
ঠাকুর খরং গ্রন্থ করাতে, উপ্নচিশীল ত্রাঙ্গগণের তৎসংক্রান্ত সম্পত্ধির সহিত সম্বন্ধ শেষ 
হয়। (২৬২ পৃষ্ঠা উষ্টবা) 
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প্রমণ করিতেছেন । তাহাদের কোন নির্দি্ই উপাসনাস্থান নাই। ঘধিনি 
যেখানে পারিতেন, সেখানেই উপাসনা করিতেন। স্বাহারা থর ম্গ- 
শাবকের ন্যায় ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত ছিলেন। এপ বিক্ষিপ্ণ 
ভাবে অধস্থানে এই ফল হইল যে, ক্রাহারা যে কারণে যে উদ্দেশে কলিকাতা 
মমাজ হইতে বাহির হইয়া! আপিলেন, তাহা লোকের মন হইতে অপন্থত 
হইতে লাগিল। ম্থুতরাং অনেকে মনে করিতে আরম্ভ করিলেন যে, 
তাহারা কলিকাতানমান্্ পরিত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই, তাহারা এরূপ 
করিয়া আপনাদের নাম গন্ধ বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবেন, তাহারই পথ পরিষ্কার 
করিয়াছেন। উন্নতিশীল ব্রাঙ্ষগণ কি জন্য স্বত্ত্ব হইলেন, তাহা লোকের মনে 
জাগ্রত রাখিবার নিমিত্ত তাহারা যত্ব করিলেন বটে, কিন্তু উপালনাগৃহের 
অভাবে উহাতে তত দূর কৃতকার্ধা হইলেন না। সময়ে সময়ে সভা, বন্তৃতাঃ 
উৎসব করিয়া তাহাদিগের বিশেষভাব কতট্রকু লোকের স্বতিপথে রক্ষা করিতে 
পারাযার! তাহাদের বিরুদ্ধে যে মণ্যে মধ্যে এত মিথ্যা কগ। উঠ্ভিত, তাহার 
কারণ নি্দি্ট উপাসনাস্থানের অভাব । তবে যে তাহারা বু বিস্ব সবেও দিন 
দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, ক্রমে তীহাদিগের ভাব জয়লা 
করিতেছে প্রত্যক্ষ কহিতেছিলেন, এমন কি অনেক লোক তাহাদিগের সঙ্গে 
যোগ দিতেছিলেন, তাহার অন্ত কোন কারণ নাই, কেবল ঈশ্বরের বিশেষ 
অনুগ্রহই উহার কারণ। 


মগডলীগঠনেয় উপুক্ সময়ে ঈখরকপায় মন্দিরলা 


ইহারা কেহই সম্পন্প ছিলেন না, অনেকেই দীন দরিদ্র অথচ ই্হাদিগেরষইট 
উদ্যোগে অতি মনোহর ব্রঙ্গমন্দির নিশ্মিত হইল। মন্দিরে মাঘোহসর 
সম্পন্ন হইয়া অবশিষ্টনির্মাণকার্ধা শেষ করিবার নিম্বি সেখানে আর আজ 
পর্যন্ত উপাসনা হয় নাই | সময় উপস্থিত, যে সময়ে মন্দিরে উপাসনা গ্রতিষ্ঠিত 
হইবে। গৃহহীন হইয়। যে ছয় বংসরকাল উন্নতিশীল ব্রাঙ্গগণ পথে পথে 
ভ্রমণ করিলেন, লে দীর্ব সমর বুথা অভিবাহিত হয় নাই; উহা তাহাদিগকে 
প্রস্তত করিয়া লইল। যখন মগ্ুলীগঠনের সময় পূর্ণ হইল, তখনই ঈবর কৃপা 
করিয়া গৃহ দিলেন। 


€৫৮ 'আচার্ধ্য কেশবচচ্ছু 
মিরারে মল্গিয়ের হবানগ্াঁজ সম্পর্কে কযেবাটী কথা 

এই সময়ে মিরার পত্রিকায় মন্দিরের সহবাবস্থান সম্পর্কে এই কয়েকটা 
কথার উল্লেখ করেন :-- 

“নর্ষ্বোপরি বন্ধুগণের একটি বিষয় সমধিক পরিমাণে বিবেচনা করা উচিত, 
এটি উপানকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান। যদি ত্ীহারা বৈষয়িকভাবে সমুদয় ব্যবস্থ! 
করিবেন বিয়া স্থির করেন, এবং বিষমিগণের হাতে মগ্ুলীর কার্ধ্যনির্ববাহ 
রাখিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় কলিকাতাসমাঞ্জের ট্র্নীগণ 
যে ভুল করিয়াছেন, ইহারাও সেই ভূল করিবেন, এবং বিরোধ বিচ্ছেদের 
বীজ বপন করিবেন। কোন ব্যক্তি বা কোন বিষয়িগণের সভার হস্তে পূর্ণ 
ক্ষমতা যেন অপিত না হয়; কিন্তু মণ্ডলীর কাধা নেই উপাসকমণ্ডলীর হস্তে 
থাকুক, যাহারা মঙ্গলাকাক্ক্ষা, উৎসাহ ও সহাগ্ুভূতি বশতঃ উপাচাধ্যগণের 
লাহায্যে কাধ্য করিতে উপযুক্ত । আমাদের ইচ্ছা এই, মন্দিরের কোন 
কাধ্য পাথিব বা বৈষয়িক রীতিতে করা না হয়, উহার সমুপায় কাধ যেন 
আধ্যাত্মিকত| প্রকাশ পায়। ধাহারা উপাসকনভার সভা হইবেন, আমরা 
তাহাদিগকে এই কথা বলি, যেন তাহারা এন্ধপ উদার, তেজন্ী ও আধ্যাত্মিক 
ভাবে পরম্পর মিলিত হন ফে, মণ্ডলীর উদ্নতিসাধন, দৃ়তাসম্পাদন ও মঞ্জল- 
বঙ্ধক কার্ধযলকল হ্বদয় ও মনের লহিত করিতে পারেন ।” 

৭ই তাদ্র উপসনপ্রতিষ্ঠাদিবসের কাধাপ্রণালী 

৭ ভার্র (১৭৯১ শক; ২২শে আগঞ্, ১৮৬৯ খুঃ) রবিবার ভারতবর্ধীয় 
্হ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা-গ্রতিষ্ঠাকাধ্য নিয়লিখিত প্রণালীতে নিপল 
হইবে স্থির হয়: ৪ 


আবম শেষ 
অক্ষমন্দিরে গ্রবেশ ও উপাসনার | রর রঃ 
নিয়মাজি পাঠ 
প্রাতঃকালের উপাসন। -." ২, ১১ ৭ ১৪০. 
প্রার্থনা ও ধ্যান ্ রর হা ১ 
পাঠ র্‌ ্ ৫. 48 ই 
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আরম শেষ 
মঙ্গীত সন্থীর্তন রি ১৮৫ ৬, 
ব্রাঙ্গগণের মগ্ডলীতে প্রবেশ -.. ৭ ১১৬০ থ 
সায়ঙ্কালের উপাসনা :*, রঃ রক ৫ 


তক্ষমন্দিরসন্বদ্ধে নিয়মাবলী 

্রহ্মমন্দিরসন্বষ্ধে এই সকল নিয়ম হয়:--যে কল বাক্তি নিয়মিতবূপে 
বরহ্ষঘন্দিরে উপাসনা করিবেন, তাহাদিগের জন্য নির্দিষ্ট আসন থাকিবে। যে 
মকল নারী উপাপনায় যোগ দিতে অভিলাধী, ত্বাহারা! আচাধ্যের নিকটে 
তদ্ধিষয়ে অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, তাহাদিগকে কার্ড গ্রদত্ত হইবে সেই কার্ড 
সোপানের নিম্নে, তাহাদিগকে ধাহারা সঙ্গে লইয়া আগিবেন, তাহার। প্রদর্শন 
করিলে, তাহাদিগকে উত্তরিকৃস্থ বারাগ্ডাতে (গ্যালারীতে ) স্থান দেওয়া 
যাইবে । পশ্চিম দিকের বারাণ্ডা (গ্যালারী) গায়কগণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট 
থাকিবে । যে সকল সঙ্গীত গান করা হইবে, আচাধ্য তাহা! মনোনীত 
করিয়া দিবেন। প্রত্যেক উপাসক এক এক খানি সঙ্গীতপুস্তক সঙ্গে আনয়ন 
করিবেন। প্রাতঃকালের উপাদনার পর মন্দিরনিন্মাণকাধ্যের সাহায্যার্থ দান 
সংগৃহীত হইবে। 

উপাসকমণ্ডলীর সঙ জাহবান 

মন্দিরে উপাসনাপ্রতিষ্ঠার পূর্বে, ৫ই ভাদ্র (১৭৯১ শক, ২*শে আগষ্ট, 
১৮৬৯ থৃঃ) শুক্রবার ব্রদ্ষমন্দিরের উপাপনার নিম্পমাদি অবধারণ জন্য কেশব- 
চন্দ্রের কলুটোলাস্থ ভবনে উপাসকমগ্ডলীর সভা হয়। এই সভা যে উদ্দেশে 
মহুত হয়, তাহা এই কয়েকটী কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে :--ব্রাঙ্গমমাঙ্গ 
চ্লিশ বর্ষ হইল স্থাপিত হইয়াছে, অথচ আজম পধ্যন্থ একটী শিয়মিত মণ্ডপা 
সংগঠিত হয় নাই। স্থানে স্কানে অনেকগুলি ত্রাঙ্গমমাছ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
সপ্তাহে সধ্চাহে & ₹কল সমাদ্ছে নিয়দিতরপে উপাজনাও হইয়া থাকে, এবং 
উপানায় অনেকে বিশেষ উপকারও লাভ করেন; কিন্ক একটী নগ্ুপী, একটী 
পারবার, নকলের মঙ্গলে প্রতিজনের মঙ্গল, কাহাকেও ছাড়িয়৷ ধর্দের পথে, 
উন্নতির পথে কাহারও অগ্রসর হইবার উপায় নাই, আজ পর্ধান্ত ত্রাঙ্মগণের 
মধ্যে এ নকল কথা উঠে নাই। এখন ভারতবর্বীয় ত্রহ্ষমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, 


৫৬০ আচাধ্য কেশবচন্ত 


উপাসকগণকে নগুলীবদ্ধ, পরিবারবদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত। স্ইতরাং 
যাহাতে নেই পরিবার ও মণ্ডলী সংস্থাপিত হয়, তাহার শিয়ম নির্ধারণের 
জন্ঠ এই সভা আহত হয়। 
মণ্ডলীগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে মিরারের উক্তি 
এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি, লক্ষণ কি, তংকালের মিরার এইরূপে তাহ! 
ব্যক্ত করেন: -“উপাসকমগ্ডলীর প্রধান লক্ষণ কি, তৎসঙগগন্ধে এই ছুইটি বিময় 
আমাদিগের বন্ধুগণকে আমরা ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে অস্ঠারোদ 
করি:-_ প্রথমতঃ পরম্পরের দোষসখশোধন এবং বিশ্বাম। সাধুতা ও পবিজ্রুত! 
বদ্ধন ও পোষণ করিবার জন্য নীতি ও ধশ্মসাধন বিষয়ে সুদুর প্রণালী স্থাপন, 
এবং দ্বিতীয়তঃ, আচাধা এবং উপামকমগ্ডলী, এ উভয় মপো বিশ্বস্ততা সহকারে 
পেবাবিনিময়। সমাজমধো ঈদূশ নৈতিক শাপন এবং প্রবল সামাজিক 
মৃতামত প্রকাশ চাই যে, উভ্তার সভ্যগণ, যত দুর সম্ভব, পরম্পরের শালনবশতঃ 
শাঠ্য, মছ্যপায়িতা, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার, কপটতা, উপাসনাহীনত1, এবং 
'সারিত্ব হইতে নিরুত্ত থাকিতে পারেন; এবং পরস্পরের প্রেম, সহানভতি 
ও সম্ত্রমে বিশ্বাস ও দেবভাবে বদ্ধিত হইতে পারেন এবং সেই সখী এবং 
সাধু পরিবার হইতে সমর্থ হন, যে পরিবার ঈশ্বরেতে নিতা আনন্দিত এবং 
শ্রান্তপ্রেমের স্থায়ী পবিত্র বন্ধনে ব্ধ | তীশহারা গৃহেই থাকুন, আর উপাসনা- 
ভধনেই থাকুন, সংসারের কাধোই নিযুক্ত থাকুন, আর ধরশ্মসম্পকীয় বিষয়ের 
অঠসরণেই প্রবুন্ত থাকুন, এক আধাম্মিক শরীরের অঙ্গ প্রতাঙ্গের যে সন, 
সেই সম্বন্ধ নিয়তকাল রক্ষা করিবেন। আচাযোর সঙ্গান্ধে কথা এই যে, 
উপাসকমগ্ডলীর সহিত তাহার প্রতৃসন্দ্ধ হইবে না, সেবকমন্থদ্। হষ্াবে। 
যথাসাধ্য তাহাদিগকে সেবা করা, তাহাদিগের অভাব মোচন করা তাহার 
জীবনের উদ্দেশ্টা। তাঁহার এ কথা বিশ্বাস করা উচিত যে, তিনি তাহার 
সেবাকাধোর জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। উপদেশ ও দুষ্টাস্ত, প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্যা জীবন দ্বারা তিনি উপালকমণ্ডলীর উপর এমন একটি প্রভাব 
বিস্তার করিবেন যে, তাহার। তন্দ্ারা ঈশ্বরের নিকটে আকরুষ্ট হইবেন। 
যে পরিমাণ হউক্ক না কেন, অহঙ্কার ও অভিমান তাহাকে পথপ্রদর্শক অপর 
অনুপযুক্ক করিবে। ত্তাহার কাধাভার থাকা না থাক। তাহার সেবকোচিত 
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বিনয়ের উপরে নির্ভর করে। যে পরিমাণে তাহাতে ভ্রাত্তপ্রেম আছে, 
এবং উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য উদ্বেগ ও প্রাগত যত্ব আছে, 
সেই পরিমাণে তিনি আপনার পদে ঠিক আছেন, সপ্রমাণ করিবেন। 

অহন্ধার বশতঃ তাহাদিগকে তাহার বাহ ক্ষমতার অধীনতায় বলপূর্বক আনয়ন 
করিতে তিনি বস্তু করিবেন না, কিন্কু বিনীত ভাবে তাহাদিগের উপরে নৈতিক 
প্রভাব বিস্তার করিবেন। তিনি আপনার সনম আম্মাবমাননামধো অন্বেষণ 
করিবেন, এবং প্রেমের ক্ষমতা তাহার ক্ষমতা হইবে।” 

কলুটোল৷ হইতে পদরুজে গমন করি নবীন ব্রঙ্গমন্দিরে প্রদেশ 

নই ভাদ্র (১৭৯১ শক ২২শে আগষ্ট, ১৮৬৯ খুঃ)(১) স্ধ্যোদয়ের সে 
সঙ্গে অনেক গুপি ব্রাঙ্গভ্রাতা কেশবচজ্জের কলুটোলাষ্ ভবনে মমবেত হইলেন। 
নেগানে একটী প্রার্থন। তইয়া, কলে নিশ্থন্ধ গম্ভীরভাবে পদত্রঙ্গে নবীন 
্ষমন্দিরাভিমূখে শনৈঃ খইনং পদণকালনে চপিলেন। তাহারা মন্দির 
মধ্য প্রবেশ করিয়া দেখেন, বিবিধ সম্প্রদায়ের লোকে গৃহ পূর্ণ। ক্রমে 
ব্রাপ্ধিকাগণ আপিয়। স্বীর স্থান পরিগ্রহ করিলেন। অগ্তকার পবিজ্র 
ব্যাপার প্রন্তাক্ষ করিবার জন্য সকলেই মোংস্কনগ়নে প্রতীক্ষা করিতে 
পাগিলেন। 

রক্গমন্দিয়ের উপাসনাসম্পকার নিঘম 

প্রথমতঃ “শিত। খোল ছ্বার” এই সঙ্গীতর্টি হইল | পরিশেষে কেশবচন্ছু, 
প্রতাপচন্দ্র, এবং রাধাগোবিন্দ দত্ত এই তিন জন পধ্যায়ন্্মে বাঙ্গাল।। উতরাজী 
€ উদ্দ, এই তিন ভাষাতে নিবদ্ধ নিয়লিশিত ব্র্ষমন্দিরের উপামনাসম্পকীয় 
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“আগ্ঠ সপ্ধদশ একনবতি শকাব্দে "ই ভাগ্র, রবিবাসরে, এতদ্বারা মামি 
সর্বপাধারনকে জ্ঞাত করিতেছি যে, এই গৃহ ৪ এতহসংক্রান্থ ভমিখণ, যাহার 
মীমা নিয়ে বরিত হইয়াছে, ইহা ভারতবধীয় ব্রঙ্ষমন্দির নামে অখ্যাত 
হইল £--যথা, দর্গিণদিকে মেছুয়াবাদ্রার ্টট। (২) নামক রাজপথ, পূর্বদিকে 


স্পা শি 








(১) এইতাজের নে বিবরণ ১৭৯১ শকের ১৬৪ তাছের ধর্ণত স্ব ষটা। 
(২) ১৯৪৫ খানে ঝাল্তর নাম পর্রর্ধিত হউরা, “কেশবচন্র সেন রী নাগ 


হইর়ছে। 
৭১ 


€৬২ আচাধ্য কেশবচন্ু 


শ্রীকালীচরণ সোম ও শ্রীমহ্ত্দ্রলাল সোমের ভূমি, উত্তর দিকে শ্রভোলানাথ 
মিত্র ও শ্রীগোবিন্দচন্ত্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ, এবং পশ্চিম দ্রিকে শ্রাগোবিন্দচন্্র 
পাঠকের ভূমি ও গৃহ। অগ্য ঈশ্বরপ্রলাদে সাধারণ ব্রাঙ্ষমদিগের ব্যবহারার্থ, 
এই গৃহে সামার্জিক ব্রহ্ষোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিদিন, অস্ততঃ প্রতি 
সপ্তাহে, এই গৃহে একমাত্র অদ্বিতীর পূর্ণ অনন্ত সর্বনষ্ট। সর্বব্যাপী সর্ধবশক্কিমান্‌ 
সর্বন্ঞ সর্বমঙ্গলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে । এখানে কোন সৃষ্ট বস্তর 
আরাধন! হইবে না। কোন মনুম্য বা নিক্ক্ট জীব বা জড় পদার্য, ঈববরজ্ঞানে 
বা ঈশ্বরের অবতার-জ্ঞানে, এখানে পূজিত হইবে না; এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কাহার নিকটে অথবা কাহার নামে প্রার্থনা স্ব বা সঙ্গীত হইবে না, কোন 
খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমৃত্তি অথবা কোন বাহিক চিহ্ন, যাহ] সম্প্রদায়বিশেষে 
পৃজার্থ বা কোন বিশেষঘটনান্মরণার্থ বাবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে 
রক্ষিত হইবে না। এ গৃহে কোন জীবের প্রাণ বধ করা হইবে না) এখানে 
আহার পান ও কোন প্রকার আমোদ হইবে না। এখানে যে উপাসনা হইবে, 
তাহাতে কোন স্থ্ট জীব বা পদার্থ, যাহ] সম্প্রদায়বিশেষে পৃক্তিত হইয়াছে 
বা হইবে, তাহার প্রতি বিজ্রপ বা অবমানন1 করা হইবে না। কোন বিশে 
পুস্তক এখানে ঈশ্বর-প্রণীত ও অন্রান্ত বপিয়া স্বীকৃত ও সথাদূত হইবে না; 
কিন্ত কোন পুন্তক, যাহা বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে 
বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রপ বা অবমাননা কর! হইবে না। কোন 
সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র, 
প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যান, কোন প্রকার পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়ি- 
কতা বা পাপের অনুমোদন ও তত্প্রতি উৎসাহ দান করিবে না। যন্বারা 
সকল নরনারী জাতি বর্ণ ও অবস্থা-নিব্বিশেষে এক পরিবারে আবদ্ধ হইতে 
পারেন, এবং উদার ,ও পবিজ্ত ব্রাহ্মধশ্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ 
পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও 
প্রণালীতে এখানে উপাসন। হইবে। ভারতব্ধীয় ব্রহ্ষমন্দিরের উপাসকেরা 
আপনাদের ও সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে উল্লিখিত নিয়ম অচগসারে এখানে 
উপাসনা করিবেন। 


শ্রকেশবচন্ত্র সেন ।* 


্রদ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠা £৬৩ 


নিয়মপাঠানস্তর উৎকৃষ্ট পার্চমেন্টে লিখিত, বঙ্গীয় নিয়মপত্রধানি কড়ির 

বোতলে ছিপিবদ্ধ করিয়া গৃহের মেজের নিয়ে স্থাপিত হইল। 
প্রাতঃকালীন উপানন1। 

অনস্তর প্রাতঃকালীন উপাপনারস্ত হয়। শ্বেত পটবস্ত্ব পরিধান করি! 
কেশবচন্দ্র বেদীতে উপবেশন করিলেন। তাহার মুখশ্রী উৎসাহে পূর্ণ, তাহার 
হৃদয় ঈশ্বরের করুণারসে আর । উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পধ্যন্ত ঈশ্বরের 
বিশেষ অন্ুগ্রহবাযু বহমান । আজ উপদেশে (১) অন্ত কোন কথা নাই, 
কেবল পরম পিতার করুণার কথ|। যত উপদেশ হইতে লাগিল, “তত বোধ 
হইতে লাগিল, যেন সমুদায় উপাসকের হৃদয়ে ব্রন্ধাগ্রি প্রবলতার সহিত 
প্রজলিত হইয়া শতধা বিকীর্ণ হইতেছে । যখন কতকগুলি ভ্রাতা লেই 
সমুদায় হাদয়ভেদী বাকো উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈ:ম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, 
অনেকানেক ধীরপ্ররূতি প্রশাস্তচিত্ত ব্রাঙ্গেরাও অক্ফুটম্বরে ক্রন্দন করিতে 
করিতে যখন অন্তরের পরিপূর্ণ ভাবের সহিত অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন, যখন সন্মুখস্থ আচাধ্যের নয়নছয় হইতে কতজ্ঞতামিশ্রিত ,আনন্দাশ্র 
প্রবাহিত হইয়া মধ্যাহ্ু হৃধোর ন্যায় উংসাহপূর্ণ ঘুখ শ্রতে 'স্থগীঘ় উৎসাহের 
জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছিল, সে সময়ে বোধ হইতে লাগিল, যেন কলিকাতা 
নগর ব্রাক্ষগধর্ের দুর্জয় শক্তিতে-বিশাল বিএুমে টলমল করিতেছে । বক্তৃতার 
অগ্রিময় বাকা সকল যেন বাুমণ্ডন ভেদ কবিয়া ঈশ্বরবিদ্রোহী মনুযু- 
দিগকে বিকম্পিত করিতেছিল।” (১৭৯১ শকের ১৩ই ভাঙের ধর্মতব ) 
এ দিনকার উপামনা উপদেশাদির মাঁভাসও ধাহাদিগের স্মরণে আছে, তাহারা 
এ সকল বাকাকে কখন অতুযুক্ি মনে করিবেন না কেশবচন্ত্রের মুখ- 
বিনিঃস্ত কথাগুলি যুবক বৃদ্ধের হাঁদয় স্পর্শ করিয়া এমনই তাহাদিগের 
ভাবোচ্ছাস ও উৎসাহ বন্ধিত করিয়াছিল যে, ধর্্বতর (১৬ ভাদ্দের ) ভালই 
বলিয়াছেন--“এক এক বার মনে হইতে লাগিল, ষেন অগ্তই এই কল নব্য 
যুবকেরা বঙ্জনিনাদে ব্রা্গধর্টের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মন্দির হইতে উম 
ধর্্মবীরের সায় বহির্গত হইবে |” বস্ততঃ এ কথ। সতা, “তংকালেয় ভাব পিখিতে 


/১) অদ্তকার দুই বেলার উপদেশ উৎসবের বিবরণ মধো ধর্দতত্তে ্রকাশিত হয় নাই। 
আচার্ষেের উপদেশেও নাই | বোধ হপ। ওখন তাহ! লিখিত হছ নাই। 


৫৬৪ : আচার্ধয ফেশবচন্দ্ 


এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দে সময়ে অনেকানেক পাধাণতুলা হাদয় 
হইতেও ভক্তিরস উপিয়া উঠিয়া ছিল।” উপাসনান্তে সন্কীর্তন ও দানসংগ্রহ হইল। 
নধ্যাঙ্কে কাঙ্গালিদিগকে বন্ধু ও অর্থদ।ন 

বিশ্রামার্থ যে ছুই ঘণ্টা কাল ছিল, তদবনরে ছুঃখী বৃদ্ধ অন্ধ আতুর ও 
ভিক্ষুক ইত্যাদি তিন শতাধিক কাঙ্গালিকে নৃতন বন্ধু ও বহুদংখ্যককে 
পয়লা বিতরিত হয়। 

লোকসংখ্যাধিক্যে মন্দিরের প্রশস্ত গৃছেও স্থানাভাব 

উপাসনার জন্য প্রশস্ত গৃহ নিশ্মিত হইল, অথচ লোকের সংখ্যা এত 
অধিক হইয়া পড়িয়াছিল বে, স্থানাভাবে সকলকে নিতান্ত কষ্ঠ পাইতে 
হইগ়াছিল। গাত্রে গাত্রে ম্পর্শ করিয়া লোক দগ্ডাযমান হওয়াতে ঈদৃশ 
গ্রীক্মতাপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তির সদ্দিগম্মী হইয়। ক্ষশিক উপাদনা- 
কাধ্যের ব্যাঘাত হইয়াছিল। 

২১ জন যুবার ত্রাঙ্মদমাঞ্জে প্রবেশ 

ধ্যান প্রার্থনাদি সমুদায় কাধ্য শেষ হইলে, সায়ঙ্কালীন উপাপনারম্ত হইবার 
পূর্বে নিয়লিখিত ২১ জন যুব (১) ত্রার্ষধর্থে আপনাদের বিশ্বাসস্থাপনপূর্ববক 
ত্রান্মদমাজে প্রবিষ্ট হয়েন £- 
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্থ এম, এ  শ্রধুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টরাচাধ্য 

».» লালমোহন সেন সারদাকাস্ত হালদার 


৮ ঠ 


৯». ভৈরবচন্ত্র দাস ». « ক্ষীরোদচন্র রায় চৌধুরী 
». * অনাথবন্ধু গুহ এ.» জগচ্চন্জ্র দাস বি,এ 
». ৮» শ্রীনাথ দত্ত | এ, হরচন্দ্র রায় 
«৪.» বসস্তকুমার বন্ধ এ. » রঙ্নীনাথ রায় 
এ» মহিমচন্ত্র দত্ত এ. » কৃফ্চবিহারী সেন, এম, এ 
». » কালীকিশোর দাস এ. » নন্দকুমার রায় 
এ »এ মোহিনীমোহন বস্থ এ. » জ্রগচ্চন্ত্র সরকার 
এ.» হরমোহন বিশ্বাস ,. * নবীনচন্ত্র চক্রবর্তী 


এ, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী 


০০ 


(১) ১৭৯১ শকের ১৬ই ভরের ধর্মাতত্বে যুধকগণের ন।ম ভঙ্ব্য। 


ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠা ৫৬৫ 


দুদিন পূর্বে ( ৫ই ভাত্রু) কেশবচন্ত্রের গৃহে যে সভা হয়, তাহাতেই এপ 
স্থির হয় যে, উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হইতে গেলে, তৎপূর্কে ব্রা্গধর্দে 
বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গস্মাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে । 

"আমি ত্রাঙ্গধন্মে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ভারতবধধীয় ত্রাঙ্গদমাঞ্জের 
মভা হইলাম । করুণাময় ঈশ্বর আমার সহায় হউন ।” ত্রাঞ্ধসমাঞ্জে 
প্রবেশার্থ এই কয়েকটি প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ কর! এ সভায় ব্যবস্থাপিত 
হয়। এই ব্যবস্থামুমারে ২১টি উৎসাহী যুবা সভা হইনেন। কেশবচন্ু 
এই সকল যুবাকে, তাহাদিগের কর্তৃবা কি, বিশিষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন। 
তাহার কথা তাহাদিগের হীদয়কে এমনই স্পর্শ করিল বে, তাহাদিগের 
এক জন অশ্রপাত করিতে করিতে একটী প্রার্থনা না করিম্া থাকিতে 
পারিলেন না। 

ছইটি যহিলারও ব্রাগ্ষসমাজে প্রবেশ 

এই যুবকগণ ব্যতীত ছুইটী মহিলা ভারতবরধীর ব্রাঙ্গমমাক্জতুক হয়েন। 

সায়ংকালে উপ[সন। 

আঙ্গ প্রাতঃকাগ হইতে সায়ঙ্কাল পর্যান্ত লোকনংখ্যার আধিকা কিছুমাত্র 
অল্প হয় নাই। সায়ঙ্কালে সংখা! আরও স্ফীত হইয়া উঠিল। জনসমাবেশ 
অতি কষ্টকর হইলেও, অতিস্থিরভাবে সকলে উপবেশন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় 
অবস্থিত রহিলেন। প্রেম ও উদারতা বিষয়ে সায়ঙ্কালে উপদেশ হয়। 

ব্র্মন্দিরে উপসন প্রতিঠার বাঙ্গধর্থের স্থানিত নন্বজে সকলের আশা 

আজ হইতে মন্দিরে সাপ্তাহিক উপানন। প্রতিষ্ঠত হইল, কিন এখন পর্যান্য 
মন্দিরের নির্ধাণকার্ধা সকল দমাধা হর নাই।  উৎ্দবের ১৫ দিন পূর্ব 
হইতে দিব! রক্জনী পরিশ্রন করিনা উহার বহুল অবশিষ্ট কার্ধ্য নিন হইয়াছে, 
অথচ এখনও গন্দিরের শোভাবর্ধন জন্য অনেক কার্য করিতে হইবে। 
মন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠাবযাপারে ব্রাঙ্গবন্ধের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্বং উন্নতির 
প্রতি নকলের বিশেষ দুি নিপতিত হইল। 'গ়ে্ড অব ইণ্ডিফা এবং 
“ইংপিসম্যান' অতীব উদারভাবে এই ব্যাপারটির উল্লেখ করিলেন । বঙ্গদেশের 
সর্বত্র এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইংলিসমান এ প্রকার আশা প্রকাশ 
করিলেন। তাহার মতে--এই মন্সির-প্রতিষ্ঠাতে একটী মণ্ডলী স্থাপিত হইল, 


৫৬৩৬ আচার্য্য কফেশবচজ্জ 


এবং হিন্দুধর্ম হইতে ত্রাঙ্গধর্শের পার্থকা দিন দিন প্রকাশ পাইবার উপায় 
হইল। “ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়ার” মতে-_ব্রাঙ্মগণ এত দিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন, এখন 
তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইলেন, তাহাদিগের মতগুলি অতি স্থমিষ্ট 
ও বিশদ হইল, উপাসনাদি মধ্যে গ্রীষ্টধশ্দের প্রভাব প্রকাশ পাইল, এবং 
ফেশবচন্দ্র বিগত আট নয় বর্ষ যাবৎ স্বদেশের আধ্যাত্িক উদ্নতিকল্পে যে 
পরিশ্রম করিলেন, তাহা সফল হইল । 


২১ 


ব্রঙ্গমন্দিরের কাধ্য 


রঙ্মমন্দিরে উপাসন! প্রতিষ্ঠিত হইল) সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনাকাধ্য 
[নিতে লাগিল। উতৎ্পবসময়ে যে জনসমাগম হইয়াছিল, উহ! অস্কুপ্ন রহিল। 
নেহগনিকাষ্ঠনিস্মিত অতি সুন্দর বেদী এবং আচাধ্যের পুণ্তক রাখিধার 
নিমিত্ত এক খণ্ড প্রস্তর লাজারস্‌ কোম্পানী দান করেন। বেদীর উপরিস্থ 
কার্পেটের মনোহর আসনখানি দিন্দুরিয়াপটার মন্লিক পরীবারস্থ একটী 
মহিলা স্বয়ং প্রস্ত করিয়। দেন। কেশবচন্্রের স্থদীর্ঘ সুন্দর গোৌরত 
বেদীর শোভা বর্ধন করিঘা যখন আদনোপরি উপবিষ্ট হইত, তখন উহ্বাই 
এক আকর্ষণের বিষয় ছিল। তিনি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে যে উপদেশ 
দান করিতেন, আমরা তাহার কয়েকটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি; ইহা 
বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, ত্রহ্মমন্দিরের কাধ্য কি প্রকার যথাযথক্রমে 
আরম হইয়াছিল । 

শ্যাকুলতা" 
(১৪ই ভাদ্র, ১৭৯১ পক; রবিবার: ২৯শে আগষ্ট, ১৮৬৯ তৃঃ) 

৭ই ভান্র (১৭৯১ শক) রবিবার ( ২২ আগষ্ট, ১৮৬৯ খৃঃ) মন্দিরের উপাপন। 
প্রতিষ্ঠিত হইল । পর রবিবার ( ১৪ই ভাদ্র ) 'ব্যাকুলতাবিষয়ে (১) উপদেশ 
হয়। ব্যাকুলতা ধণ্মচেষ্টার মূল, স্বতরাং উচ্থাই প্রথম উপদেশের বিষয় 
হইল। এই উপদেশের মন্ম অল্প কথায় এইরূপ দংগৃহীত হইতে পারে 2 
শরীরের যদি স্পা তৃষা না থাকিত, কেহ অন্প পানের জ্ত যর করিত না, 
সকলেই জড় ও অলপ হইরা জীবন অতিবাহিত করিত, কিন্তু দৈহিক ক্ষুধা 


পে পশিস্পিপিশীশি তত তি শি রিট রী 





(১) ১৭৯১ শকের ১ল। কআন্বিনের “ধর্দতন্ধে” ভ্র্ট)। ব্যাকুলতা, বিনয়, নিশ্বাস, 
ইন্বয় পিত1 ঈশ্বর রাজ ঈশ্বর পরিত্রাতা, পর পর এট ছটী উপদেশ হর়। এই $পদেশগুলি 
ফেশবানুঞ্জ বুফষিহারী সেন ওৎকালে লিপিবদ্ধ কয়েন 


৫ ৬৮ আচাধ্য কেশবচন্জ্ 


তৃষ্ণা আছে বলিয়া লোকে যত্ব করে, পরিশ্রম করে, জনসমান্গের বিবিধ 
উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। শরীরের যেমন ক্ষুধা তুষ্জা আছে, 'আফ্ারও 
তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা! আছে। যদি আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা না থাকিত, তাহা হইলে 
কেহই উপাসনা ধর্মচিন্তা ধর্মালোচন। ধ্যান ইন্দ্িয়্যম প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত 
হইত না। বুদ্ধি বিচার করিয়া কেহ শরীরপোষণের জন্ত অন্প পান গ্রহণ 
করে না, তর্ক বিচার যুক্ধি করিয়া কেহ আত্মার পুষ্তটীসাধনের উপায় অস্থেষণ 
করে না। কি শরীর, কি আহ্মা, উভয়ই ক্ষুধা তৃষ্ণ। দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
নিজ নিজ অন্ন পান সংগ্রহ করে। শরীরের ক্ষুধামান্দা হইলে যে প্রকার 
উহা অন্ুস্থ হয়, অন্নপানগ্রহণে রুচি থাকে না, আত্মা বিকারগ্রস্ত হইলে 
সেইন্ধপ ধশ্বক্ষধ! মন্দ হইয়। থাকে। আত্মা বিকারগ্রন্ত হইলে তঙ্গিবারণ 
জন্য উপযুক্' উ্ষধ-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ধ গষধপ্রয়োগে আত্মার 
অসাড়তা দুর হইয়া চৈতন্যোদয় হয়, চৈতন্য হইলেই পাপের যন্্রণাবোধ হর, 
এবং ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা অনুভূত হইয়া থাকে । এই ব্যাকুলতা হইতে 
ধন্মের আরম্ত, ইহাই সমুদায় ধর্মভাব ও ধন্মাচষ্ঠানের উত্তেজক । পরিভ্রানপথে 
ইহা সর্ধবপ্রথম আবশ্যক | সহম্ব প্রকার সাধন ভজন করিলে যদি ব্যাকুলতা 
না থাকে, কিছুই ফলোদয় হয় ন|। যদি ব্যাকুলতা থাকে, মহজ্জে প্রার্থনা 
পূর্ণ হ়। যাহার ব্যাকুলতা আছে, সেকি কথন প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইতে 
পারে? যত ক্ষণ না তাহার আত্মার ক্ষুধা তৃষ্চা নিরত্ত হইতেছে, তত ক্ষণ বে 
ঈশ্বরের দ্বারে হতা। দরিয়া পড়িয়া থাকিবেই থাকিবে । যাহারা সংসারভোগে 
মত্ত, তাহাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা মন্দ হইয়াছে; কিন্তু এক সময়ে বিপদ পরীক্ষা 
আনিয়া সে মন্ততার ঘোর ভাঙিয়া দেয়, এবং পরিশেষে যন্্ণানলে দগ্ধ হইয়া 
ব্যাকুলভাষে তাহারা ঈশ্বরের শরণাগত হয়। ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে জীবর্দিগকে 
বলিতেছেন, “একবার ব্যাকুল হাদয়ে ডাকিয়া দেখ, তোমাদের ছুংখ শেষ হয় 
কি না?” তাহার এই কথা শুনিয়া বাকুলভাবে তাহাকে ডাকিলে, তিনি কি 
আর দূরে থাকিতে পারেন? ব্যাকুল হয়ে তিনি শান্তি দিবেনই দিবেন । 
“যাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দের সহিত শশ্ব 
গ্রহ করে।” আহ্গ অন্ধকার দেখিয়া ক্রন্দন করিলে, কল্য ঈশ্বরপ্রসাদে 
স্থগ্রভাত দেখিবেই দেখিবে। 


ব্র্ধমন্দিরের কাধ ৫৬৯ 


“বিনয়” 
(২১শেভাত্র। ১৭৯১ শক; রবিধাণ; ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ %:) 


ব্যাকুলতার পর “বিনয় উপদেশ (১) হয়। ধর্ক্ষুধায় কাতর চিত্ত 
ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু যদি বিনয় লা থাকে, সমুদায় যত্বু বিফল 
হইবে। যেখানে ব্যাকুলতা আছে, অভাব-বোধ আছে, হৃদয়ে পাপযন্ত্রণ। 
অনুভূত হইতেছে, সেখানে অহঙ্কার থাকিবে কি প্রকারে? সেখানে মাস্ুষ স্বতই 
বিনয়ী হয়। ব্যাকুলতা না হইলে ধশ্মে প্রবৃত্তি হয় না, বিনয় না থাকিলে 
সাধন ভজন সমুায় বিফল হইয়া ঘায়। অহঙ্কার ধন্মপথে পরম শক্র । এ 
শক্রর বেশ এমনই প্রচ্ছন্ন যে, ইহাকে ধরিয়া ফেলা স্বকঠিন। ধনের অহস্কার, 
বলের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, সর্যোপরি ধশ্মের অহঙ্কার মানুষকে অন্ধ 
করিয়া রাখে । ধন্মজ্ঞান, ধণ্মানুষ্ঠান, ধন্মাহুরাগ, উপালনা, ধ্যান এবং সকল 
প্রকার মদ্গ,ণ সম্বন্ধে অহস্কার উপস্থিত হইতে পারে। আমি দয়ালু, আমি 
বিশ্বামী ইত্যাদি মধ্যে বিবিধ আকারে অহঙ্কার রাজা করে; এদন কি, বিনয়ের 
তিতরেও অহঙ্কার লুক্কামিত থাকে । আমি অত্তি বিনয়ী, এ ভাবনার ভিতরেও 
অহঙ্কার বান করিতেছে । অহঙ্কারীর সঙ্থন্ধে স্বগের খার অবরুদ্ধ। যথন 
মান্য বুঝিতে*্পারে, সে কিছুই নহে, ভাহার বিলুমান্র আপনার শকি নাই, 
মকল শর্তির নুলশক্তি বিনা সে কিছুই করিতে পারে না, তাহার রুপা বিনা 
তাহার সাধন ভজনাদি মকলই বিফল, তখন তাহাতে ঘথার্থ বিনগু উপস্থিত 
হয়। এই বিনয় আসিছেই সে দেখিতে, পায়, মে আপনার একটী সামান্ু 
প্রসৃতিকেও জয় করিতে পারে না, একটী পরাছিত হইলে আর একটী আসিয়া 
তাহার স্থান অধিকার করে। অ্ভরাং দে বাক্কি অনন্থগতি হষইয়। ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হয় । যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহার ছুর্চশ। কেন উপস্থিত হাইল, 
তাহার উত্তর, অহঙ্কার । অতএব জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, এন্খধা, সদগুণ প্রভৃতির 
অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে । যেত 
অবনত হইবে, ঈশ্বর তাহাকে তত উন্নত করিবেন । মে ব্যক্কি যত বলিবে, 
তাহার কিছুই নাই, সে তত অধিক ঈশ্বরের নৈকট্য পাইবে । যে বলিবে, 
মামার কেহ নাই, ঈশ্বর তত তাহার আপনার হইবেন। সংক্ষেপ: বিনয়ী 


পেল 








(১) ১৭৯১ শকের ১৪ই আবিনের "হূদ" জনয 


খই 


€ ৭ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


সন্তানের সকল ছুঃখ দীনবন্ধু দুর করেন, এবং আপনাকে দিয়া তাহাকে পরম 
ধনে ধনী করেন। 
"বিশ্বাম* 
(২৮শে ভাত্র, ১৭৯১ শক; রধিবার; ১২ই সেপ্েম্বর ১৮৬৯ ধুং) 

ব্যাকুলতা ও বিনয়ের সহিত ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিশ্বাসের 
সহিত তাহার উপরে নির্ভর করিলে পরিঝ্জোণ হয়। অতএব 'ব্যাকুলতা? « 
“বিনয়ের পর “বিশ্বাস উপদেশের বিষয় (১)। শরীরসন্বন্ধে চক্ষু যেরূপ, 
আত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ বিশ্বাস। যাহার বিশ্বাসচক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সে ঈশ্বর, 
পরলোক ও ধন্ম কিছুই দেখিতে পায় না, এ সমূদায় তাহার নিকটে অসৎ পদার্থ 
বলিয়া প্রতীত হয়। সে কেবল জড় দেখে, কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পায় 
না। তাহার নিকটে কেবল শূন্য, কেবল অন্ধকার) স্থির কৌশলমধ্যে সে 
জ্ঞানময় দয়াময় ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। অবিশ্বাসীর নিকটে 
মৃত্যুর পর আর কিছুই নাই, সকলই তাহার নিকটে ফুরাইয়া যায় । বুদ্ধি ও 
শান্্পাঠে ঈশ্বরকে জানিলে কি হইবে, বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া তাহার জীবস্ত সত্ব 
প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । যেমন তাহার সত্তা, তেমনি তাহার দয়া প্রতাক্ষ 
করা প্রয়োজন। বুঝি, না বুঝি, ছুঃংখ বিপদাদির মধ্যে মঙ্গল দেখিতে হইবে । 
পিতা নির্যাতন করেন শিক্ষার জন্য, বিষ দেন রোগ-প্রতীকারের জন, যাহার 
এপ বিশ্বাস আছে, সে কোন কালে অবপয় হয় না, বিপদ দুঃখে তাহার 
বিশ্বান ও ভক্তি আরও বদ্ধিত হয়। বিশ্বাসী ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে 
গিয়া প্রাণ পধ্স্ত অর্পণ করেন। ঈশ্বর আশ্রিত জনের মঙ্গল করিবেনই 
করিবেন, এই বিশ্বাসে বিপদ্‌ সম্পদ হয়, দুঃখ স্থখ হয়, মৃত্যুতে জীবন লাভ হয় । 
যখন চারিদিক্‌ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্, পৃথিবীর সহায় সম্পৎ একেবারে বিলুপ্ত, 
তখন বিশ্বামী বল্লেন, “এই তৃমি আছ”, আর মমুদায় অন্ধকার দূর হয়, আত্মা 
উৎসাহ আননে পূর্ণ হয়। বিশ্বাসী বাক্তি বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের চরণ ধারণ 
করেন, তাহার ব্বর্গরাঁজা অধিকার করেন, এবং তাহার সহবাসে বিম্লানন্দ 
উপভোগ করেন। যেখানে বিশ্বাস, সেখানে ভি, নিরাশা ও শুধফতার সেখানে 
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(১) “বিখাস” উপদেশটী ধরনে প্রকাশিত হর মাই | তৎকাজে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াদ্িল। ১৯১৬ খ্ষ্টাকে প্রকাশিত “আার্যের উপদেশ” প্রথমখত্ডে ১৩, পৃষ্ঠার জ্টবা। 


ব্রহ্গমন্দিরের কার্য ৫৭১ 


অবকাশ নাই। অত্যন্ত জঘন্ত হইলেও ঈশ্বরের পতিতপাবনত্ে দু বিশ্বাস করিয়। 
প্রার্থনা করিতে হইবে, কেন না পাপীকেও তিনি কখন বঞ্চিত করেন না। 
বাকুলতা, বিনয় ও বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের নিকট অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে 
হইবে, ভক্তিভাবে তাহাকে ভাবিলে তিনি সকল মনোবাঞ্ক পূর্ণ করিবেন। 
"ঈশ্বর পিতা” 
(১১ই আট্গিন, ১৭৯১ শক ; রবিণার; ২৬শেলেপ্টেম্বর। ১৮৯৯ খু:) 

'ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর রাজা", "ঈশ্বর পরিত্রাতা পর পর এই তিনটি 
উপদেশ (১) হয়। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া না জ্রানিলে তাহার প্রতি কি 
প্রকারে অন্থরাগের সঞ্চার হইবে? শিশু যখন ভূমি হয় তখন তাহার 
নিকটে মকলে অপরিচিত । ক্রমে যখন সে পিতা মাতাকে চিনিতে পারে,, 
তখন সে সকল প্রকার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। মানুষের যখন সামান্ 
ধশ্মজ্জানের সঞ্চার হয়, তখন দে দেখিতে পার, সংসারে কেহ আপনার নাই, 
মার মেই সঙ্গে সঙ্গে সে এক জনকে আম্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারে । তিনি 
কে? তিনি আমাদিগের পরম পিতা । তিনি শ্টিকর্কা, মামরা সৃষ্ট জীব, 
এরূপ সম্বন্ধে কদাপি হাদয় পরিত্প্র হয় না। ন্ষ্টাকে যখন পিতা বলিয়া 
জ্ঞানি, তখন হৃদয়ে আহলাদ হয়। রোগ শোক বিপদ দুংগের মধো সেই এক 
ককণাময় পিতাকে দেখিয়াই সাধক সাস্না লাভ করেন। সকল সময়ে 
তিনি নিকটে থাকিয়া ঠাহার অভাব দূর করেন। পুখিবীর পিতা মাত! 
বন্ধু সকলে পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না । “রঙ্গ আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা যেন স্টাহাকে পরিতাগ না করি।” আমরা 
যেন তীভাকে হদয়ের সহিত প্রীতি করি, ভল্কি করি, চির দিন তাহাকে 
সঙ্গের সঙ্গী করিয়া রাখি । পিতার অন্গত হয়া তাভার সেবা ও আজ্ঞা 
পালন করিতেই হবে । তাহার শ্রেহগুণে বশীভ়ৃত হইয়া তাহার অধীন 
হইলে, সর্বন্থ দিয়া তাহার সেবাতে নিমুক্ত পাকিলে, উতকাল পরকালে নিত্য 


শাস্থি লাভ হইবে। 
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(১) এই তিনটী উপদেশও ধর্শতত্বে প্রকাশিত হয় নাই, পুত্তিকাকারে প্রকাশিত 
হুটরাছিল। ১৯১৯ খষ্টানে প্রকাশিত “জাচার্ধের উপদেশ" প্রথমখণ্ডে “গর্ব পিত। 
১৩৯ পৃষ্ঠায়, “ঈবর রার।” ১৪৭ প্ঠায় এবং 'ঈবৰ পরিআাতা” ১৫৩ পৃষ্ঠার জষ্টবয। 


পাপী: পাটি ও শি ও ৮ ০ শি এ ৯87 আপ ০ জপ ও. 


৫৭২ আচার্য কেশবচন্ত্র 


“ঈশ্বর রাজ!” 


(১৮ই আশ্বিন, ১৭৯১ শক; রবিবার; ওর] অক্টোবর, ১৮৬৯ খুঃ) 


ঈশ্বর যেমন আমাদের পিতা, তেমনি আমাদের রাজা । আমরা তাহার 
সন্তান ও প্রজা । যেমন তাহার শ্সেহের নিদর্শন পাইয়। তাহাকে পিতা 
বলি, তেমনি চারি দিকে তীহার রাজশাসন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে রাজ। 
বলি। পর্বত্র তাহার নিয়ম বিদ্বমান, কোথাও বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম নাই। 
“তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রাজা, দশ দিকে তীহার জয়ভেরী 
বাজিতেছে, তাহার প্রত্ুত্বের পতাকা অশীম আকাশে উড়িতেছে?। কি 
জড়জগৎ, কি ধশ্মরাজ্য, সকলই তাহার অখগ্ডা নিয়মে নিয়মিত | বিশ্বপতির 
আজ্ঞা অতি সামান্য বাপারে লঙ্ঘন করিলেও তিনি দণ্ড বিধান করেন। 
ধন্মশাসনের আরম্ভ এখানে, পরলোকে ইহার পূর্ণতা; তাই অনেক সময়ে 
পুণ্যাত্মার ছুঃখ দুর্দশা এবং অসাধুর স্থখ সম্প আমরা এ সংসারে দেখিতে 
পাই। পুণ্যের পুরঞ্কার ও পাপের দণ্ড উপযুক্ত পরিমাণে প্রদত্ত হইবেই 
হইবে । আমরা স্বাধীন বলিয়। পাপ করি এবং সে পাপের জণ্ত দণ্ড পাইতেই 
হইবে । তাহার দয়ার সঙ্গে ন্যারকে মিলাইতে হইবে । এক দিকে পিতার 
্্েহে মুগ্ধ, অপর দিকে গভীর রাজশাসনে স্তম্তিত হইতে হইবে। ঈশ্বরের 
দয়া ম্মরণ করিতে গিয়া তাহার ন্যায়ের প্রতি অন্ধ হইলে চলিবে না। 
ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া তাহার প্রভৃত্ব, মহিমা ও পূর্ণ পবিব্রত| স্বীকার 
করিতেই হইবে। তাহার রাজ্যে পুণোর পুরস্কার নাই, ঘোর অপরাধের 
দণ্ড নাই, এ কথা কোনরূপে বলা যাইতে পারে না। তাহার রাজো পাপ 
লইয়া ক্রীড়। করিবার সাধ্য নাই, নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই । পাপসম্ব্ধে 
হচ্মর বিচার হইবে, উপযুক্ত দণ্ড হইবে । অতএব রাজার অন্থগত প্রজ্ঞা হইয়া, 
তাহার জয়পতাক1 সকলকে ধারণ করিতে হইবে, তাহার জয়ধ্বনিতে চারি দিক 
প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে । 

“ঈশ্বর পরিজ্জাতা” 
(২৫শে আশ্বিন, ১৭৯১ শক ) রবিবার ; ১*ই অক্টোবর. ১৮৬৯ ধুঃ) 

ঈশ্বর পিতা হইয়া পালন করিতেছেন, রানা হইয়া শাসন করিতেছেন, 

আবার পবিভ্রাতা হইয়া পাপীকে উদ্ধার করিতেছেন, ভন্বহ্ৃদয়ে পুণ্য বিধান 


ব্রহ্মমন্দিরের কাধা ৫৭৩ 


করিতেছেন । তিনি পুত্রবংসল পিতা, প্রজাবংসল রাজা এবং ভক্তবংসল 
পরিভ্রাতা। ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। আমরা অপরাধী হইয়াছি, পাপ 
করিয়া আমরা অপবিত্র ও জঘন্য হইয়াছি। তাহার সন্মুখে দণ্ডায়মান 
হইতে আগাদের হৃংকম্প হয়। এই ভাব তইতে ঈশ্বরের সঙ্গে আর এক 
নৃতন সম্ধদ্ধ হয়, এই নৃতন সম্বন্ধ পরিত্রাতসঙ্গদ্ধ। পাপ করিয়া আমাদের 
তাহার দয়ার উপরে কোন অধিকার নাই, অথচ পাপী জানিয়া9 আমাপিগকে 
গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন; তিশি পাপীকে নিশ্চয় পরিত্রাণ দিবেন, 
এ জন্য আপনি পরিত্রাত! হইয়াছেন । পাপীর ক্রন্দনপ্বনি শুনিয়া তিশি 
পিভভাবের অনগ্ক দয়। এবং রাজভাবের অনন্থ গ্যাস, এ দুইকে একক মিলিত 
কবির] মুকিদাতা হইলেন, পাপীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া সংশোধন করিলেন, 
নশোধন করিঘ়া তাহার মুক্তির পথ উন্মক্র করিলেন। এইবাপে ভাহার 
গার অকলক্কিত রতিল, অথচ পূর্ণ মঙ্গলভাব সিদ্ধ তইল। ঈশ্বরকে পবিয়াতা 
গালিয়া, ভাতার সেই নাম করিছে করিতে সকলে পরিন্াণ লাভ করিবে । 
"বান্গীধশ্ের উদ।রত।” 
(৯৯ কার্তিক, ১৭৯১ শক: রশিনার; ২৪শে মট্টাবর, ১৮৯৯ গ2) 

আমরা অপর অনেক গ্রলি উপদেশের মপো হই কার্টিকের (১৭৭১ শক) 
'বরাঙ্গধর্ের উদারতা বিষয়ক উপদেশটিব সাব ১) এস্বলে দিতেছি । প্রেম 
ব্রাঙ্মধর্মের বিশেষ লক্ষণ, এই লক্ষণ দ্বার] প্রাঙ্গপর্ধের নতি আনা সম্প্রদায়ের 
কি প্রভেদ, ভাতা জদরঙ্গন করিতে পারা ঘায়। প্রেম ত্রাঙ্গদন্টের 
ভীবন; যাহা কিছু সন্টপ্াকে ভিন্ন করে, ঘাহা কিড় হ্রানাকে শ্াতার শা করে, 
ভা] ব্রাহ্মপর্ধের বিরুদ্ধ । যাহা কিছু শক্ুকে দিত কবে, তাতাই ব্রাঙ্গধাশ্মের 
অলঙ্কার । ধন্ম পৃথিবীতে শান্তি ৪ কুশল বিস্তার করিবার ছন্দ আগমন 
করেন, কিন্তু সেই ধশ্রের নামে অশান্ছি বিদ্বে রণ উপস্থিত হর। ব্রাগধধণ্থ 
এই দোষ নিরাকুত করিবার জন্য আসিয়াভেল | ঈহার দ্বান| সম্প্রদায়ে 


২সপস্পপিপীল শপ শপ তল এ 


(১) এই উপদেশটা ধন্মতন্বে প্রকাশিত হয় নাই । এই টপদেশটার সার স্বর্গীয় গণেশ, 
প্রসাদ কর্তৃক ১৯১খধৃ্ঠাবে প্রকাশিহ *আচাধোর উপদেশ" প্রথমখণ্ডের ১৭৪ পৃষ্ঠার “সর্বগ্রাসী 
প্রেম” হীর্ঘক উপদেশটীর সারাংশ মলে হয়; কিন্তু উপদেশটার তারিপ দেওয়। আছে, ১লা 
দাধ ১৭৯১ শক। এই বিষরটা হুধীগণেয় বিফেচা। 


৫৭৪ আচাধা কেশবচন্জু 


সম্প্রদায়ে যে শক্রতা আছে, তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে । কেহ হিন্দু 
কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান, আবার ইহাদের মধ্যে কত সম্প্রদায়। ব্রান্মগণ 
ইহার কোন সম্প্রদায়তৃক্ত হইতে পারিবেন না, কোন সম্প্রদায়কে দ্বণ! করিতে 
পারেন না। ইহারা উহাদের সকল হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন। ইহারা 
পূর্ববপুরুষগণকে অবজ্ঞা করিবেন না, কোন শান্মকে দ্বণা করিবেন না। 
ইহার্দিগের নিকটে ধনী দরিজ্রের বিচার নাই, সকলের প্রতি ইহাদের সমান 
প্রেম। স্বদেশের প্রতি, স্বদেশের লোকের প্রতি আসক্তচিত্ত হইলে, অন্ত 
দেশীয় লোকের প্রতি, অন্যদেশীয় ধশ্মের প্রতি ত্বণা পোষণ করিলে, প্রেম 
সঙ্কচিত হইয়া যাইবে, ব্রাক্ষধশ্মের অগ্নপযুক্ত হইবে। ব্রাঙ্গধর্মের নিকটে 
আসিয়া কেহ যেন ফিরিয়| না যায়। পাপী তাপী মকলেই যেন ইহার আশ্রয় 
লাভ করে। উদ্দার ভাব পোষণ করিবার জন্য ব্রাঙ্গলমাজ। সকল প্রকার 
অনুদারতা দূরে পরিহার করিয়া, এক উদার প্রেমের রাজ্য সকলে বিস্তার 
করুন। 
বরঙ্গমন্দিরে মাসিক উপামনার বাবস্ত। 

এত দিন কেবল ( রবিবার ) মায়ংকালে উপাননা হইত । এক্ষণে প্রতি 
মাসের শেষ রবিবারে প্রাত্তঃকালে মালিক উপাসনা বাবস্থাপিত হইল । এই 
নিয়মাপারে ৩০শে কান্তিক (১৭৯১ শক ) রবিবার (১৪ই নবেম্বর, ১৮৬৭ থুঃ) 
প্রাতঃকালে আটটার সময় উপাসনা (১) আরম্ত হয়। সাধারণ উপাসনানস্তে 
কেশবচন্ত্র বলিলেন,_“এতদিন পধ্যন্ত ব্রাঙ্ষেরা কেবল্‌ উপাসনাস্থানেই যোগ 
এবং উপাসনাকালেই জীবন পবিজ্র রাখিবার চেষ্টা করিয়া মাপিয়াছেন; 
কিন্তু অগ্যাবধি ট্রাহাদিগকে এক পরিবার ও এক শরীর হইতে হইবে । ঈশ্বব 
এই শরীরের প্রাণ হইবেন, আর প্রত্যেক ত্রাক্ম ইহার অঙ্গস্বরূপ হইবেন। 
মকল সময়ে ইহাদিগকে পরম্পরের স্থখে স্থখী ও দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে 
এবং যাহাতে দকল ভ্রাতা ভগিনীর চরিজ্র পবিত্র হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে 
হইবে। ত্রাঙ্গণের জীবন যেন সকল প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিয়া 
সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই পবিত্র পথে পঞ্চরণ করে।” 





(১) এই মামিক উপামনার বিব॥ণ ১৭৯১ শকের ১লা অগ্রহ।য়ণের ধর্শতত্বের মংবাদন্তকে 
স্ষ্ং। 


ব্রদ্ধমন্দিরের কাধ্য ৫৭৫ 


যে নকল ব্যক্তি সমগ্র জীবন দিয়া তরাঙ্মধর্ব্রতপালনে সমূংস্থক, তাহাদিগকে 
তিনি এই সকল কথা বলিয়া, দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিলেন। প্রায় 
এক শত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হওয়াতে, তিনি তাহাদিগকে নিম্লিখিত আটটি 
উপদেশ (১) দিলেন £_ 


স্রাঙ্গধপ্রত্রত 


(১) প্রতিদিন একমাত্র পুরণ অনস্ত সর্বন্রষ্টা সর্বব্যাপী সর্ধবশক্তিমান্‌ 
সর্বজ্ঞ সর্ধবমঙ্গলময় ও পবিজ্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। 


১। সৃষ্ট কোন মনুষ্ধ বা নিকৃষ্ট জীব বা জড়পদাথের পুজ। করিবে ন।। 
২। পৌত্রলিকপৃ্জাসংস্রান্ত ক্িয়াকলপে যোগ দিষে না। 

*। পৌস্বুলিকতাতে উৎসাহ দিষে না। 

*। বাসাতে পৌন্তলিকপূজ্া বিন হয়, তজ্জন্ত চেষ্টা করিবে। 


(২) সর্বশ্রষ্টা ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া, সকল নরনারীকে ভ্রাতা ভগিনী 
নির্বিশেষে গ্রীতি করিবে। 

১। অবস্থা, জাতি ব! লশ্্রবারবিশেষে কাহাকেও ঘবণ। করিবে না। 

৭। বল্ঞোপবীত ধারণ করিবে না। 

ও; জাতিজেদসন্বদ্ধীর অনুষ্ঠানে যোগ ত উতলা দিবে ন।। 

»। নাহাতে সকল জাতি &ক পরিবারে সম্বপ্ধ হয় তজ্জ্ চেষ্টা কর্রবে। 


(৩) সত্যবাদী হইবে। 

১। স্পষ্ট মিধ)] কছিবে না এবং এ প্রকার খাকচাতুরী কারণে না, ধন্থার। অভের গদে 
মিখ্যাসংস্কার লন্মে। 

২। মিথা। কছিতে উচ্ছা করিবে না। 

*। কপটত! পরিতাগ করিষে। 

॥। বাঙাতে মিখার বিনাশ ও সতোর প্রকাশ হয়, তজ্ চেষ্টা করিবে। 


। ৪) পরোপকার করিবে । 


১। কাহারও আমিষ করিবে ন!। 
২। পরের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছ! করিযে না এবং পরদুথে কাতর হইবে ন1। 


১১১১১১১১১১১ 


(১) ১৭১১ শকের ১লা জগ্রছারণের ধশতদ্থে জষ্টযা। 





৫৭৬ আচাধা কেশবচন্জ্র 


৩। সাধানুনারে ক্ুধিতকে আহার, তৃষ্ণার্থকে জল, রোগীকে উধধ, দরিদ্রকে ধন, 
মুর্খকে জন, অধান্মিককে ধন্মোপদেশ দিবে। 
৪। য|হাতে জনসমাজের উহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তজ্জন্য চে! করিবে। 


(৫)ন্ভায় ব্যবহার করিবে । 
১। যাহার যাহা৷ প্রাপ্য, তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবে ন]। 
২। যাহাতে অপরের অধিকার অ।ছে, তাহ! বিন] অনুমতিতে গ্রহণ করিবে না। 
৩। অপরের ধনহনি, মখহ।নি, মানহানি করিবে না। 
& | অপরের অন্থায় হয়, এমত ইচ্ছ। করিবে না। 


(৬) ক্ষমাশীল হইবে । 

১। অত্যন্ত উত্পীড়িত হইলেও বৈরনিধ্াতন করিবে না। 

২। মনে মনে কাহারও গ্ুতিহিংস| করিবে ন!। 

৩। যাহারা শক্রত। করে, তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছা! ও চা করিবে। 

*। যাহাতে বিবাদ মীমাংসা হয় এবং কুশল ও শাস্তিবিস্তার হয় তজ্ন্ত চেষ্ট। করিবে। 


( ৭) জ্িতেন্দ্রিয় হইবে । 


১। বিবাহিতা ভাধা! ভিন্ন কোন নারীকে গ্রন্থণ করিবে না। 
২। অপবিত্র দৃষ্টিতে কোন ছারীকে দর্শন করিবে না। 

৩1 মনে মনে বাতিচার করিবে ন|। 

&। শ্ত্রীজাতির প্রতি সর্বদা হাদয়ে পাত্র প্রীতি ধারণ করিবে। 


(৮) সংসারধশ্ম পালন করিবে। 


১। অন্ধ! সহক।রে পিতা মাতার দেব! করিবে। 

২। ভ্রাতা ভগিনীদিগকে গ্রীতি করিবে, এবং যত্বেব সহিত পুত্রকল্ঠাদিগের শরীর ও 
আক্মাকে পোবণ করিকে। | 

৩। স্বামী স্ত্রী বিশুদ্ধ প্রণয়ে সম্বন্ধ হইয়া সংসার ও ধর্মপথে পয়স্পরের সহকারী হ₹ইবেক। 

৪। নংসারের তাবৎ কাথা ব্রাঙ্গধর্ণোর আদেশানুসারে সাধন করিঝে। 


উপানকমণ্ডলীগঠনে ছুইটী মূল নিপ়ম 
এই দিবন (৩*শে কাঠিক, ১৭৯১ শক ) অপরাছে ৬৭।৭০ জন ব্রাঙ্গভ্রাত! 
কেশবচন্ত্রের বাসভবনে সম্মিলিত হন। তিনি “ডারতবধীয় ত্রাক্গসমাজ, 
'ভারতবধীয় ব্র্গমদ্দির' ও বরক্ষমন্দিয়ের উপাসকমণ্ডলী' কি, তাহার অর্থ 
মকলকে বুঝাইয়া দিলেন। উপাসকমণ্ডলী গঠিত হওয়া যে একাম্ব প্রয়োজন, 


ব্রদ্মমন্দিরের কাধ্য ৫৭৭ 


তাহা প্রদর্শন করিয়া, এততমন্বদ্ধে দুইটি মূল নিয়মের উল্লেখ করিলেন। ১ম, 
উপাসকমগ্লী ব্রাহ্গধর্মের মূল বিশ্বাসে একমত হইয়া একত্র থাকিবেন ও 
অগ্যান্য নিকৃষ্ট স্ক্ম নুক্ম মত লইয়া! পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃবিরোধ করিবেন 
না। ২য়, তাহাদিগের মধো একপ ধন্মশাসন থাকিবে যে, সকলেই পরম্পরের 
সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া, পরস্পরের চরিজ্রমংশোধনে বিশেষ হত্বশীল 
হইবেন। উপস্থিত ব্রাঙ্মগণের অধিকাংশ এই পরিবারের অঙ্গ হইতে স্বীকার 
করিয়া সভ্যশ্রেণীতে নাম স্বাক্গর করিলেন। প্রতি..বাঙ্গালা মাসের শেষ 
রবিবার, উপাসকমগ্ডলীর এক একটি অধিবেশনে, উহ্তার উদ্দেশ্বামাধনের উপায় 
সকল অবলম্িত হইবে, স্থির হইল । 


মন্দিরে সোকধুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলীরপে লীবনে ব্রাঙ্গধর্টের পঞ্গিপতি ও দয়াদির পরিবৃঞ্গি 


ব্রক্ষমন্দিরের কাধ্য যেমন 'অক্ষুপ্নরভাবে চলিতে লাগিল, তেমনি মন্দিরে 
লোকসংখ্যা অপধ্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। কে এ প্রকার আশা করিয়াছিল, 
সাপ্তাহিক উপাসনাতে এত অধিক লোকের সমাগম হইবে যে, মন্দিরে 
থান হইবে না। মন্দিরের মধাস্থল, উপরের বারাও্ড সদুদায় পূর্ণ হইয়া ছার 
পর্যস্ত লোকে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। উপাসনা প্রতিষ্টাসময়ে ত্রাঙ্গসমাজের 
পরিবারতুন্ত অনেকগুলি মুবা হইয়াছেন, আমরা বলিফাভি। ত২্পরে আরও 
অনেকগুলি ব্যক্তি পরিবারতুক্ত হইলেন | ব্রঙ্গমন্দিরের উপাসনা উপদেশাদি 
পইয| বিদেশীয় সংবাদপত্রে বহুপ প্রখংসাবাকা নিবদ্ধ হইতে লাগিল । এমন 
কি, ইংলগড হইতে ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিক্লতি পাঠাবার অগররোধ পধাস্থ আপিল। 
স"বাদপত্রমকল এই বলিয়। আপন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মমন্দিরে যে 
প্রণালীতে উপাসন। উপদেশ হইতেছে, তাহাতে পৌরলিকতার উচ্ছেদ 
অবশ্থস্তাবী, আর হিন্দুসনাজের সহিত ব্রাঙ্মগণের নিশ্রিত ভাবে স্থিতি অসস্ভব। 
বাঙ্ষপরিবারভুক্ত করিবার যে.নিয়ম সংস্তাপিত হইয়াছে, তাহাতে ত্রাঙ্গগণের 
আর ব্রাঙ্গধ্ম জীবনে পরিণত না করিদা উপায় নাই । ফলতঃ ব্রঙ্গনন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঘে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গনগুলীর মহান্‌ উপকার সাধিত হল, 
তাহারা এতদিনে মণ্তলীবূপে পরিণত হইলেন, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই। ক্রঙ্ষমন্দির সেমন ত্রাঙ্গমণ্ডপীকে আধ্যান্সিক উপকার দিতে 


৭৩, 


৫৭৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


লাগিলেন, তেমনি উহা তাহাদিগের দয়াদি পরিবুদ্ধির উপায় করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। দীন দরিদ্ুগণকে দান করিবার ব্যবস্থা ত্রঙ্মমন্দির 
হইতে হইল, এবং উপানকমণ্ডলীর সভ্যগণ দান দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পরম্পরের শাসনে চরিত্রশোধন ধর্নবর্ধন ত্রঙ্গমন্দিরের সর্বপ্রধান কাধা 
হইল। 


১ 
ইতলগুগমনের উদ্যোগ ও উৎসব 


ঢাকার তৃতীয়বার গমন 

২১শে অগ্রহায়ণ (১৭৯১ শক )(€৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯ পুং) ঢাকা নগরে 
পর্দ বাঙ্গালা ব্রাহ্মদমাজের উপাপনাগৃত প্রতিষ্ঠা হয়, তদুপলক্ষে কেশবচন্ছ্ু ঢাকা 
নগরে গমন করেন । এ সন্বদ্ষেবর বিবরণ ভাই গিরিশচন্ছের শ্বতিপিপিতে 
পর্বেই নিবদ্ধ হইয়াছে | (১) 

ইৎলগুগমনের সঙ্কলজ্গ।পন ও ₹£ংলও হইতে সাদর নিমন্বণ 

কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে গমন করিবেন স্থির করিয়া, ১৩ই আগস্টের (১৮৬৯ খং) 
মিরার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে দুইটী পংক্তিমাত্র লিখেন । এই লেখ। পাঠ করিয়া 
মামাদিগের ভূতপূর্কব গবর্ণর জেনারেল পর্ড লরেন্স সাহেব, ভংকডের ভৃতপূর্বব 
শ্বিধ্যাত মারজন বাওয়ারিং এবং ব্রঙ্গবাদিণী মিস্‌ কর প্রড়তি অনেকানেক 
সম্থান্থ বাল্সি যথেই্ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন । কেহ কেহ তাহাকে 
পেজ বাটীতে স্থান £দিবেন বলিফা নিমস্থণ করিয়া পাঠান । লগ্ন নগরস্থ 
করকগুপি বন্ধু একটি বাসভবন স্থির করিঘা বাপিতে বু করেল। যেগানে বিনা 
বায়ে থাকিয়া হিনি সমুদার কাধা সম্পন্ন করিভে পারিবেন) ইউনিটেরিয়ান 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভাহার দন্মমত্ত বিশেমরূপে অবগত থাকিয়াক ঠাহাকে 
শভার্থনা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া, ৯ই লবেগরে (১৮০৯ পৃ? একটা 
নভা আহবান করিয়া এই প্রস্তাব নিদ্ধীরণ করেন 2 ভারুতবর্মের প্রসিচ্ধ 
সংস্কারক বাবু কেশবচন্্র সেন এ প্রদেশে আগিদন করিতেছেন ভার 
প্রকাশন উপদেশনকল পৌন্রলিকতাবিনাশদাধনে বিশেষ উপযোগী | বখন 
ইনি এখানে মাসিবেন, হপন লগ্ন নগরে একটী বিশেষ সভা করিয়া 
ইহাকে অভার্থনা করা হয় এবং সে জন্য থাবিধি মায়োজন করা হয়।” 
কেশবচন্ত্র আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০ পু) «ই ফান্ন, ১৭৯১ শক ) 


(১) ২৯১-২৯৪ পৃষ্টা ্টয। 


৫৮০ আচার্য্য কেশবচন্্ 


তারিখে “মূলতান” নামক বাদ্পীয় পোতারোহণে ইংলগ্ডে যাত্রা করিবেন, 
স্থির করেন। 

কেশবচন্ত্রকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে অনেকগুলি পত্র আসিল, 
আমর! তাহার কয়েক খানির এখানে উল্লেখ করিতেছি । এক জন বন্ধু 
এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, “আমার এ কথা মনে করিতেও নিতান্ত আহ্লাদ 
হয় যে, আমি ধাহাকে অত্যান্ত শ্রদ্ধা! করি, এবং ধাহার প্রতি আমার সহান্থৃভূতি, 
আগামী বর্ষে আমি তাহাকে দেখিতে পাইব । আমি বিশ্বাস করি, আপনি 
ইংলগ্ডে আগমন করিয়া! এমন অনেকগুলি বিষয় দেখিবেন, যাহাতে আপনার 
পরিশ্রম সার্থক হইবে। আমরা কত লোক আপনাকে এবং আপনার 
কার্ধ্যকে শ্রদ্ধা করি; এখানে আগমন করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, এবং 
আমার বিশ্বাম হয়, এমন উপায় বাহির হইবে, যাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ব্রদ্ধবাদিগণের মধো এত দিন যে মিলন আছে, তদপেক্ষা আরও কাধ্যকর 
মিলন হইবে । আপনার প্রতি একান্ত সহাম্থভৃতি এবং আপনার আতিথা 
করিতে পারেন, এরূপ এখানে অনেক ব্যক্তি আছেন। ইংলগ্ডে কেন, 
আপনি ফ্রান্সেও অনুরক্ত বন্ধু পাইবেন। ফ্রান্সে, স্থইজারল্যাণ্ডে এবং 
বেলজিয়মে ব্রঙ্গবাদের আপিপতা-বিস্তার এ বংপর অত্যধিক হইয়াছে ।” 
এক জন খ্রীষ্টান মহিলা লিখিয়াছেন, “আমি শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত 
হইঘ়াছি যে, আপনি এত শীপ্ব ইংলগ্ডে আপসিতেছেন। আপনি নিশ্চয় 
জানিবেন, এখানে যাহা কিছু আপনার দেখিবার শুনিবার আছে, আপনি 
যখন আপিবেন, তখন আমি তাহা দ্েখাইতে শুনাইতে সাহায্য করিব। 
এখানে আদিবার পক্ষে আপনি 'অতি ভাল সময় মনোনীত করিয়াছেন। 
১৭ই এপ্রেল এখানে গ্রীষ্টের পুনরুখানের রবিবাসর। এক সপ্তাহ পূর্বে 
আসিতে যত্ব করিবেন, কেন না খ্রীষ্টের বিবিধ ভাবপ্রকাশক সপ্তাহটিতে 
অনেক চিত্তাকর্ষক বিষয় হইয়া থাকে ।” একজন উদ্দারচেতা ধর্মসন্প্রদায়ের 
লোক ইংলফ্$র এক জন বন্ধুকে লিখিয়াছেন, “গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি 
ব্যতীত স্বাগতম্থচক বাকো বাবু কেশবচন্দ্র মেনের নিকটবর্তী হইবার পক্ষে 
আমার আর কোন দাওয়া নাই। আপনি যখন তাহাকে পত্র লেখেন, 
যদি ঠিক মনে করেন, লিখিতে পারেন যে, তিনি লগ্নে আদিলে তাহার 


ইংলগুগমনের উদ্যোগ ও উৎসব ৫৮১ 


সহিত সাক্ষাৎ করা, কথাবার্তা বলা, এবং তাহার মহত্বম কাধ্য যাহাতে 
মকলে বুঝিতে পারে, তাহার সাহায্য করা আমি আমার উচ্চ অধিকার বলিয়া 
শ্লাঘা করিব |” 
চত্বরিংশ যাথোৎসব (১)--নগরকীর্তনের উদ্বোধন 

কেশবচন্দ্র উৎসবান্তে ৫ই ফাল্গন (১৭৯১ শক) (১৫ই ফেব্রুয়ারী 
১৮৭০ থৃঃ ) ইংলগ্ডে যাত্রা করিবেন। বিদেশস্থ বহু বন্ধু উৎসবে আসিয়াছেন.। 
১০ই মাঘ (১৭৯১ শক, শনিবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৮৭০ খৃঃ) গ্রাতে 
মন্দিরে উপাসনা হইল, আজ অপরাছ্থে নগরে সন্কীর্তন বাহির হইবে। 
কেশবচন্দ্র উৎপাহকর উপদেশ দ্বারা বন্ধুগণকে জাগরিত করিয়া তুলিলেন। 
্র্ষনামশ্রবণোতম্বক নগরকে ব্রঙ্গনামের ধ্বনিতে কম্পিত করিবার জন্ 
তিনি সকলকে অন্তুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা 
পাপী, কি প্রকারে তাহার নাম দ্বারে দ্বারে লঙ্টয়া যাইব, এ কথা 
শুনিবার যোগ্য নহে; কেন না আঙ্গ দুঃখী পাপী কি পাইয্াছে, 
তাহাই নগরের লোকদ্রিগকে দেখাইবার দিন। ব্রঙ্ষের নিকট যাহ! সকলে 
পাইয়াছেন, তাহা বিতরণ করিয়া আজ সকলে খণ পরিশোধ করুন। অনেক 
দিন ক্রন্দনে অতিবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত দয়াময় দীনবন্ধু ক্রন্দন শুনিয়া 
ঘে পরিত্রাণের আশ! দান করিয়াছেন, ইহা৪ ততোধিক সত্য । অসাধুতার 
পর মাধুতা, ছুঃখের পর আনন্দ, পাপের পর পুণা, এক বার নয়, দুই বার নয়, 
জীবনে সহশ্রবার ঘটিয়াছে। এক দিকে দয়াময় নাম, আর এক দিকে জীবন- 
পুস্তক লইয়া সকলকে নগরে বাহির হইতে হইবে । সকলকে দয়াময় নাম 
নাইয়া, কি ছিলে, দয়াময় নামে কি হইয়াছে, দেখাইতে হইবে । একার 
আমাদের ছুঃখ দূর হইবে, বঙ্গমাতার ক্রন্দন নিংশেমিত হইবে । 

এই উপদেশে ব্রাপ্ধগণ আপনাদের কাধোর এরুত হ্বদয়ঙ্গম করিলেন, 
তাহাদের কর্তবা কি, বুঝিলেন। অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে সকলে 
কেশবচজ্ত্রের কলুটোলাস্থ ভবনে বহিঃপ্রাঙ্গণে সমাগত হইলেন। এখানে প্রায় 
ছুই ঘণ্টাকাল সঙ্গীত ও সঙ্ীর্তন হইলে, একটা প্রার্থনানস্তর নিয়লিখিত সঙ্গীত 
করিতে করিতে সঙ্কীত্তনের দল নগরে বাহির হইল। 


পা পপ 





(১) চত্বায়িংশ য!খোৎসবের বিবয়ণ ১৭১১ শকের ১৩৬ই যাষের ধর্পতন্বে হ্টবা। 


৫৮২ আচাধা কেশবচজ্ 
নগরনংকীর্ভন 


ডাক দীনবন্ধু বলে, হ্ৃদর খুলে, ভাই নকলে মিলে? বুথ। দিন যায় চলে, 
(রে), আর থেক না সেই সুহদে ভুলে। 

বেচে আছ ধার কপাবলে । 

মোহনিদ্রা পরিহরি কর দরশন, পিতার দয়াগুণে, কত পাপী পাইল জীবন"; 
আর বিলঙ্দ কর না, এমন দিন আর হবে না, চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের 
চরণকমলে । 

উঠে দেখ ওহে ভারতবাগিগণ, করে জগৎ আলো, প্রকীশিল, ত্রাহ্মধন্মের 
পবিত্র কিরণ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল, ঝরায় চল চল, সময় ধয়ে গেল, 
তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে । 

যদি চাহ রে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে, তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই 
দীনশরণে। এগতির গতি তিনি পতিতপাধন, ভক্তের প্রাণধন বিপদ ভপ্চন, 
দেন দরশন কাতরগ্রাণে পাগী ডাকিলে। 

দয়াময় নাম, করিয়ে কীর্তন, চল যাই আনন্দধামে (রে)। এ সংসারের 
মাঝে, দয়াল নাঘ বিনে আর কি ধন, আছে। যে নামের প্রণে, হয় 
প্রেমোদয় পাষাণ মনে। তাকি জান নারে, সে নামের যে কত মহিমা । 
কর সাধন বরের চরণ য|তে পাবে নিত্য শান্তি নিতা ধন; হৃদয় 
হবেরে শিশ্মল, জনম মফল, পাবে ধন্মবল, শিতার কক্ষণার পাইবে নব 
জীবন। 

করি মিনতি, পায়ে ধরি, শুন ওহে ভাই; থাকিতে সময়, ল৪ রে আশ্রয়, 
পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার টরণতলে ।। ১) 

সঙ্বীর্তনের দল বহু পথ অতিগ্র্ম করিয়া যখন যোড়াশাকো আসিয়া 
পুছিল, সেগানে এক দল পাচ দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। 
সঙ্কীত্বন রাত নয়টা পথ্যস্ত হইয়া পুনরায় সকল দল কেশবচন্দ্রের ভবনে 
আসিয়া উপ্ছিত হইল। সেখানে সকলে পরম্পরকে প্রীতিভাবে আলিঙ্গন 
করিয়া বিশ্রামাথ বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন । 


(১) প্রতিবৎসয়ের সন্বীর্তন গ্রকাশ করিবার উদ্দেস্তা এই যে, সমুদয় বৎসর কোন্‌ ভাবের 
প্রাহল্য ছল, কোন্‌ ভাব অবতরণ করিয়াছে, তাহ] এই দত্বীর্তন মখে] নিবিষ্ট । 


ইংলগুগমনের উষ্চোগ ও উৎসব | ৫৮৩ 
১১ই ম!ঘের গ্রাতঃকালীন উপদেশ 

১১ই মাঘ (১৭৯১ শক) রবিবার ( ২৩শে জ্বানুয়ারী ১৮৭* খুঃ) প্রাতঃকালে 

৬] ঘটিকা হইতে ৭টা পধ্যন্ত সঙ্গীত হইল, তদনস্তর ১০টা পরাস্ত উপাসনা 
হয়। কেশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন, তাহার সংঙ্গিপ্ত সার এইরূপে সংগৃহীর্ত 
হইতে পারে £-আমাদিগের ঈশ্বর কেমন ঈশ্বর? তিনি “সত্য শিবং 
স্ন্দরম্।” তিনি সত্য, তিনি মঙ্গল, তিনি বন্দর । তিনি »ত্যের আধার, 
মঙ্গলের আধার এবং পৃ সৌন্দযোর অনশ্থ আকর। ঈশ্বর সত্য, কেন ন! 
তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, আমরা যাহ। কিছু চারিদিকে দেখিতেছি। সকলই 
অসত্য ও কল্পনা হইয়া যায়। ঈশ্বর পরম তা, ইহা স্বীকার করিলে পকলট 
সঙা, সকলই সার হয়। যিনি আন্তিক, তিনি বলেন, এই আমার ঈশ্বর 
'সামীতে, আমার চারিদিকে বিদ্ধনান; ঘিনি আগ্চিক নাস্তিক এ তুষ্টয়ের 
মধো অবস্থিত, তিনি কথন ঈশ্বরকে জাগ্রৎ দেখেন, কখন ন্বপ্নবহ দেখেন, 
তিনি প্রাথনা করিতে করিতে মনে করেন, কাভার নিকট প্রাথনা করিতেছি? 
এ অবস্থা অতি শোচনীয়। কল্পনার পথ ছাড়িয়া ঠিক সত্যকে হদয়ে ধারণ 
করিতে হইবে। ঈশ্বর করুণার অনষ্থু সাগর। হাখমে জছানিলাম সতা, 
ভাহার পর দেখিলাম, আমাদের পরিক্রাণের জন্য ঠাহাত৬ অনস্থ মঙ্গলকামনা 
বিদ্তমান । আমাদের প্রাথন। আকাশে বিলীন হয় নাঃ মামাদের মঙ্গলময়া 
জননী আমাদিগের প্রাথনা পূণ করেন । যখন আমরা পপন করি, তখন ভিনি 
আমাদিগকে কোলে তুলিয়। লন । পাপার প্রতি তাহার করুণা দেখিয়া অন্য 
পাপীদিগকে তাভার। নংবাদ দিল, শত শত পাপা এই সংবাদ শ্ুশিদ। তাহার 
নিকটে দৌড়াইয়া আদিল, ক্রমান্বয়ে এইরূপ পৃথিবীতে চলিতেছে । যত পাপী 
ঠাহার নিকটে আসিল, কেহ ফিরিয়া গেল না, সকলেরই দ্ুণ পাপ তিনি 
দূর করিলেন। তিনি সকলকেই দেখিতেছেন, মকলেবই অভাব একই সময়ে পূণ 
করিতেছেন । তিনি এমনই যে, ঠাহাতে একটু মার অমঙ্গল নাই, একট 
মাত্র অস্সেহ নাই । তিনি ভন্দর। আহার পবিন্রতার সঙ্গে নঙ্গল ভাবের 
যোগ কর, দেখিবে, তিনি কেমন স্বন্দর | ব্রাঙ্গেরা তাহাকে প্রেমময় বলিয়া 
অনেক বার পূজা করিয়াছেন, কিন্তু আজও ন্বন্দর বলিয়া পূজা করেন নাই। 
যিনি অতি স্ুপ্রী, আজ পরান ব্রাঙ্ষগণ কেন হার পূজা করিগ্পেন না? 


নু 


৫৮৪ ॥ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


সৌন্দধ্যের আধার ঈশ্বরকে পাইয়া আর যেন কেহ তাহাকে॥ভুলিয়া না থাকেন। 
একবার সকলে মিলিয়া তাহার পূজ1 করুন, দেখিবেন, আপনাদের মন মোহিত 
হইয়া যাইবে, এবং সমুদায় জগতের লোক মোহিত হইয়া ধাবিত হইবে। 
অপরাহে পাঠ।দির পর -ধর্মপণে নিরাশ।” সম্বন্ধে আলোচন|। ও সায়ংক!লে উপাসনা . 
অপরাস্থে প্রবচনপাঠ, বাৎসরিক কার্্যবিবরণ পাঠ, এবং ধশ্মালোচনা হয়। 
এই আলোচনাতে “ধর্্মপপথে কেন নিরাশা হয় এবং তাহার প্রতীকারের উপায় 
কি”, এই বিষয়ে প্রশ্ন হয়। প্রশ্্ের বিশেষ আলোচনা হইয়া! নিরাশাশক্র 
বিনাশের এই দুইটি উপায় নির্ধারিত হয়ঃ_-(১) ঈশ্বরের মঙ্গলন্বরূপে অটল 
বিশ্বাস স্থাপন । (২) পরীক্ষাকালে ঈশ্বরের চরণ কোন মতে ন]| ছাড়া। 
যত বার নিরাশ আসে, বলিব, আরও আমার চৈতন্তের প্রয়োজন । আমি 
তাহার চরণ ধরিয়া বলিব, ধিনি নিরাশ আনিয়াছেন, তিনিই তাহ! হইতে: 
আমাকে উদ্ধার করিবেন। সায়ঙ্কালে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহার 
সংক্ষিপ্ত সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে :সত্য ও অসত্যে, ধশ্ম ৪ 
অধন্মে ক্রমান্থয়ে সংগ্রাম চলিতেছে । মাঙগুষ সতা আশ্রয় করিল, আবার 
সত্য ছাড়িয়া অসত্োর দাস হইল; অধশ্ম ধর্মের নিকট পরান্ত হইল, আবার 
কয়েক দিন পরে অধন্ম ধশ্মের পরমশত্র হইয়া দীড়াইল। মানুষ এই প্রকার 
পুনঃ পুনঃ অসত্য ও অধর্মকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের বিরোধী হইতেছে। 
ঈশ্বর বার বার ক্ষমা করিতেছেন, অথচ মানুষের চৈতন্য হইতেছে না। 
মানুষ কত বার কুপথে ধাইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছে, তথাপি দুষ্ষম্ 
পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে ন)। মাচ্ধষ অনেক বার ঈশ্বরের চরণে 
অবলুষ্ঠিত হইতেছে, আবার তাহার বিপক্ষে অস্ত ধারণ করিতেছে । মহুষ্ের 
মনের এই প্রকার পরিবর্তন দেখিয়া অবাক হইতে হয়। আরও অবাক্‌ 
হইবার বিষয় এই যে, পাগী ফত বার পাপ করিতেছে, ঈশ্বর তত বার ক্ষমা 
করিতেছেন! আমরা শত বার তাহাকে বিস্ৃত হইতেছি, তিনি কিন্তু এক 
নিমেষের নী তুলিতেছেন না। পাপী পাপ করিয়া যত বার তাহার নিকটে 
গিয়াছে, তিনি এক' বারও বলেন নাই, দুর হও। এমন কি, পাপী ত্বাহাকে 
ছাড়িয়া যত পলায়ন করিতেছে, তিনি তত তাহার পশ্চান্তে পশ্চাতে ধাবিত 
হইতেছেন । মাহযের এই তুর্ঘশ। কি উপায়ে যাইবে? এ ছুর্জশা কেবল এক্ষ 
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ভক্তিতে রিনষ্ট হইবে । মানুষ যত ভক্ত হইবে, তত পাপ কমিবে; মুত পাপ 
কমিবে, তত ক্ষমাগ্রার্থনা কমিয়া আসিবে । অতএব মানুষের কর্তব্য যে, 
সে ভক্ত হয়, ভক্তির সহিত তাহার নাম করিয়া পাপ হইতে বিরত হয়। 
াহাকে ডাকিলেই যখন তিনি উত্তর দেন, নিকটে আসেন, তখন আর ভয় 
কি? মানুষ তাহাকে আশ্রম করে না, ভক্তি করে না, ইহাতেই তো তাহার 
বিপদ্‌। ঈশ্বরের নিকটে ধর! দিলেই সর্ধপ্রকারে কলাণ হয়। 
১২ই মাথ সায়ন্কালে ইংয়েজীতে উপাসন! ও “অনিতাচারী সন্তানের আখ্যায়িক1* ব্যাখ্যান 

১২ই মাঘ (১৭৭১ শক) (২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭০ খ্বং) সায়স্কাপে ত্রদ্মমন্দিরে 
ইংরেজী উপাসন। হয়। মন্দিরে এত লোক হয় যে, কোন প্রকারে সমাবেশ হস 
না। ত্রিশ চল্লিশ জন ইউরোপীয় ভদ্র মহিলা এবং ভদ্রলোক উপস্থিত হম। 
ইহাদেরই কয়েক জন সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত উপাসনার পয, 
কেশবচন্দ্র “অগিত্তাচারী সম্ভানের আখ্যায়িকা' ব্যাখান করেন। তিনি প্রথমে 
বাইবেল হইতে এই সমগ্র আখ্যায়িকাটী পাঠ করেন, তৎপর উহার ব্যাখ্যা 
করেন। তংকালে এই ব্যাখ্যার যে মন্ম প্রকাশিত হয়, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়া দেয়া গেল। 

“ধন সম্পর্তি পিভার, সস্তান তথাপি আমার নিজ অংশ দাও, বলিতে 
কুষ্টিত হইল না; পিতাও দ্বিরুক্কি না করিয়া সম্থানকে তখনই ধন বিভাগ 
করিয়া দিলেন। পুত্র তপন আপনার ভাগ পৃথক করিয়া লর্ীয়া দূর দেশে গমন 
করিল এবং পিতার অসাক্ষাতে থাকিদ্না অমিভাচার ছারা সমস্য ধনঙ্গয় করিল । 
আমরা বাল্যস্বভাবস্ৃলভ নির্দোষ নিষ্লঙ্ক ভাব, অতি মধুর কোমলতা, স্বন্দর 
বিনয় মা দয়া প্রেম, মশ্ুট ভক্তি বাপাত। ও রুতজত। প্রড়তি সমস্ত সঙ্ভাব 
দয়াময়ের কৃপা এক সদর লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে 
পাপ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, ইন্দ্িমলালস! ৪ সপস্পৃহা মনকে অধিকার 
করিল, তখন সকল হারাইলাম, আর মনে হইল না, তিনি আমার অন্তর্যযামী, 
আমার প্রত্যেক কাধ দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন। 
যখন বিশেষ করিয়া অন্তরে পাপের রাজন হয় তপন ইহা প্রত্যেককে বিশ্বাস 
করায় ষে, তিনি কোথায় দূরে আছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে সংসারের সেবা কর। 
তুমি সহমত বারই ফাদ, আর বার'বার্ট ঢাক, কে তোমার কথা গুনিবে, 
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কেই বা তোমার দুঃখ দেখিবে? পাপ এইরূপে ক্রমে নিরাশা ও শুষ্কতা 
নিক্ষেপ করিয়া পরিভ্রাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। মুক্তির পথে দুইটা প্রধান 
বিশ্বাসের অভাব থাকে, এই জন্ঠ এই অন্থপম আখ্যায়িকাটাকে হঠাৎ সুন্দর 
কল্পনার কথা বোধ হয়, ইহার গুঢ তাতপর্ধা হৃদয়জম হয় না। সে ছুটি অভাব 
এই, প্রথমতঃ জীবস্ত প্রত্যক্ষ ব্যক্তি ঈশ্বরকে অনুভব না৷ করা, দ্বিতীয়ত: 
তাহার আশ্চর্য্য দয়াকে কল্পনা ও কবিত্ব মনে করা । অনেকে মনে করেন, 
ঈশ্বরকে ইষ্জরিয়গ্রাহা বা মানবরূপে দেখিতে না পাইলে, সরস ধশ্ম কিংবা 'ভক্তি 
বিশ্বাসের ধশ্ম হইতে পারে না, বাস্তবিক পরিত্রাণ হয় না; কিন্তু ইহা নিতান্ত 
অমূলক। তিনি এত প্রত্যক্ষ ও নিকটস্থ যে, এমন আর কোন বস্ত নহে 
ঘিনি প্রত্যেক রক্তসঞ্চালনক্রিয়াতে, অস্থিতে, মাংসে, জীবনের মূলে ও প্রত্যেক 
ঘটনার মধো, তিনিই বস্ব, আর সব কল্পনা । বিশ্বাম তাহাকে চক্ষে চক্ষে 
দেখাইয়া দেয়, প্রত্যক্ষ জড় পদার্থ অপেক্ষা স্পষ্ট অনুভব করাইয়া দেয়। ধিনি 
আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ শরীর মন প্রত্যেকের শক্তি, সুস্থতা লাবণ 
মৌন্দধ্য ধাহা দ্বারা বদ্ধিত হইয়া শোভা পায়, প্রত্যেক স্থখ সৌভাগ্য ধাহারই 
প্রদত্ব, তিনি কি কল্পনা? তিনি কিমিথা? তিনি যে দেদীপ।মান থাকিয়া 
সকলকে বলিতেছেন, 'এই যে আমি রহিয়াছি”। ঈশ্বর সত্য, বাস্তবিক, 
জীবন্ত, জাগ্রৎ প্রাণ শরীর মনের সহিত গ্রথিত ও অনতিক্রমণীয়। এইরূপ 
প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে উপলদ্ধি করিতে পারিলে, যতই পাপ আম্মক না, 
কিছুতেই হদয়কে নিরাশ ও অবিশ্বাী করিতে পারে না। 

“আবার যখন বারবার পাপাটরণ করিয়া হাদয় অসাড় কঠোর হইয়া যায়, 
তখন মনে হয়, আমার কথা কি তিনি কথন শুনিবেন? আমি এত অবাধ 
হইলাম, এত বার তাহার বক্ষে অস্্াধাত করিলাম, এত দিন অবমাননা 
করিলাম, এত অপবিত্র কার্ধ্য করিয়া হতভাগা হইলাম, এখন কেমন করিয়া 
তাহার নিকটে যাইব? তাহার কি এত দয়া? এরূপ বিরুদ্ধাচারীকে তিনি 
কি 'অন্মানবদনে গ্রহণ করিবেন? এত দুঙ্গান্ত পাষণ্ডের প্রতি তিনি কি 
একটুও বিরক্ত হন নাই? অনায়াসে ক্ষমা করিবেন? তবে যে পাপীকে 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তাহার এনপ প্রেম ও দয়া কল্পনামাত্র, বাস্তবিক একপ 
কখন কি হইতে পারে? পতিত সর্বস্থাস্তকারী পুত্রকে তিনি কেমন করিয়া 
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গ্রহণ করিবেন? তাহার প্রকৃত প্রেম এইক্প অবস্থায় মিথ্যা বলিয়। 
পরিগণিত হয়। শত বার চেষ্টা করিয়। পাপের জন্য বিফলযত্র হইলে, তাহার 
দয়ার প্রতি ঈদৃশ অবিশ্বাস উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ বিষ অবস্থায় আবার 
মনের ভাব যে প্রকারে পরিবন্থিত হয়, যে প্রণালীতে মুত হৃদয়ে জীবনসঞার 
হয়, তাহ! অতি অদ্ভুত। এই ঘোর বিপদের সময় পাপীর সম্ভপ্ত হৃদয়ে হঠাং 
চৈতন্য হয়। পাপীর তখন মনে পড়ে যে, আমার পিতার গৃহে কত বেতন- 
ভোগী দাস দাণী ন্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে, আমি কি না অনাহারে 
মরিতেছি। আমি উঠিয়া পিতার নিকট যাইব এবং তাহাকে বলিব, 'পিতঃ, 
সামি তোমার বিরুদ্ধে কত অত্যাচার করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র 
বলিবার উপযুক্ত নই । আমাকে তোমার এক জন দাসের মধো গণা কর।' 
“যখন এইবূপে দুঃখ সম্ভাপ হৃদয়ে উপস্থিত হয় তখন কোথায় বা সে 
2দাশ বদ্ধতা, কোথায় বা আন্বরিক কঠোরতা, কোথায় বা তীব্রতর অহঙ্কার! 
কাতরভা, বিন, কোমলতা এই সময়ে হদয়ে স্থান পাইয়া দয়াময়ের অবাধ্য 
পুহকে দুঃখী ও সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় করে, পাপানলে মন দদ্ধ হইতে থাকে, 
অশ্ুতাপ ৭ বিষাদভরে হাহাকাররবে দয়াল পিতার নিকট এন্দণ করিতে 
থাকে ।  দুমুষুপ্রার হইয়া শত অপরাধজ্নিতভয়ে ভীতাম্থুঃকরণে কেবল প্রেম 
স্মরণ করিয়া বশিতে থাকে, পপিতঃ, তোমার শিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, 
পাষণ্ড হইয়া পলায়ন করিয়াছি, আমি যে অনাথ আসার হয়া মরিয়া 
যাইতেছি, ক্ষমা কর | এই ল্ময়ে দয়ানয় আন্তবন্ন কুপাবারি বর্ষণ করিয়া, পাপীর 
গীবন নৃতন করিয়া দেন। ঠাহার ভাগ্ডারে অসীম প্রেম, অনন্ত দয়া। তিনি 
প্রতীক্ষ' করিতেছিলেন, আামার পলাদ্দিহ দু সঞ্চান কখন ডাকিবে, কখন 
কাদিবে, কখন আনার নিকট আপিবে। পুনের বিনীত হৃদয়, বিষ্জ মুখ, 
শফশরীর ও অশ্রপূরণ লোচন দেখিবামান্স তাহার হুদ বিগলিত ভষটয়্া পড়ে। 
'আমি এত দিনের পর তোমাকে পাইলাম, তুমি মৃত ছিলে, জীবিত চলে, 
এস বংস এস" এই বলিয়া দয়াময় পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করেন। একটি 
পাপীর পরিত্রাণ হইলে সাহার আনন্দ আর ধরে না। তাহার ভক সেবকেরা৪ 
পতিত ভ্রাতা পাপীকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্প হয়েন। পিতা তখন তাহাকে 
নতন বশ্ব পরিধান করান, তাহাকে যত্রুপর্নাক আদর করিয়া ধাওয়াইয়া দেন । 


৫৮৮ _আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


এইরূপ তাহার পরিত্রাণের প্রণালী । ঈশ্বরের এ প্রকার প্রেম বাস্তবিক, 
ইহা কবিত্ব নহে । ঈশার এই মহৎ তুলনাবিরহিত আখ্যায়িকাতে ুক্তিশান্ 
পর্যবসিত হইয়াছে ।” 

সঙ্গতির আলোচন।-_“গুরুদ্দীক।র কতদৃ'র কর্তব্য ১” 

উত্সব শেষ হইল, কেশবচন্জ্রের ইংলণ্ডে যাইবার দিন নিকটবর্তী হইল। 
এই সময়ে সঙ্গতে( ১) (শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন, ১৭৯১ শক; ১১ই ফ্রেক্রয়ারী, 
১৮৭০ থৃঃ) তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি গুরুতর বলিয়া 
আমরা সে দিনের সঙ্গতের বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম | 

“গুরু স্বীকার করা কত দূর কর্তব্য? 

“গুরুম্বীকার ছুই প্রকার :--১ম, মৃত মহাত্মাদিগকে গুরু বলিয়া দ্ধা 
ভক্তি করা; ২য়, জীবিত উপদেষ্টা গ্রভৃতিকে গুরু বলিয়া সেবা কর।। 
এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহার সেবা করা সকল ব্রাঙ্ছেরই কর্তব্য । যদি 
কোন মন্ুষ্তকে গুরু বলা যায়, তাহ] সহায় বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া নহে। 
লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর! ব্যক্তিবিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারেন না। তাহার 
উপদেশ বা পবিত্র জীবন যে পরিমাণে ধণ্মপথে সহায়তা করে, সেই পরিমাণে 
তাহাকে গুরু বলা যায়। একখানি পুস্তককে যদি সম্পূর্ণ শাস্ব বলি,.তাহার 
অর্থ হয় না। তাহার যে অংশ হইতে জ্ঞান পাই, সেই অংশটুকু মাত্র 
শান্তর বলিতে পারি। সেইরূপ ব্যক্তিবিশেষের আদর্শ হইতে যে বাক্তি যে 
পরিমাণে উপকার পান, তিনি ওঞ্াকে তাহার অধিক ওর বলিতে পারেন না। 

“২য়, জীবিত গুরু | এ কথা বলিলে আমার নিজের বিষয় আপিয়া পড়ে । 
আমার নিকট হইতে যাহারা অনেক দিন হইতে উপদেশ লইয়া উপকার 
পাইয়াছেন বোধ করেন, তাহার। আমাকে শ্রদ্ধা করিবেন; অন্তান্ত প্রচারকের 


সি ০ পেশ পপিসপীপপাসদ ২ পিপীশীপসিপ? িত শীা | তা ০ শা শিক শশী শালি 
- কাশ নু - 


(১) ১৭৯১ শকের ১ল। চেএের ধর্শরে এই সঃতের আঙগোচন। না । সঙ্গত 
তৎকালে শুটার হইত। এই লঙ্গতের তা(রখ লন্বদ্ধে ্বগাঁর গণেশপ্রসাদ তৎকর্তৃক ১৯১৬ 
বষ্টান্দে প্রকাশিঠ "সঙ্গত" পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠার লিখিপ্াছ্েন, “তিনি (কেশবতন্রী ) মঙ্গলবার, 
৫ই ফাস্তুন, ১৭৯১ শক--১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯ খৃঃ__ ইংলতে যাত্র। করেন। হৃতরাং ডাহা 
ইংলও যা করিবার পূর্বধ সঞ্গতের তারিখ গুক্রধার, ১লা। ফাল্তুন, ১৭৯১ শক _-১১ই ফেব্রুয়ারী, 
১৮৭৯ খুং হইতেছে।” 


ইংলগুগমনের উদ্ভাগ ও উৎসব ৮৯ 


নিকট হইতে ধাহার। সাহায্য পাইয়াছেন, তাহারাও তাহাদিগকে শ্র্ধা 
করিবেন । আমার্দিগের মধ্যে গুরুশব্ব আচাধা, উপদেষ্টা, প্রচারক নামে 
আখ্যাত হইয়া থাকে। আমি যে কিছু উপদেশ দিয়াছি, দিতেছি কিনব 
দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও সম্পূর্ণ শিশ্ত বলিতে পারি না__-এটি 
আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অনেকে আমাকে গুরু বলিয়া 
চিঠি পত্র লেখেন, কিন্তু আমি যে কাহাকে একবারও শিষ্য বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছি, এবপ স্মরণ হয় না। আমাদিগের মধ্যে ঠিক্‌ গুরুশিত্তের সম্বন্ধ 
হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি যে বিশ্বাস না করি, আম্মার সম্বন্ধে 
অন্তে সে বিশ্বাস করিবে, ইহা সম্ভব নহে । আমাকে কেই সম্পূর্ণ গুরু বলিলে 
তাহার পরিস্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ঘিনি আমার 
মনোগত ভাবের অহুবর্তী হয়েন, তিনিই আমার শিক হইতে পারেন, " 
এবং তাহা হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমি তাহার গুরু 
পহি, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র গুরু | গুরুশব হইতে কেবল জগতের অনেক 
অমঙ্গল ঘটিয়াছে এরূপ নহে, আমাদের নিজেরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। 
আমার দুই পাচ কথা দেখিয়া শুনিয়া কেহ আমাকে গুরু বলিলে অসত্য হয়, 
কেন না আমার সম্পূর্ণ জীবনত সেরূপ নয়। 

“গুরু ধন্মপথের সহায় হইলে গুরু, নতুবা বিত্তাপহারক। তিনি ঈশ্বরের 
প্রাপ্য অনুরাগ নিজে হরণ করিয়া লন। কেহ যদি ঈশ্বর অপেক্ষা আমাকে 
অধিক প্রীতি ভক্তি করেন, তিনি দেখিবেন, তাহার চিত্ত অপহৃত হইয়াছে, 
ইহা তাহার মতেরই দোষ। কর্লিত গুরুকরণে ঈশ্বরের যোল আনা প্রাপা 
হইতে হয়ত ঈশ্বর পাচ আনা পান, গুরু এগার আনা লন। সহায় জীবিত 
হউন, বা মত হউন, কখন চিরস্হায় হইতে পারেন লা। যাহ| ষাহাদিগকে 
দেওয়া ধায়, হয়ত অসময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ গুরু উত্তেজক হইয়া 
ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বুদ্ধি করেন, চি্তাপহারক হন ন!। পিতা মাতার 
প্রাপ্য ফোল আনা হইতে কিছু অংশ লঙ্য়া ভ্রাতা ভগিনীকে দিতে হষ্টবে না, 
পিতা মাতাকে ফোল আনা ভালবাসিয়া ভ্রাতা ভগগিনীকেও োল আনা প্রীতি 
করা ধায়। ঈশ্বরকে কোন অংশে বঞ্চিত করা যাইতে পারে ন1। 

“(গ্রেট ম্যান ) মহৎ লোক মহং কার্ধা করিতেছেন । কিন্ত এক গ্জনকে 


৫৯৪ আচাধ্য কেশবচঞ্জ 


সম্পূর্ণ না বুঝিয়া, তাহাকে মহৎ মনুষ্য বলিলে, কবিত্ব বা কল্পন! হইতে পারে, 
কিন্ত সতা হইতে পারে না। যিনি ক্রাইষ্ট নন, তাহাকে ক্রাইষ্ট বলিয় ভাবিলে 
কি হইবে? খড়ের কুট! ধরিয়া পরিত্রাণ পাইব বলিলেই, তাহা ধরিয়া পরিজ্রাণ 
পাওয়া যায় না । জগতের পক্ষে ক্রাইষ্ট উপকার করিয়াছেন, এই বলিয়া তাহার 
নাম শুনিয়। তাহাকে আমার উপায় বলা কল্পনামাত্র । যে পরিমাণে এক আত্মা 
অন্যের উপকারী হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহা সত্য এবং জীবনের উপায়। 
কিন্ত একটু ছবি পাইয়া রঙ্‌ মাখাইয়। কল্পনা চরিতার্থ করিলে আপাততঃ 
স্থকর হইতে পারে, কিন্তু কাধাকর হইতে পারে না। আত্মাতে আম্মাতে 
যতটুকু মিল, ততটুকু উপকার । ক্রাইষ্ট মতের কথা নয়, ভাবের । ক্রাইষ্টের 
জীবন জীবনে পরিণত হইলে, গুরু বিষয়ে আর ছ্িমত হয় না। বিরুতগুরুমত 
ভাঙ্গা কাচে দেখারন্ঠায়। তদ্দারা ঈশ্বরে এবং গরুতে ভক্তি বিভক্ত হইয়া 
পড়ে । কিন্তু সম্পূর্ণ ও নিম্মল কাচ যেমন দর্শনের গুত্িবন্ধক হয় না, সদ্গরু 
সেইবূপ ঈশ্বরলাভের প্রতিবন্ধক হন না। 

“পরিষ্কত কাচ যেমন চক্ষুর বাধক হয় না, কিন্ধু চক্ষুর সহিত এক হইয। 
চক্ষুর দশনের সাহাযা করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত গুরু ঈশ্বরদর্শনের বাধক 
হন না; কিন্তু তাহার ভাব (91710) সাধকের ভাবের সহিত এক হইয়া 
তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে । ইহাতে দ্বিত্ব থাকে না। 
মৃত হউন বা জীবিত হউন, গুরু জীবনে যতটুকু পরিণত হন, ততটুকু বন্ধু, 
নতৃবা শক্র । ঈশ্বরের সহবাস করিতে গিয়া যদি ক্রাইষঈ, কি পিতা মাতা, কি 
অন্য বন্ধুকে দেখিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত অথণ্ড সহবাসের আনন্দ 
কিরূপে লাভ হইবে? ঈশ্বরপ্রেরিত ক্রাইষ্ট গুধভাবে হ্ৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া 
ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেন। যিনি বিপথগামী সন্তানকে পরম পিতার সহিত 
সম্মিলিত করিয়া দেন, তিনিই যথার্থ ক্রাইষ্ট। লক্ষা দেখিলে পরে উপায়কে 
বিশ্বৃত হওয়া যায় না, বরং ঝড় বলিয়! সহজে মানিতে ইচ্ছা হয়। যে গুরু 
নিঙ্জের জঁঠ কিছু চান, তাহার প্রতি অদ্ধা হয় না, যিনি নিঃস্থার্থভাবে 
উপকার করেন, তাহার প্রতিই প্রগাঢ় ভক্তি হয়। আদর্শ ক্রাইষ্ট যে দামে 
বলা যাউক এবং যে দেশের লোক তাহা যে ভাবে দর্শন করুন, তাহ] পবিজ্র 
ধন্মজীবনের নাম মাজ্জ। এই ভাবে ঈশ্বর যে পরিমাণে ক্রাইষ্টে এবং ক্রাইষ্ 
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যে পরিমাণে আমাতে, ঈশ্বরও সেই পরিমাণে আমাতে-_ সার কথা এই। 
গুরুর প্রতি ভক্তি ম্বভাবতঃ যায় এবং যাহা স্বাভাবিক যায়, তাহাই ঠিক। এক 
ঈ্ন লোকের নিকট পাচ টাকা পাইয়া যদি জেল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা 
হইলে যদিও সে লোক ঈশ্বরের উপায়মাত্র, তথাপি স্বডাবত; তাহার প্রতি 
রুতজতা৷ ধাবিত হয়। গুরু ঈশ্বরের উপায় হইলেও, তাহার প্রতি ভক্কি না 
হওয়! অন্বাভাবিক। যিনি বলেন, আমি মাতাকে ্ষেহ না করিয়া আতাকফে 
স্বেহ করিব, অথবা ভ্রাভাকে মেহ না করিয়া মাতাকে করিব, তিনি কেবল 
ফাকি দিবার পন্থা করেন। ঈশ্বরের প্রাপ্য ষোল আনা কুতজতা ঈশ্বরকে 
এবং গ্ররুর প্রাপা যোল আন] গুরুকে দিতে হইবে । 

“আমি কাহাকেও দশ্মের একটী কথা শিখাই, এরূপ মনে করি না। আমার 
স্তীবনের উদ্দেষ্ঠ এই যে, আমি ভ্রাতাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিয়া দিব। 
ঈশ্বর স্বয়ং শিক্ষা দিবেন। যিনি দয়াময় নাম, কি ভক্তির বাপার আমার 
কাছে শিখিয়াছেন বলেন, তিনি কেবল মুখের কথা শিখিয়াছেন। কিন্ত 
যিনি বলেন, আমার সাহাযো ঈশ্বরের নিকট হইতে শিখিয়াছেন, তাহার 
শিক্ষা যথার্থ হইতে পারে । আমি থেন কাহার ধর্দসাধনের মধাস্থ নাত্। 
আমি কানে না থাকিলে এই কথার মূলা হৃদয়ঙ্গম হইবে । আমি গেলেই 
যি ব গেল, তাহা হইলে জানিব, এত দিনে আমাদ্বারা কোন কাজ হইল ন।। 
গিনি আমার উপদেশে আপনার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সর্বাদা অনুভব 
করেন, তাহার সহিত সাক্ষাংসন্থদ্ধে যোগ বন্ধন করিয়া তাহার নিকট হইতে 
মকল প্রশ্নের উত্তর লন, সকল সংশয় দূর করেন এবং হৃদয়কে শীতল করেন, 
তিনিই আমার শিষ্ব। আমার ভাবের সহিত ঘিনি যোগ দিবেন, তিনি 
সাহাযা লাড করিবেন। 

"পরম্পরে পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে । আটটি ভায়ের 
মধো কাহার বিশেষ গুণ থাকিলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করা যাতে পারে; 
কিন্ত সাধারণ সকলের প্রতি প্রীতি থাকা চাই । ধাহারা আমাকে গ্রীতি 
করেন বলেন, "অথচ নামি যে ভাইগুলিকে আনিয়া দিয়াছি, তাহাদিগকে 
প্রীতি করেন না, তাহারা মিথ্যা বলেন। ধাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন না, 
তাহারা এক রকম জায়গায় দাড়াইয়াছেন, ঙাহাদের প্রতি আমার কিছু বকবা 
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নাই। কিন্তু ধাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, তাহারা আমার কাজগুলিকে যেন 
ক্লেহের সহিত দৃষ্টি করেন। একাকী ধর্্সাধন করিলে চলিবে, ইহা আমি 
কথন প্রচার করি নাই, পরিবারকে বীচাইয়৷ প্রত্যেককে বাচিতে হইবে। 
একাকী ধর্শসাধনের অবস্থা নিরাপদ অবস্থা নহে, প্রত্যেকে ঈশ্বরের মহিত 
বিশেষ যোগরক্ষা করিতে না পারিলে সকলই বিনষ্ট হইবে । ধিনি যত সরদ 
ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন, তিনি ভ্রাতগণের সহিত ততই 
সন্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেন ।” 
উপাসকমণ্ডলীর মাসিক অধিবেশন 

কেশবচন্দ্রের ইংলগ্ডে যাত্র! করিবার পূর্বের, ২৫শে মাঘ (১৭৯১ শক; 
রবিবার; ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ খুঃ) উপাপকমণ্ডলীর মাপিক অধিবেশন (১) 
হয়। এই অধিবেশনে নিয়লাখিত কথাগুলি তিনি উপানকদিগকে বলেন 

“যদি এই সভাটী রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, ইহার একটি নিয়ম কর! 
বিধেয়, নচেৎ ইহাকে তুলিয়া দেওয়া শ্রেয়। উহার স্থাঘ়িত্বের উপর 
আমাদিগের ইষ্ট 'ও অনিষ্ট উভয় নির্ভর করিতেছে । ইহা বঙ্গমন্দিরের প্রাণ। 
যে সকল প্রচারক কলিকাতায় থাকিবেন, স্াহাদিগকে ইহার ভাব 
লইতে হহবে। 

“১ম প্রস্তাব । উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে সঙ্থাব থাকে এ ধর্মভাব 
শুফ হইয়া না যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তবা। 

“২য়। কলিকাতার মধ্যে যে যে স্থানে উপালনা হয়, প্রচারকগণ সেখানে 
যোগ দিবেন, এবং মাসের মধ্যে যিনি যে যে স্থানে যাইবেন, তাহার বিবরণ 
প্রদান করিবেন। সংসারে পিতা মাতা আমাদিগের তত্ব লয়েন, কিন্তু ধণ্ম- 
বিষয়ে বন্ধু অতি ছুপ্রাপা। ধাহারা এ বিষয়ের ভার লঙ্টয়াছেন, তাহার! 
ঈশ্বরের নিকট দায়ী মনে করিয়া উপাসকগণের পাপ ও দুঃখ অপনোদনার্থ চেষ্টা 
করিবেন, উপদেশ দিবেন। জ্ঞান, ভাব ও চরিত্রসন্বদ্ধে উপাসফমণ্ডলীর 
যখন যাহ] অভাব হইবে, তাহ] তাহারা নিজে পারেন ভালই, অথবা অন্য 
উপায়ে দূর করিবেন; তাহারা ধর্শ্মবিষয়ে বন্ধ ৷ প্রচারকেরা প্রায় শ্ব স্ব ইচ্ছা 
মতে নানা স্থানে চলিয়া যান, তীহাদিগের মধো বিশেষ নিয়ম এ শাসন না 


পিপি পি পাশ. সপে সপ কা + 


(১) ১৭৯১ শকের ১৬ই চৈত্র ধর্ণতন্বে এই অধিষেশনের বিষরণ উচষ্ব্য। 
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ধাকাতে অনেক বিশৃঙ্ঘল! ঘটিয়৷ থাকে; তাহারা কর্তৃবা বুঝিয়। অঙ্গীকার- 
পূর্বক বিশেষ বিশেষ ভার গ্রহণ করিলে আমি স্থথী হই, নতুবা বিশৃঙ্খল] ও 
শুফতানিবন্ধন সঙ্গত উপাসকমণ্ডলী আপনা আপনি উঠিয়া যাইবার পূর্বে এ 
গুলি তুলিয়া দেওগা ভাল । এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মমন্দির়ের 
উপাপকগণের পরম্পরের মধ্যে সন্ভাব স্থাপন করা। অনেক বিবাদের ফল 
এই ব্রঙ্গমন্দির । এক্ষণে সকলের এই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, ইহার 
স্বদ্ধে কোন মতে বিবাদ না আইসে। সকলের উচিত, ইহার ভার লওয়। 
এবং নিবিবাদের উপায় অবলগ্বন করা। পূর্বে আমি ভার লইয়াছি, এক্ষণে 
ধাহার! থাকিলেন, ত্াহাদিগের উপর এই ভার পড়িতেছে। ধাহারা উপাসক 
আছেন বা পরে হইবেন, তীহাদের মধ্যে অসন্ভাব হইলে অনেক অনিষ্ট হইতে. 
পারে। বিশেষ অভাব বুঝিয়া এই পরিবারটি হইয়াছে, আইন করিমা ইহ। 
হয় নাই। আধ্যাত্মিক ভাবে এই সভার জন্ম হইয়া তাহার পরে শিম 
হইমাছে। যে যে কারণে উপাপকগণের মধ্যে বিবাদ হইবার সস্থাবনা, 
আমি থাকিতে থাকিতে সে সকলের আলোচনা করিয়া ভঞ্চন করা উচিত । 
যাহাতে ভবিধুতে বিবাদের হুত্রপাত না হয় তাহার উপায় করা কর্তব্য। 
কতকগুলি মতে আমাদিগের পরস্পরের প্রাভেদ থাকিতে পারে | যথা ৮7 

"১ম | সময়ে সমগ্ষে ঈশ্বর পৃথিবীর কিংবা কোন দেশ বিশেষের বিশেষ 
অভ্াব-মোচনার্থ (ক্রাইষ্ট ফি অন্য কোন ) গ্রেটমান £ মহাপুক্ধম ) প্রেরণ 
করেন কিনা? 

“২য় । যেমন সাধারণ ভাবে, সেইরূপ তাহার সঙ্গে সাগ টশ্বর বিশেষ 
কুপা করিতেছেন কি না? 

“৩য় । ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, ভক্তি-সাধনই পরম সাধন । 

“€র্থ। অভতাপ ভিন্ন ধন্ম-সাধনের চেষ্টা৪ বিফল । 

“৫ম। গ্ররুডকি উচিত, কি অনুচিত ? 

“৬ষ্ঠ। বৈরাগ্য ধশ্মবিরুদ্ধ কি ন|? 

“এ সকল বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে গ্রডেদ আছে ও থাকাও আবশ্ক, 
কিন্ত তাহ! অগ্রে জানিয়া রাগ! উচিত। যিনি এ সকল,বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করেন, তিনি ব্রাঙ্ম এবং ধিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন, তিনি ব্রাঙ্ছ। এইরূপ 

৭৫ 


৫৯৪ আচার্য কেশবচন্ত্র 


 প্রভেদ সত্বেও সাধারণ বিষয়ে এক মত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে। 
মূলমতে যত দিন বিশ্বাস থাকিবে, তত দিন ক্রহ্ধান্দিরে একত্র উপাসনা 
করিব। 

“আমার মত মম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই, ধিনি যাহা বলেন, তাহা অনেক 
নিজের । আমার মুখ হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই আমার বিশেষ মত। 
বিশেষরূপে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমার মত আমি বলিতে পারি। 
যাহ। হউক, সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদিগের মধো অনেক মতভেদ আছে, 
তাহা পূর্বেই জানিয়া থাকা আবশ্যক | ভবিষ্যতে মতভেদ হইলে কেহ না বলেন 
যে, আমি আগে না জানিয়া যোগ দিয়াছিলাম। উপাসকমণ্ডলীর এইটিকে 
প্রথম নিয়ম করা অবশ্তক। ঈশ্বরকে মঙ্গলন্বরূপ না বলিয়৷ নিষ্টুর বলিলে 
আমাদিগের মধ্যে মূল মতের প্রভেদ হইল, সথতরাং একপ স্থলে এঁক্য থাকিতে 
পারে না, কিন্তু ুম্ম সপ্ন মতে পরম্পরের স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ 
করিবেন না। 

“ত্রক্মমন্দিরে কেহ কোন মানুষের পায় না ধরেন। এখানে লৌকিকতা, 
সাংসারিকতা যত নিবারণ হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি চাই। 

“গান বিষয়ে দোষ বোধ হইলে, কেহ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ করিবেন না, কিন্ত 
তাহার সংশোধনের নিমিত্ব আচাধ্যকে অবগত করিবেন। গানের বিভাগের 
ভার কাহার কাহার উপর বিশেষরূপে সমপিত হইবে । 

“আননবিষয়ে ব্রদ্ষমন্দিরের উপাসকগণের মধ্যে কোন গ্রভেদ না থাকে। 
আচাধ্যের উপর উপাসনার প্রণালী ইত্যাদির সমুদ্ায় ভার থাকিবে। 
আচাধ্যের অনুপস্থিতিতে আচার্য ধাহাকে মনোনীত করেন, তাহাকে শ্রদ্ধার 
সহিত তাহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারকগণের মধ্য হইতে ক্রমে 
মনোনীত হইতে পারিবে । আচার্যের কোন বিষয়ে বিশেষ মত আত্যস্তিক 
হইলে, তাহা সহা করিতে হইবে। প্রচারক অর্থ যিনি গ্রচারত্রত গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

“ত্রক্ষমন্দির-নিশ্মাণার্থ এখনও অনেক দেনা আছে এবং তজ্জন্ত আমি 
দায়ী। দেনা শোধ না হইলে ইহার বিষয়ে সাধারণঘটিত কোন লেখা পড়া 
হইতে পারে না। 


ইতলগুগমনের উদ্যোগ ও উৎসব ৫৯৫ 


“ধর্মততব বা ইত্ডিয়ান মিরার উপামকমণ্ডলীর সম্পূর্ণ যন্ত্র নহে, টার 
দগুলী ইহার লেখার জন্য দ্বায়ী নহেন। 

“প্রচারকেরা যখন কলিকাতায় থাকেন, বরাহনগর, কালীঘাট, হরিনাভি 
ঠাহাদিগের প্রচারসীমার মধ্যে গণনা করিবেন। 

“যত দিন কোন বাধা উপস্থিত ন। হয়, উপাসকমণ্ডলীর বর্তমান অধিবেশন- 
স্থান পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা! নাই ।" 

সমুদায় কাধোর হবাবন্ব। 

মঙ্গত এবং ব্রহ্ষমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর গঠনকাধা সম্পন্ন করিম, 
কেশবচন্ত্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। অনেক দিনের জন্য বিদেশে 
যাইতেছেন, স্থৃতরাং সমুদয় কার্যের স্বাবস্থা না করিলে পাছে কোন 
প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, এই ভাবনা তাহার প্রবল ছিল। ইত্ডিয়ান মিরার * 
পত্রিকা, মু্রামন্ত্র, পরিবারের, যত দূর সম্ভব, স্থব্যবস্থা সকলই করিলেন। 
জোষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র অনেক পরিমাণে তাহার কাধ্যভার গ্রহণ 
করিলেন। কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে যান, ইহা তাহার হদগত ইচ্ছা না থাকিলেও, 
কেশব যাহা ধরিয়াছেন, তাহা কথন ছাড়িবেন না, ইহা তিনি বিশেষরূপে 
বিদিত ছিলেন; সুতরাং বাধ্য হইয়া কেশবচন্দ্রের বিলাত্যাত্রার জন্ত সাধ্যমত 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। 


ও 


কেশবচন্দ্ের ইৎলগুযাত্র। 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুযাত্র। এক দিকে আহ্লাদ, আর এক দিকে উদ্বেগ, 
চিন্তা ও বিষাদ উত্পাদন করিল। এক দীর্ঘ বিচ্ছেদ, আর এক ভয় ভাবনা, 
দুই মিশ্রিত হইয়া পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মনে শঙ্কাসম্তূত শোক 
উপস্থিত করিবার কারণ হইল। রাজা রামমোহন রায় ইংলগ্ডে গমন করিলেন, 
আর ফিরিয়া আসিলেন না, এ শোককর ঘটন| কাহারগ মন হইতে অস্তহিত 
হয়নাই । কেশবচন্দ্র সেখানে যাইবেন, বহু দিন সেখানে বাস করিবেন, 
তৎপর সুস্থ শরীরে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার 
বলিয়া আত্মীয় স্বজনের মনে প্রতীত হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের প্রচারক 
বন্ধুবর্গের মধ্যে এ ভাব তত প্রবল ন! থাকুক, কিন্তু তাহার পরীবারস্থ বাক্তিগণ 
মধো এই ভাব প্রবল হইয়া ইংলগ্ডে গমনবার্তাটা বিষাদের হেতু হইল। 
আত্মীয়গণের বিষঞ্ন মুখ দেখিয়া ও ছুঃখের কাহিনী শুনিয়া কেশবচন্দ্র কেন 
ঈশ্বরারিষ্ট কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন । তিনি যাইবার উদ্চোগ করিতে প্রবৃন্ 
হইলেন । এই সময়ে ক্লিফ্টন হইতে একটি মহিলা লিখিলেন, “আপনি যে 
এথানে আদিবেন স্থির করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম; 
কারণ ঈশ্বরের রূপায় এই স্থযোগে আপনি এদেশের শিক্ষিতদিগকে ( হইতে 
পারে অশিক্ষিতদিগকেও ) ভারতবাপিগণের ভাব ও অভাব বুঝাইয়া এবং যে 
জাতিকে বিধাতা উভয়ের কল্যাণ ও জ্ঞানসম্পাদননিমিত্ত এক রাজ্যের প্রজ্ঞা 
করিয়াছেন, সেই আধধাবংশীয় জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সহাচুভূতি উদ্দীপন করিয়া, 
এদেশ ও ওদেশ উভয়ের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। আমি 
মনে কষ্ছি, আপনি ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, এক বার যদি এ ইংরেজজাতি 
বিদেশীয় জাতিদন্বন্ধে ঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহার! 
স্বাহাদিগের প্রতি উদ্দাসীন নহেন, তবে বাহিরে ইহাদিগের যে ওদাসীন্য দেখা 
যায়, তাহা কেবল তাহাদিগকে না জানাতে ঘটিয়া থাকে । ভারতের এক জন 


কেশবচন্ত্রের ইংলগুযান্ত্র ৫2৭ 


জানসম্পন্প বাগী স্বয়ং ইহাদিগের সম্মুধে উপস্থিত হইমা এদেশের ভাষায় 
ইহাদিগকে সকল বিষয় বলিতে পারিলে, ইহাদের সে দেশসন্বন্ধে যেরূপ 
জ্ঞান পরিষ্কৃত হইবে, হৃদয় ভাবোদ্দীপ্ত হইবে, সেক্ূপ ইংরেঞ্জদের শত শত 
বক্তৃতা বা পুস্তিকা করিতে পারিবে না। এ জন্কই আমি বিশ্বাস করি, 
আপনার এদেশে আগমনে ইংলগড এবং ভারতবর্ষকে উভয় দিক হইতে ঘনিষ্ঠ 
স্দ্ধে আবদ্ধ করিবে । এ নিমিত্বই আমি রাঙ্জনৈতিক, মামাজিক দিক দিয়া 
মনে করিতেছি, ঈশ্বর যদি অশুগ্রইপূর্বক আপনাকে নিবিবন্ধে এ দেশে আনয়ন 
করেন, এবং আমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নগরে বলিবার পক্ষে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য 
অর্পণ করেন, তাহা হইলে আপনি আমার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব 
কাধাকর হইবেন ।” 
দেশের নিকট বিদায়গ্রহণসৃচক “ইংলগু ও তারতবধ" বিষয়ে বন্ত ঙ1 

খরা ফেব্রুয়ারী (১৮৭৭ থুঃ) কেখবচন্দ্র টাউন হলে দেশের নিকট 
বিদায়গ্রহণস্চক “ইংলগ এবং ভারতবর্ধ এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই 
ব্তৃতায় সার রিচার্ড টেম্পল, অনারেবল জঙ্জ নোবল টেলর, অনারেবল মেস্তর 
ঠিল ফিয়ার, মেসুর জে ডবলিউ বি মনি, মেস্তর এম ঘোষ, রাঙা সত্যাননদ 
“ঘাষাল এবং অপরাপর অনেক প্রধান বান্ডি উপস্থিত হন। টাউন হুল প্রায় 
দেড় সহত্র শ্রোতায় পূর্ণ হয়। এদেশের পৃর্ধো কি প্রকার অবস্থ। ছিল, এখন 
কি প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে, জীবনের চিহ্ন না হষ্টলেও এ সময়ে চারিদিকে 
উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে বটে, তথাপি এ দুরবস্থা 'অপনীত হইতেছে না, 
ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত্রপে বছিয়া, তিনি কোন্‌ উদ্দেশে অতি দুরতম প্রদেশে 
ঘাইতেছেন, তাহা সকলের নিকটে £রকাশ করিয়া বলেন। অনেক লোকে 
তাহার ইংলখগমনের উদ্েশ্া বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিছ নিন্দা কৃপায় প্রবন্ধ 
হইয়াছেন, ইহার ৪ উল্লেধ করিয়া, ধাহাদিগের কলাণ তাহার হৃদদের প্রিঘ 
সামগ্রী, তাহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন । এট বিদায় গ্রশ্থণ- 
বাকো তিনি অনেকের চক্ষু হইতে অক্ষপাত করাইলেন। এ দেশের যথার্থ 
অবস্থা কি, এই অবস্থা পরিবর্তন জন্য গবর্মে্ট কি কি উপায় অবলগ্বন 
করিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ উপায় এখনও অবলম্ষিত হয় নাই, কি হষ্টলে এ 
দেশের অবস্থা উন্নত হইতে পারে, এই সকল উদ্দেশ লয়! তিনি ইংলগ্ডে 


৫৯৮ আচার্য কেশবচন্জ্ 


গমন করিতেছেন; ধনী দরিদ্র, জমীদার বা প্রজ। কাহারও পক্ষাবলম্বন করিয়া 
তিনি সে দেশে যাইতেছেন না স্বাধীন ভাবে সেখানে গিয়া এদেশের 
প্রতি ঠাহার কর্তব্য তিনি সমাধান করিবেন, বক্তৃতার অন্তিমে এই সকল 
বিষয় তিনি ভাল করিয়া বিবুত করেন। কেশবচন্জের গমনের সাহায্য 
জন্য এক সভা গঠিত হয়, এই সভা হইতে তাহার গমনের আংশিক মাত্র 
সাহাঘা হইয়াছল। 

পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট [বিদায়গ্রহপপুববক ইংলগুঘাত্রা 

১৪ই ফেব্রুয়ারী ( ১৮৭ খুঃ) সোমবার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সমুদায় রজনী 
জাগরণ ঘটিল, নান! প্রসঙ্গে, ভাবনা ও দুঃখে কাহারও চক্ষে নিদ্রা আপিল না। 
পর দিন (১৫ই) প্রাতঃকালে কেশবচন্দ্র গৃহ হইতে পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়া, বাম্পীয় পোতে আরোহণ জন্য গার্ডেন রীচে গমন করেন। 
সে সময়ের দৃশ্য এখনও নকলের হৃদয়ে ঠিক মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে । মাতা ও 
পরিজনবর্গের ক্রন্দনে ভ্রাতা ও বন্ধুগণ চক্ষে জল রাখিতে পারিলেন না। 
কেশবচন্দ্র স্থির গম্ভীর প্রশাস্তভাবে 'সকলের নিকট এক এক করিয়া! বিদায় 
লইলেন। এক বৎসরের শিশু মধ্যম পুত্র নির্মলচন্দ্রকে কোলে লইয়া বাহিরে 
আসিলেন, ভয়ানক ক্রন্দনের রোলের মধো তিনি শকটারোহণে মুচিখোলার 
দিকে যাত্রা করিলেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কষ্ণবিহ্থারী, 
প্রচারকগণ এবং আরও অনেকগুলি বন্ধু তাহার সঙ্গে জাহাজের ঘাটে গেলেন। 
জাহাজ ছাড়িবার সময় সকলের প্রাণ আরও অস্থির হইল। যত ক্ষণ পধ্যস্থ 
জাহাজ দেখা গেল, কেহ আর চক্ষের পলক ফেলিলেন না। ক্রমে ক্রমে 
জাহান অদৃশ্য হইলে, নকলে অতান্ত বিষন্নহৃদয়ে কলুটোলার বাটীতে 
আগিলেন। আমরা তাহার লেখা হইতে * এ দিনের দৈনিক বিবরণ 
অনুবাদ করিয়া দিতেছি । 

“মঙ্গলবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০ থৃঃ।-_পরীবার ও শ্বজনবর্গের নিকট 
বিদায় লইয়া প্রাতঃকালে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম । গার্ডেন রীচের জেঠীতে 
আমাদিগের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধু গমন 'করিলেন। প্রাতঃকালের টার 
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কেশবচজ্জের ইংলগুযাত্্া 


২1... 


কয়েক মিনিট পর নঙ্গর তুলিয়া! স্টামার আন্তে আন্তে চলিতে 
আরোহিগণের যে দকল বন্ধু তাহাদিগের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, 
যথাসময় তাহাদ্দিগের সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়। হইল । আমরা যতই নদীতে 
দুর হইতে দুরে যাইতে লাগিলাম, ততই বন্ধুগণের দোলায়মান রুমাল, এবং 
চক্ষুর জল পরম্পরের সহানুভূতি ও জেহপূর্ণ বিদায়গ্রহণবিনিময় হুচনা করিতে 
লাগিল। পরিশেষে জেঠীতে দণ্ডায়মান বন্ধুবর্গ দৃষ্টির বছিডূত হইলেন। 
আমি ধাহাদিগকে ছাড়িয়া আগিলাম, ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি করুণা কর্ছন। 
“চারজনের থাকিবার একটি বেশ ক্যাবিন আমরা পাইলাম। আমাদের 
দল পুরু ও মনের মত-- আমরা ছয় জন* সকলেই ত্রাঙ্দ--সথতরাং আমরা কিছু 
অস্থবিধা অনুভব করিলাম না, গৃছের বিচ্ছেদ অনেক: পরিমাণে আমাদের, 
কমিয়। গেল। জোয়ার না আগিলে আর অগ্রসর হওয়া নিব্বিশ্ম নয়, এজন 
দুতাগ্যক্রমে ছুটার সময়ে নঙ্গর করা হষইল। খুব সকাল সকাল কলিকাতা 
হইতে রওয়ানা হওয়াতে আমার আশা ছিল যে, দিনের মধ্যেই সমুদ্রে 
গিয়া পড়িব; নগর হইতে কয়েক মাইল মাত্র আলিয়া বাধ্য হইয়া থামিতে 
হইল, ইহাতে আমাদের মনে কেশ হইল। সায়ঙ্কালে অনারেবল মেস্তর 
উ্জিগুহ্যামের সঙ্গে অনেক ক্ষণ পধ্যস্ত সুখকর আলাপ চলিল। আর এক 
দিন গবণমেন্ট হাউসে ইহার সঙ্গে পরিচয় হষইয়াছিল। আমরা অনেক 
বিষয়ে, বিশেষতঃ আয়র্লাপ্ডের ভূমিবিষয়ক আন্দোলনবিষয়ে কথাবার্তা 
কহিলাম। আহারের বিষয়ে আমার যে ভয় ছিল, সে কিছু নয়, প্রমাণ 
হইল। খাচ্ছের ্ৃচনাপত্রে যে খুব চায়, তাহারও আশাতিরকি খান্ডের 
আয়োজন রহিয়াছে । ভোজনের টেবিলে আলুসি্ক, আলুভাজা, বেগুণ, শাক, 
নিরামিষ ব্যঞ্জন, এবং দেশীয় বিবিধ প্রকারের ফল দেখিয়া আমি নিতান্ত 


আহলাদিত হলাম ।” 


পিপাসা পাপন ১০ পি 


* তাই প্রসরকৃষার মেন, আননযোহন বনু, গোপাল রায় রাখালহ।ল রাড, হঁকিধন 
যায এই পাঁচ জন এবং তিনি দ্বং এক বেদ, এই ছয় জন। ভাই গুলগরকুদার পেন ফেশব- 
গে শপিরঃক্ষকরপে সঙ্গে গম করিলেন। ইনি এ সময়ে মুঙ্গেরে অডিট আফসের একটি 
প্রধান কার্যে নিধুক্ত ছিলেন । এই যে [তিনি বিষ্বার লইর। সঙ্গে গেছেন, আয় ফিরিয়া আসিয়া 


গেকাধ্যে ঘোগ ন| দিয়! প্রচারত গ্রহণ করফ্েন। 


৬০৪ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


কেশবচন্দ্রকে বিদায় দিয়া আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুগণ গৃহে আগিলেন। মে 
দিন গ্রহে আসিয়া, কেশবচন্ত্র যেখানে সকলকে লইয়া ব্িতেন, মেইখানে 
মকলে মিলিত হইলেন। তাহাদের নিকট সকলই শূন্য বোধ হইতে 
লাগিল। কেশবচন্ত্রের প্রিয় জ্যষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্্র চেন অধীর হইয়া 
কাদিতে লাগিলেন। মকলের মন বিষাদের আন্ধারে আবৃত হইল। 
সে দিনকার অবস্থা বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বিচ্ছেদ 
জনিত ক্লেশ পূর্বে কখন আমরা জীবনে এরূপ অন্গভব করি নাই। আমাদের 
এখানকার কথা এখন থাকুক, এন্সণে আমরা সমুদ্রপথে (১) কেশবচন্ত্রের 
অগ্ুবর্তন করি। 

সমুদ্রপথে 

পর দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) মার নদী ছাড়িয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল। অপরা! 
৪টার সময় পাইলেট ( পথপ্রদর্শক) বিদায় লইল, এই. স্থযোগে কেশবচন্ 
এবং তাহার বন্ধুগণ কলিকাতায় পত্প প্রেরণ করিলেন। জাহাজ একটু ছুলিতে 
লাগিল; কেশবচন্দ্রের সঙ্গিগণ একটু একটু অস্থুখ বোধ করিতে লাগিলেন 
কিন্তু এখনও সামুদ্রিক পীড়ার কোন আশঙ্কা নাই, কেন না সমুদ্র এখন 
বড়ই শান্ত। জাহাজে অনেকের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হইল । এক জন সৈনিক 
পুরুষ বড়ই স্রেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাদের কোন প্রকারে সেঝ। 
করিতে পারিলে, ইনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন বলিলেন। ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী ক্টামার এক শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়৷ আসিয়াছে, মান্দ্রাজ এখনও 
২৩১ ক্রোশ দুরে আছে। উড্ডীন মংস্য সকল দেখা দিল। জাহাজের 
দোলনাবস্থা আর কেহ বড় বুঝিতে : পারিলেন না। অনেকগুলি আরোহীর 
মধ্যে একটি মহ্ুস্বভোজী ব্যাস আরোহী ছিল, তাহার নিকটে কেহ গেলেই 
সে দস্তপাটি প্রদর্শন করিত। কেশবচন্ত্র নিক বৃত্তাস্তে লিখিয়াছেন “যদি 
ইহাকে আমাদিগের সঙ্গে ভোজনস্থলে ভোজন করিতে দেওয়া হইত, তবে 
এ আনন্দের সহিত আমার্দিগকে ভোজন করিত ।* ১৮ই ফেব্রুয়ারী জাহাজ 
১২ ঘণ্টায় আরও ১১৪ ক্রোশ চলিয়া আদিল। মান্ত্রাজ এখন ১১৭ ক্রোশ 
মাত্র মাত্র বাকি আছে। আরোহিগণ ছুই ছুই টাকা বাজি রাখিয়া মান্দ্রাজে গিয়া 


টি 
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পহুছিবার সময় ঠিক করিয়া বলিতে লাগিলেন। দিনের মধ্ো পাচ বার 
করিয়া আহার হইত । কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে আমোদ করিয়া দৈনিক বিবরণে 
লিখিয়াছেন, “আমরা দিনের মধ্যে পাচ বার খাই, ইহা শুনিয়া আমাদের 
দেশের লোকে কি বলিবেন? তাহারা কি মনে করিবেন না, উদ্ররসেব। 
এবং ভোজনবিগ্ঠা শেখাই আমাদের কাজ? কিন্তু আমরা বাড়ীতে ঘাহ! 
খাই, তাহা অপেক্ষা কিছু বেশি খাই না। আমরা কেবল বার বার টেবিলে 
গিয়া বসি, আর বাহিরের সজ্জাট! খুব বেশি। সাতার বাছিরের ধূমধাম 
ঘত্ত, আমাদের উদরের পরিতোষ ততটা নয়। বিউগেলের শব কি জন্য 
হইতেছে, তোমরা মনে কর? ভয়ে কাপিও না, ইহা মুদ্ধ করিবার ইঙ্গিত 
নয়, শক্র নিকটে, ইহ। এ শব জানাইতেছে না। এ সব কিছুই নয়,, 
ইহা আহারে আহ্বান। এক হাতে ছুরী, আর এক হাতে কাটা লইয়। 
ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, সেই শক্রকে বধ করিতে প্রস্তুত হইতে উচা 
বলিতেছে।” 

১৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, প্রাতে নয়টা পোনের মিনিটের সময় মান্্রাজে 
গিয়া জাহাজ উপস্থিত -হইল। মেল্তর উয়িগুহাম বাঙ্ছিতে ৮* টাকা লাউ 
করিলেন। জাহাজের উপরে কিছু প্রব্যাণি ক্রয় করিয়া, ২২ টাকা ভাড়ায় 
একখানি নৌকাতে কেশবচন্দ্র সর্গিগণ সহ মান্দ্রা্জে নামিয়া, পারি কোম্পানীর 
মাফিসে গমন করেন। সেখানে গিয়া প্রাচীন বন্ধু ভেগ্কটাম্থানী নায়ডুর সহিত 
াক্ষাৎ হয়। তিনি আদরের সহিত হহাদিগকে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিং 
চা কুটি খাওয়ান, নায়ডুর গাড়িতে ইহারা বেড়াইতে বাতির হন। প্রথমতঃ 
নান্দ্রাজস্থ প্রচারক ডোরাম্বামী নায়ডুর লহছিত ইনি গিয়া সাক্ষাৎ করেন। 
সেখানে তাহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পান, মান্দ্রাজে ত্রাঙ্মলমাজ 
নামমাত্র মাছে, লোকের নিরুৎসাহ দেখিয়া ডোরান্বামী নায়ড়ু মতীব বিরক। 
ন্সতি শীষ এরূপ অবস্থার প্রতিবিধান জন্ক উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, 
কেশবচন্জর ইহা স্থির করিলেন। এখান হইতে ট্রেবিলিয়ান পার্কে (এখন 
পীপলস্‌ পার্ক ) গমন করিয়া, সেখানে অন্তান্ত অন্ধ মধ্যে পিংহ সিংহী ও তাহার 
সম্তান সম্ততিগুলিকে দেখিলেন 1 ভেঙ্কটাস্বামী নাছডুর গৃহে জাপিয্না অনেক 
দিনের পর দেশীয় প্রণালীতে কদলীপত্রে ইহারা আহার করিলেন । 'পাঙ্ছিপাস 

খত 
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হলে' জাপানীগণের বাজী দেখিয়া ধিপ্রহর রঞ্জনীতে নগর হইতে দৃরবন্তা 
আফিপের উগ্যানগৃহে আপিয়া মকলে রাত্রি যাপন করেন। 

(২*শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, প্রাতে) নয়টা পোনের মিনিটের সময়ে 
জাহাজ ছাড়িল। প্রাতঃকালে সমুদ্র বিলক্ষণ শান্ত ছিল, সায়ঙ্কালে সমুদ্র 
তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, এমন কি ক্যাবিনের মধ্যে জলের ঝলক আগিয়া 
পড়িল। সঙ্গিগণ মধ্যে কেহ কেহ সামুদ্রিক পীড়াতে আক্রান্ত হইলেন। 
সায়ঙ্কালে জাহাজের অগ্রভাগে গিয়৷ ইহারা ব্রঙ্গলঙ্গীত করিতে লাগিলেন। 
ইনি অগ্যকার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, “এই সময়ে কলিকাতাতে বক্গ- 
মন্দির পূর্ণ; সেখানে মিলিয়া আমাদের ভ্রাতৃগণ ব্রদ্ষনাম করিতেছেন । সেই 
প্রভুই আমাদের নিকটে আছেন ।৮ 

২২শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, প্রাতে আটটার পর গলেতে [গিয়া জাহাজ 
উপস্থিত হয়। গেখানে গিয়া! টেলিগ্রাম পান-_-“সব ভাল।' জাহাজ হইতে 
অবতরণ করিয়াই পোষ্টাফিসে গিয়া পত্র প্রেরণ করেন এবং টেলিগ্রাফে সংবাদ 
পাঠান। গল কি প্রকার স্থান, উহা বন্ধুগণকে দেখাইবার জন্য সমুদ্রের ধারে 
ধারে গমন করেন। সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে বু্মৃত্ঠি দর্শন করেন, এবং 
সেই মন্দিরে একটি বিষুমৃত্তি দেখিয়া আশ্চধ্যান্িত হন। বৌদ্ধমন্দিরের 
প্রাচীরে বিবিধ মৃত্তি দেখিতে পান। কতকগুলি আতা ও নারীকেল ক্র 
করিয়া তাড়াতাড়ী গিয়া ্ামারে আরোহণ করেন। ১১টার সময়ে জাহাজ 
ছাড়িল, উত্তর পশ্চিমের প্রবল বাতাম বহিল, তরঙ্গাঘাতে জাহাজ ভয়ঙ্কর 
দুলিতে লাগিল; ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে আরম্ভ কবিল। ভাই প্রলক্নকুমার 
শ্যাশায়ী হইলেন, অল্প বিস্তর সকলেই সামুদ্রিক পীড়াতে আক্রান্ত হইয়া 
পড়িলেন। আরোহীর সংখা। ইহার মধো এক শতের অধিক হইয়। পড়িয়াছে। 
২৪শে ফেব্রুয়ারী, সমুদ্র শাস্তবেশ ধারণ করিল। আরোহিগণ জাহাজে 
নাট্যান্তিয়ের উদ্যোগ করিলেন । এ সময়ে গল হইতে জাহাজ ১২৪॥ ক্রোশ 
আপিয়া পড়িয়াছে। মিনিককৃস ত্বীপ ৯৬, ক্রোশ সম্মূথে আছে। পরদিন 
(২৫শে) প্রাতে মিনিককৃস দ্বীপ অতিক্রম করা হইল। এখানে কুঝটিকা 
মধো পিও কোম্পানীর কলম্বো জাহাজ মারা যায়। জাহাজের অগ্নে অগ্রে 
কতকগুলি মংন্য সমুজ্র হইতে উল্লম্ফন দিয়! উঠিতে লাগিল, আবার জলে 
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পড়িতে লাগিল, আবার উঠিতে লাগিল, আবার পড়িতে লাগিল। ঞ্জাহাজের 
আলিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারগণমধ্যে এক ব্যক্তির সহিত তাহার আলাপ হইল, ইহার 
ধর্মমন্বত্ধে বড় উদার মত। ইনি আমাদের মণ্ডলী এবং কেশবচন্দ্র যে কাধ 
যাইতেছেন, ততপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন এবং নৌচালন ও অস্যান্ত 
বষয়ে অনেক বৃত্বান্ত জানাইলেন। ইহার মধ্যে জাহাজ আরও ১২৫ ক্রোশ 
অতিক্রম করিয়াছে । ২৬শে ফেব্রুয়ারী, জাহাজ দ্রুতবেগে ১৩৪॥ কফ্রোশ 
অতিক্রম করিল। আজ সিলোনের শিক্ষাবিভাগের ডামরেক্টুরের সহিত 
কেশবচন্দ্রের সাক্ষা হইল । ইনি বিসংবাদ ঘটাতে কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া 
বারিষ্টার হইতে যাইতেছেন। কেশবচন্্র যে জন্থ যাইতেছেন, তলে 
সাহস দিয়া তিনি বলিলেন, অতি সাহসিক কাধা, এ কাধ্যে আপনার বাধা 
পাইতে হইবে। লগ্নে যে 'ডায়ালেক্টিকাল সোদাইটী' আছে, তাহাতে 
যোগ দিতে ইনি পরামর্শ দিলেন এবং মিল, হক্সলে, মরিগন এম, 19 
সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। ইনি মিলের স্কুলের লোক, বিজ্ঞানের প্রতি ইহার 
এত আদ্র যে, প্রচলিত থৃষ্টধণ্মে বিশ্বাস নাই বপিলে হয়। পর দিন রবিবারের 
দৈনিক বিবরণটি আমরা নিম়্ে অগ্ঠবাদ করিয়া দিতেছি । 

“রবিবার, ₹৭শে ফেব্রুয়ারী_-প্রাতঃকালে কম্মচারিগণ, নাবিকগণ, লুঙ্ধর। 
ধস্থগালক, খালামী সকলে নিজ নিজ দৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ডোকের 
উপরে কাওয়াত করিবার জন্য একত্রিত হইল; তাহাদিগের সপে নাম ধরিয়া 
ডাকা আরম্ত হইল । কাপ্সেন এবং প্রথম কম্মচারী ভাহাদিগের সারির নিকট 
দিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন, কলে সসম্বম অভিবাদন করিতে লাগিল। এক 
বার একটি সঙ্কেত করিবামাজ ক্ষুত্র কু দল বান্ধিয়া জাহাজের নানা স্থানে 
ঘাইয়া জলোক্বোলন যন্ত্রের নিকটে গিয়া তাহার। দাড়াইল। এবপ আয়োজল 
মাগ্তন লাগিলে আগুন নিবাইবার জন্য! মার একটি সঙ্কেত করিবামাত্র 
সকলে দৌড়াইয়। গিয়া যেখানে নৌকাগুলি আছে, সেখানে ঘাইয়া দল বান্ধিল। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদি আগুন নিবাইতে না পারা ঘার়, তাহা হইলে 
সকলকে নৌকার ভার লইতে হইবে । সাড়ে দশটার সময়ে “কোয়ার্টার ডেকে' 
কাপ্েন উপাসনা-কাধা নির্বাহ করিলেন। গক্ধ্যা এটার সময়ে সম্মুখস্থ 
'শ্যালুনে' উপাসনাকার্ধানির্ববাহজন্ত কাঁণ্েনের নিকটে অন্ভমতি লওয়া হইল 
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এবং তিনি আহলাদের সহিত অঙ্গমতি দিলেন । জাহাজের কোষাধাঙ্ 
(711567) আলো! আনির যোগাড় করিয়া দিলেন। প্রায় পঞ্চাশং জন 
উপাসনার্ঘ মমবেত হইলেন । ঈশ্বর আমাদিগের আশ্রয় ও বল এবং বিপংকালে 
'অতি নিকাটস্থ সহায় এই ৪৬ আমার দাউদের গীত উপদেশের অবলগ্কন হইল। 
আগর] ঈশ্বরকে কন অবিদ্যমান মনে করিব না, কিন্তু নিয়ত তাহার বিছ্যমানতা 
অন্ভভব করিব এবং আমাদের চিরবর্তমান সহায় বলিয়া সম্মুখে ধারণ করিব। 
আমাদের জাহাজের কাণ্তেনের উপরে আমরা যেমন আমাদের সমগ্র বিশ্বাম 
স্থাপন করি, তেমনি আমাদিগের জীবনসমুদ্র পার হইবার কাননে ধিনি আমা- 
দিগকে সকল প্রকার প্রলোভন ও বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার কত্তিবেন, সেই মহান্‌ 
কাণ্চেনের উপরে আমাদিগের স্থদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এই 
অস্থায়ী সমবেত উপাসকমগ্ডলীর দৃশ্ঠটি কি চিত্তাকর্ষক ৷ ইহা মনে করিয়া কেমন 
উৎসাহবৃদ্ধি হয় যে, আরব সমুদ্রের বক্ষে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নাম কীষ্ধিত 
হইল, নানা জাতির লোক লইয়া গঠিত অস্থায়ী একটি ক্ষুদ্র পরিবার মধো 
আমাদের সকলের মাধারণ পিতার মহিম। গান করিতে পারিলাম, এবং 
আমাদের ভারতের নানা স্থানে ব্রা্ষভ্রাতারা যে 'সতাম্‌' শব্ধ পবিত্র গম্ভীর- 
ভাবে উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা এখানে 'প্রতিধ্বনিত করিলাম । আমাদের 
প্রতি ঈশ্বরের কত দয়া। কিন্ধ হায়! আমর! কেমন তাহার দয় ভূলিয়া 
আছি! সকল স্থানে, সকল তরঙ্গায়িত সমুদ্রে সত্য ঈশ্বর গৌরব।পিত হউন।” 
২র! মার্চ, বুধবার, ছু প্রহরের সময় অস্তরীপ গার্ডাফিউই অতিক্রম করিলে, 
সন্মুধে বনলতাহীন ভীষণ পর্বতমালা নয়নগোচর হইল। আপিয়া দৃষ্টির 
বহিভূত হইয়া আফ্রিক! নয়নপথে পড়িল। এ অন্তরীপে উত্তিদের চিহ্ন 
নাই, যত দুর দৃষ্টি যায়, বিস্তীর্ন অনুর্ব্বর মরুভূমি । ৪ঠা মার্চ, শুক্রবার, উচ্চ 
পর্বতোপরি এডেনের আলোক গৃহ অনেক দূর হইতে দৃষ্টিপথে নিপতিত 
হইল। এডেনের নিকটবর্তী হইয়া কেশবচন্ত্র একালের অদ্ভুতকী্তি অতি 
বৃহহম এট উষ্টারণ” নামক স্্ীমার দেখিতে পাইলেন । এডেনে সামুদ্রিক 
ভাড়িততার বঙাইয়া ইহার পর লোহিতসাগরে উ্থা প্রবেশ করিবে । এডেনে 
পছছিবা মাত্র কেশবচন্ত্র ছুইখানি পত্র পাইলেন। দেড় টাকা ভাড়ায় এক 
খানি নৌকা করিয়া এডেনে ইনি বন্ধুগণ সহ অবতরণ করিলেন, অবতরণ 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুযাত। রহ: 


করিয়াই প্রথমতঃ পত্র ডাকে রওয়ানা করিলেন। নগর আড়াই ক্রোশ অন্ধরে। 
ধে গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিলেন, এ গাড়ীর গাড়োয়ান 
বাঙ্গালী; অল্প দিন হইল, সে সে দেশে আসিয়াছে। পার্বতা উচ্চ নীচ পথে 
গাড়ীতে কতক দূর গিয়া প্রপা (1২69৩7৪০17১) সন্পিধানে আমিলেন। এই 
প্রপাগুলি আর কিছুই নহে, পর্বতের গহ্বর । সেই গহুবরগুলিকে চারিদিকে 
বান্ধিয়া দেওয়া হইয়াছে, বুষ্টির জল উহাতে নিপতিত হইয়া অবরুদ্ধ হইয়া 
থাকে । পর্বতের উপরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে, তাহাতে বেশ স্থন্দর 
ঘন্দর বৃক্ষ আছে। চারিদিক্‌ বনলতাশৃন্ত, স্বতরাং তন্সধো এই উদ্যান দেখিতে 
মানাহর । আজ ষোল মাস হইল, বৃষ্টি হয় নাই, গতিকেই প্রপাগুলি জলশূন্য 
হইয়া পড়িয়াছে । লোকেরা কৃপ হইতে অতি কষ্টে জল আহরণ করে। জল . 
ঈমদৃষ ক্ষারযুক্ত, অথচ তাহাই লোকদের নিকট উপাদেয়। সখের কিরণ 
অতি তীক্ষ, সৃতরাং কেখবচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগণ ক্লাস হইয়া পর়িলেন। 
ফিরিয়া আপিবার সময়ে ইঈহার| বাঙ্গালা দেশের মিষ্টান্স ক্িলাপী ও গজ 
কয় করিয়া আনেন। সমুজ্রের পারের ছোট ছোট ঘরগুলি দেখিতে মতি 
দর । এখানকার লোকেরা আরব ও কাফ্রি এই ছুষ্টয়ের মিলনে মিশ্র 
জাতি। অপরাহ্থে ইহারা স্ামারে চলিয়া আগিলেন। জাহাঙ্ছের পারে 
অদ্ধনগ্ন দেশীয় লোকগুলি সম্ভরণ করিতেছিল, এবং জলে নিক্ষিপু শিকি 
মাছুলি জলের ভিত্তরে ডুব দিয়া দাতে করিয়া তুপিফা আনিতেছিল। এ 
দশ্বটি অদ্ভুত; আমাদের দেশে একপ দেখিতে পাঞচয়া মায় না। কেশবচন্তু 
এডেন হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রান্দ ভ্রাতৃবৃন্দকে সন্বোধন করিয়া । উতরাজিতে ) 
যে পত্র* লিখিয়াছিলেন, তাহার অন্বাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল । 
কেশবচণ্টের এডেন হতে ভারতী রাঙ্গত্রাতৃরন্দকে পত্র 

“ছে প্রিয় ভ্রাতগণ,_-আমাদের দয়াময় পিতার করুণা তোমাদের মগ 
মবস্থিতি করুক, এবং তোমাদের শাস্তি হউক । মামার ঈশ্বরকে ভি দেশে 
অতি দূরস্থিত পশ্চিম প্রদেশে__সেবা করিবার জন্য আমি এক্ষণে দৃরন্থ 
হইয়াছি: কিন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে তোমরা আমার লঙ্গে রহিয়াছ, আমার 
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৬৬ আচার্ধয কেশবচন্দ্র 


প্রীতি, লহ এবং প্রার্থনা মধ্যে তোমরা স্থিতি করিতেছ। কারণ আমি 
তোমাদিগকে স্বদেশী এবং সম-বিশ্বাসী ভ্রাত্তগণ বলিয়া প্রীতি করি, এবং আমার 
যাবজ্জীবন তোমাদিগকে সেবা করিতে আমি অভিলাষ করি । তোমাদের 
এই অনুপযুক্ত ভূত্যকে তোমরা স্মরণ করিও। ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব, এবং 
তোমাদের গুরু কর্তবাগ্ডুলির বিষয়ে আছি সময়ে সময়ে যাহা কিছু বলিয়াছি। 
তাহা সমন্ত স্মরণে রাখিও। আমি যে স্থানে গিয়া উপনীত হই, আমার ভরস।, 
আধ্যাত্মিকভাবে আমরা সকলেই পরমেশ্বরের পবিত্র মন্দিরে, তীহার 
চরণচ্ছায়ানিয়ে অবস্থান করিব। পরমেশ্বর আমাদিগকে পৌত্তলিকতা৷ এবং 
পাপকূপ হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, এবং তাহার বেদীর চতুদ্পার্শে 
আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এক পরিবার 
করিয়াছেন, এবং প্রীতির চিরস্থায়ী ভ্রাতবন্ধনে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছেন। 
আমাদের হৃদয় চিরকাল একত্র অধিবাদ করুক; যদিও সাগর, মহাসাগর 
এবং মহাদেশ সকল আমাদের শরীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, আমাদের যেন 
কখন আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ না হয়। পরমেশ্খর কেন আমাদিগকে একজ্িত 
করিয়াছেন, তাহা কি তোমর! অবগত নহ? এই জন্য যে, আমরা চিরদিন 
তাহার--কেবল তাহারই-_পৃজা এবং সেবা করিব। এই অভিগ্রায়ে তোমরা 
তাহার সহিত অনতিক্রমণীয় প্রতিজ্ঞাপাশে সম্থদধ হইয়াছ, তাহা হইতে তোমরা 
তিলাদ্দ দুরে অপসরণ করিতে পার না। তোমরা এক প্রভূ বিশ্বের সেই 
পরম নিয়স্তার ভৃত্য, কেবল ত্রাহারই তোমরা সেবা এবং আরাধনা করিবে। 
তোমরা আর কাহার সন্নিধানে মস্তক প্রণত করিতে পার না। তোমরা 
খদি এরূপ কর, তবে মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভজ, ঘোর রান্তবিদ্রোহ, এবং 
বাভিচার হইবে । পরমেশ্বর তাহার প্রচুর করুণারূপ মূলা দিয়া তোমাদদিগকে 
ক্রয় করিয়াছেন, তোমর! এখন সম্পূর্ণরূপে তাহারই; তোমরা এখন আর 
শরীর মন কিংবা হৃদয়কে পৌত্তলিক দেবতাসকলকে বিক্রয় করিতে পার ন]। 
ময়, পরত অথবা নীচ কীটদিগের পূজা আর তোমরা করিতে পার না। 
তোমরা পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপেও আর কোন মতে যোগ দ্বিতে পার ন।, 
কারণ সেই অবিশুদ্ধ পদার্থ-_পৌত্তলিকতা-_তাহার 'অণুমাত্র স্পর্শও অপবিজ্র 
করে। প্রত্যেক আকার প্রকারের পৌত্তলিক পৃজ্জা তোমাদিগকে সর্ববতোভাবে 


কেশবচন্ত্রের ইংলগযাত্রা ৬০৭ 


পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেবল ইহা নয়, তোমাদিগকে আরও অধিক 
করিতে হইবে । যে ভয়ানক পৌতুলিকতার প্রণালী ভারতবর্ষে গ্রচলিত 
রহিয়াছে, তাহার সহিত তোমাদ্িগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যে তেত্রিশ 
কোটি দেব দেবী এই দেশে রাজত্ব করিতেছে, তোমার্দিগকে তাহার বিরুদ্ধে 
ধম্মসংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। যে জঘন্য মিথা। হইতে ঈশ্বর অনুগ্রহ 
করিয়া তোমাদ্িগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্বদেশীয়দিগকে উদ্ধার 
করিতে তোমর! সমশ্ত শক্তির সহিত চেষ্টা] কর। তোমরা যদি সত্য পাইলে, 
তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্থকে বণ্টন করিয়া দিবার গুরু ভার তোমা- 
দিগকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যর্দি তোমর] পৌন্তলিকতাকে অমঙ্গল 
বলিয়৷ প্রতীতি করিয়া থাক, তবে ভাহা সমূলে বিনাশ করিতে ভোমরা বাধা 
হষ্য়াছ। সেই পরম প্রভুর নিকট বিশ্বাপী এবং রাঙ্গপরায়ণ হও এবং ত্া্কার 
রাজ্য দর্বদিকে বিস্তার কর। এই মিথা পৃক্জার মুলোৎপাটনে বিনম্রভাবে 
ও একাগ্রমনে যত্বু কর, এবং এক ঈশ্বরের পবিদ্ব পৃজার শুভ ফল সকল দুর 
দূরাহ্থরে বিকীর্ণ কর। 

“তোমরা যে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে কেবল বিশ্বাম করিবে, তাহ 
নহে, কিন্ত অবিভক্তহৃদয়ে তাহাকে প্রীতি করিবে। তোমার আত্মার গ্যায় 
ডোমার হৃদয়ও কেবল তীাহারই উপর নির্ভর করিবে। যেমন বিশ্বাসে, 
সেইরূপ গ্রীতিতেও তোমর! তাহার প্রতি সম্পূর্ণ আসন্চু হইবে। কারণ 
সত্যই যেমন মনের পৌত্তলিকতা আছে, সেইরূপ আবার হৃদয়েরও পৌত্তলিক তা 
আছে; যগ্যপি একটী পৌন্তলিকতা হইতে মুক হষইয়াড, তবে অপরটী হইতে 
মুক্ত হইতে চেষ্টা কর। একূপ অনেকে মাছে, যাহারা বিশ্বাম এবং পুক্জা- 
ম্দ্ধে কোন দেবদেবী স্বীকার করে না, কিন্ত হ্রদয়ের কোন পুত্তলিক।, সাহাকে 
তাহারা আর আর তাবৎ পদার্থ অপেক্ষা অধিক প্রীতি করে, তাহার নিকটে 
আপনাদিগকে বিক্রয় করিতে তাহারা কুষ্টিত হয় না। এই আধ্যাত্মিক 
পৌত্তলিকতাবিষয়ে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতে চা্ট। বাছ্ছিক 
পৌন্তলিকতা৷ পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু যে সমস্ত বন্ধন হৃদয়কে সংসারের 
বিবিধ মোহে আবন্ধ করে, তাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সম্পূর্ণরূপে 
ইহাকে ঈশ্বরে উৎসর্গ করা-ইহা কঠিন, নিতাস্থ কঠিন জানিবে। কিন্ত 


৬০৮ আচাধ্য কেশবচন্দু 


যদি তোমরা ব্রাক্মনামের উপযুক্ত হইতে অভিলাষ কর, তবে তোমাদিগকে 
তাহা করিতে হইবে । কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের পূজায় যদি বাহক পৌত্তলিকতা 
হয়, তবে পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ধন মানকে ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক ভালবাসা 
আস্থরিক পৌত্তলিকতা | ব্রাহ্ম এতদুভয়কেই ত্বণা এবং পরিহার করিতে 
বাধ্য। মনুষ্যগণ যখন ঈশ্বরসন্লিধানে উপনীত হয়, তখন সচরাচর হৃদয়কে 
পশ্চাতে রাখিয়! আসে, এবং তাহাকে নিব শুষ্ক এবং প্রাণশূন্য রীতিতে 
পূজা করে। তাহাদের পৃঙ্গার অর্থ--কতকগুলি প্রণালীগত শব্দের বারংবার 
উচ্চারণ; তাহাদের প্রার্থনা কেবল একটী অজ্ঞাত ও তাহাদের মদৃশ 
ঘদয়শূন্য পদার্থবিশেষের প্রতি শূন্য জল্পনামাত্র। তথাপি যখন তাহার! 
সংসারের সেবা করে, তখন তাহারা কেমন প্রোৎসাহী হয়; কেমন আগ্রহের 
সহিত ইহাকে প্রীতি করে, কেমন অন্তরের সহিত ইহার সথথ সকল অনুসন্ধান 
এবং সম্ভোগ করে! তাহার মন্দিরে হৃদয় এবং জীববিহীন! ধনদেবতার 
সেবার সময়ে একেবারে জীবন ও উৎসাহে পরিপূর্ণ । ভ্রাতগণ, তোমর। 
তাহাদিগের মত হইতে পার না। তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা দ্বারা তোমর৷ 
ঈশ্বরকে হূদয় দান করিতে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতে বাধা 
হইয়াছ। তাহাকে একমাত্র প্ররূত বন্ধু এবং চিরন্তন পিতা- তোমাদের 
সর্বোত্কষ্ট মহামূলা রত্ব এবং মধুরতম আনন্দ জানিয়া, তাহাকে সমস্ত হবদয়ের 
সহিত তোমাদিগের প্রীতি করিতে হইবে। তাহার প্রেমময় করুণা, তীহার 
অপাত্ধের প্রতি দয়া, যাহা তিনি অন্থদিন তোমাদের উপর বর্ণ করিতেছেন, 
তাহা এক বার ভাব দেখি। তিনি কেমন জীবস্তভাবে তোমাদিগকে প্রীতি 
করেন, তিনি তোমাদের মঙ্গল এবং পরিক্রাণের জন্য কেমন ব্যাকুল, তিনি 
দিনের প্রতি মুহূর্ত কেমন ন্বেহপূর্ববক তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, 
এবং তোমাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অভাব সকল পূর্ণ করিতেছেন। 
যদি একবার ইহা হ্ৃদয়ঙগম করিতে পার, তবে নিশ্চয় দেখিবে, সংসার অপেক্ষ। 
ঈশ্বরের সমধিক আকর্ষণ আছে, এবং আর আর যাবতীয় বস্ত হইতে তোমা- 
দিগের নিকটে তাহারই অধিকতর প্রিয় হওয়| উচিত। যিনি মঙ্জলাকাজ্ী এবং 
দয়ালু, তাহাকে প্রীতি করিতে তোমাদের কোন যুক্তি তর্কের প্রয়োজন হইতে 
পারেনা। কেবল তীহার প্রেম ও করুণাময় মুখশ্রীী অবলোকন কর, তাহার 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুযাত্্ ৬০৯ 


ুত্রস্থেহের উচ্চত্তা এবং গাস্তীরধ্য অনুভব কর, তাহা হইলেই প্রকৃত ভক্তির 
তাড়িত-যোগে তোমাদের হৃদয় তৎক্ষণাৎ সমুত্তেজিত হইবে, তাহার দয়ায় 
পরাভৃত হইয়া তাহার চরণতলে তোমরা পতিত হুইবে, এবং পিতৃভক্কির 
পবিত্র অস্থরগে তোমাদের হ্বদয় আক্রান্ত হইবে । তখন তোমরা আর তীহাকে 
সংসারের মন্ুস্তের ন্যায় বুদ্ধিপূর্ববক শীতলভাবে ফলাফলগণনা করিয়! গ্রীতি 
করিবে না, কিন্তু স্বার্থহীন প্রীতির অপ্রতিহতবেগে তোমরা নীয়মান হইবে। 
'যেমত মুগ জলাশয়ের নিমিত্ত কাতর হয়”, ব্রাঙ্গও তাহার ঈশ্বরের নিমিত্ত সেই- 
রূপ কাতর হন। যেমন কপণ তাহার হ্র্ণের প্রতি সংদগ্রচিত্ত হইয়া থাকেন, 
ব্রাঙ্মও সেইরূপ তাহার ঈশ্বরকে কোন মতে ছাড়েন না। যেমন সংসারী 
ব্ক্কি সংসারকে তাহার সর্বন্বরূপে দর্শন করে, এবং তাহার জন্তু আর 
কলহ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ত্রাদ্ধ ঈশ্বরকে তাহার ধন প্রাণ এবং 
আনন! মনে করেন, এবং ভাহার নিমিত্ত আর সকলই পরিত্যাগ করেন। 
তিনি ধন্য, ঘিনি সর্বদা ঈশ্বরে আনন্দিত হন । প্রিয় ভ্রাতগণ, ভীবস্ত সরল 
প্রার্থনার সাহায্যে এ পদে উত্থান করিতে চেষ্টা কর। যেখানে আছ, 
নেখানে থামিও না। তোমাদের পুত্তলিকাবিনাশকার্ধা স্ুসম্পর় কর। যেমন 
তোমরা মনের পুত্তলিক। সকল ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছ, তদ্রুপ তোমর! হদয়ের 
পুঙুলিকা সকলকেও দুর করিয়া দাও, এবং সেই পরম পুরুষকে তথায় একাকী 
রাজত্ব করিতে দাও। তোমাদের গ্রীতিকে এ প্রকার সর্বাতোভাবে 
ঠাহাকে আবদ্ধ করিতে দাও, যেন তাহার সেব। হ্টতে তোমাদিগকে আব 
কিছুতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে না পারে। তাহার প্রতি বিশ্ব 
হএ, তাহা হলে তোমরা ইহ জীবনে এবং পর জ্ীবানে অপার আনন্দ সভভোগ 
করিতে থাকিবে ।” 

৫ই মা, শনিবার, পেরিম দ্বীপ অতিক্রম করিয়া বাবেলমণ্ডপ তইয়া ট্রামার 
লাহিতসাগরে প্রবেশ করিল । এই সময়ে সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইতেছিল, এবং 
হং বৃহৎ তরঙ্গগুলি জাহাজের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। পর দিন (৬ই মার্চ) 
রবিবারে নিয়মিত কাওয়াত হইয়া; ১০টার সময় উপাসনা হইল। কতকগুলি 
নারোছী কেশবচন্দ্রের মুখে বরাক্গসমাজ্জের বিবরণ শুনিতে উদ্বিগ্ন হইলেন। 
লেডি ডিউরাও অগ্রেষ্ট কাণ্চেনের নিকট “কোয়ার্টার ডেক' এ জন্য চাহিয়া 
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 লইয়াছেন, এবং কাণ্েন কোন আপত্তি না করিয়া অনুমতি দিয়াছেন । (সন্ধ্যা) 
৭০টার সময় বক্তৃতা দেওয়া হইবে, বিজ্ঞাপন দেওয়| হইল ।. আজ অনেকে 
বক্তৃতা শুনিতে একত্রিত হইলেন । এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা হয়। ্রাঙ্গ 
সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, এবং তাহার মত উল্লেথ করিয়া সাম্প্রদায়িকতা 
পরিহার করিবার জন্য উপদেশ দেন । 

আরোহিগণকে বহু দিন সমুদ্রোপরি থাকিতে হয়, স্থতরাং ইহারা বিবিধ 
আমোদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাট্যাভিনয় ইহার মধ্যে প্রধান। এততদ্ব্যতীত 
তাস সতরঞ্চ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের খেলা অবলম্থিত হইয়া থাকে৷ 
কেশবচন্দ্র যে সকল আরোহীর কথা নিজ দৈনিক বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে অষ্ট্রেপ্সিয়ার কয়েক জন ভদ্রলোক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “আমাদের 
সঙ্গী আরোহিগণের মধ্যে কয়েকটি অষ্ট্রেলিয়ার ভত্রু লোক আছেন, ইহার 
প্রায়ই আহারের সময়ে আমাদিগের সম্মুথভাগ টেবিলে বসেন। ইহাদের 
জীবনের লক্ষ্য মনে হয়, যেন কেবল আমোদ কৌতুহল। কলিকাতায় 
বাগবাজারের ইয়ার লোকের সহিত ইহাদিগের তুলনা হয়। পান, ভোজন, 
আমোদ বিনা ইহাদের আর কাজ নাই। আর এক দিন ইহারা বড়ই 
রাগিয়াছিলেন, কেন না ইহারা বেলা নয়টা পধ্যন্ত (এই সময়ে জাহাজে 
সকলে মদ খায়) পুনঃ পুনঃ মদ চাহিয়াছিলেন। সন্ধ্যার বেল! প্রায়ই ই হারা 
জয়া খেলেন। ই'হাদের সচরাচর আমোদের কাজ, পরম্পর খোচাখুচি, গায়ে 
পড়াপড়ি করা। ই'হার। অন্য আরোহিগণের সঙ্গে বড় মেশেন না, নিজেদের 
ধাতুর লোকের সঙ্গে চলা ফেরা করেন।” এক দিন মোরগের লড়াই হয় 
এ লড়াই মোরগে মোরগে নয়, মোরগসাজ। মানুষের লড়াই । ছুজন মান্থষের 
হাত বান্ধ!: হাটু বাক1 করিয়া তাহার মধো এক এক খানা লাহী খুব আটিয় 
ধরিয়া, তাহা দিয়। দু জনের এক জনকে যে উপ্টাইয়া ফেলিতে পারে, তাহারই 
জিত হয়। মোরগের লড়াই হইয়া গেলে অষ্েলিয়ার সেই ভদ্রলোকদের মধে। 
ক্লাইবপ্ নামক এক ব্যক্তি কুৎসিত মেয়েলি সাজে “পরম সুন্দরী রাণী” সাক্তিয় 
আসেন। কতকগুলি ভাঙ্গা কবিতা পড়িয়া, মোরগের লড়াইয়েতে ধিনি জিতিম়া' 
ছিলেন, তাহাকে একখানি ভাঙ্গা প্লেট উপহার দিলেন । এই সমুদয় ব্যাপাঃ 
এমনই প্রণালীতে নিষ্পর হইয়াছিল যে, কেহই হাসি রাখিতে পারেন নাই। 


কেশবচজ্জের ইংলগুযাঙা ৩১১ 


৮ই মার্চ, মঙ্গলবার, রজনীতে ডিডলস্‌ আলোকগৃহ অতিক্রম করা হয়। 
বুধবার( ৯ই মার্চ ) উদ্দারচেতা আমাদের মণ্ডলীর বন্ধু আগিষ্টা্ট ইঞ্জিনিয়ার 
আচ্চর সাহেব কেশবচন্দ্র এবং বন্ধুগণকে জাহাজের কল এবং কি প্রণালীতে 
কল গঠিত, এ সমুদায় বুঝাইয়া দেন। এই দিনে ইহারা স্বয়েজ অথাতে প্রবেশ 
করিলেন । সায়ঙ্কান্ধে শডন দ্বীপ দেখিতে পাইলেন, এই খানে কার্ণাটিক 
জ্ঞাহাজ জলমগ্র হইয়া অনেকগুলি লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। ইহাদিগকে 
উল্লেখ করিয়া কেশবচন্ত্র লিখিয়াছেন, “আহা, ইহাদিগের কি ক্লেশেই মৃত্যু 
হইয়াছে। ইহারা নিতান্ত নিঃসহায়, ভগবান্‌ ইহাদিগের উপরে করুণা করুন; 
হদয় আ্রাপনা হইতেই এই বলিয়া প্রাথনা করিতে ব্যগ্র হয়, করুণাময় পিতা 
ইহাদিগের মন্তকোপরি আশীর্বাদ বর্ষণ করুন|” সুয়েজ অপাত অল্লে অল্পে 
সরু হইয়া আদিতে লাগিল। দুই দিকে কেবল বনলত্তাহীন শিলোচ্চয় এবং 
বালুকারাশি। সমুদ্রের ধারে সম্মুখে অল্প একটু ভূমি তালবক্গে আচ্ছাদিত । 
এই স্থানটি তীর্থস্থান, এখানে ছু তিন খানি বাড়ী আছে এবং কয়েকটি কূপ 
খাছে, এই কৃপগুলিকে মুষার কৃপ বলে। ফেরো যে সময়ে ইজরায়েল 
বংশীয়গণের পশ্চাৎ পশ্চাং ধাবিত হইয়া আগিয়াছিল, কখিত আছে যে, তার 
এই স্থান দিয়া সে সময়ে পার হইয়াছিলেন। কেশবচন্জ্র এবং তাহার বন্ধুগণ 
ডাহাক্ত থাকিবার স্থানে গিয়া প্রবেশ করিলেন; এব" সেখানে অনেকগুলি 
ভুবকী জ্বাহাভ দেখিতে পাইলেন। এখানে সৈনিকগণ পার হইতেছে, 
বণবাগ্য বাঞ্জিতেছে ; ওখানে কলে পাথর কাটিয়া এব" তুলিয়া ফেলিয়া সমুদ্র 
গভীর করা হইতেছে, আবার সেই পাথরে গ্েেঠী বাদ্ধা হইতেছে । কেশবচ্্্ 
যে জ্ঞাহাজে আঙিয়াছিলেন, উহা (১০ই মার্চ) অপরাডন ৪টার সময় গিগা 
পন্ঘভিল। এখান হইতে স্থয়েজ কানাল নুম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 
এদিক্কার ভলপথে গমন শেষ হইল, এখন রেলভছ়েতে যাইতে হইবে। 
ঘটার সময় ট্রেণ, স্থতরাং ইহাদিগকে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থত হইতে হইটল। 
জিনিষপত্রগুলিতে নামধাম লিখিয়া জাহান্জে ফেলিয়া ইহারা ট্রেণে উঠিলেন। 
যাষ্টবার বেলা জাহাজের কাণ্েন বীসলি সাহেবের নিকট বিদায় গ্রন্থ 
করিলেন এবং যাহারা ইহাদের সেবা করিয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন। 
এ রেলওয়ে মিসর দেশের, স্থৃতরাং এক এক জাদগায় থামিয়া এক ঘণ্টাই 


৬১২ আচার্ধয কেশবাচন্ত্র 


সেখানে ঠাড়াইয়া রহিল। এই করিতে করিতে এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ 
দূরে স্থিত নগরে গিয়া সকলে পহুছিলেন। এখানে পোষ্টাফিসে পত্র 
দিয়া আবার ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণে সমুদায় রজনী অনিদ্র। ও শীত ভোগ 
করিতে হটল। 

১১ই মার্চ, শুক্রবার, অতি প্রত্যুষে নাইলষ্টেশনে আপি ট্রেণ পহুছে। 
সমুদায় রজনী অনিদ্রার পর দেশীয় প্রণালীতে অতি কষ্টে প্রাত:ক্রিয়া 
নিষ্পন্ন. করিয়া, বিদেশীয় রীতিতে এক গিলিং দিয়। ইনি এক পেয়ালা চা পান 
করেন। নাইলের উপরকার সেতু পার হইয়া অতি স্থন্দর বনলতাপরিশোভিত 
স্থানে আপিয়া সকলে পন্ুছিলেন। ইতঃপূর্বে কেবল মরুভূমি দেখিবার 
পর এক্ষণে উহ! নয়নের নিতান্ত পরিতৃপ্থিকর হইল। ন্টার সময়ে ইহারা 
আলেক্জেও্ডিয়াতে আলিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে গাড়ী করিয়া 
পিও কোম্পানীর “হোটেল ডি ইউরোপে কলে গমন করিলেন। এখানকার 
সজ্জা এমন যে, তাহাতে ইহাদিগের কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। ১২টার 
সময়ে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া মিসরের নগরী দেখিবার জন্য কেশবচন্্র 
বন্ধুগণ সহ বাহির হইলেন । যিনি হুহাদিগকে সমুদায় দেখাইলেন, তাহাকে 
এক টাকা দিতে হইল। প্রথমতঃ ৮০ফীট উচ্চ “ক্লিও পাট্রার নীভল' ইহারা 
দেখিলেন। ইহার আগাগোড়া হায়োরোগ্রাফিকে লেখা । কিছুই 
বুঝিবার সাধ্য নাই। তদনম্তর ১৪০ ফীঠ উচ্চ নিয় দেশে ক্ষুদ্র রন্ধযুক্ত 
'পম্পির পিলার এবং অন্থান্য প্রাচীন কীন্তি সমুদায় দর্শন করিলেন। এ 
সমুদায়ের প্রাচীরের উপরে যে সকল চিত্র ছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে 
এবং পাশ দিয়া কতকগুলি ফুকর আছে, শুনিতে পাওয়া যায়, এ সকলের মধ্যে 
মৃত দেহ সথরক্ষিত আছে। এ সকল দেখিয়! মিসররাজের প্রাসাদ ইহারা 
দেখিতে গেলেন। মিসররাজের উদ্ঠান কিন্ধু তাহার উপযুক্ত নহে । এখানে 
যে বাস্য বাঞ্জিতেছে, তাহা প্রাচা প্রতীচ্যমিশ্র। উদ্যানে সঙ্জা ফরালী এবং 
কতকগুলি আছ্ট্িকাদেশীয় দিংহ আছে। 

পিও কোম্পানীর হোটেলে বায় অনেক ৬ জনকে ৩৬২ টাকা দিতে 
হইত, অথচ কেশবচন্ত্রের আহারের কিছুই হুবিধ! হয় নাই। শাকশব্জী 
ইনি চাহিতেন; কি ইনি চাহিতেছেন, খাননাম না বুবিয্াই আচ্ছা বলিত, 


কেশবচন্জরের ইংলগুযাত্রা ৬১৩ 


কিন্ত খাইবার সময়ে তাহার কিছুই ইনি পাইতেন না । যত মীন এ স্থান 
ছাড়িয়। মার্সেলিসে যাইবার জাহাজে উঠিতে পারেন, তজ্জন্য দকলে বাস্ত 
হইয়া পড়িলেন। ১২ই মার্চ, শনিবার, প্রাতরাশ গ্রহণের পর ইছারা 
কিছু জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে বাহিরে গেলেন, আমিয়াই শুনিতে পাইলেন, 
বন্ধের গেল আপিয়৷ পহুছিয়াছে, অপরাঞ্জে 'বাঙ্গালোর' ই্ীমারে তাহাদিগকে 
আরোহণ করিতে হইবে, কেন না (১৩ই) প্রাতঃকালেই মেল লইয়া স্টীমার 
ছাড়িবে। সমুদায় জিনিষ পত্র বান্ধিয়া, পিও কোম্পানীর গাড়ীতে চড়িয়া 
জেহীতে গিয়া, একখানি তুকি কাধ্তানচাপিত ক্ষুদ্র টীম বোটে চড়িয়া ধ্বীমারে 
উঠ্ঠিলেন। চারি জনের থাকিবার একটি ক্যাবিন পাইলেন। জাহাজে 
উঠিয়াই আর এক কষ্টের কারণ উপস্থিত হইল। পর দিন (১৩ই) গুনাত 
পাইলেন, বস্থে মেল অপরাড্ু পাচ টার সময় আপিবে না, গত কল্য মুমলমানদেক 
ছ্ধ উদ থকতে বাত্রিতে ডাকের গাড়ী ছাড়ে নাই। এই পর্ধাস্ত উদ্বেগের 
কারণ হইল, তাহা নহে । ইহারা শুনিতে পাক্টলেন। আগামী ক) ১২৯) 
প্রাততঃকাল না হইলে ই্ীমার ছাড়িবে না, কেন না রাস্তায় বালির ঝড়ে 
মেল বাপিতে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে; বালির ভিতর হইতে খুড়িয়া 
বাহির না করিলে আর মেল আগিবে না। আারোহিগণ আর একখানি 
গাড়ীতে দুপ্রহরের সময়ে আলিয়। পন্ুছিলেন। মাহা হউক, সমুদ্র হষ্টতে 
আলেকজেপ্ডিয়ার শোভা, তুকীপতাকাশোভিত সমুদ্রযানমালা, £ইদোহসবের 
জচ্ক পুনঃ পুনঃ তোপধ্বশি, এই সকল দেখিয়া নিয়া সকলে সময় যাপন 
করিতে লাগিলেন। 

১৪ই মাচ্চ, সোমবার, গ্রাতঃকালে বোঝাই নাল ধুমধাম করিয়া ফেলাইবার 
শব্দে কেশবচন্দ্রের ঘুম ভাজিয়া গেল। ডেকের উপরে গিয়া দেখিলেন, মেল 
আাপিয়া পছিয়াছে। বাতাদ বিলক্ষণ ঠাণ্ডা, কিন্ধ বেশ স্থগকর। গ্রাতঃফালে 
ছু খানি জাহাজ চক্ষগোচর হইল, একত্র আলিতে আপিতে ছুট দিকে সরিষা 
পড়িল। এক খানির নাম মেপিলিয়া, এগানি সাউখামটনে, আর এক 
খানির লাম “হঙ্গেরিয়া, এখানি ট্রাইয়েষ্টে যাইবে । ফেশবচন্্র আজ এক 
মান হুইল বাড়ী ছাড়িযাছেন। এখনও ইংলণ্ডে পন্তছিলেন না। ইহারা 
ভমধাপাগরে পড়িলেন, আলিয়া ও আফ্রিকা পশ্চাতে ফেলিয়া ইউরোপ 


৬১৪ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


অভিমুখে চলিলেন। সমুদ্র অতি ভয়ঙ্কর রুদ্রমুত্তি ধারণ করিয়াছে, প্রবল 
বায়ু বহিতেছে, আকাশে ঘোরাল মেঘ উঠ্রিয়াছে, জাহাস্ত গড়াইতেছে, উপর 
হইতে নীচে পড়িতেছে। এক জন এক জন করিয়া আরোহী শয্যা আশ্রয় 
করিতে লাগিলেন । চারি জন শয্যাশায়ী হইলেন, অবশিষ্ট ছু জন অস্থখ 
অনুভব করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনরূপে ঠিক থাকিয়া ছায়ঙ্কালে ডেকের 
উপরে গিয়া বগিলেন। সেখানে গিয়া কেশবচন্ত্র কি দেখিলেন, অতি ভয়ঙ্কর 
দৃশ্য। উত্তাল তরঙ্গ আগিয়া চারিদিক হইতে জাহাজকে আক্রমণ করিতেছে, 
এক বার সম্মুথের দিকে, এক বার পশ্চাতের দিকে. এক বার এ পাশে, এক বার 
ও পাশে উঠাইতেছে, ফেলিতেছে, যেন উহাকে একটা খেলার সামগ্রী করিয়া 
তুলিয়াছে। এক এক বার জাহাজখানি এমনি নীচুতে গিয়া পড়িতেছে যে, 
মনে হয়, যেন উহ ঘোর তরঙ্গায়িত সমুদ্রে ডুবিতে যাইতেছে । সমুদ্র ঘোরতর 
গর্ছন করিতেছে, ক্রমান্বয়ে উহার গঞ্জন বাড়িয়। চলিয়াছে। ডেকে পাঁচ 
মিনিট দাড়াইবার সাধ্য নাই। উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইতে হয়, সমুদ্রের জল 
আসিয়া পৃষ্ঠ সিক্ত করে। ডেকের উপরে ক্ষণে ক্ষণে জল আসিয়া পড়িতেছে, 
শ্োতের আকারে অন্ত দিক্‌ দিয়া বাহির হইফা যাইতেছে । সমুক্রের অবস্থা 
দেখিবার জন্য হাত দিয়! ধরিয়া ধরিয়া কেশবচন্ত্র জাহাজের পশ্চান্তাগে গেলেন, 
সেখানে গিয়া ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া দেখিয়া তাহার মনে কি ভাবের উদ্রেক 
হয়, তাহার দৈনিক বিবরণের অনুবাদ হইতে নকলে উহা বুঝিতে পারিবেন। 
“মর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর--ঘিনি তাহার হাতের তলায় সমুদ্রের জলরাশি ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন, তাহার প্রবল প্রতাপ দর্শন কর। এখানে তাহার ভীষণ 
শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। এ শক্তির উচ্চতা গভীরতা, এ শক্তির দৈত্য প্রস্থ 
কে পরিমাণ করিতে পারে? তিনি মহান্‌, তাহার মহত্ব ভীতি উত্পাদন 
করে। কীটসদৃশ স্কুত্র মহ্থষ্য কি কখন অনন্তের নিকটবর্তী হইতে পারে? 
আমার চিন্তার গতি হঠাং ফিরিয়া গেল। এ দেখ, আকাশব্যাপী ঘন মেঘের 
ভিতর দিয়া সৌন্টুর্ধোর অধিপতি চন্্র মধুর কিরণরাজি প্রকাশ করিল। এ 
দিকে আকাশ ও সমুদ্রের বিপরীতাবস্থা, তাহার সহিত ইহার ঈষন্ধাস্ত মিশিয়! 
দ্বিগুণ মনোহর হইল, আমাদের নকলের উপরে উহার প্রশান্ত কিরণরার্তি 
নিপতিত হইল, এবং ষেন কুহকযোগে জলের নি্ভাগে এক খানি তরঙ্গাফিত 


কেশবচন্দ্রের ইংলগ্রযাত্রা ৬১৫ 


রৌপাময় চাদর বিস্তৃত হইল। চারি দিকে অন্ধকারের রাজা__বিসদৃশ দৃষ্ধ, 
তাহার মধো লৌন্দর্যোর রাঙা প্রকাশ পাইল! মহান্‌ সমুদায় জগতের 
নিস্তার ভীষণ মহত্ব ও প্রবল প্রতাপের পরিবর্তে প্রকৃতি আমাদিগকে 
করুণাময় পিতার প্রেমপূর্ণ নেহ দেখাইতে লাগিল । যে সময়ে নিয়ে মকলই 
ভীষণ ও আনন্দের চিহ্নবঞ্জিত, সেই সময়ে উর্দে স্নেহমর পিতার 'অনপেক্ষিত 
করুণার প্রকাশ কেমন সাদর সম্ভাষণের বিষয় হইল। জীবনেও সর্বদা এইবপ 
ঘটে। যখন আমাদিগের চারিদিকে বিবিধ প্রকারের দুর্ভাগা জবকুটি করিতে 
থাকে এবং আমরা আমাদিগকে অসহায় পরিত্যাক্ত অন্থভব করিতে থাকি, 
ঈশ্বর তাহার করুণায় হঠাৎ আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশ পান, আমাদের 
অবিশ্বাসী হৃদয়কে ভত্সনা করেন এবং আমাদিগকে এই সান্তনা দান করেন, 
“সন্তান, আমি তোমার সঙ্গে আছি? ।” | 

১৫ই মার্চ, মঙ্গলবার, সমুদ্রের অশান্ত অবস্থা তেমনই আছে। সামুদ্রিক 
গীডায় কেশবচন্দ্রের বদ্ধুগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে; কেশবচগ্্র 
সামুদ্রিক গীড়ায় আক্রাস্ত হইয়াছেন, কিন্কু তিনি ঙথাপি ডেকের উপরে 
প্রাতঃকালে পদচালন পরিত্যাগ করেন নাই। কেবশ এক জন বন্ধু ঠিক 
আছেন। এখন অন্ুখের কথা বিনা আর কোন কথা নাই। ১১ মার্চ, 
বুধবার, সমুদ্র প্রশান্ত হইল; ধাহারা একেবারে শয্যাপায়ী তইয়াছেন, তাহাদের 
ব্যতীত আর সকলেরই মুখ প্রফুল্ল হইল, ডেক মআরোহিগপে পৃ হইয়া গেল। 
দুই দিনের পর অপরাহে বন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হইল। সম্মথে ইউরোপ 
প্রকাশ পাইল। ইটালি দৃষ্টিপথে পড়িল। স্পার্টিবেণ্টো অস্করীপ পাদুকার 
সু'চাল ভাগের ন্তায় সমুদ্রের মধা পধাস্ত বিভ্ভৃত রহিয়াছে । সমুদ্রের ধারে 
একটি শিলোচ্চয়োপরি একটি ক্ষুপ্ত সঙ্লযাগিগণের আশ্রম দেখা দিল। এটি 
দেখিতে অতি হ্বন্দর। এই শিলোচ্চয়ের হরিধর্ণ গড়ান প্রদেশ পাদমূল হইতে 
অনেক দূর পধ্যস্ত ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে । কতক দূর যাইতে যাইতে 
অতি স্বন্দর রেগিও নগর দুষ্টিপথে আপিল। ইহার অপর দিকে সিপিলম্থ 
মেসিনানগর আরও স্বন্দর। "জাহাজ এই মেপিনার সন্ধীর্ণ সমুদ্রপথে প্রবেশ 
করিল। হুন্দর গৃহ, গির্জার চূড়া, সমুদ্রকূলস্থ রেল--মকলগুলিইই অতি সুন্দর 
সাজান-এক খানি অতি নিপুণ চিত্রকরের বিচিত্র ছবির ন্যায় দেখা যাতে 


৬১৬ আচার্য্য কেশবচন্দর 


লাগিল। টেলিগ্রাফ ষ্েশনে জাহাজ আসিবামাত্র জাহাজ পঁচছছার সংবাদ 
মার্সেলিসে পাঠান হইল, ইহার চিহ্ন ষ্টেশন হইতে হইল। জাহাজ যত 
অগ্রসর হইতে লাগিল, সমৃত্রপ্রণালী ক্রমে সরু হইয়া আদিল। ছু দিকে 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র নগর পল্লী ইটালীর সমুদ্রকূলে দেখা দিল, সমুদ্রের ধারে 
খিলোচ্চয়ের মাঝ দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়। রেলওয়ে গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে তাড়িত তার রহিয়াছে। এই নগর ও পল্লীগুলির শেষভাগে সিলা এবং 
তাহার অপর দিকে চারিবডিস্‌, উভয়ের মধা দিয়া গ্রবল শোত বহিতেছে। 
ইহার মধ্যে সময়ে সময়ে ঘূর্ণা জল উৎপন্ন হয়। নাবিকদিগের পক্ষে এই স্থানটি 
সঙ্কটজ্জনক বলিয়া, দিলা এবং চারিবডিস্কে জীবনপথে সন্কীর্ণ বিপংকর স্থলের 
সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই দ্বীপপুঞ্জের মধো স্্বোম্বোলি বৃহত্তম, 
এটি আগ্নেয়গিরিপূর্ণ, উহা! হইতে ধৃম নির্গত হইতেছে । এই স্বীপ এবং 
পানারিয়ার মধা দিয়া জাহাজ চলিল। বোনিফেসিও সঙ্কীর্জলবজ্তে সমুদ্র 
অতি ভীষণ তরঙ্গায়িত, এজন্য তাহার মধ্য দিয়া না গিয়া, এল্বা ম্বীপ দক্ষিণে 
রাখিয়া, কর্িকা ম্বীপ ঘুরিয়া জাহাজ চালিত হইল। ১৯শে মার্চ, শনিবার, 
নগর, পল্লী, হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, প্রাচীন ছুর্গ, সৈশ্থনিবাস, আলোকগৃহ, এবং 
শিলোচ্চয়ে পূর্ণ ফ্রান্মের সন্ধীর্ণ সমুদ্রকূল দেখা দিল। টাউলন নগর ও রাওণ 
দ্বীপ দেখা যাইতে লাগিল। দূর হইতে মিট মিট করিয়া আলোরুরেখা 
আসিতেছে, এটি মার্সেলিস। জাহাজ হইতে হাউই ছোড়া হইল, মার্সেলিস 
হষ্টতে আর একটি হাউই উর্ধে উঠিয়। উহার প্রত্যুত্বরন্বরূপ হইল। অল্পে 
অল্পে মা্েলিসে জ্বাহাঞ্জভিডিবার স্থানে জাহাজ গিয়া পন্ছছিল। তখনই 
ডাকের গাড়ী ছাড়িবে, তাড়াতাড়ি ইহার! সকলে কষ্টম আফিসে গমন 
করিলেন; কিন্তু তত্রত্য আফিসরদিগের মালমান্ার তালাসী লইতে সময় 
বহিয়া গেল, স্ৃতরাৎ ই'হাদিগকে হোটেল ডু লোব্রেতে রজনী ও প্রাতঃকাল 
যাপন করিতে হইল। নগরটি অতি মনোহর, বিপণিগুলি ঝকমক 
করিতেছে । £ কেশবচন্দ্র এই প্রথম ইউরোপীয় নগরে. প্রবেশ করিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, “এই প্রথম ইউরোপীয় নগরের মধা দিয়া আমরা যাইতেছি। 
আমি আশ্চর্ধ্যান্বিত ন! হইয়া থাকিতে পারি না, গ্রতিবস্তই অতুল্য, অতি 
সুন্দর, সম্পূর্ণ বিলাতী। হোটেলটি খুব বড়, ছয় তালা। . ঘর সকল 


কেশবচঙ্জের ইংলগধাত্র। ৬১৭ 


হুন্দরবূপে সাজান, অনেকগুলি কুঠুরী, অনেকগুলি ভূত্য। এখানে 
আমাদের চাল চলন রাজারাজডার মতম।” 

২০শে মার্চ, রবিবার, প্রাতরাশের পর হোটেলের গাড়ী ইহাদিগকে 
ষ্রেশনে লইয়া গেল। দশটা পঞ্চাশমিনিটে গাড়ী ছাড়িল, সাযঙ্কালে লিয়ন 
সেশনে আহার হইল। রাস্তার দুধারে স্ন্দর মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
সকলে চলিলেন। মার্সেলিস্‌ হইতে পারিম পয্ন্ত দক্ষিণফ্রাম্স যথার্থই অতি 
স্বন্দর প্রদেশ । আবিগনন, অরেঞ্জ, মন্টেলিমার, লিবারণ চালোক্স এবং 
দিজোন প্রভৃতি নগর ও পল্লীগুলি প্রায়ই গ্যাঘের আলোকে আলোকিত । 
প্রাতঃকালে (২১শে) পাচটার সময়ে প্যারিসে ইহার] পহুছিলেন। একখানি 
গাড়ী কিয়! 'ন” বা উত্তর রেলওয়ে ষ্টেশনে ইহারা গমন করিলেন; ছুঘণ্টা 
বিআামের সময়ে প্রকাশ্য শ্লানাগারে স্নান করিয়! ল্টলেন এবং আমিয়েক্ষে 
রুটা আলু চা প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন। বৌলোন ছাড়ি! মপরা$ একটার 
সময় ইহারা কালাইন পহুছিলেন।: শৌভ্াগান্রমে ইংলিসচ্যানেল অতি 
শান্থ, ফরাশি কাণ্ধেন করুক পরিচালিত একখানি ছোট পারাবারের ক্টীনারে 
দুঘণ্টায় সকলে পার হইলেন। আঙ্জকার দিন কুজ্কাটিকায় আচ্ছন্স। এ জন্য 
দূর হইতে ইংলগু কি.প্রকার দেখিতে পাগুয়া যায়? হারা কেহষ্ট তাহা দেখিতে 
পাইলেন না। ইংলগ্ডের নিকটবণী হইলে প্রাচীন দুর্গ সহকারে ডোবার 
ইহাদিগের নয়নপথবত্তী হইল । এক মুহূর্মধো গেঠীতে গিয়া দকলে অবতরণ 
করিলেন, সেখান হইতে রেলে চড়িয়া দুঘণ্টার মধ্যে লগ্তনস্থ চারিংক্রস ষ্টেশনে 
গির। ( ২১শে মার্চ, অপরাছে) উপনীত হইলেন । এ স্থলে কেশবচন্দ্র তাহার 
দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "স্বাগত, লগ্তন! পরমপ্রসু গৌরবান্িত হুউন! 
আমরা একেবারে গিয়া ষ্টেশনে উপনীত হুইলাম। রেলণয়ের প্রাটফরমে 
দুজন বাঙ্গালী দাড়াইয়া .আছেন দেখিয়া আমি আহলাদিত হুইলাম-_-“বি? 
এবং “মার * 1 “বির? সঙ্গে গাড়ীতে চড়িঘা আলবার্ট স্্রীটে কোর? 
বাসায় গেলাম। আমার বন্ধুর টেবিলের উপরে বাড়ী হতে আগত অনেক- 

* ছ্তুত্ত বিহ।রীলাল গুপ্ত ও রমেশচ্র দত্ত। 

। খু ভফ্গোবিন্দ গুপ্ত! ইহ'র! তিন জন লিবিল সাধিবস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মে 
সহয়ে জগুনে ছিলেন । ৃ 


৭ 


৬১৮ আচার্ধ্য কেশবচন্্র 


গুলি পত্র দেখিয়া বড়ই আহলাদিত হইলাম! বাড়ী হইতে মধুর সংবাদ 
আসাে নিব্বিগ্গে পুছার আহলাদটা দশ গুণ বাড়িয়। গেল। যে বাড়ীতে 
আমাদের বন্ধু আছেন, সেই বাড়ীর দ্বিতলে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয়সংখ্যক 
কুঠুরী ভাড়া করিলাম 1” 
লণ্ডন পরিদর্শন ও নানাল্লানের লহিত সাক্ষাৎ 

২২শে মাচ্চ, মঙ্গলবার, প্রাতরাশের পর গাড়ী করিয়া সেপ্টজনবত্মুস্থ 
মিস্‌ কলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেশবচন্ত্র গমন করিলেন । মিস্‌ 
কলেটের সহিত অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হইল। কেশবচন্দ্র মিস্‌ কলেট 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “ইহার মন সমধিক পরিমাণে ইতিহাল বা বিবরণ সংগ্রহ 
করিবার উপযোগী আদর্শে গড়া, ইনি কেবলই বৃত্বাপ্ত সংগ্রহ করিতেছেন 
এবং বিবিধ সংবাদ জানিতেছেন।” এখান হইতে অনেক দুরে ত্রম্পটনে 
মিস্‌ কব থাকেন, কেশবচন্দ্র সেখানে চলিলেন। মিস্‌ কব গৃহে ছিলেন ন। 
সুতরাং তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল ন1। কুইন্সগেটে গিয়া লর্ড লরেন্গের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লর্ড লরেম্ম এবং লেডী লরেন্স অতি সাদরে 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। এখানে অনেক ক্ষণ পধ্যন্ত আলাপ করিবার পর, 
মিন কবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুনরায় ত্রম্পটনে ফিরিয়া আদিলেন। 
মিস্‌ কব সম্বন্ধে কেশবচন্ত্র লিখিয়াছেন, “আমি যেমন আশা করিয়াছিলাম, 
ইনি তেমনই, অতি উৎসাহী এবং সতেজস্ক।” লর্ড লরেন্সের নিমন্ত্রণান্থসারে পর 
দিন ( ২৩শে মাচ) ১১ট ১২টার সময়ে তাহার গৃহে গমন করেন। সেখানে 
কতকক্ষণ থাকিয়া তাহার সঙ্গে 'ইত্ডিয়া আফিসে' যান, কিন্তু সেখানে গিয়া 
ডিউক অব আরগাইল বা সার রবাট মোণ্টগোমেরী কাহারও সহিত সাক্ষাৎ 
হয় না। 

২৪শে মা্চ, বৃহস্পতিবার, পূর্বব নিমন্ত্রণান্থদারে কেশবচন্জর মিস্‌ কবের গৃহে 
গমন করেন এবং সেখানে ব্রাঙ্ষলমাজের কাধ্যে উৎসাহশীল ভদ্রলোক ও ভদ্র 
নারী সহকন্ীর সাক্ষাৎ হয়। সকলের অগ্রগণ্য মিস্‌ এলাইজেবেথ সার্প। 
লিখিয়াছিলেন, “পূর্বব সমুদ্রকূল হইতে আমার নিকটে পরিভ্রাণ আপিল” ( 
মেস্তর গ্রা্ট ড় মিষ্ত্েদ্‌ ম্যানিং, মিস্‌ মযানিং, মিস্‌ ইলিয়ট এবং 


স্প্পীপাী পপ আজ ৮ পি পট াতকিশিটি 
সি চে 


(. ১ ১) ডিনার অধ্যায়ের ৪৩১ পৃষ্ঠার ১৬শ পংক্ি আষ্ইব্য।, 


কেশবচন্ত্রের ইংলওযাত্তর ৬১৯ 


ইউনিটেরিয়ান এসোনিয়েশনের সেক্রেটারী মেস্তর ম্পিয়ার্সের সহিত আলাপ 
পরিচয় হয়। সকলে চলিয়া গেলে, মেশুর ম্পিয়া এবং মিস কব ফেশবচন্ত্রের 
স্বাগত সম্ভাষণের জন্য সভা করিবার এবং তাহাকে একটি ভাল জায়গায় বাসা 
স্থির করিয়া দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ করেন। পর দিন (২৫শে মার্চ) মেলের 
দিন, এই দিন কেশবচন্দ্র বাড়ীতে পত্র লেখেন। এখানে আসিয়াই তিনি 
প্রথমে কিরূপ দেখিলেন, তদ্বিবরণ এই পত্রে লিখিত হয়। 

২৬শে মার্চ, শনিবার, নগরের মধাবর্তী স্থান রেজেণ্টক্কোয়ারে একটী বাসা 
শ্থির করিবার নিমিত্ত বাহির হন। কিছু কাল অন্বেষণ করিয়া “মিত্রেস্‌ 
সাম্পসনের প্রাইবেট হোটেল" নামে প্রণিদ্ধ নরফোক স্বীট্‌ ছ্রাণ্ডে একটি বানগৃহ 
পাইলেন। মেখান হইতে হানোবার স্কোয়ার রূমে 'ফিমেল সফ্রেজ সোসাইটাতে' 
ইনি গমন করেন । সেখানে গিয়া মেন্তর মিল, মেস্তর জাকব ব্রাইট, লর্ড 
অস্থারলে, মিশ্বেস টেলর ( ইনিই সভাপতি ), মিশ্বেস্‌ ফসেট, মিস্‌ টেলর এবং 
অন্যান্ত অনেক ভদ্র মহিলা ও ভদ্র লোকের বক্তৃতা শুনেন। কেশবচন্র এ 
স্থলে দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, “তাহ্াণিগের বক্তৃতা শুনা না বলিয়া, বক্তৃতা 
দেখিলাম, বলা উচিত ছিল; কেন না আমরা এত দূরে বঙিয়াছিলাম যে, আমরা 
বক্তৃতা! প্রায় শুনিতে পাই নাই। যাহা হউক, এতগুলি নারী বক্তা আছেন, 
দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইল। ইহাদের অনেকে বেশ বলেন, যেমন অবাধে 
বলেন, তেমনি অলঙ্কার বন্তৃতাতে আছে । ইহারা পালিয়ামেণ্টে প্রবেশের 
জন্য উৎসাহের সহিত সংগ্রা করিতেছেন । ম্বাধীনতাপ্রধান এদেশে এ ঘত্ব 
সফল হইতে পারে, কিন্তু সময় লাগিবে 1” কেশবচন্দ্র আঙ প্রথম তুষারবর্ধণ 
দেখিলেন। এক মুহুর্তে সমুদায় তুষারানূত হইয়া সাদা হইয়া গেল। এই দৃশ্য 
দেখিয়া ইহার এত কৌতুহল হইল যে, এক বার বারাগ্ায় না গিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। বারাগায় গিয় তাহার গাত্রাবরণে কথঞ্চিৎ তুষারলগ্র হষইল। 
২৭শে মাচ্চ, রবিবার, বন্ধুবর্গ লয়া বাঙ্গলায় উপাসনা হইল। 

২৮শে মাঞ্চ, পোমধার, প্রাতঃকালে দেশ হতে চিঠি পত্র পহ্ছিল। সার 
স্বারি বারণে কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগিলেন। ইনি ভারতের 
ভৃতপূর্বর গবর্ণর সার উইলিয়ম বেটিস্কের বড়ই প্রশংসা করিলেন। কিছু কাল 
আলাপের পর, সম্প্রতি ইংলগ্ডে অবস্থিত হলাপ্ডের মহারাপীর সহিত সাক্ষাৎ 


৬২৪ আচাধ্য কেশবচন্জ্র 


করাইবার আয়োজন তিনি করিবেন বলিলেন। অপরাস্থে টেমস্‌ নদীর ধারে 
্রাণ্ডের নূতন বাসায় ইহারা সকলে আমিলেন। লেডি বারণে রাণীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করাইবেন কথা ছিল, তিনি ইহাদিগের বাসা ঠিক করিতে না পারির। 
নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এ কথা শুনিবামাত্র কেশবচন্দ্র সার হারির 
গৃহে গিয়া, সেখান হইতে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাণী অতি 
বৃদ্ধিমতী; ভারতবর্ষ এবং ব্রাক্ষদমাজসম্বদ্ধে অনেক কথা ইহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। পথে ফিরিবার সময়ে লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বাসা 
পরিবর্তনের বিষয় তাহাকে অবগত করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিঙ্গেস্‌ 
ক্রসের নিজ বাড়ীতে বন্ধুসশ্মিলনে গমন করিয়া, সেখানে অনেকের সহিত 
ইহার পরিচয় হন । রেবারেওড মেস্তর কনওয়ের সঙ্গে এই স্থলে ইহার 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি ই'হাকে বলেন, তিনি যে ছুইটি “চযাপেলে? কাধ করেন, 
উহাতে বিশুদ্ধ ব্রদ্ষবাদ ব্যাখাত হইয়া! থাকে। 

২৯শে মার্চ, মঙ্গলবার, প্রাতরাশের পর লর্ড লরেন্সের সহিত বাহির হন। 
লর্ড লরেন্স গোড়া খ্রীষ্ঠান হইলেও, কেশবচঙ্জরের কাধো তাহার প্রগা্ 
সহানভূতি। তিনি ইহাকে প্রথমতঃ ইপ্ডিয়া আফিসে লইয়া যান, সেখানে 
গিয়া সার রবার্ট মোণ্টগোমেরি, পার ফেডারিক করি, সার ফ্রেডারিক হালিডে, 
মেন্তর মাজলেম্‌ সহ আলাপ পরিচয় হয়। সেখানে মেস্তর গ্রাণ্ট ডফকে 
দেখিতে পান এবং মেস্তর সমনার মেন সহ হঠাৎ দেখা হয়। বঙ্গদেশের 
জমীদারগণের উপরে শিক্ষাকর বসাইবার সে সময়ে যে প্রস্তাব আছে, তদ্দিষয় 
লইয়া ক্ষণকাল কিছু বিতর্ক চলে। তদনস্তর লরেন্স সহ “এলফিনষ্টন ক্লাব' 
গৃহে যান, সেখান হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার-আবিতে গিয়া প্রধান প্রধান লোকের 
সমাধি ও শ্বতিচিহ দেখেন। পালিয়ামেণ্ট গৃহ এখান হইতে নিকটে, উহা 
দেখিতে গেলেন । এ সময়ে সভার কোন অধিবেশন ছিল না, উহার একটি 
ঘরে ইনি দেখিতে পাইলেন, লর্ড চ্যান্সেলারের সম্মুখে সার রাউণ্ডেল পামার 
একটি আর্ীলের মোকপম! চালাইতেছেন। লর্ড ও কমনস্‌ উভয়ের অধিবেশন- 
স্থান, গ্রন্থাগার, ্রমতী মহারাণীর পরিচ্ছদপরিবর্তনগৃহ, সিংহাসন, উহার 
উভয় পার্থে ওয়েল্সের রাজপুত্র রাজপুত্রীর বিবার আসন, এ সমুদায় 
দেখিলেন। সায়ঙ্কালে মিপ্ত্বেস্‌ ম্যানিঙের নিজ বাড়ীতে বন্ধুসশ্মিলনে গেলেন। 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুযাত্রা ৬২১ 


সেখানে গিয়া 'এক্পি হোমোর' গ্রস্থকর্তা মেস্তর সীলির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া 
কেশবচন্ত্র অতীব আহনার্দিত হন। 

৩০শে মার্চ, বুধবার, মিস্‌ স্থসানা উইঙ্কওয়ার্থের ভগিনী মিস্‌ কাথেরাইন 
উইস্কওয়ার্থের নহিত অপরাহ্ন সাক্ষাৎ কারতে যান। ইনি অতীব বুদ্ধিমতী 
ও বিদ্যাবতী, ভারতবর্ষের অনেকগুলি বিষয়ে প্রধানত: ইনি আলাপ করেন। 
ইনি সম্ভবতঃ “লায়রা জান্মাণিকার” গ্রন্থকত্তরী। আজ লেডি লায়েলের নিজ গৃছে 
বন্ধুশ্মিলন | ইহার স্বামী সার চার্লল লায়েল একালের প্রণিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। 
দিন দিন নিমস্থণের সংখা বাড়িতে লাগিল, প্রধানত: মহিলাগণই নিমন্ত্য়িজ্রী | 
৩১শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, লর্ড ও লেডি লরেন্সের সহিত গিয়া রাত্রিতে 
ভোজন করেন। প্র্িদ্ধ স্কচ ধশ্মোপদেষ্টা ডাক্তার গথরি, সার চারলুদ 
টিবেলিয়ান, ডিউক অব আরগাইলের পুত্র, উহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
আহ্ারাকে আরও অনেকগুলি ভদ্র মহিলা এ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। মেস্তর 
মেন, সার রবার্ট মোণ্টগোমেরি, মেস্তর পিটনকার এবং অন্তান্ত ভারত হতে 
প্রত্যাগত সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মেস্তর পিটনকার--যেমন তাহার 
পূর্বাপর রীতি জাছে-__বাঙ্গাল। ভাষায় কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করিলেন । 

১লা এপ্রেল, শুক্রবার, ওয়েই্মিনিষ্টারের ডীন (প্রধান ধন্মযাজক ) ইহাকে 
জল খাইবার নিমন্্ণ করেন। তাহার পত্বী লেডি অগগ্টা ্রানলি, প্রিন্স 
ক্রিষ্টিয়ানা এবং প্রোফেসর মোক্ষমূলর সহ সেখানে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। 
এখানে বিশিষ্ট প্রকারের আহার হয় এবং সর্বপ্রথম ভোজনসামগ্রী পায়স 
ছিল। মোক্ষমূলর ভারতের বিবিধ বিষয়ে বিশেষত; বেদের বিষয়ে কথা 
পাড়েন। এ সকল লইয়া আলাপ ও বিচারে ডীন বিলঙ্ষণ হৃদয়ের সভিত 
যোগদান করেন। পর দিন (২রা এপ্রেল) টৈয়দ আহম্মদ ও ঠাহার পুত্র দেখা 
করিতে আসেন । এদ্দিন ভারতবর্ষের ডাক আপিবার কথা, স্বতরাং কেশবচন্ত 
তাড়াতাড়ী আলবার্ট দ্্বীটে যান, কিন্ধ পত্র না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া 
আসে্নে। ওরা এপ্রেল, রধিবার, পৃর্বাবস্থা্তসারে লর্ড লরেঙ্গের সঙ্গে 
সেণ্টজেমস্‌ চার্চে গমন করেন। ' “প্রার্থনা কর, তোমাকে প্রদত্ত হইবে,” এই 
প্রবচন অবলম্বন করিয়। মেস্তর লিডন উপদেশ দেন। উপদেশটি দার্শনিক ভাবে 
এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া, হয়। উহ! নিতান্ত ক্লান্থিকর হইলেও সমবেত 


৬২২ আচাধ্য কেশবচন্্র 


উপাদকমণ্ডলী দ্বিরুক্তি না করিয়া স্থিরভাবে শুনিলেন, ইহা দেখিয়া 
কেশবচন্ত্র আশ্চধ্যান্িত হইলেন । 

৪ঠা এপ্রেল, মোমবার, ইউনিটেরিয়ান চার্চের মিলনারি মেস্তর ডবলিউ 
জি ইলিয়ট কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি ইহাকে 
আমেরিকায় যাইতে অন্থরোধ করেন। রেবারেগড মেন্তর ম্পিয়ার্ম সঙ্গে 
করিয়া ইহাদিগকে ব্রিটিষ মিউক্জিয়মে লইয়া যান। দেখানে প্রথমতঃ মধান্থলে 
স্থিত গ্রন্থাগার দেখেন। তৎপর বিবিধ প্রানী, ধাতু ও সংগৃহীত ভূগর্ভনিহিত 
পদার্থনমূহ শীঘ্র শীগ্ব দেখিয়া লন। নে বাড়ীর সন্মুখভাগ অনেকট! এখানকার 
সংস্কৃতকালেছের মত। বাপায় ফিরিবার লময়ে ফটোগ্রফের দোকানে 
গিয়া বন্ধুগণের মিলিত একটি ফটে। তুলিয়া লওয়া হয়। সারংকালে রেবারেও 
মেস্তর মার্টিনোর গৃহে “ীপাটাতে গমন করেন। এখানে তাহার পরিবার- 
বর্গ ও ত্তাহার অনেকগুলি ছাত্রের সহিত পরিচয় হয়। পর দিন (€ই এপ্রেল ) 
গ্রাতরাশের পর মেস্তর ম্পিয়ার্ম এবং মেম্তর টেলরের সঙ্গে ক্রিষ্টালপালেদে 
ই'হছার। গমন করেন। ক্রিষ্টালপালেসে ইহারা যে সমুদায় অদ্ভুত সংগ্রহ 
দেখিলেন, তাহ। বর্ণনা করা ছুঃসাধা। চিত্রিত এবং খোদিত প্রতিমৃত্তি, বিবিধ 
কুঞ্জ, বহুল মনোহর স্থগন্ধ পুষ্প, অগণা বিপণি, বিবিধ চিত্রপট, মিসর, ভারত ও 
গ্রীসের অন্কৃতি, কোথাও শীত প্রধান, কোথাও কদলীবক্ষশোভিত গ্রীক্ষ প্রধান 
স্থান, কোথাও বাগ্যযস্ত্রের মমাবেশ ও তংসম্মুখে আট সহশ্্র বাক্তির বসিবার 
অবকাশ, ইত্যাদি বিবিধ দৃশ্ঠ ক্রিষ্টালপালেসটিকে পরিশোভিত করিয়া 
রাখিয়াছে। কবি সেক্ম্পিয়ারের প্রতি বিশেষসন্ত্রমবশতঃ, তিনি যে গৃহে 
বাম করিতেন, তদম্থকরণে একটি গৃহ এক স্থানে আছে। এখানে একথানি 
ওজন হইবার আপন আছে, কেশবচন্ত্র সেখানে ওজন হইয়া একশত সাড়ে 
বাষট্রি পাউণ্ড হইলেন। হাতে ছাপা এক মুদ্রাযস্্র আছে, উহাতে এক- 
মিনিটে এক্ু শতখানি কার্ড মুত্রিত হয়। এখানে কেশবচন্দ্র কতকগুলি কা 
মুদ্রিত করিয়া লন, এবং কতকগুলি খেলানা ও মনোহারী সামগ্রী ক্রয় করেন। 
এই পালেসের সঙ্গে অতি উচ্চ একটি টাওয়ার আছে, ইহার উপরে 
উঠিয়া চারিদিকের নগর পল্লী ইহারা দেখিলেন। পাচ ঘণ্টা বেড়াই! 
সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, অথচ অদ্ডধেকও দেখা হইল না। ক্মাসবার বেলা 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুষাত্রা ৬২৩ 


মেশুর ম্পিয়ারের গৃহে গমন করিয়া চা পান করিলেন, এবং অতি আমোদ 
সায়ঙ্কাল যাপিত হুইল । সেখানে কেশবচজ্দ্রের অনুরোধে ত্াহারাও গান 
করিলেন, ই'হার|ও দুইটি বালা গান_ “অধম তনয়ে নাথ” "গায় তোমারে 
সর্বলোক”_ গাইলেন । 

৬ই এগ্রেল, বুধবার, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বাধ্ধিক নৌক্রীড়া (13090 1২90৩) 
দেখিতে যান। দশকবুন্দ অল্প নীল ও ঘোর নীল ফিত। বান্ধিয়া গিয়াছেন। 
এই ছুই প্রকারের ফিতা দেখাইয়া দেয়, কাহাদের ক্যাম্থিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সহিত, কাহাদের বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত সহান্থভৃতি আছে। 
টেমস্‌ নদীর দুই ধারে লোক সারি গিয়া দণ্ডায়মান । মেশ্তর কীটিজের মজে 
সঙ্গে ইহার! গেলেন, এবং ক্ষুদ্র একথানি স্বীমবোটের ডেকে গিয়া দাড়াইলেনু। 
ক্যাস্বিজের জয় হইল এবং চারি দিকে উচ্চ ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ হইতে 
লাগিল। লোকের ভিড় ঠেলিয়া আমিতে বড়ই কষ্ট হইল, এমনকি এক 
জন মহিলা যন্থণায় ভয়ানক চীংকার করিয়া উঠিলেন। পর দিন (৭ই এপ্রেল) 
দার হারি এবং লেডী বারণে অপরাছ্ে আধিয়া কেশবচন্জ্ের মহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। মেস্তর কনওয়ের নিজ গৃহে বন্ধুসশ্মিলন হইল।। তিনি রাজ। 
রামমোহন রায়ের চিন্রপট এবং থিয়োডর পার্কারের অধ্যয়নগৃছের ফটো 
দেখাইলেন। এই স্থানে বসিয়া পার্কার যত কিছু গ্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ৮ই 
এপ্রেল, শুক্রবার, হাউন অব কমন্সে গমন করিয়া, দর্শকদিগের গ্যালারিতে গিয়া 
কেশবচন্দ্র উপবেশন করেন। সার হারি বারণে অগ্রে অচ্চমতি লইয়াছিলেন। 
“আয়রিষ ল্যাণ্ড বিল' লইয়া বিচার উপস্থিত । মেম্বর গ্লাডষ্ঠোন, সার রাউণ্ডেল 
পামার, আয়ারল্যাণ্ডের সেক্রেটারী, মেস্ুর ফর্টেস্ব, মেনর কাবনাঘ প্রস্তুতি 
বস্তা । কেশবচন্দ্র লিখিফ্াছেন, "দুর হইতে এই মহতী সভার নামের সঙ্গে ষে 
প্রকার একট। সন্রম আমর! মনে মনে ফোগ করিয়া থাকি, সডা দেখিলে তাহার 
কিছুই দেখিতে পাওয়! যায় না। ষে প্রণালীতে কাধা নির্বাহ হয়, তাহাতে 
কোন গান্ভীরধ্য নাই। কোন কোন সভ্যের মাথায় ট্রপি আছে, কোন কোন 
সভ্যের মাথায় টুপি নাই। যখন কাজ হইতেছে, তখন হঠাৎ এক জন উঠিয়া 
ধাইতেছেন, হঠাৎ এক জন আঙিতেছেন। সভ্যেরা মে সময়ে কাপাকাণি 
করিতেছেন, ফুসফাস করিতেছেন। অতি অল্প লোকেই বক্তৃতা করেন, সে 


৬২৪ আচার্য কেশবচগ্ু 


বন্ৃতাতে অল্প লোকেরই মনোযোগ আছে, মত দেওয়ার সময়ে কেবল নত 
দেন। আমার মনে হয়, ইহাদের উপরে কঠোর ভাবে বিচার না করাই 
ভাল। আইরিষ ল্যাণ্ড বিল মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বিষয় নয়। রাজমন্ত্রী, 
গবর্ণমেপ্টের প্রধান প্রধান লোক, প্রতিবাদকারিগণ, ইহাদিগের ব্যতীত আর 
সকলেরই বিষয়টি নিদ্রীকর্ষণকর। এখানে একটী অদ্ভুত কথার উল্লেখ 
প্রয়েজন-_দর্শকদিগের গালারিতে স্বীলোকেরা একেবারে থাকিতে পারেন 
না। এই গ্যালারির বিপরীত দিকে একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে, কাঠের বেড়া 
দিয়া উহাকে সাধারণের দৃষ্টির অগোচর করিয়া রাখা হইয়াছে । এ বেড়াতে 
ক্র ক্ষুদ্র ফুকর আছে; এটি পালিয়ামেণ্টের জানানা!! স্ত্রীলোকিগের 
স্বাধীনতার দেশে এবূপ অর্থহীন স্বাধীনতালস্কোচ কেন?” রবিবারের দিনে 
ডিউক অব আর্গাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বাবস্থা করিবার নিমিত্ত লঙ্ড 
লরেল্গ আপিয়া সাক্ষাৎ করেন। ৯ই এপ্রেল, শনিবার, ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্টেশন 
হইতে সাউথ কেনসিঙ্গটনে গিয়া মেস্তর গ্রাণ্ড ডফ সহ প্রাতরাশ গ্রহণ করিতে 
হইল। কৃষ্ণনগরে মেস্তর গেডিস সাহেবের সহিত এক বার ইহার সাক্ষাৎ 
হয় তাহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের ভূতপূর্বব 
ডেপুটি ফেক্রেটারি কুক সাহেব এক দিন অপরাছে আসিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। এই দিনেই সার চার্লস ট্রেবিলিয়ান আগিয়া সাক্ষাৎ করেন 
এবং ইংলগ্ডে এখনও ভূম্যধিকারিগণের গ্রাচীন অত্যাচারের রীতি তিরোহিত 
হয় নাই, এতং সম্বন্ধে বিশেষ কথাবার্তা কহেন। 

১*ই এপ্রেল, রবিবার, কেশবচন্ত্র মেস্তর মারটিনোর চ্যাপেলে উপাসনা 
কাধ্যের পর উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় “আমরা ত্াহাতেই বাস করি, 
তাহাত্বেই বিচরণ করি, তীহাত্তেই জীবন ধারণ করি।” এই ইহার প্রথম 
কাধ্যারস্ত *। এখানকার উপাদক পাচ শত সংখ্যক হইবে। অপরারে লর্ড 
লরেম্সের দুঙ্গে আর্গাইললজে ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। ডিউক 
অব আর্গাইল ত্বাহাকে অতি আদরে গ্রহণ করিলেন; তাহার পত্ঠীর সঙ্গে 
পরিচিত করিয়া দ্িলেন। তাহার পত্বী অন্তস্থা ছিলেন, অল্প দিন হইল স্বাস্থা 
লাভ করিয়াছেন। ডিউকের সঙ্গে ব্রাঙ্মপমাজঘটিত অনেক আলাপ হয়। 


সপ্ত ৩ তি 








সস 


* এই উপদেশের মার পরধর্থী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। . 


কেশবচঙ্জ্রের ইুলগযাজ। ৬২৫ 


ইহার সম্বন্ধে কেশবচস্র লিখিয়াছেন, “ইহাকে অতি উদ্থমশীল, কর্মঠ, এবং 
বিলক্ষণ বিবিধবিষয়নজ দেখায়।” ১১ই এপ্রেল, সোমবার, মেস্তর নোলেস 
আনিয়া ই'হার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং আগামী 'মেটাফিজিকাল 
সোসাইটার” সমিতিতে যাইবার জন্য ইহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি 
বলেন, এ সভাতে স্বাধীনত। সহকারে বন্ধুভাবে ধর্শসন্বন্ধীয় বিষয় সকল 
বিচারিত হয়। এই দিনই জেনেরেল লো সাহেব আপিয়৷ ইহাকে জল 
খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। আমরা এই স্থলে এই অধায় লেষ করিতেছি, 
পরবর্তী অধ্যায় হইতে কেশবচন্ত্রের কাধ্য বর্ণন করিতে 'আমরা প্রবৃত্ব হইব। 


৪ 


ইৎলণ্ডে কেশবচন্দের কার্ধ্য * 


মার্টনোর চাপেলে “জীবন্ত ঈশ্বর” বিষয়ে প্রথম উপদেশ 


১০ই এপ্রেল ( ১৮৭০ থুঃ), রবিবার, কেশবচন্দ্র মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে 
“জীবন্ত ঈশ্বর" বিষয়ে উপদেশ দেন, আমরা পূর্বব অধ্যায়ে ই উল্লেখ করিয়াছি। 
এই উপদেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে £-যে মহান্‌ পবিজ্র 
ঈশ্বরের আমরা পৃঙ্জা বন্দনা করিয়া থাকি, তাহার বিছ্যমানতা উপলদ্ধি করা 
এবং তাহার সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ, জানা প্রয়োজন । অনেক ব্রঙ্গবাদী 
আছেন, ধাহাদ্িগের ঈশ্বরলম্পকীয় শাখ্মীয় জ্ঞান বিলক্ষণ আছে, কিন্তু তাহার। 
ঈশ্বরকে নিকট মনে করেন না, দুরস্থ মনে করেন। তীহারা যখন উপাসনা 
প্রার্থনাদি করেন, তখন তাহাদিগের সে সমুদায় শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। 
এমন কাহাকেও তাহারা নিকটে দেখিতে পান না, ধিনি তাহাদিগের নেই 
সকলের উত্তর দান করেন। ঈশ্বর অনন্ত মহান্‌ ভূম! সমুদায় জগতের অধীশ্বর, এ 
কথা বল! এক, জীবন্ত ঈশ্বরকে পিতা৷ বলিয়! হৃদয়ে উপলদ্ধি করা এ আর এক । 
ঈশ্বর এই জগং শ্জন করিয়া কোথাও চলিয়া যান নাই; তিনি আমাদিগেতে, 
আমাদের গৃহে পরিবারে, আমাদিগের সকলের বিন্িধ কাধো, এমন কি 
আমরা যেখানে যাই, সেখানেই বিদ্যমান আছ্েন। তিনি জড় ও অধ্যাত্ম 
জগংকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছেন, তীহারই করুণাঙ্গুলি ইতিহাসের ভিতরে 
প্রকাশ পাইতেছে। গ্রহ নক্ষজাদির ভিতরে যেমন আমরা তাহার ক্রিয়া 
দেখিতে পাই, তেমনি আমাদিগের গৃহে গিয়া দেখি, আমাদিগের জীবনের 
প্রতিকাষে; আমরা একা নহি, আমাদিগের ঈশ্বর বিগ্যমান। তিনি 
আমাদিগেষ্ অধ্যাত্ম মঙ্গলসাধনের জন্য, জড় ও চৈতন্য উভয়কে পরিচালিত 
করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতি ব্যক্তিকে শাসন করিতেছেন, তেমনি 
মকল জাতিকে শাসন করিতেছেন। আকাশে এমন কোন প্রদেশ নাই, 
যেখানে তিনি বিশ্মান নহেন। আজও আমরা তাহাকে: “আমি আছি" এই 


শী শশা শীট পাশাপাশি তি আসপাস্পাশী শি 














কেশবচক্রের *[.6010165 [সে [81870 (1২6৬ চ৭.) ) জষ্টব্য। 


ইংলগ্ডে কেশবচজ্জের কার্ধা ৬২৭ 


অপরোক্ষ নামে সম্বোধন করিতে পারি। তিনি আমাদিগের আত্মার ক্ষুধা তা 
নিবারণ করেন, আমাদিগের সঙ্গে সর্বদ থাকেন, আমাদিগের বিপৎ পরীক্ষায় 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। ঘিনি আামাদিগের প্রার্থনা অবণ করিয়া তাহার 
ফলদান করিবেন, এমন একজন আমাদিগের নিত্য সুহদের প্রয়োজন। কেবল 
মন্দিরে তাহার বিদ্যমানতা অনুভব করিলে চলিবে না, বাণিজ্যালয়ে, বিষ্যাজয়ে, 
পুস্তকালয়ে, কার্যালয়ে, দর্ধস্থানে তাহার সঙ্গ অনুভব করিতে হইবে। 
এমন হওয়া চাই যে, তাহার সঙ্গ অগ্নভব করিয়া আমাদিগের বিশেষ আনন্দ 
অনুভূত হইবে । আমরা পৌত্তলিক দেব দেবী ছাড়িয়াছি, ইহাতে আমাদিগের 
কি চরিতার্থতা হইল, যদি আমরা পরম দত্যা ঈশ্বরের চহিত সাক্ষাৎ যোগ 
অনুভব না করিলাম? আমাদিগের বাহিরের চক্ষু তাহাকে দেখে ন্ 
আমাদিগের বাহিরের কর্ণ তাহার কথা শুনে না, তবু তিনি সতা। তিনি অদৃশ্য 
বলিয়। কি সতা নহেন? সমুদায় জগৎ ও জীবের সত্যতা কোথা হইতে? 
তাহা হইতে । তিনি আকাশের ন্যায় শূন্য নহেন, মনগড়া মৃত দেবতা নহেন, 
তিনি জীবন্ত বাকি । সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, সমূদায় অপেক্ষ! 
তিনি জীবস্ত। আমরা মনে করি, আমর! যাহা চক্ষে দেখি, তাহাই সতা। 
ইন্দরিয়ের অতীতভূমিতে কিছু নাইট, কেবল মনোভাব মাত্র । না, এরূপ কদ্দাপি 
নহে। সমুদায় বিশ্ব তাহার সন্তাতে পূর্ণ! যদি আমরা এই সত্তা তেমন 
করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের স্থাদয়ের গভীরতম 
প্রদেশ পর্যান্ত আলোড়িত হয়। এই বিগ্যমানতা অনগভবে আমাদিগের 
শুদ্ধি উপস্থিত হইয়! থাকে । যে দকল ব্যক্তি ঈশ্বরের বিষ্যমানত। অস্ভুভব 
করিল না, যখন প্রলোভন আদিয়! উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা কোথা! হইতে 
বললাভ করিবে? ধাহার! ঈশ্বরকে নিকটে দেখেন, তাহা হইতে তাহাদিগের 
হৃদয়ে বল প্রবেশ করিয়া সত্যের জন্ত সংগ্রাম করিতে আত্মাকে সজ্জিত কয়ে। 
প্রলোভন আম্থক, দুঃখ দ্ররিদ্রতা আন্থক, যদি আমরা পিতাকে নিকটে 
দেখিতে পাই, আমাদের কোন ভয় থাকে না, আমাদের হদয় অবস্ হয় না 
যাই বলি, প্রভো, এই দুর্বল সন্ভনিকে সাহা্য কর, অমনি আত্মা শান্ত হয, 
উৎসাহ উদ্ভম আসে, এবং আমরা ঈশ্বরের বলে প্রলোভন পরাজয় করি। 
ঈশ্বরের বিস্তমানতা অনুভবে কেৰল চরিতরগুদ্ধি ও প্রলোভন পরাজয় হয় তাছা 


৬২৮ আচার্য; কেশবচন্জ 


নহে, উহা] হইতে আমাদিগের সুখ ও আনন্দ উপস্থিত হয়। যখন পৃথিবীর 
পিত। মাতা বন্ধু স্ৃহদ নকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, চারিদিক ঘোর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, হৃদয় একান্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, নিজ্জনে অশ্রু বিসর্জন 
করিতে থাকি, কেহ আর আমাদিগের চক্ষর জল মুছাইয়া দিবার জন্য ন! 
থাকে, তখন কাহার নিকট আমরা আমাদের হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিব? 
এ সময় ঈশ্বর আমাদিগের আশা, ঈশ্বর আমাদিগের স্থখ ও আনন্দের উত্স; 
তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবা মাত্র, তিনি আমাদের চক্ষুর জল মুছাইয়া দেন, 
আমাদের হৃদয়ের ভার অপনয়ন করেন। কেবল ছৃঃথ যন্ত্রণার ভার নহে, 
প্রতিদিনের ক্লেশকর ভারবহ কাধ্যভার বহন করিবার সময়েও তীাহাতেই 
স্থখ ও আনন্দ পাইয়। থাকি । এ সংসারে পিতার নিদেশ পালন করা ভিন্ন 
সন্তানের আর কি কাধ্য আছে? তিনিই উপাপনার সময়ে আনন্দ বিতরণ 
করেন, তিনিই কাধ্যকালে দানকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া থাকেন। জীবনপ্রদ, 
পবিজ্রতানাধক, স্থখবদ্ধন ঈশ্বরের এই বিছ্যমানতা অন্কুভব বিনা এ পৃথিবীতে 
কিছুতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারা বায় না। কলে এই বিদ্যমানতা 
অন্থভব করিয়। বিশ্বাস, আনন্দ, পবিত্রতা ও বল সঞ্চর করুন। কখন যি 
আমরা বিপথে গমন করি, এই বিগ্যমানতা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত 
হইয়া, আমাদিগকে ভীত করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত করুক । আমাদিগের 
মৃত্যুশযযায় এই বিছ্যমানতা ভয় ও আশঙ্কা অপনয়ন করিয়া, আমাদিগকে 
আনন্দ বিতরণ কঞ্চক। ঘধিনি যেখানে যাউন, ঈশ্বরকে সঙ্গে করিয়া গমন 
করুন, ক্ষুদ্র পুষ্প হইতে বৃহত্তম বন্থতে তাহাকে দেখুন, তাহা হইলে আর 
মন্দির ও বিশাল বিশ্ব এ দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না; যেখানে 
সেখানে ঈশ্বরের সন্তানগণ তাহাকে দেখিয়। হৃদয়ের কথা জ্ঞাপন করিবেন। 
কেশবচন্দ্র উপদেশ এই বলিয়া শেষ করিলেন, “আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি 
যে, তিষ্রী আমাকে আপনাদ্িগের মধ্যে আনিয়াছেন। আমি তীহাকে 
ধন্যবাদ করি যে, তিনি তাহার গৃহে অগ্য প্রাতঃকালে আমাঙ্কে আপনািগের 
সঙ্গে একন্রিত করিলেন, এবং আমাদিগের হবদয়কে একতানে তাহার গুণগানে 
নিযুক্ত করিয়া আমাদিগের কৃতজতা, প্রার্থনা ও নিবেদন তাহার চরণে 
অর্পণ করিত সমর্থ করিলেন। আপনার্দিগের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে 


ইংলণ্ডে কেশবচঙ্দ্রের কার্ধয ৬২৪ 


আমি বিশেষ স্থখ অনুভব করিতেছি । যদিও আমি বিদেশীয় তথাপি আমি 
_ বিলক্ষণ অন্থভব করিতেছি যে, আমাদিগের কলের সাধারণ পিতার আরাধনা 
ও গৌরববদ্ধনের জন্য আমার দুর্বল ক আপনাদিগের কণ্ঠের সঙ্গে মিশাইতে 
পারি। আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, যাহার বিগ্যমানতা এপানে 
হংলগ্ডে অস্থভব করিতেছি, নেই বিদ্যমানতা ভারতবর্ষেও অবস্থিত। 
আমি ইহা অনুভব করিতেছি যে, যদিও আমার ভারতবধীয় ভ্রাতৃবর্গ 
শরীরসন্বদ্ধে এখানকার বন্ধুগণ হইতে দুরে, তথাপি ভাবে আমরা সর্বাদা 
পরম্পরের নিকটে এবং যে পরাক্রান্ত ঈশ্বর আঙ্গ এই বৃহৎ মন্দিরে বিগ্বমান, 
তিনিই নকল জাতির পিতা । অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমর। যত দিন জীবিত 
থাকিব, তাহারই গুব স্ততি প্রশংসাবাদ কীর্তন করিব। এ সংসারে যত পাপী 
আছে, তীহার সত্তা তাহাদিগের পক্ষে পরিত্রাণের শুভ সংবাদ হউক। 
ঈশ্বরের সন্তা অনুভব করিলে যে পরিত্রাণ উপস্থিত হয়, সেই পরিত্রাণের স্থথ 
আপনাদিগের এবং পাপপ্রপীড়িত লোকদিগের নিকটে উপনীত করিবার 
নিগিত সকলে মিলিয়া একত্র কাধ্য করুন। ঈশ্বর আমাদিগের কথা শ্রবণ 
কক্ধন, ইহলোকে এবং পরলোকে তিনি আমাদিগের সঙ্গে থাকুন, তিনি 
আনাদিগকে শাপ্ছি ৪ সাধুতা বিতরণ করুন 1” 
কশব্চন্দের সাঙ্গাৎ জঙ্ সন্থন্তন্/ক্তিগপের আগমন ও “চানোবার স্কোয়ার বসে” অস্তার্থন! 
১২ই এপ্রেল (১৮৭০ খুঃ), মঙ্গলবার, অনেকগুলি সন্্ান্থ লোক কেশবচচ্ের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। কত্তিকাতাস্থ বেখুন সোপাইটির ভৃতপূর্বব 
পভাপতি মেস্তর হড়্সন প্রযাট আম্মপরিচয়দানপূর্বাক বলেন, তিনি এখন 
পরিশ্রমজীবিগণের উপকারসাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। অনপেক্ষিত 
ভাবে ইংলগ্ডের চিস্তাশীলতার নেতা ঘেস্তর জন ষ্টয়ার্ট দিল কেশবচন্ত্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শিক্ষাবিষয়ক কর, মায়ের উপর কর, বিচারপ্রপালী। 
ভারতস্থ ইংরেজগণের চরিত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে উনি ইহাকে প্রশ্ন করেন। 
মিল সাহেবের গমনের পর ভূৃতপূর্ব গবর্ণমেণ্টের ফরেণ ডিপার্টমেন্টের 
আগার সেক্রেটারী মেনর ম্যাক্লিয়ড ওয়ালি এবং ভৃতপর্ব পাঞ্জাবের 
লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সার রবার্ট মণ্টগোদেরী পুত্র সহ উপস্থিত হন। সার রবার্ট 
লঙ্ লরেঙ্সের ধাতুর লোক। পূর্বাবাবস্থাম্থসারে কেশবচন্দ্র “ইন্উনিটেরিয়ান্‌ 


৬৩৩৬ আচাধ্য কেশবচক্রু 


কমিটীতে” তাহাদিগের কাধ্যালয়ে গমন .করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর 
ইহাকে সঙ্গে করিয়া .মেস্তর টেলর 'হানোবার স্কোয়ার রূমে লয়! 'যান। : 
এখানে কেশবচন্ত্রের অভ্যর্থনার্থ এক বৃহৎ সভা আহৃত হইয়াছিল। এই 
সভাতে সমুধায় ধন্মসন্প্রদায়ের প্রত্িনিধিগণ সমাগত হইয়াছিলেন। লর্ড 
লরেন্স, লর্ড হটন, .দি ভেরী রেবারেগড দ্রি ডীন অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার, সার 
জেম্ন লরেন্স এম পি, রেবারেণ্ড ্রপফোর্ড ক্রক, রেবারেগু ডাক্তার 
কাঞ্জেল, সার হরি বার্ণি এম্‌ পি, আর্থার রসেল এম্‌ পি, রেবারেওড জেম্স্‌ 
মার্টিনো, রেবারেও্ড ডাক্তার মার্কস, রেবারেগড ডাক্তার মলেন্ম্‌, রেবারেও 
ডাক্তার ব্রক, €রবারেও্ড ডাক্তার ট্রেষ্রেল্‌, রেবারেও ডাক্তার বেলি, রেবাবেও 
ভাক্তার ওয়ার্ডল, রেবারেগ্ড ডাক্তার রবিন্স, রেবারেগু ডাক্তার: ডেবিস্‌, 
রেবারেওড ম্যাথিউ উইল্ক্স, বেবারেগড এইচ মার্টেন (বাপটিষ্ট ইউনিয়নের 
সেক্রেটারী ॥, রেবারেগড রবাট পিট্লার, রেবারেগড আলেক্জেগ্ডার হান্পে, 
রেবারেও জে পিলাগ্স, রেবারেণ্ড দি জেইকাই, রেবারেণ্ড জে ডবলিউ কুম্বস্‌, 
লাইস ব্রাহ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রিটিয এরং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্‌ এসোলিয়েসনের 
সভাপতি সামুয়েল শার্প স্কোয়ার সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। 

সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্তা ধর্»ন করিয়া, কেশবচন্দ্রের পরিচয় 
দান করিলেন। সেক্রেটারী রেবারেণড আর ম্পিয়ার্দ বলিলেন, প্রায় চল্লিশ 
জন লগ্নের প্রধান ধশ্মযাজক যাহারা সভায় উপস্ভিত হইতে পারেন নাই. 
তাহাদিগের নিকট হইতে তিনি পত্র প্রাপ্ত হইগ়াছেন। ডিউক অব 
আর্গাইল, সার € বাওরিং$ মার চারল্স টি.বেলিয়ান, মেস্তর জেম্স ইয়ার্ট 
মিল, মেন্তর গ্রাণ্ট ডফ, সার বার্টল.ফ্রিয়ার, প্রোফেসর মোক্ষ মুলর, 
ইহারা সঙ্থাচ্চভূতিহ্চক পত্র লিখিয়াছেন। যে সকল ধর্মযাজক পত্র 
লিখিয়াছেন, ত্ৰাহাদের . মধো ইহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে £-- 
ইস্লিংটিনের রেবারেণ্ড এইচ আলোম, রেবারেও্ড এস এইচ বুথ, রেবারেওড 
ডবলিউ রঁবার্টম, ডাক্তার ফিশার, রেবারেগড বল্ডুইন ব্রাউন, রেবারেওড ডাক্তার 
রিগ, রেবারেও টি বিনি, দি ভেরি রেবারেণ দি ভীন অব ধেপ্রপল্দ, রেবারেও 
এফ  মরিস্‌।  মেক্রেটারী শ্পিয়ার্স মাহেব বলিলেন, সভায় দশ ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
লোক উপস্থিত আছেন। 


ইংলণ্ডে কেশবচঙ্জের কাধ্য ৬৩১ 


ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রধান ধর্সযাজক ভীন ট্টান্লি এই নিষ্ধারণটি সভায় 
উপস্থিত করিলেন £--“প্রায় সমুদয় প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চের সভ্যগণশোভিত এই 
সভা ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক কেশবচন্ত্র দেনকে হাদয়সন্ভৃত অভাথন। 
অর্পণ করিতেছেন, এবং তিনি এবং স্তাহার সহযোগিগণ পৌত্তলিকতাবিলোপ, 
জাতিভেদনিবারণ, এবং সেই বৃহ সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে উচ্চতর 
নৈতিক ও জ্ঞানপ্রধান জীবনবিস্তারের গন্য যে মহ প্রশংপার কাধ্যে প্রবৃত্ত 
রহিয়াছেন, তংসহকারে এই সভার যে সহামভূতি. আছে, তদ্ছিষয়ে তাহাদিগকে 
নিংনংশয় করিতেছেন ।” এই নিদ্ধারণটি উপলক্ষ্য করিয়া মাননীয় ডীন যাহ! 
বলেন, তাহ। অতীব উদ্রার। বিসপ কটন যখন কলিকাতায় আসেন, তখন 
ইনি তাহাকে এই বলিয়া তৎকাধো প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি এ দেশে 
আসিয়া যতগুলি খ্রীষ্টমগুলী আছে, ত২সহকারে অপক্ষপাতাচরণ করিতে 
পারিবেন এবং ভারতের প্রাচীন ধর্মসমূহের মণ্ম বুঝিয়া তিনি তগপ্রতি শ্ায 
ব্যবহার করিতে মমথ হইবেন। খ্রীষ্টধশ্ম বিভিন্ন সন্প্রদদায়ে বিভন্ত হইয়া 
গেলেও এমন একটি সাধারণ ভূমি আছে, যাহাতে কলে একত্র মিলিত 
হইতে পারেন, অগ্ঠকার ব্যাপার দ্বারা এইটি কেশবচন্দ্রের মনে তিনি মু্রিত 
করিয়। দিতে যত করেন। তিনি যে সকল উদারমত ব্যক্ত করেন, তাহার 
সার এইরূপে নিধ্ণ করা যাইতে, পারে ₹(১) এক মণ্ডলী অপর মণ্ডলী- 
সমূহ মধ্ো যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আছে, তাহা থে পরিমাণে স্বীকার করেন, 
সেই পরিমাণে মহৎ । (২) যে কোন আকারে মানবীয় প্রুষ্ঠ ভাব যেখানে 
প্রকাশ পাউক না কেন, তন্মধো খ্রীষ্টের অভিবাক্ধি দর্শন যথা খ্রীষ্টীয় ভাব। 
( ৩) স্্ীষ্টধন্মের সেই সাধারণ ভূমি, যদ্ধারা জ্ঞানী ও মূর্খ সমানভাবে আক 
হয়, সেই সাধারণ ভূমিতে পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্র মিলিত করা কর্তবা। 
(৪) খ্রীই্ধশ্ম দেশাস্রে প্রচারকালে স্ণ্টে পল যে প্রকার লিকোনিয়ান জাতির 
নিকটে সহঙ্জ বিবেককে, আথেনিয়ানগণের নিকট অজেয় ঈশ্বরের বেদীকে, 
সেন্ট জন যেমন আলেক্জেগিয়ার দার্শনিক শববিশেষ অবলম্বন করিয়া 
তাহাদিগের সঙ্গে একতা প্রদর্শন 'করিয়াছিলেন, সেইরূপ গ্রীষ্টধর্মপ্রচারকগণকে 
তত্তজ্জাতির সহিত যে ষে স্থলে একতার তুমি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া 
প্রচারকাধা নির্বাহ করিতে হইবে । (৫) ভারতবর্ষ ইতুরোপীয় গ্রীষ্টধর্মকে 


৬৩২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 


 অপরিবষ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু ভারতের উপযোগী করিয়া! উহাকে 
গ্রহণ 'করিবেন।' (৬) এই পরিবন্তিত গ্রীষ্টধর্শ কি হইবে, তাহার প্রথম : 
অভ্যুদয় ভারতীয় ধর্মসংস্কারকগণের প্রতিনিধিতে ( কেশবচন্দ্রে) প্রকাশ 
পাইতেছে। 

লর্ড লরেন্স নির্ধারণটির অনুমোদন করেন, এবং তিনি যে কেশবচন্দ্রকে 
ইংলগ্ডে আসিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, এবং বিবিধ অত্যাচার প্রলোভন 
সহ করিয়া ভারতে ধর্মসংস্কারকাধ্যে ব্যাপৃত হওয়া কি প্রকার কঠিন ব্যাপার, 
তাহা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। রেবারেও জেম্স্‌ মাটিনো 
যাহা বলেন, তাহার সংক্ষেপ মন্মর এই :--ভারতের পৌত্তলিকতা অজ্ঞানতাসম্ভৃত 
নহে । জঞানপ্রধান ভারত অতি প্রথমে অনন্ত মহান্‌ ভূম! ঈশ্বরের তত 
আবিষ্কার করিয়া ধশ্মকে এত ুক্মতম ভূমিতে উপস্থিত করেন যে, সাধারণতঃ 
লোকের পক্ষে উহা একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়ে; স্থৃতরাং কল্পনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়। উহাকে সাধারণের হৃদয়গোচর করা হয়। যে কল্সনাপ্রধান দেশে 
ক্রোধাদিবৃত্তিসমূহকে মৃষ্িমান্‌ করিয়া নাটকের বিষয় করা হইয়াছে, সে দেশের 
লোকে যে কল্পিত বিবিধ দেব দেবীর আশ্রয় লইয়া ধর্মের শুফতা পরিহার 
করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সাহিত্য ও জাতিভেদ, এই দুই অবলম্বন করিয়া 
ভারতে পৌত্তলিকতা প্রবল হইয়াছে । ধর্ধশাস্ত্রের আলোচন৷ উচ্চশ্রেণীর 
লোকমধ্যে আবদ্ধ থাকাতে, নিয়শ্রেণীর লোকেরা মূর্থ হইয়া পড়িয়াছে। ধাহারা 
শাস্্ালোচন। করেন, তাহাদের সুক্ষ জান আছে, বিশ্বাপ নাই; আর যাহার! 
শাস্বালোচনাবজ্জিত, তাহাদের বিশ্বাস আছে, জ্ঞান নাই। ভারতের ঈদৃশ 
অবস্থা ইংলগ্ডের ভ্বারা তিরোহিত হইবার কথা, কিন্তু গ্রীষটধর্শগ্রচারকগণ 
মতবিরোধ প্রদর্শন করাতে কিছু কাধ্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ধাহারা 
সর্বপ্রথমে সে দেশ শাসন করিতে যান, তাহাদিগের চরিত্রে শীষ্টধর্শের কোনই 
মহত্ব প্রকাশ না পাইয়া, বরং তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে; এজন্ত 
তাহারাওীমে দেশের লোকদিগের ধর্শসম্বদ্ধে কোন উপকার করিতে পারেন 
নাই। হৃতরাং ভারতের সংস্কারকার্ধ্য সেই দেশীয় লোকগণের উপরেই 
নিপতিত হইয়াছে । এই ধর্দসংস্কারের কার্য প্রাচীন শাস্ত্রের উপর স্থাপিত 
না করিয়া, একেবারে নবীন ভূমিতে স্থাপিত করা হইয়াছে ।. সর্ববিধ বাহ্‌ 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কাধ '৬তত 


অবলগ্বনশৃন্য হইয়া একেবারে জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্মলাভ্‌ করিবার 
জন্য যত্র অনেক লোকের পক্ষে অতি দুরূহ বাপার হইলেও, ইহাতে মানবের 
মধ্যে কি প্রকার আয়োজন সমুদায় বি্যমান মাছে, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম 
হয়। ব্রাঙ্গসমাজ্জ এই প্রকার যত্ব করিয়া পুণা পবিভ্রতা সাধুত্তা ভক্তি ও 
ঈশ্বরে বিশ্বা দকলই লাভ করিয়াছেন । ব্রা্ষসমাজের দৃষ্টাপ্ত এই দেখাইয়া 
দেয় ষে, বাহিরের সমুদার অবলম্বন চলিয়া গেলেও ভিতরে অচল অটল ধশ্বাচল 
বিদ্যমান, সহশ্র ঝঞ্জাবাতেও উহা কদাপি বিচলিত হুইবার নহে । ভারতের 
বর্তমান ধম্মলংস্কারক যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহার ক্রিয়া ইউরোপের উপরেও 
প্রকাশ পাইবে । অনেক পময়ে ধন্ম ৪ বাপ।া পূর্ব হইতে পশ্চিমে আপিয়াছে। 
তাহার বিশ্বাস যে, আবার পুনরায় তাহাই হইবে | ইউবোপীয়গণের হন 
কঠোর বলিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক গভীরতা বিনষ্ট হয়। 
আধ্াত্মিক গতীরতা বিনষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদ 
প্রবল হইয়া উঠে, নিয়ম চি্কা করিতে করিতে নিয়স্থাকে ভুলিয়া যাম, 
ভারতের প্রতিভার নিকটে এরূপ দুর্দশা দাড়াইতে পারে না। ভারত 
বিজ্ঞান গ্রহণ করিবেন, অথচ উহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে উজ্জলরূপে সর্নাকত্ 
দর্শন করিবেন; ইমুরোপীয় দশনশান্্ের কাঠিন্য & জ়বাদে যে ক্ষতি হইয়াছে, 
ভারত তাহার পরিপূরণ করিবে । ভারতের স্থাক্ম চিন্তা এবং কোমল হাঁদয় 
পুনরার ঈশ্বরালোক সংসারে আনয়ন করিবে। গাধার আনরণে জীব ঈশ্বর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, পাশ্চাত্য মনের উপরে চিরদিনই এই মায়ার অতাচার 
আছে; এবং পুনঃ পুনঃ পূর্বাদেশস্থিত ভবিষ্বদশিগণ এই অত্যাচার হইতে 
উহ্থাকে মুক্ত করিয়াছেন। এখনও হয়ত তাহাই হইবে । ঠাহাদিগের 
পর্ববদেশস্থ বন্ধুগণ যদি চিত্তের কোমলতা, হৃদয়ের নধুরভাব, যাহার দৃষ্টান্ত 
অগ্য সায়ংকালে তীহারা প্রতাক্ষ করিতেছেন- তাহাদিগকে অর্পণ করিতে 
পারেন, এবং অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সহিত সঙ্গন্ধ কি প্রকারে স্থাপন করিতে 
হয়, তাহার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্যায় অকলাণের 
পরিবর্তে তাহারা স্থায়ী কল্যাণ অর্পণ করিলেন। এইক্ধপে ইন্উরোলীয 
হৃদয়ের কাঠিন্ত অপনয়ন করিলে, উহ্থা ্লাইব ও হেষ্টিংস্‌ লে দেশের বিরুদ্ধে 
যে সকল অপরাধ করিয়াছেন, তাহার মার্জনাশ্বূপ এবং বেশ্টিঙ্ক ৪ 


৮৮১ 
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লরেন্স,ষে দয়। ও ন্তায় প্রকাশ করিয়াছেন, তত্প্রতি কৃতজ্ঞতান্বরূপ 
হইবে। | 

লগ্তন মিশনরি সোসাইটির সেক্রেটারী রেবারেণ্ড ডাক্তার মলেন্স এবং 
যনিুদী ধর্মযাজক রেবারেও ডাক্কার মার্কস্‌ নির্ধারণের গ্রতিপোষকতা৷ করেন। 
রেবারেগড মলেম্দ বিংশতি বর্ষ কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, স্থতরাং তিনি 
কেশবচন্ত্রের পরিচিত। তিনি এ দেশের অবস্থা বর্ণন করিয়া, ব্রাহ্মদমাজ 
দেশের হিতকল্পে কি প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করেন। 
তিনি ইহাও বলেন যে, ্রাহ্মগণ খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের প্রতি সর্বদা সধ্যবহার 
করিয়াছেন, এবং বিতর্কস্থলেও .কখন. কঠোর বাকা প্রয়োগ করেন নাই; 
্রীষ্টায় প্রচারকগণও তাহাদিগের গতি সেই প্রকার বাবহার করিয়াছেন। 
ধাহারা পৌত্তলিকগণের কালীঘাট এবং ব্রাঙ্ষসমাজের উপাসনালয়, এ উভয় 
স্থলে গমন করিয়াছেন, তাহারা এ দুইয়ের মহাপার্থক্য অবলোকন করিয়। 
অবশ্থ আশ্চ্য্যান্বিত হইয়াছেন। কেশবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণ কি প্রকার 
দেশসংস্কারকার্যে নিয়ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি 
তাহার প্রাচীন পরিচিত বন্ধুর দর্শনলাভে সুধী হইয়াছেন বলেন, এবং এদেশে 
কি প্রকার দেশহিতকর কার্যোর অনুষ্ঠান সমুদায় আছে, তিনি এবং ত্রাহার 
বন্ধুবর্গ দেখাইবেন, আশা প্রকাশ করিলেন। রেবারেওড ডাক্তার মার্ক স্‌ 
বলিলেন, অভ্যাগত কেশবচন্দ্রের সহিত তাহার কি প্রকার সহানুভূতি, তাহাই 
প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি সভাস্থলে উপনীত হইয়াছেন। যাহারা অভ্যর্থনা 
জন্য নির্দারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের হয়তো এ কথা মনে ছিল না 
যে, একজন দিহুদী এ সভার সহিত: যোগদান করিবেন। ইততপূর্ব কথিত 
হইল, প্রোটেষ্টাপ্টমগুলীর প্রায় সমূদায় সভাগণকে লইয়া এই সভা সংস্থষ্ট; 
এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিতে চান না। তবে এই কথা তিনি বলিতে 
চান যে,যিনি একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান সর্বত্র বিস্তার করিতে চান, 
তাহার পক্ষসমর্থন ও তত্প্রতি সহান্ৃভৃতি প্রদর্শন না করিলে, তিনি ইজরায়েল 
বংঙীীয়গণের নামের এবং সে বংশের প্রতিনিধিত্বের অন্ধুপযুক্ত হইতেন। 
ভারতবর্ষে কেশবচন্্র কত দূর কি করিয়াছেন, তাহা তিনি সমগ্র জানেন না; 
কিন্তু তিনি যাহা করিবেন, তাহ! যে অতি মহৎ কাধ্য হইবে, তাহাতে কোন 
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সন্দেহ নাই। ইনি (কেশবচন্ত্র) আক্জ এখানে যাহা করিয়াছেন, তৎ্প্রতি 
তিনি উদ্াীন হইতে পারেন না। এক বার চারিগিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহাদিগের পরম্পর এত মতভেদ, ডাহারা মে মতভেদ 
ভূলিয়া ইহাকে অভার্থন! করিবার নিমিত্ব ইহারই জন্য একত্রিত হৃইয়াছেন। 
ইহাতে তাহার যনে হয়, তাহার পূর্ব পুরুষগণ মেসেয়ার আগমনের যে লক্ষণ 
বলিয়াছেন, তাহাই উপস্থিত; কেন না মেসেয়ার আগমনে, যে সমুদায় বিষয়ে 
মতভেদ আছে, তদপেক্ষ। যে সমুদায় বিষয়ে একতা হইতে পারে, ততপ্রতি 
মকলে আকৃষ্ট হইবে । তিনি যিজ্বদী হইয়া এবং ঘ্নিুদী জাতির প্রতিনিধি 
হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, ঈশ্বর শীস্্ শীস্্ ইহার কারের সাফল্য অর্পণ 
করুন। তিনি আশা করেন যে, বাইবেলোক্ত আহুহুয়েরদ নৃপতি যে প্রকার 
একশতদপ্ুবিংশতি রাজ্যের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, হার 
প্রচার দেইরূপ দূরতম বিভাগে বিস্তীর্ণ হইবে। “সমুত্রের জল যে প্রকার 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, ঈশ্বরজ্ঞান সমুদায় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিম! 
ফেলিবে)” নেই সময় ইনি আনয়ন করিলেন, এ সংবাদ গুনিলে তিনি কত ঘে 
আহলাদিত হইবেন, বলিতে পারা ঘায় না। 

সভাপাউর অন্ররোধে কেশবচন্দ্র দণ্ডায়মান হইলে, সভান্থ সকলে অনেক 
ক্ষণ পধ্যন্ত আনন্দপ্রকাশধ্বনি করত্ত তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি যাহা 
বলেন, তাহার সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগ্রহ করা মাইতে পারে যখন 
তিন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এ দেশে আইসেন তখন কখন এরূপ আশা করেন 
নাই যে, তিনি এরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। অস্কার সভায় 
যে নকল বক্তৃতা হইল ও উৎসাহ প্রকাশ পাইল, তাহাতে তিনি বুঝিতে 
পারিলেন যে, ইংলগু তংপ্রতি, তাহার মণ্ডলীর প্রতি, তাহার দেশের প্রতি 
অতিমাত্র কল্যাণাকাজ্জী । ইঈংলগ্ড ভারতের প্রতি কি করিতেছেন, 
তিনি তাহা নিবেদন করিতে আপসিয়াছেন। ভারতের বাস্ছোরতিসাধনযা 
নহে, উতলণ্ড তাহার সবিশেষ সংস্কারে সহায় হইয়াছেন। এ কথা সত্য, 
প্রথমাবস্থায্ধ অনেক ব্রিটিব শাসনকর্তা নিতান্ত নিন্দনীয় ছিলেন, কিন্ত 
ঠাহাদিগের উপরে দৃর্িক্ষেপ করা নিশ্রয়োজন। ব্রিটিষ শাসনের মূলে 
যে ভগবানের অঙ্কুলি মাছে, তাহাই. দেখিবার বিষয়। দীর্ঘনিত্রার 
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পর ভারত চেতনালাভ করিয়াছে। জ্ঞান, নীতি, সমাজ ও ধর্্- 
সম্পর্কে ভারতবর্ষ ইংলগ্ের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষ! 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন একীভূত হইয়া যাইতেছে। 
ভারত ও ইংলগ্ড যে কেবল এক রাজ্জশাসনের অধীন, তাহ। নহে, হৃদয়ে ও 
চিন্তাতে এক, রাজ্যসম্পর্কে ও জ্ঞানসম্পর্কে এক। “মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
দীর্ঘজীবিনী হউন” এ কথা তিনি যাই উচ্চারণ করিতেছেন, অমনি এ কথাগুলি 
ভারতের এক কোণ হইতে অন্য কোণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং দেশের 
সমুদয় শিক্ষিতগণ-_ধাহারা এত উপকার লাভ করিয়াছেন-তাহারা তাহার 
সঙ্গে মিলিত হইয়৷ মহারাজ্ীর স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য আকাঙ্ষা করিতেছেন। 
দেশের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়া, ইংলপুীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য বাল্যবিবাহ-বনুবিবাহ-নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সংস্কারের 
কাধ প্রবর্তিত করিয়াছে। এ সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের কীধি ষে দেশে 
চিরম্মরণীয় থাকিবে । ইহার সংস্পর্শে নীতি ও ধর্মসন্বদ্ধে সে সংস্কার উপস্থিত, 
উহ সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতম । ইংলগুড যখন ভারতে যান, তখন বাইবেল সঙ্গে 
লইয়া যান। ভ্ডারতের শাস্্রসর্দ্ধে ভারত যত কেন অভিমানী না হউন, 
বাইবেলের ভাবগ্রাহী না হইয়া তিনি থাকিতে পারেন না । যে সকল স্ত্রীষ্টধর্ম- 
প্রচারক বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম উন্নতিমাধনে কতসঙ্কল্ল, 
তাহার। বিশেষ ধন্যবাদাহ । ভারতে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ এবং ক্রাঙ্গ- 
সমাজের অভ্াদূর যুগপৎ হইয়াছে । রব্রাঙ্গলমাজ প্রথমতঃ বেদাবলম্বনে স্থাপিত 
হয়, পরিশেষে বেদাবলম্বন পরিহার করিয়। প্রশস্ত ভূমি আশয় করত, দেশের 
জাতিভেদ প্রভৃতি বিবিধ কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে। কলের 
জিজ্ঞামা উপস্থিত হইতে পারে, খ্রীষ্ধন্শের প্রতি, খ্রীষ্টের প্রতি, স্রীষ্টধর্প্রচারক- 
গণের প্রতি ত্রাঙ্ষগণের কি ভাব? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ইহা 
অসম্ভব মনে করেন যে, এক জন প্ররুত ত্রাঙ্গ ্্রীষ্ট বা তাহার শিষ্কগণের প্রতি 
বিদ্বেষ বা ঘ্বণা পোষণ করিতে পারেন। এ কথা লত্য, ভারতে এমন সহত্র 
সহস্র বাক্তি আছেন, ধাহারা ইচ্ছ। করেন নাঁ যে, সে দেশে শরীর প্রচারিত 
হয়। যে বেশে ত্রীষ্ধর্শ সে দেশে গমন করিয়াছে, তাহাতে লোকের মনে 
ঈদৃশ বিরুদ্ধভাব-পোষণ অসস্তব নয়। খ্রীধর্দের প্রবর্তক, তাহার প্রাচীন 


চি 
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শিষ্তগণ, প্রাচীন প্রবাদ, সমুদায় পূর্ববদেশসমুচিত ছিল। ভারত সেরূপে ভিন্ন 
অন্তরূপে উহাকে গ্রহণ করিবে কেন? ভারতবাসিগণ নিজে "বাইবেল 
পাঠ করুন, অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? খ্রীষ্টধর্ের 
ভাব সে দেশের লোকের হীদয়ান্ুদূপ, তৎসহ ত্বাহাদিগের হ্বাভাবিক 
সহানুভূতি, স্থৃতরাং উহা! ভারত কর্তৃক অবশ্য গৃহীত হইবে। তিনি ধত 
দিন বাচিয়। আছেন, তত দিন বলিতে থাকিবেন, খ্রীষ্টের ভাব ভারত এক দিন 
গ্রহণ করিবেই। খ্বীষ্টসম্প্রদায় এত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, মূলে 
একতা থাকিলেও মতে এত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন্টি গ্র্থণীয়, 
ভারত তাহা কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এত সম্প্রদায়ের 
গোলের ভিতরে গ্রীষ্টের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুতেই টলিবার নহে । আজ 
এই সভাস্থলে দশ সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক সমুপস্থিত, ইহাদিগের মতভেদসতেও, 
্বষ্টপ্রচারিত ঈশ্বরে গ্রীতি ও প্রতিবেশিগণের প্রতি প্রীতি, এ মতে সকলেরই 
একা আছে। ভারত কি কখন এ মত দুরে পরিহার করিতে পারে? 
তিনি ইংলগ্ে খ্রীষ্টধন্মের মত সমুদায় অবগত হইতে আইসেন নাই, জীবন 
অধ্যয়ন করিতে আপিয়াছেন। খ্রীশ্টীয় দেশহিতৈঘিতা, দানশীলতা ও 
আত্মত্যাগ তাহার অধায়নের বিষয় । এ দেশ হইতে অনেক খ্রীষ্টান গিয়াছেন, 
যাহার! মতসন্বদ্ধে নিপুণ, কিন্ত জীবনে শ্বরীষ্টের অন্ভগত শিষ্য নেন । ইহাতে 
ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । ইহাদিগের জন্য ধাহাদের জীবন আছে, 
ঠাহার। কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন ন!। স্রীষ্ধর্মপ্রচার এ কারণেই 
ভারতে রুতকাধ্য হইতে পারিতেছে না। যদার্থ খ্রাষ্টীয় জীবন ভারতের 
উপর কাধ্যকর হইবেই হইবে, উহা উহার অস্থিমঙজ্জার ভিতরে প্রবিছু হইয়া 
থাকিবে । ইংলগু ডারতসম্পর্কে অনেক করিরাছেন, কিন্তু এপন আরও 
অনেক করিবার অবশিষ্ট আছে । ভারত ও ইংলগু মাহাতে একহদয় একমনা 
হইয়া মে সমুদায় সম্পর্ন করিতে পারেন, তজ্ন্ত একান্থ প্রযদ্বের প্রয়ো্ন। 
ভারত ও ইংলগ্ড একত্র মিলিত হইয়া! পরম্পরকে চুঙ্ধন করুন এবং ভগবানের 
নাম করিতে করিতে চির শান্তি চিরন্থথধাম ঈশ্বরের স্বগরাঙ্জ্যে প্রবিষ্ট হউন । 
বক্তা কেশবচন্ত্রকে ধন্তবাদদানকালে লর্ড হটন এই ভাবে বলেন £__ 
তিনি বক্তাকে প্রথমতঃ রাঙ্জাসন্বদ্ধে ধন্যবাদ দিতেছেন। অন্যান্য ইউরোপীয় 
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জাতি বিদেশীয়গণের উপরে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, 
তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া এদেশীয় ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকগণ অভিমান 
অনুভব করিবেন। বিদেশয়গণ বিদেশীয়গণের উপরে আধিপত্য স্থাপন 
করিলে কিছু কিছু অকল্যাণ অবশ্তস্ভাবী; কিন্তু এ উপার ভিন্ন সভ্যতা- 
পরিব্যাপ্তির কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বক্তা যখন স্বীকার 
করিলেন যে, ব্রিটিষশাসন ভারতের কল্যাণবদ্ধন করিয়াছে, তখন এ সম্্রম 
যাহাতে চিরকাল রক্ষা পায়, তজ্জন্য তাহাদিগের যত্তু সমুচিত। তিনি সামাজিক 
ভাবে তাহাকে ধন্তবাদ করিতেছেন, কেন না বক্তা নিজ ব্যক্তিত্বের যেরূপ 
পরিচয় দিলেন, তাহাতে হৃদয়ঙগম হইতেছে, রাজ্যশাননবিষয়ে সে দেঁশীয়- 
গণের সঙ্গে এদেশীয়গপের সম্মিলনের সম্ভাবনা আছে। সর্বশেষে ধর্দদন্পর্ক 
লইয়। তিনি ধন্যবাদ দিতেছেন, কেন না বক্তা স্বীকার করিলেন, ভারত 
: গ্রা্ধশ্মের মত গ্রহণ না করিলেও উহার প্রভাব সে দেশের উপরে অপরিহাধ্য। 
সে দেশের খরী্ধশ্মের অকৃতরত্যতার মূলে তিনি একটী কারণ দর্শন করেন, 
গে কারণ এই, প্রা ধর্মসমূহের মূলে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ আছে; সুতরাং 
[ মতপ্রচার নহে, কিন্তু ] খরীষ্টধন্মের প্রথম কাধ্য, লে দেশের অযুক্ত ধর্মসমূহ 
বিনাশ করা। উপস্থিত বক্তাতে এই ব্যাপারের নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে । বক্তা 
বলিলেন যে, তিনি শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন, কিন্ত তিনি বলেন, বক্তারও 
 এদেশকে কিছু শিখাইবার আছে। 

রেবারেও্ড ডাক্তার সাগ্ডাসন ভারতবাপিগণের উদারতা ও মতসহিষুতার 
বিষয়ে প্রশংসা করিয়া, ভারতবাপিগণের দ্বারা দে দেশের সংস্কার হইবে 
এবং ত্রার্ছসমাজ কালে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবে, এইরূপ কিছু বলিয়া 
. ধন্তবাদের প্রাতপোষকতা করেন। পরিশেষে সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়া 
সভা ভঙ্গ হয়। 

নান। দানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ 

১৭ন্ট্রী এপ্রেল, রবিবাসরে, সাউথপ্লেন চ্যাপেলে কেশবচন্ত্র “অমিতাচারী 
সন্তান” বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশেখ্প সার লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, 
মধোর চারিষিন কি প্রকারে অতিবাহিত হয়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
ধাউক। ১৩ই এপ্রেল, রাক্ষেণ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া কেশবচন্ত্রের সহিত 
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সাক্ষাৎ করেন। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন । ইনি বলেন, ভারতবর্ষ 
ব্রিটিষ শাসন অতিক্রম করিয়া স্বাধীন না হইলে, কখনই ম্খ সমৃদ্ধি লাভ 
করিতে পারিবেন না । ইনি মনে করেন যে, খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি ভারতবর্ধ 
হইতে হইয়াছে । কেশবচন্দ্রের এ সম্বন্ধে মত কি, ইনি জিজ্ঞাসা করেন। 
১৪ই এপ্রেল, বিবান নামী একটা নারী তাহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ 
করেন এবং বলিয়া পাঠান, তাহার সঙ্গে গুরুতর আলাপ করিবার বিষয় 
আছে। কেশবচন্দ্র সোত্ম্থকচিত্বে তাহার নিকট গমন করেন, কিন্তু নিরাশচিত্ত 
হইয়া ফিরিয়া আসেন । কেন না মিশ্ত্রেস বিবান তাহাকে এই বলিয়া বিরক্ত 
করেন, প্রচলিত খ্রীষ্টধশ্দ-গ্রহণে তাহার কি আপত্তি আছে? মিগ্েস বিবান 
যখন দেখিলেন, কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তাহার গুরুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ন অশ্নরোধ করিলেন। এই দিন মিস্‌ স্রলানা উষইন্ক- 
ওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থণী হন। ইনি জতি দ্র, ধাশ্মিকা ও 
উচ্চভাবাপয়ন। . জীবনে পরীক্ষিত অধ্যাত্ম তত্ব লইয়া! আলাপ হয়। ইংলণে 
আমা পধ্যন্ত অধ্যাত্মবিষয়ে আলাপ করিয়া কেশবচন্ত্র এরূপ সুধী আর 
কোন দিন হন নাই। ১৫ই এপ্রেল, গুড্ফ্রাইডে উপলক্ষে একটি অষ্ঠান- 
প্রধান চার্চে গমন করেন। সেখানে বালকগণের কোমলক্বিনিঃশ্গত 
গানে মুগ্ধ হন, এবং উপাসনা শরবণ করেন। উপদেশ উৎসাহপূর্ণ এবং 
মমবেত উপাসকমণ্ডলীর হাদয়স্পর্শী ছিল । ১৬ই এপ্রেল, পূর্ব নিমন্ত্রাগসারে 
জেনেরেল সার্‌ জন্‌ লোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, তাার সঙ্গে একটি 
নিকটবর্তী চ্যাপেলে মেগুর মুক্লিনাউক্সের উপদেশ শুনিতে য়ান। উপান। 
শুনিয়া তত নখ হয় না। কেন না উহাতে কেবল প্রচলিত গ্রীইধশ্মের 
চহ্বিত চর্বণমাত্র ছিল। চ্যাপেল হইতে বাহিরে আলিয়াই ছবারদেশে 
লর্ড লরেম্দ এবং ন্ঠার হারি বারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সার্জন জে 
এবং ত্ান্ার পরিবারবর্গ সহ কিছুকাল আলাপ করিয়া, অন্গ্গো স্কোয়ার 
উদ্যানে মেন্তর মুশ্লিনাউক্সের গৃহে জলযোগ করিবার জন্ক গমন করেন। সার 
জন্‌ লো এবং হার পরিবারবর্ঠের মুল্লিনাউজ্ধের গ্রতি যথেই ভক্ষি। এট 
ভক্তি দেখিয়া কেশবচন্দ্র সন্থষ্ট হন। সায়ংকালে উনি মিস্‌ কলেটের সহিত 


সাক্ষাৎ করিতে যান। 


৬৪০ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


সাউথপ্লেন চযাপেলে “অঙ্িতাচারী সম্তান” বিষয়ে [দ্বতীয় উপদেশ 


“ঈশ্বর গ্রীতিস্বরূপ। যিনি গ্রীতিতে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরেতে বাদ 
করেন, ঈশ্বর তাহাতে বাস করেন ।”: এই প্রবচন অবলম্থন করিয়া কেশবচ্তর, 
১৭ই এপ্রেল, রবিবার, সাউথপ্লেদ চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপদেশের মন্ম 
এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে :- ঈশ্বরকে কেবল জীবস্ত দেবতা বলিয়া 
পুজা করিলে চলিবে না, তাহাকে প্রেমময় পিতা বলিয়া পুজা করিতে হইবে। 
তিনি যেমন সত্য, তেমনি প্রিয়। তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, ইহা 
বিজ্ঞানাদির সাহাযা লইয়া জানিতে হয় না, সহজে আমরা উহ1 জানি। 
এক দিকে তিনি রাজা হইয়া যেমন সকলকে শাসন করিতেছেন, তেমনি 
পিতা হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমরা পৃথিবীর গভীরতম 
স্থানেই প্রবেশ করি, অথবা উচ্চতম আকাশে আরোহণ করি, সর্বত্র তাহার 
নিয়মরাজির একমাজ্র উদ্দেশ্তা ভীবগণের স্ুখবর্ধন দুষ্ট হয়। সাধারণ ভাবে 

তাঁহার নিয়মরাজি পাঠ করিয়া তাহার প্রেম অবধারণ, ইহাতে সন্তষ্ট থাকা 
যাইতে পারে না। তিনি রাজ] হইয়া যেমন সমূদায় বিশ্ব শাসন করিতেছেন, 
তেমনি প্রতোক নরনারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অভাব বিমোচন 
করিতেছেন; যেমন তিনি সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন, তেমনি 
প্রতিব্যতির প্রার্থনা শুনিতেছেন। নিয়ত তাহার সাধারণ বিধাতৃত্বমধ্ে 
স্থিতি করিয়া আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, আমাদের প্রেমময় পিতা! 
আমাদিগের অতি নিকটবর্ডা, তিনি আমাদের অভাবনিচয় বিমোচননিমিত্ত 
তাহার বাহু, প্রসারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এক দিক্‌ দিয়া 
দেখিলে তাহার বিধান লাধারণ, আর এক দিক্‌ দিয়া দেখিলে উহ! বিশেষ 
বলিয়া প্রতিপন্ন ইয়। তিনি যাহ! করেন, তাহাতেই সাধারণ ও বিশেষ 
উভয়বিধ ব্যক্তিগণের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। চন্দ্র হ্যাদি ধাহার 
দাস, তিনিই আমাদিগের সাক্ষাংসম্বন্ধে পিতা; তিনি কি কেবল আমাদের 
শরীরসন্বদ্ধেই উপকার সাধন করেন? তিনি আমাদের আত্মাকে সর্বদা 
পাপ হইতে রক্ষা করেন। আমরা প্রতিদিন তাহার বিরুদ্ধে কত পাপাচরণ 
করিতেছি, তিনি সকলই দেখিতেছেন; কিন্তু এ সকল দর্শন করিয়া বঝেন 
না, "তোর! ঘখন আমার বিধিভঙ্গ করিয়াছিস্‌, তখন তোরা এখন অনন্তকালের 


ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্য ৬৪১ 


জন্য দুঃখ ভোগ কর্‌” যে প্রকার ভয়ামক পাপী কেন হউক না, তাহার 
পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিলেই তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন । অপরিমিতা- 
চারী সন্তানের আখ্যায়িকায়, ঈশ্বরের পাপীর প্রতি করুণা কি প্রকার, সুন্দর 
ভাবে বণিত রহিয়াছে । (সমগ্র আধায়িকা পাঠ । ) এই আধ্যায়িকাটীকে 
অনেকে কেবল কবিকল্পনা বলিয়৷ মনে করেন, কিন্তু ইহার মধো কল্পনার 
লেশ নাই। তিনি আমাদিগকে যাহা অর্পণ করেন, তংপ্রতি আমাদের 
কোন অধিকার নাই; কিন্তু তিমি আমাদিগকে যাহ! দেন, তাহার সন্ধযবছার 
বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ দায়ী। ভাল মন্দ আমরা উভয়ই করিতে পারি, যখন 
মন্দব্যবহার স্বারা আমরা সর্বস্থাঝ হই, তখন সর্বশ্বান্তের অবস্থায় আমাদিগের 
পিতার অতুল করুণা ম্মরণ করি) স্মরণ করিয়া! সাহসী হয়া তাহার নিকটে 
যাই। তিনি যে আমাদিগকে ন্েহে আলিঙ্গন করিবেন, এ আশায় আমরা 
তাহার দিকে অগ্রসর হই না, অথচ তাহার দিকে অগ্রলর হইলেই তিনি 
আলিয়া আমাদিগকে আঙিঙগন করেন। কেহ কি আমাদিগের মধ্যে 
বিশ্বাম করিতে পারেন যে, পুণাময় ন্যায়বান্‌ ঈশ্বর অপরিমিতাচারী সস্তানকে 
পুনগ্রহণ করিবেন? মনে করিতে পার, আর না পার, ফলতঃ পাপীর 
প্রতি তিনি এই প্রকার সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেখ, তিনি কি 
পাপনবে আমাদিগের শরীরের অভাব মোচন করিতেছেন ন|? তবে কি 
তিনি আমাদ্দিগের পাপের জালার প্রতি উপেক্ষা করিবেন? কখনই নহে। 
তিনি তাহার প্রত্যেক অমিতাচারী সন্তানকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত 
রহিয়াছেন। অমিতাচারী সন্তানের মখ্যায়িকা যেন কেহ কবিকল্পনা মনে 
না করেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা ঈশ্বরের প্রভূত প্রেম আমাদিগের সম্মুখীন 
করা হুইয়াছে।  আমাদিগের পিতার অতুল সম্পৎ। তাহার অতুল সম্পৎ 
থাকিতে আমরা অনাথ পথের ভিকারী হইয়া থাকিব? আমাদের ছিন্ন বস্ত 
উন্মোচন করিয়া মূল্যবান্‌ বন্ধ পরাইতে, আমাদিগের চক্ষুর জল প.ছিয়া সম্পর্ 
করিতে তিনি প্রন্তত রহিয়াছেন। আমরা কেন শোক করি, ফেল নিরাশ 
হই? তিনি নবনবতি জন সাধুকে ফেলিয়া এক জন ছুরাত্মার অন্বেষণে 
বাহির হন। তিনি এখনই আমাদিগের দকলের নিকটে জাসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, এখানে কোন পাপী আছে কি না, যে ক্ষমা চায়, তাহার সহিত 


৬৮১ 


৬৪২ আচার্য কেশবচন্ত্র 


পুনশ্মিলিত হইতে চায়। আমাদের এরূপ পিতা যখন আছেন, তখন 
আমাদের কত আহলাদ। যে ধর্তের এই মত, সে ধর্ম আমাদের নিকট অমূল্য 
রত্ব। ' আমর! তাহার করুণা আশ্রয় করি, এবং ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া 
বলিতে ' থাকি, “আমাদের পিতা আমাদের পরিত্রাতা, স্তাহার প্রেম আমাদের 
প্রজ্ঞা, তাহার প্রেম আমাদের বল, তাহার প্রেম আমাদের পুণ্য, তাহার প্রেম 
আমাদের পরিত্রাণ ।” 

উপদেশাস্তে উপাসকগণমধ্য হইতে অনেকে আসিয়া সসম্রমে তাহার 
করামর্ষণ করিলেন। তিনি যখন গাড়ীতে উঠিবেন, তখন অনেক লোক 
তাহার অন্থপরণ করিল। উপাসকগণের পক্ষ হইতে তত্রত্য আচাধ্য মেস্তর 
কনওয়ে এবং কোষাধাক্ষ মেস্তর হিক্পন্‌ “ডবলিউ জে ককৃসের গ্রস্থাঝলি' 
ত্বাহাকে উপহার দান করিলেন। 


ফিঙ্গবরি চ]াপেলে উপাগনাঙ্গ প্রার্থনার অভাব 


ফিন্সবরি চ্যাপেলসম্থদ্ধে একটি বিষয়ে তিনি বড়ই আক্ষেপ প্রকাশ 
করিয়াছেন, দে বিষয়টি--উপাসনাঙ্গ প্রার্থনার অভাব । তিনি তাহার দৈনিক 
পুত্তকে লিখিয়াছেন, “এই চ্যাপেলে (মন্দিরে) যে উপামন৷ হয়, ত২সংযুক্ত 
একটি ছুঃখকর বিষয়ের উল্লেখ এখানে ন। করিয়া থাকিতে পারিতেছি না; 
সেছুঃখকর বিষয়, প্রার্থনার অভাব। এখানে আরাধনা! আছে, কিন্তু 
চাওয়া নাই। এআর ক? এ ব্রঙ্ষবাদের যাহা প্রাণ, তাহ! বাদ দিয় 
ত্রঙ্গবাঁদি।” | 
৫, ভীন ষ্টান্লির উপদেশ শ্রুষণ 
_. অপরাছ্ণে কেশবচন্ত্র আবিসংবলিত চার্চে ভীন ষ্ান্লির উপদেশ শুনিতে 
যান। তিনি তাহার উপদেশ শুনিয়। সন্ত হন, কেন না তাহার উপদেশ 
অতি &উদারভাবপূর্ণ। উপাসনাস্তে ভীনগৃহে ঢ| পান করিলেন? এই সময়ে 
ভীনের দুইটি আত্মীয় বালক তাহার্দিগের বিশেষরূপে সেবা করেন। অনস্কর 
ডীন আবির ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখাইয়। তৎসম্পকীয় বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণন 
করেন। ফলত্ঃ ডীন ষ্রান্লি কেশবচন্জরের প্রতি সর্বপ্রকারে বিশেষ অঙন্গরাগ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 


ইংলগ্ডে কেশবচন্ত্রের কার্ধা ৬৪৩ 


বাগৃহপরি বর্তন, জর্ড মেয়রের সবাস্থাপান, গোন্ডিংহামের গৃহে সাজন ও ধর্দুসধক্ে সর্ব 


১৮ই এপ্রিল, নরফোক স্ত্রীট ই্রাগুস্থ হোটেল পরিবর্তন করিয়া, ৪ সংখাক 
ওবরন্‌ স্কোয়ারস্থ বাস্গৃহ কেশবচন্ত্র আশ্রয় করেন। পূর্ষস্থান পরিবর্তন 
করিবার কারণ কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ হইলেও, মূল কারণ মিশ্কেস্‌ সাম্পসনের 
চগ্তপ্রকৃতি। ওররন্‌ স্কোয়ারের উদ্যান ছাড়াও রেল স্কোয়ার, গর্ভন স্কোয়ার, 
ইউষ্টন। স্কোয়ার, টরিংটন স্কোয়ার ও বেডফোর্ড স্কোয়ারের ছোট ছোট উদ্ভান- 
গুলি উহার নিকটে ছিল। স্থানটি অতি শান্ত ও স্বাস্থ্যকর। মিসরগৃহ 
নামে গ্ুসিদ্ধ ম্যাব্সন হাউসে অদ্য সায়ংকালে লর্ডমেয়রের ভোজ উপস্থিত। 
এই গৃহটি বিলক্ষণ শিল্পনৈপুণ্যে দিশ্দিত, এবং পূর্বদেশানুরূপ সঙ্জায় সজ্িত, 
এখানে 'স্বাস্থ্যবর্ধনপান' (টো) ও বস্তৃত! হয়। যিনি সভাপতি (টোষ্ট- 
মাষ্টার), তিনি-কে বক্তৃতা দ্রিবেন, কে স্বাস্থ্যবর্ধনপান করিবেন_-অতি 
প্রভৃতা সন্কারে জ্ঞাপন করিতে থাকেন, আর মধ্যে মধ্যে দঙীত হয়। যে 
দকল দাসগণ পরিচধ্যার কার্য করে, তাহারা সকলেই জতীত কালের পরিচ্ছদে 
পরিশোভিত। কেশবচন্ত্রকে হত বার্‌ স্থাস্থ্যবর্ধনপানে প্রবৃত্ত হতে 
হইয়াছিল, তিনি লেমোনেড পান করিয়া উহ »ম্পন্প করেন। তিনি আপনর 
৫দনিক বিবরণে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন, “আমি লর্ড মেয়রের স্থাস্থা পান 
ন| করিয়া স্বাস্থানস্ত গ্রহণ করিলাম ।” ১৯শে এপ্রেল, মঙ্গলবার, গোল্ডিংভ্বাম্‌ 
সাহেবের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ইনি পৃর্বে মান্্রাজে ছিলেন, এখন কর্ণ 
হইতে অবসর লষইয়াছেন। এখানে পঞ্জাবের লেক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ- 
কার হয় এবং দার ববার্ট গোণ্টগোমেরি গিয়ার ইন্ষিটিউফন' বিষয়ে তাছার 
মত কি, জির্জাসা করেন। ডোঙ্গনাস্তে অনেকগুলি ভদ্রলোক এক হইয়া 
ঠাহার সঙ্গে ধর্মসম্বদ্ধে তর্ক আরম্ভ করেন। তিনি এ সম্বন্ধে আপনি 
লিখিয়াছেন, “ভোজনাস্থে উপস্থিত কয়েক জন ভদ্রলোক আমাকে কোণ ঠেশ! 
করিলেন এবং আমার সঙ্গে নিয়মপূর্ববক ধর্্মনম্পকীয় তর্ক আরম করিলেন । 
অফোগা স্থানে এরপ তর্ক নিতান্ত অন্থধকর। এই পধ্ন্ত হইল, তাহা 
নহে; ভাহাদিগের মধো এক জল ৰাইবেলের একটি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিলেন, 
এক প্রকার উপদেশ দিলেন এবং একটী প্রার্থনা করিয়া সমাপন করিলেন | 
এ সমূদ্বায়ই আমাকে লক্ষ্য করিয়৷ নিষ্পর হুইল । এ সকলই ভাল দেখায়, 


৩৪৪ আচাধা কেশবচন্ত্র 


যদি ম্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। এক জন মান্ধকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া 
অজ্ঞাতপারে তাহাকে আক্রমণ করা এবং তাহাকে ধর্মান্তরিত করিবার 
জগ্ধ তদুপরি গোলাগুলি বর্ষণ করা, আর কিছু না হউক, কুরুচি প্রকাশ 
পায়। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে খোলাখুলি তর্ক বিতর্ক আকাজ্রণীয়।” 
মার্টিনো, শার্পপরিবার, কুক ও ম্যানিং পারবায়ের সহিত স।ক্ষাৎ 

কেশবচন্্র যে নৃতন স্থানে আিয়া আপনার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
সে স্থান ঘার্টিনো সাহেবের গৃহের নিকটবর্তী; স্ৃতরাং তিনি পর দিন (২০শে 
এপ্রেল ) সায়ংকালে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার সম্বন্ধে কেশবচন্ 
লিখিয়াছেন, “ইনি অতি ধাস্মিক এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তবে কিছু চাপা লোক 1” 
২১শে এপ্রেল, বৃহস্পতিবার, মিস্‌ শার্প এবং তাহার ভগিনী হাইবরি 
 টেরামস্থ তাহাদিগের গৃহে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসেন। 
এখানে মিস্‌ শার্পের মাতা, রোগে শয্যাগত পিতা এবং আর একটা ভগিনীর 
সহিত তিনি পরিচিত হন। 'ইউনিটেরিয়ান্‌ এসোসিয়েশনের সভাপতি 
মামুয়েল শার্প ইহাদের সম্পকীয় লোক; তাহার সহিতও এখানে সাক্ষাৎ 
হয়। চাপানভোজনের পর সকলে গিয়া প্রয়াপগৃহাবকাশে (ডুষটংরমে ) 
একত্রিত হন, এবং সেখানে ধর্মসন্বদ্ধে আলাপ হয়। এই আলাপসমন্ধ 
কেশবচন্ত্র লিখিয়াছেন, “আমি এই আলাপ বড়ই সস্তোগ করিলাম, কেন 
শা এখানে আসার পর এমন আমোদ আর পাই নাই। বড় বড় ভোজের 
স্থান আমি কেমন দ্বণা করি--অল্প কয়েক জন বন্ধুর মিলন আমি কত 
তালবাপি! কিন্তু হায়! অল্পসংখ্যক লৌক আছেন, ধাহাদের ধশ্মসম্পকীণ 
মতের সহিত আমি সহাম্গতৃতি প্রদর্শন করিতে পারি” ২২শে এপ্রেল, 
শুক্রবার, পূর্বকথামত ক্রিষ্টালপ্যালেন রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে মিন্ছেস ও মিস্‌ 
খানিংয়ের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সেখান হইতে সেন্ট অউবিন্স্‌ 
বঙ্মুস্থ অপার নরউডস্থিত বাসগৃহে পদত্রজে তিনি গমন করেন। জলযোগান্তে 
সকলে মিলিয়া ক্রিষ্টাল্প্যালেস দর্শন করিতে যান। আজ ছুটির দিন, দর্শকের 
বিলক্ষণ ভিড়, কেশবচজ্জ সকলকে সেখানে রাখিয়া লোয়ার নরউডস্থ কুক 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সেখানে কুক্‌ সাহেবের 'আল্বমে' 
( আলেখ্যাধারে ) ত্ীহ্নার জ্বোষ্টভ্রাতা এবং অপর আত্মীয়গণের প্রতিচ্ছবি 


ইংলগ্ডে কেশবচক্তেঘ্ কার্ধা ৬৪৫ 


দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীত হন। সেখান হইতে যথাসময়ে ডোজনার্থ 
ম্যানিংয়ের গৃহে প্রতিগমন করেন। সায়ংকালে কিঞ্চিং চাসেবনের পর 
ভ্রমণে বাহির হন, দেখান হইতে তাড়াতাড়ী ট্রেণ ধরিতে যান। ম্যানিং 
পরীবারের সাক্ষাংকারসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “ম্যানিং পরীবারে আমি 
সমুদায় দিন অতি আমোদে কর্তন করিয়াছি। মিস্‌ ম্যানিংকে সম্পূর্ণ এক 
জন ব্রদ্ষবাদিনী মনে হয়। অল্প কয়েক জন বন্ধুতে মিলিত হইয়। প্রার্থনা 
হয়, সংগ্রসঙ্গ হয়, এ প্রস্তাবে তিনি হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিলেন। 
তিশি বলিলেন, ব্রহ্মবাদিগণের একটি মিলনস্থান হয়, এই জন্ত তিনি অনেক 
দিন হইল, প্রতীক্ষা করিতেছেন ।” 
হারোতে লেডি এডুওয়ার্ডের গৃছে গমন 

২৩শে এপ্রেল, শনিবার, ভারতবধের গবর্ণর জেনেরেলের ভূতপৃর্যব 
চিকিৎসক ডাক্তার ফারকুহরের সমভিব্যাহারে, এডুওয়ার্ডের নিমস্তথানুসারে, 
লগুন উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে দিয়! হারোতে কেশবচন্ত্র গমন করেন। যে পথ 
দিয়া তিনি গমন করেন, সে পথের চারিদিকে বাঙ্গালা দেশের মত হরিদ্ব্ণ 
প্রান্তর দেখিতে পান। পার হারবাট এডুয়ার্ডের মৃত্যুতে লেডি এড়ুওয়ার্ড 
নিতান্ত বিন ও ধশ্মারাগিণী হইয়াছেন। তাহার স্বামী যখন জীবিত 
ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কেশবচন্ত্র কখন ইংলণ্ডে আসেন, 
তবে তিনি তাহাকে দেখিয়া হী হইবেন। তাহার স্বামী এই কথা 
বলিয়া গরিয়াছিলেন বলিয়া, কেশবচন্ত্র এ নিমন্ত্রণে নিতান্ত সুখী হইয়াছিলেন। 
জলযোগাঞ্ছে মিঞ্েস কিছ্েঘ়ার্ড প্রায় তর্কের মত আলাপে প্রবুন্ত হন। 
এরূপ আলাপের উদ্দেশ্য এই ছিল ৫, তাহাদের পরম্পরের যে থে স্থলে 
মতভেদ আছে, মেগুলি গিটিয়। যায় কি না? গৃহনংলগ্র উদ্যানে যখন 
বেড়াইতেছিলেন, তখন প্লেডি এডওয়ার্ড অতি আর্জরচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাইষ্ট এবং গম্পেলসগ্ন্ধে কি মনে করেন? নগরে 
্রমণান্তে সায়ঙ্কালে কিঞ্চিৎ চা দেবন করিয়া, মিশ্বেস্‌ কিছ্নেয়ার্ড এবং ডাক্তার 
ফারকুহরের সঙ্গে লগ্ডনে ফিরিয়া আসেন । হারোতে রুষকগণের গৃছ, 
পলালপুঞ্জ, প্রান্তরে তৃণভোজনে নিরত বিচিন্্বর্ণের গান্ডী প্রভৃতি, ছিন্নবস্ব- 
পরিধামী ক্রীড়নশীল বালক বালিকাগণ, বসম্থশোভায় শোভিত বৃক্ষরাজি দেখিয়া : 


৬৪৬ আচারধ্য কেশবচন্ত্র 


কেশবচন্ত্র নিতান্ত সুখী হন) কেন না, এ সক্ষল সভ্যতার আড়ঘরপূর্ণ 
রাজধানীতে দেখিবার কোন উপায় নাই। 
হাকনি ইউনিটেরিয়ান চাপেলে “প্রার্থনার সফলতা" বিষয়ে তৃতীয় উপদেশ, 

২৪শে এপ্রেল, রবিবার, প্রাতঃকালে হাকৃনি ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে 
তিনি উপদেশ দান করেন। উপদেশের বিষয়, প্রার্থনার সফলতা; অবলদ্বিত 
প্রবচন--“যাঙ্ঞা কর, তোমা্দিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর, তোমরা 
প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর, তোমাদের প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইবে” ইত্যাদি 
এই উপদেশে তিনি প্রতিপন্ন করেন, বাহ্‌ জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়মের 
ন্যায় এই প্রবচনটিতেও অধ্যাত্ম জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরের প্রিয় কাধ্য করিলেই হইল, 
গ্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি? এই ভ্রাস্ত মত তিনি এই উপদেশে বিশিষ্টরূপে 
থগুন করেন। মানুষ সমগ্র দিন জগতের সেবার কাধ্যে আপনাকে নিযুক্ত 
রাখিয়া, সায়ঙ্কালে যখন আপনার আত্মার অভ্যত্থরে দৃষ্টিপাত করে, তখন 
সেকি দেখিতে পায় ন| যে, তাহার অভ্যন্তরে এমন কিছু এখনও আছে, 
যাহাতে ভাহার হৃদয় মলিন € কলঙ্কিত? সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্য 
প্রার্থন। না করিয়া, অধ্যাত্ম জ্ঞান বল সত্যাদির জন্ প্রার্থনা! যে সমুচিত, ইহাও 
তিনি ইহাতে প্রদর্শন করেন। ডেবিড যেমন বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের নিকটে 
আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা এবং তাহারই জন্য আমি যত্ব করিব, যেন 
আমি ঈশ্বরের গৃহে চির জীবন বাম করি, এবং তীহার সৌন্দর্য দর্শন 
করি,” তেমনি আমাদিগেরও লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে দিন দিন পুণ্যে 
ও পবিভ্রতাতে বদ্ধিত হইব, তাহাতে কোন লঙ্গেহ নাই। হাকুনির 
ইউনিটেরিয়ান চ্যাপেলটি বৃহৎ নয়, লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রায় 
পাচশত লোক উপস্থিত ছিলেন।. উপদেশের পর কোলিয়ার সাহেবের 
গৃ্থে কেশবচন্তর গমন করেন এবং সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর হিক্সন 
সাহেকৌ। আলয়ে যান। এখানে তিনি সমগ্র দিন যাপন করেন। এই 
পরীবার মধ্যে সমগ্র দিন বাস করিয়া তিনি নিতাত্ত হুখী হন। এখানে 
তিনি ছিক্পনপরীবারগণ কর্তৃক রক্ষিত তাপগৃছে নানাবিধ উৎপর বৃক্ষ 
দেখেন। অস্তকার দিনসন্ঘদ্ধে তিনি, লিখিয়াছেন, “দিন বড় ভাল ব্যয়িত 


ইংলপ্ডে কেশবচন্দ্রের কারা ৬৪৭ 


হইল, এবং মনের উপরে উহা একটি স্থখকর ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়া 
চলিয়া গেল।” | 
্হ্মবাদিনী মিস্‌ কব ও অন্য।চ্যের সঙ্গে দেখা! সাঙ্গ দাদি 

্র্ষবাদিনী মিস্‌ কব শরীরের স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিদেশে গমন করিয়া- 
ছিলেন; তিনি এই সময় সুস্থ এরীরে লগ্নে ফিরিয়া আগিলেন। ২৫শে 
এপ্রেল, সোমবার, সায়ঙ্কালে কেশবচন্দ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ কৰরিতে গমন 
করেন। সমবিশ্বাসী ব্যক্তিদ্বয়ের আলাপ যে নিতান্ত রলাবহ হইবে, তাহাতে 
আর সংশয় কি? কেশবচন্দ্রের জীবনপরিবর্তণ, ভগবান্‌ তাহার জীবনে 
কি প্রকার লীল৷ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্রক্ষবাদিনী ভগিনীর নিকটে 
বর্ন করিলেন। তাহার বণিত কাহিনী সাশ্রনয়নে আর্রদয়ে ব্রদ্ধবাদিনী 
মহিলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবন-পরিবর্তনের বৃত্বান্ত- 
অবণান্তে মিস্‌ কব তাহার নিকটে তাহার জীবনপনিবর্তনের বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলেন। আশ্চধ্য এই, ভগবান্‌ হজনেরই হৃদয় একই প্রণালীতে পরিবপ্তিত 
করিয়া লইয়াছেন। স্থান ও দেশ ভগবানের ক্রিয়্াপ্রকাশের পক্ষে কখন 
ব্যবধান হইতে পারে না। সহম্র ব্যবধানসত্বেত তিনি ছুই হৃদয়কে 
একই ভাবে উদ্দীপ্ধ করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন, “পাপীদিগকে 
পরিবন্টিত করিবার ঈশ্বরের পন্থা কেমন নিগুঢ় ও বিশ্মঘুকর। পূর্ব এ পশ্চিম 
'অবশ্ট মিলিত হইবে ।” 

, ২৬শে এপ্রেল, মঙ্গলবার, এপিয়া মাইনরের ইউনাইটেড ট্রেটেসের কন্সল 
মেস্তর পীবল্স্‌ এক জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সাক্ষাং করিতে মাইসেন। এই 
বন্ধুটি এক জন প্রেততববাধী হইবেন । এ দুই বাক্চিরই বিলক্গণ উদার মত, 
এবং উভয়েই ব্রহ্ষবাদের জয় হয়। ইহা অভিলাম করেন। মেল্তর পাঁবল্স্‌ 
অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে কেশবচন্দ্রকে আমেরিকায় যাইতে অহরোধ করেন। 
সায়ক্কালে ডীন ষ্টান্লির গৃহে কেশবচন্দ্র ভোঞ্জন করেন। এখানে ডিউক 'অব 
আরগাইল, মিস্্রেস রথচাইল্ড্‌, লর্ড লরেন্স, পার বার্টল ক্রিয়ার, সার চারল্স্‌ 
টিবেলিয়ান এবং অন্ঠান্য প্রধান প্রধান বিশপ ৪ ধর্্যাজকের সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। ২৭শে এপ্রেল, বুধবার, গ্রোস্বেনর হোটেলে সায়ঙ্কালে দার্শনিক পণ্ডিত- 
গণের সঙ্গে ভোজন করেন। দর্শন ও ধর্্মবিজ্ঞান্ঘটিত বিষয়গুলি বদ্ধুভাবে 


৬৪৮ আচার্ধয কেশবচন্ত্র 


আলোচনা ও বিচার কর! “মেটাফিজিকাল গোপাইটীর' উদ্দেশ্ব। এক জন 
সভ্য 'প্রত্যয়সমূহের প্রামাণিকতা” বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই 
বিষয়টি লইয়! তর্ক বিতর্ক চপিল। সকল সভাই--বিশেষতঃ মেস্তর মার্টিনে।__ 
দর্শনে অতি হ্থদক্ষ। ইহা্িগের বিতর্ক বিষয়ে কেশবচন্ত্র এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, “আমার সামান্ত বিবেচনায় মনে হয়, ইহারা যে সকল মন্তব্য 
প্রকাণ করিলেন, তাহ! এদিক ওদ্দিকের, ঠিক লক্ষিত বিষয় লক্ষ্য করিয়া নহে।” 

২৮খে এগ্রেল, বৃহস্পতিবার, কেশবচন্দ্র একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া 
প্রতিসাক্ষাকারের জন্য বাহির হন। সারু চারল্স্‌ টিবেলিয়ান এবং সার 
ফারবেল বঝুটনকে গৃহে পান না, সার রব।ট মোণ্গোমেরির দহিত ইতিয়। 
আফিসে সাক্ষাংকার হয়। ইহাকে “বিবাহ-বিধির” সন্বদ্ধে কেশবচন্দ্র সাহাধ্য 
করিতে অনুরোধ করেন, তিনি সাহায্য করিতে সম্মত হন। তবে এ সম্বন্ধে 
কিছু করা অন্তর সভার কাধ্য। প্রাট সাহেব গৃহে ছিলেন না, দ্বারদেশে 
সৌভাগ্যক্রমে প্রাটনাহেবের পত্ঠীর সহিত ত্বাহার সাক্ষা হয়। তিনি সাদরে 
কেশবচন্ত্রকে অভ্র্থনা করেন, এবং কিছুকাল তাহার সহিত আলাপ হয়। 

্।মফোর্ড স্ব চ্যাপেলে কেশবচন্া ও তাহার বন্ধুন্থয়ের সন্ভাবণ 

সায়ংকালে (২৮শে এপ্রেল) ব্লাকফ্রায়ার ষ্টেশনে রেলে চড়িয়। ইটামফো্ড স্ত্রীট 
চ্যাপেলে মেনর স্পিয়ারের বসস্তকালীয় সামাজিক সশ্মিলনে তিনি গমন করেন। 
এই সামাজিক সন্মিলনোপলক্ষে কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুদ্ধমকে সম্ভাষণ করা 
লক্ষ্য ছিল। কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই, অথচ তিন 
চারি শত লোকে গৃহ পূর্ণ এবং সুন্দররূপে পুষ্পদ্ধারা সঙ্জিত হইয়াছিল। যে 
সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, 'তাহারা উপাসক, এবং তাহাদিগের বন্ধুবর্গ। 
কণ্টেমপোরারি রিবিউর লেখক রেবারেগ্ড জে হণ্টও উপস্থিত ছিলেন। 
চীসেবনাস্তে রেবারেণ্ড আর স্পিয়ার ঘভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, উপস্থিত 
অন্থান্ত স্থলের উপাসক ও অন্থান্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ 
হইতে্সমাগত ত্রদ্ধোপাসক বন্ধু কয়েক জনকে সাদরসভ্ভাষণ করেন। উপস্থিত 
ব্যক্তিগণ কিছু কিছু বলার পর, সভাপতি ক্ষেপে ভারতবর্ষের ধর্ম্মসংস্কার- 
বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া, কেশবচন্ত্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন 
এবং সভাস্থ সকলে সাদরে স্তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তদনস্তর কেশবচন্র 


ইংলগ্ডে কেশবচজ্জের কাধ্য ৬৪৪৯ 


যাহা বলিলেন, তাহার মন্্ এই :-ইংলগ্ডে এমন লোক আছেন, ধাহারা 
ভারতবর্ষকে স্বপ্রভূমি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরূপ মনে করিলে কি 
হইবে? পরস্পরের কল্যাণবর্ধন জন্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক না হইলে হইতেছে 
না। আপিয়ারও কিছু ইউরোপমন্বদ্ধে করিবার আছে, ইউরোপেরও আপিয়া- 
সন্বন্ধে কিছু করিবার আছে। তিনি আশা করেন যে, ঈশ্বরের পিতৃ ও 
নানবগণের ভ্রাতৃত্বে পূর্ব ও পশ্চিম এক হইবে ভারতের কল্যাণের জগ 
তিনি কোন এক সম্প্রদায়ের শ্রীক্ানগনের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারেন 
না। তিনি ইচ্ছ। করেন, শ্রীঈধশ্মে যতগুলি সম্প্রদায় আছেন, তাহারা 
ভারতবর্ষে গিয়া কাধ্য করেন। উহার যে কোন মম্প্রধায় যাহা কিছু ভাল 
শিক্ষা দেন, তাহাই গ্রহণ করিতে ভারত অগ্রনর। খ্রীষ্ঠ থে মকল সত্য প্রচার 
করিয়াছেন, এ সকল সত সে দেশে গৃহীত হয়, তিনি ইহাই ইচ্ছা করেন। 
্রী্টকে আচাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, খ্রীষ্ট সম্প্রদায় দে সকল মত শিক্ষ দিয়] 
থাকেন, সে সমুদার গ্রহণ করা হয় না, কিন্ত শ্রষ্টকেই উপদেষ্টা এ জো ভ্রাতা 
বলিয়া গ্রহণ ও সম্মান করা হয়। শ্রীষ্টকে সম্মান কর। আর কিছুতে হয় না, 
কেবল তাহার জীবনান্ররূপ জীবন গঠন করাতে হইদা থাকে । খবষ্টের দে 
প্রকার ঈশ্বরের প্রতি গ্রীতি ছিল, সত্যের প্রতি সম্মাননা ছিল? মানধগণের 
কল্যাণের নিগিন্ত জীবনার্পণ করিতে অকুষ্ঠিত ভাব ছিল, ঘি সেইগ্তপি থাকো? 
তাহা হইলে কোন্‌ শ্রীষ্টমগুপী কোন্‌ মত প্রচার করেন তংপ্রতি আসম্া না 
থাকিলে মে সকল ব্যক্তির জীবন ঈশ্বর ও মানব উঠয়েঠ গ্রভীগ হঠবে | 
তাভার চির কালের মত এই যে, সকল গ্রন্থাপেক্ষা মাগিনের ভীবন গ্শ্থ 
শ্রেঠ। তিনি হিন্দু জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিদ বাপাকালে পৌপ্কপিকতা 
% কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইং ংরেভী শিক্ষার প্রভাবে পৌকুলিকতা ৪ 
ভ্তাতিভেদ এ দুয়ের প্রতি তাহার আর্ত চলিরা গেল। মাস্থা গেল বটে, 
কিন্তু পূর্ধব বিশ্বাসের স্থান পূরণ করিবার জন্য আর কিছু তাহার হস্তগত হইল 
না। পৌন্তলিকতা ছাড়িয়া সংলারে ড্ুবিবেন, এমন সময়ে ঈশ্বরানগ্র্কে 
তিনি অস্করের গভীর পাপ দেখিক্ডে পাইলেন, এবং এই আশাবাদী শুনিলেন, 
“পাপী, তোমার আশা আছে।” তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, স্বর্স্ত বন্ধু 
সর্বদা তাহার নিকটে মআছেন। এ কথা কোন গ্রস্থ ব1 শিক্ষক ঠান।কে 


৮২ 


৬৫০ আচার্য কেশবচন্ত্র 


বলেন নাই, স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার হৃদয়ে এ কথা বলিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরই 
তাহাকে ' প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। এই প্রার্থনা হইতেই তাহার 
জীবন পরিবস্ঠিত হয়। তিনি সে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপ বা প্রকৃতি কিছু 
জানিতেন না, অথচ.এই প্রার্থনা হইতে জ্ঞান পুণ্য প্রেমে পরিবন্ধিত হইলেন। 
ক্রমে একাকী ঈশ্বর সাধন করিলে চলিবে না, একটি ভ্রাতৃমগ্ডলীর প্রয়োজন, 
তাহার মনে আসিল এবং কয়েকটি ভাইকে লইয়া “শুভাকাজ্ষী ভ্রাতৃমণ্ডলী” 
(105 30০9%111 719657011 ) নামে একটী মভ] তিনি স্থাপন করিলেন। 
এখানে তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানব মাত্রের ভ্রাতৃত্ব ব্যাখ্যা কনিরতে। 
তদনস্তর একটী ধর্দমগ্ুলীর প্রয়োজন, তাহাতে অনুভূত হইল। কোন 
সম্প্রদায়ের সহিত তাহার মনের মিল হইল না, পরিশেষে ব্রাহ্মলমাজের 
একখানি গ্রন্থপাঠে (১) তাহার হৃদয়ের সহিত মিল হওয়াতে, তিনি তাহাতেই 
যোগদান করিলেন। তিনি আপনার জীবনের পরীক্ষায় দেখাইয়া দিলেন, 
অন্তরে ঈশ্বরের নির্দেশের তুল্য গ্রস্থাদি কিছুই নহে, স্থতরাং তিনি সর্বদা 
তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। যখন হিন্দুমতে দীক্ষার সময় আদিল, তখন 
তিনি ভগবানের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারই অনুসরণে তাহা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইলেন। আর এক পরীক্ষাতে তাহাকে সপত্বীক গৃহ হইতে তাড়িত 
হইতে হইল, এবং এই পরীক্ষার সঙ্গেততীব্র রোগ আসিয়! তাহাকে আক্রমণ 
করিল। ছয় মাস বহু কষ্টের পর আধ্যাত্মিক অবসাদের অস্তে আবার তিনি 
প্রার্থনাতেই বল, সাস্ত্না ও পরিবারবর্গের পুনশ্মিলন লাভ করিলেন। এখন 
এরূপ হইয়াছে যে, তাহার মাতা! পধ্যন্ত হিন্দু থাকিয়াও ব্রঙ্মমন্দিরে উপাসনা- 
কীর্তনাদিতে যোগ দান করিয়া থাকেন। দেশের মধো এখন ক্রান্ষধর্ম বিস্তৃত 
হইয়া পড়িতেছে, এবং দেশের অনেক লোকেই, বাহে ভিন্নতা থাকিলেও, 
অগ্থরে ব্রাহ্মধন্মের অন্্সরণ করিতেছেন । তাহার কথা সকলে মনোভিনিবেশ- 
পূর্বক এত ক্ষণ যে শ্রবণ করিলেন, তঙ্গন্য তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন 
এবং টত্ুদ্দিকের পুষ্পগুলির প্রতি লক্ষ করিয়া বলিলেন, তিনি আশা করেন, 
এই সকল পুণ্পের স্তায় তাহাদিগের সকলের চিত্ত নবভাবপূর্ণ, মধুর ও 
পবিত্র হইবে। 


শিশির শী 





পা 


(১) রাজনারারণ বহর *রাঙ্গধর্শের লক্ষণ ব্ততা। ৯১ পৃষ্ঠা কুটনোট জষ্টথা। 





ইংলগ্ডে কেশবচজ্জের কাধ্য ৬৬১, 


সভাপতির অভিগ্রায়াহুলারে রেবাদ্ে্ড জন হণ্ট বলিলেন, তিনি অনেক 
বংসর হইল, ভারতের দর্শন ও ধর্ষের আলোচনায় প্রবৃত্ত । ধাহ্থারা তাহার 
পূর্ব কিছু কিছু বলিলেন, তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি কেশবচন্ত্রঞ্ষে 
মাদর সম্ভাষণ করিতেছেন তিনি ইচ্ছা করেন ঘষে, কেশবচজ্ প্রাচাধন্মসমূহ- 
সম্বন্ধে, বিশেষত: বৌদ্ধধর্মসন্বদ্ধে কিছু বলিবেন; কেন না এই শেষোস্ু 
ধর্মসন্থদ্ধে একাস্ত মতভেদ,--কেহ বলেন, বৌদ্ধগণ- ঈশ্বর ও অমরতে বিশ্বাস 
করেন, কেহ. বলেন, বিশ্বাম করেন না। পরিশেষে রেবারেণ্ড জন হৃল্ট 
আপনার জীবনের পরিবর্তনের বৃত্তান্ত বলিয়া, এই আশ]| প্রকাশ করেন যে, 
কেশধচন্দ্র বিভিন্ন শ্রীষ্টসম্প্রদায়ের ধর্মজীবন পপ্রতাক্ষ করিবার অধকাশ পাইবেন। 
কেশবচন্দ্রেয় সঙ্গী ছুই জন বন্ধু নিতান্ত অনুকদ্ধ হয়া কিছু বলেন, তাহারা 
আর কোন পিন প্রকাশ্য সভায় কিছু বলেন নাই। তাহারা সামান্য যাহা 
কিছু বপিলেন, তাহাতেই তীহারা প্রশংসাধ্বনি লাভ করিলেন। কেশঘচঙ্জ 
অগ্ঠকার উৎসাহ ও ভাবদশনে নিতাস্ত স্বখী হইলেন। অনেকগুলি ভদ্র 
নরনারী কাহার করমর্দিন করিবার জগ্য-ব্যগ্র হইয়া তাহার নিকটে আঙিলেন। 
অগ্রসর বাক্তিগণ মধ্যে মহিলাগপের সংখা অধিক | 

২৪শে এপ্রেল, শুক্রবার, প্রাতঃকালে পিকাডিলিস্থ “রাজকীয় শিল্প- 
বিগ্যালয়' দর্শন করেন । সায়ঙ্কালে মেত্ঃর মার্টিনোর তবাবধানাধীন পোর্টলাও 
পাঠশালার ছাক্রগণের পিতা ও অভিভাবকগণের বাধিক সশ্মিলনে গমন 
করেন চাসেবনাস্থর মেস্তর মার্টিনো উপস্থিত পি? ও অভিডাবকগণের 
নিকটে কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দেন এবং ঠাতার অনুরোধক্রমে 
প্ররুত্ত শিক্ষা কি, শিক্ষক ও অভিভাবক এ দুইয়ের সমবেত কারা ফি 
প্রকার প্রয়োঙ্গন, তহৎসন্বদ্ধে কিছু বলেন। মিগ্গেস্‌ রসেল মার্টিনোর পারিবারিক 
নিমস্থণে অবশিষ্ট সায়ঙ্কাল অতিবাহিত হয়। ৩০শে এপ্রেল, শনিবার, 
মিগ্েস স্কোারের সায়ং সশ্মিলনে গমন করেন। সেখানে হিক্ন পরীবার- 
বর্গের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রসঙ্গ, সঙ্গীত ও ভোক্ে অতি আমোদে 
কেশবচন্্র অন্যকার সামঙ্কাল অতিবাহিত করেন। স্কোয়ার ও হিকসন পরীবারে 
কেশবচন্ত্র বিশেষ আতম্ত্ীয়তা লাভ করিয়াছিলেন । এ আখ্মীয়তা বাহ্ভদ্রত! 
মিশ্র ছিল ন!। 


৬৫২ আচাধ্য কেশবচন্ত্র 
ইস্লিংটন হউনিটিচর্চে “ঈশ্বর তি” সন্ঘন্ধে চতুর্থ উপদেশ 


ইউনিটেরিয়ানগণের যতগুলি চ্যাপেল আছে, তন্মধ্যে ইস্লিংটনস্থ 
ইউনিটি চার্চটি অতি স্থন্দর | ১লা মে, রবিবার, এই চ্যাপেলে রেবারেও 
'আয়ারসন উপাসনার কাধ্য করেন, এবং কেশবচন্জ্র উপদেশ দেন। উপদেশের 
বিষয় ঈশ্বরগ্রীতি। “তোমার প্রভূ পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, সমুদায় 
আত্মার সহিত, সমুদ্ধায় বলের সহিত এবং সমুদায় মনের সহিত প্রীতি কর” 
এই প্রবচনটি উপদেশের অবলগ্ধন । এই উপদেশের সার সংক্ষেপে এইরূপ 
ংগৃহীত হইতে পারে :-কতকগুলি মত স্বীকার করিলে, কতকগুলি কাধ্যের 
অন্নষ্ঠান করিলে, ভাবুকতার অনুলরণ করিলে, অথবা চিন্তনাগধ্যানাদিতে 
দিন অতিপাত করিলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয় না। সমগ্র মনে, সমগ্র হৃদয়ে, 
সমগ্র আত্মাতে ও সমগ্র ইচ্ছায় তাহাকে ভালবাস! চাই । সমগ্র মনে ভাল- 
বাসিতে হইলে, সকল প্রকার অসত্য ভ্রম মিথ্যার সংঅব পরিত্যাগ করিতে হয়। 
ঈশ্বর সত্যন্বরপ। অতএব অসত্যনিষ্ঠ হইয়া তাহাকে কি প্রকারে গ্রীতি 
করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানালোকে কি জানি বা ধর্ম বিপদগ্রস্ত হয়, সেই 
ভয়ে অনেকে বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভয় করেন। এরূপ ভয় অমূলক। এক 
মতা কখন অপর সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। এ কথা নিশ্চয় যে, 
যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানসম্পয় হইব, সেই পরিমাণে আমর। ধর্মসম্পন্ 
হইব; যে পরিমাণে আমরা বিজ্ঞানের সত্যা ভালবাপিব, সেই পরিমাণে 
আমরা ঈশ্বরকে . ভালবাপিব। সত্যকে ভালবাপিলেই ঈশ্বরকে ভালবাস! 
হয়, ইহাই সমগ্র মনে ঈশ্বরগ্রীতি । কেবল সমগ্র মনে ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে 
হয় না, সমগ্র বলের সহিত তাহাকে গ্রীতি করিতে হইবে। মতাদি সকলই 
. আমাদের বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যদি আমাদ্দিগের কথা, কাধ্য ও চরিত্র 
বিশুদ্ধ ন। হয়, আমরা সর্বথা কর্তবাপরায়ণ না হই, তাহা হইলে আমর! 
পবিত্র ঈশ্বরকে ভালবাদিলাম কোথায়? তিনি আমাদিগকে যাহা আজ 
করেন, তাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত ইচ্ছাপূর্বক সম্পাদন করিতে হইবে। 
আমাদিগের যত দূর বল ও সামথ্য আছে, তাঁহার সমগ্র দিয়া আমরা তাহাকে 
ভালবাপিব।. কেবল সাধুতা বা নীতিপরায়ণত হইলে ঈশ্বরপ্রীতি হইল 
না, আমাদিগকে ঈশ্বরপৃজা করিতে হইবে, আরাধনা বদনা সঙ্গীত ও. 


ইংলণ্ডে কেশরচন্জ্রের কাধ্য ৬৫৩ 


প্রার্থনাযোগে তত্গ্রতি হদম্নের প্রীতি প্রকাশ করিতে হইবে; নির্জনে ও লঙ্জনে 
আমর! সমগ্র আত্মার সহিত তাহার অগ্চনা করিব। এ কালে অনেকে 
ঈশ্বর ও পরলোকসম্পক্কীয় জানে পরিতৃপ্র, তাহাদের হত্ড ঈশ্বরের কার্ধা 
করিতে ব্যস্ত, আত্মা নিয়মিত উপামনায় নিরত, কিন্ত হৃদয় ঈশ্বরগ্রীতিতে 
আর্্র নহে । আমাহদর হৃদয়ের সমুদ্রায় ভালবাসা আমরা সংসারকে অর্পণ 
করিব, ঈশ্বরের জন্য কিছু রাখিব না, ইহা কি প্রকার কথা? তিনি কি 
সর্বাপেক্ষা আমাদের প্রিয় নহেন? আমরা ঈশ্বরকে জানিলাম, সেবা করিলাম, 
পূজা করিলাম; ত্তাহাকে ভালবাসিলাম কৈ? পিতা, মাতা, শ্রাতা, ভগিনী, 
স্ত্রী, পুত্র, যশ, মান, ধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিলে হুখ হয়, আর ঈশ্বয়ের 
কথা বলিলেই অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহা কি ঈশ্বরসন্বদ্ধে হৃদয়হীনুত! 
নহে? ধর্মমশাস্্, হিতকর অনুষ্ঠান এবং বহুল পরিমাণ সঙ্গীত প্রার্থনা আছে, 
কিন্তু হৃদয় নাই, এ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যখনই সকলে একজ্র মিলিত 
হন, তখনই যদি তাহারা ঈশ্বরের প্রেমের কথা লইয়া আলাপ করেন, তাহা 
হইলে তাহাতে তংপ্রতি সকলের প্রীতি বাড়িবে। খ্রীষ্টের নাম খ্রীষ্টানগণ 
নিরস্তর শ্রবণ করুন, সে নাম শ্রবণ করিয়া যেন, তিনি যেমন ঈশ্বরকে ভাল- 
বাসিতেন, এমন কি আপনার প্রাণ পধ্যস্ত দিয়াছিলেন, তেমনি তাহার 
ঈশ্বরকে গ্রীতি করেন, এবং সমগ্র জীবন তাহার চরণে সমর্পণ করেন। 'আমরা 
যেন ইহা অনুভব করিতে পারি যে, ঈশ্বরের সহিত একতাই আমাদের 
জীবন; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, আমরা তাভাই ইচ্ছা করি; তিনি যাহা 
আমাদের নিকটে চান, শামরা তাহাই দি; যাহা তিনি মাদেশ করেন, আমরা 
কাহাই করি; যাহা তিনি ভাঙগবাছেন। আমরা তাহাই ভালবামি। একপ 
করিলে ঈশ্বর আমাদের পিতা হইবেন, আমরা তাহার প্রিয় পরীবার হটৰ। 
্রীষ্টউসমাজ মতামত লইয়া নিতাস্য শু হইয়া পড়িয়াছে, এখন ভাববারিবর্ষণে 
সরস হওয়া প্রয়োক্ষন | শুষতা অপনয়ন জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে 
ভিনি উহা অপনীভ করিবেন। অনেকে :মনে করেন, ঈশ্বরকে বখন' 
ইন্জিয়গ্রা্ করিবার উপায় নাই, তখন তাহাকে ফি গ্রকারে ভালবাসা যাইবে? 
এ কথা তিনি প্রতিবাদ করেন; কেন না, তিনি স্বয়ং এবং অনেকে অনৃ্ঠ 
ঈশ্বরকে বিবিধস্বরূপে ভূষিত উপলন্ধি করিয়াছেন। তাহার করুণা অঙ্গভব 
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ন| করাতেই, অনেকে তাহাকে উপলদ্ধি করিতে. পারা যায় না' বলিয়| নির্দেশ 
করেন । আমরা যেখানে যাই) দেখানেই তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গনপাশে বন্ধ 
করিয়! রাখিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন, রক্ষ। করিতেছেন। 
আমাদিগের ন্যায় পাগীর প্রতি যদি তাহার ঈদৃশ করুণ। হয়, তবে কেন আমরা 
সমগ্র হদয়ে তাহাকে ভালবাগিব না? তিনি চিন্ময়, এজন্য কি তাহাকে ভাল- 
বাস! যায় না? এই কি তাহাকে ভাল না বাসিবার যুক্তি? আমরা যদি আমাদের 
পিতা মাতাকে ভালবাপিতে পারি, তাহ হইলে কি.আমরা আমানের পিতার 
পিতা, মাতার মাতাকে ভালবাপিতে পারি না? যদি আমরা পৃথিবীর 
প্রিয়জনকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে কি, যিনি 
আমাদিগের নিত্যকালের প্রিযববন্ধু, তাহাকে হৃদয় দিতে পারি না? উপস্থিত 
নকলে সেইরূপে তাহাকে ভালবাসেন, ইহাই তিনি দেখিতে চান। খ্রাষ্টের 
অস্ুগামিগণ ঈশ্বরকে এই ভাবে গ্রীতি করিবেন, পৃথিবীর লোকে ইহাই 
আশা করে। ঈশ্বরকে প্রগাঢ় প্রীতি করিয়া অপরের হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতি 
উদ্দীপন .করা, ইহাইতে| খ্রীষ্টের অনুষায়িগণের কাধ্য। পবিত্রতা, প্রীতি, 
জ্ঞান ও শক্তির উৎস হইতে সকলে জীবনবারি পান করুন, শুষ্ক কৃপে 
তৃষা নিবারণ করিবার জন্য যত্ব কেন? প্রতিজনের হৃদয়ে জীবন্ত বিশ্বাসের 
কূপ খনিত হউক, . তাহা হইতে শান্তি ও পবিভ্রতার নিত্যপ্রবাহ উৎসারিত 
হইবে। সকলে ঈশ্বরকে সমগ্র হ্বদ্ায়র সহিত, সমগ্র মনের লহিত, সমুদায় 
ইচ্ছার সহিত, সমুদায় আত্মার সহিত ভালবাসুন, . অনস্ত' জীবন লাভ 
করিবেন । 
রেবারেওড হরেজিসগৃহে জলযেগ ও সাংস্ক।লে ওঢে্টবোরণ হলে অদা্রদাডিকত। বিষয়ে উপদেশ 
উপদেশাস্তে রেবারেও হয়েয়িসগৃহে কেশবচন্দ্র জলযোগ করেন । 1 হয়ের়িল 
সাহেব ্ট্যাব্লিষ্ভ্চার্চের” লোক হইলেও অতি উদ্ার। এই খানে প্রোফেসর 
জোয়েট এবং সার আলেকজাণ্ডার গ্রণ্ট সাক্ষাৎ করিতে আসেন। প্রোফেসর 
জোয়েটের সঙ্গে অল্লক্ষণ আলাপ হয়। সায়ংকালে রেল দিয়া ওয়েষ্টবোরণ 
হলে কেশবচন্ত্র গমন করেন এবং পেখানে উপদেশ দেন। উপদেশে অবলম্বথিত 
প্রবচন, “সত্যই আমি বুঝিতেছি, ঈশ্বর ব্যক্কিবিশেষের মুখাপেক্ষা করেন: না, 
যেকোন জাতি তাহাকে ভয় করে এবং ধন্মকাধ্য করে, ভাঁহাকেই তিনি; 
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গ্রহণ করেন।” এই উপদেশে সাম্প্রদায়িকতার দোযোদঘাটন করিয়! 
উদারতার পক্ষপোষণ করা হয়। টিকিট বিক্রয় করিয়া লোকদিগকে "আসিতে 
দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য লোকসংখ্যা অধিক হয় নাই । টিকিট বিক্রয়কাধ্যটি 
কেশবচন্ত্র এবং তাহার অনেক বন্ধু অনুমোদন করেন নাই। 
নান! জনের মহিত সাক্ষাৎ 

২র| মে, সোমবার, টেলার সাহেবের গৃহে কেশবচন্ত্র নিমস্ত্রণে গমন 
করেন। ম্িস্ত্রেস, টেলর এবং অন্যান্য মহিলাগণ ইংরাজী গান করেন। 
ইহারা তাহাদিগকে বাঙ্গালা গান শুনান। ৩রা মে, মঙ্গলবার, ১০॥ টার 
সময় লর্ড লরেন্স কেশবচজ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কেশবচন্্র তাহার 
সঙ্গে একজিটর হলে গমন করেন। এখানে প্রায় পাচ সহম্্র বাক্কি উপস্থিত 
ছিলেন, চাচ্চমিশনারি সোসাইটির কাধ্যবিবরণ এখানে পঠিত হইতেছিল। 
এই কার্যবিবরনে, কেশবচন্ত্র হানোবার স্কোয়ার রূমে যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহার উল্লেখ ছিল। বিশপ রিপণ সাহেব বক্তৃতা দেন। “রয়েল কলেজ 
অব সাঞ্জেন্সের' ফ্লাওয়ার সাহেবের সঙ্গে জলযোগ করিবার নিমন্ত্রণ ছিল, 
এজন তীহাকে সভাভঙ্গের পূর্বেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। এখানে 
ফ্লাওয়ার সাহেবের পত্বীর সঙ্গে ধর্মসন্বন্ধে খুব ভাল প্রসঙ্গ হয়। জলযোগান্তে 
সপ্সিহিত গৃহে মিউজিয়ম দর্শন করেন। সায়ংকালে গিগ্রেস্‌ ইবান্দ বেলের 
সায়ংসশ্মিলনে গমন করেন, সেখানে গোল্ডষ্টকার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
তিনি বৃদ্ধ, আমোরপ্রিয় এবং এদেশের ভট্াচার্ধ্য ত্রাঙ্ষণের মত। এখান 
হইতে রাত্রি ছুটার ময়ে কেশবচন্দ্র বিদায় পান। 8১1 মে, বুধবার, সেক্রেটরি 
অব ছ্েট্সের কাউন্পিলের পলিটিকেল কমিটার সভাপতি নার এবুদ্ষিন 
পেরির সহিত সার রবার্ট মোণ্টগোষেরি কেশবচন্ত্রের পরিচয় করিয়। দেন) 
ইণ্ডিয়া আফিসে তাহার সঙ্গে অনেক কঈণ পধ্যন্ত শিক্ষাকরবিবয়ে কথোপকথন 
হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়ো সার এবুষ্ষিন পেরিকে বে পত্র লিখিয়াছেন, 
তাহার কিম্নদংশ তিনি কেশবচন্ত্রের নিকটে পাঠ করেন । লর্ড মেয়ো শিক্ষা 
বিষয়ে কেশবচন্দ্রের নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিতে লিখিয়াছিলেন, সুতরাং 
কেশবচন্ত্র তাহার এ সম্বন্ধে মত বিস্তৃতরূপে সার এবুস্কিন পেরিকে জানাহইলেন, ' 
এবং তিনিও কেশবচন্দ্রের মতে সাম্র দিলেন। সাস্কালে শ্বিথ সাহেব এবং 


৬৫৬ আচার্দ্য কেশবচন্তর 
তাহার পত্তীর সহিত ভোজন হয়। এখানে লর্ড লরেন্স, মেম্তর গ্রাণ্টডফ 
এবং মেস্তর মার্টিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। €ই মে, বৃহস্পতিবার, প্রাতঃকালে 
প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্ঠোন সহ কেশবচন্ত্র প্রাতরাশ গ্রহণ করেন। এখানে 
অনেকগুলি সম্ত্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমেরিকান্‌ মিনিষ্টার 
মেস্তর মোর্টলান এবং স্থৃপ্রসিদ্ধ মেন্তর ডিকেন্সকে এখানে দেখিতে পান। 
৬ই মে, শুক্রবার, প্রাতঃকালে মিস্‌ শার্প, তাহার ভগিনীপতি মেস্তর কোর্টল্ড্‌ 
এবং অপর ছুটি মহিলার সঙ্গে রেল যোগে হেওয়ার্ডস্‌ হেথস্থ “সসেক্সকাউটি 
লুনাটিক আসাইলম” ( পাগলা গার? ) দেখিতে যান। এই আসাইলমটি 
অতিবুহ২; ১৮৫১ সনে স্থাপিত হয়, এ সময়ে ২০৪০ জন পাগল উহাতে ছিল, 
পুরুষ পাগলের সংখ্যা ৮২৪। একজন পাগল কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণকে 
তাহার অঞ্ষিত ছবি অর্পণ করে; তীহারা তাহাকে তজ্জন্য ধন্তবাদ দান করেন। 
অগ্য কেশবচন্ত্র সাধু অঘোরনাথকে যে পত্র লিখেন, আমরা নিয়ে তাহার 
প্রতিলিপি দিলাম। 
সাধু অথঘেোরনাথকে পত্র 
[,0890খ 
4 80001) 500816 1 0. 
6//% 1170,/810. 
প্রিয় অঘোর, 
তোমার ছুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মুঙ্গেরের এক বিভাগের সংবাদ 
পাইয়! বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম; তোমার পত্রে অপর বিভাগের উন্নতির কথা 
শুনিষ্ন। আনন্দিত হইলাম । মুঙ্গের মামাকে যতই নিধ্যাতন করুন না কেন, (১) 
তাহার প্রতি আমার যে বিশেষ অনুরাগ জন্িয়াছে, তাহা বোধ করি, সহজে 
বিনষ্ট হইবে না। এখানে সেখানে আমার কতকগুলি ভাই আছেন, ধাহার। 
আমার হৃদয়কে বাধিয়! রাখিয়াছেন। সেখানে পিতার আশ্চর্য্য করুণা যেরূপ 
দেখা গিয়াছে, তাহা কি কখন ভুলিতে পারিব? এই জন্যই মুঙ্গের এত মি । 
ধাহারা সেই মিষ্টতা অনুভব করিয়াছেন, তাহারা আমার হৃদয়ের বন্ধু। দীন 
১ মুন এনে কুযোটে হুঝেঝের ঝালোলন মর্কে ভাই দীনের ৮ 
কেণবচঙ্ছের যে পত্র দেওয়। হইয়াছিল, তাহা বর্তমান সংস্করণে ৪৯, পৃষ্ঠায় প্র্টব্য। 


ইংলগ্ডে কেশবচচ্জ্রের কাধ তহ্» 


মনজুমদার, দীন চক্রবর্তী, গ্রদন্ন। তোমরা কি আমাকে হৃদয় দিয়া আবার 
কাড়িয়া লইতে পার? কত ভাই ছাড়িলেন, তোমরা কি নিষুত্স হইয়া 
আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার? এন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি ঘে, নকল 
ভাইগুলি মিলিত হয়ে, দয়াময় পিতার শান্তিগৃহে চিরদিন পড়িয়া থা'কব। 
তার চরণ হইতে আর কি উতংক্ সামগ্রী আছে? সেই চরণ যদি যথার্থ 
ধরিগ্না থাকিতে পার, তোমাদের নিকট কিছুই অপ্রাপা থাকিবে না। আমার 
এই অপরাধ যে, আমি কেবল এ চরণের কথা বলি। যদ্দি আমি পাচ রকমের 
কথা বলিভাম, যদি আমি নানাবিধ আকর্ষণ দেখাইয়া মন ভুলাইবার চেষ্টা 
পাইতাম, তাহা হইলে, বোধ করি, দশ বংসরে এতগুলি বন্ধু হারাইতাম না। 
কিন্ত আমি উহ| পারি না; জীবন মৃত্যুতে চরণ ধরিয়া থাক, এইট আম র 
উপদেশ। হ্থগ শাস্তি জান পবিত্রতা স্বগ মুক্তি সকলই এ চরণে পাইবে। 
এদেশে ভিতরে ভিতরে সত্য ধশ্মের বিস্তার হইতেছে; কিন্ত আবার 
অনেকে প্রচলিত ধণশ্ম ছাড়িয়। বিপরীত দিকে অনেক দূর যাইতেছেন। 
ভাল লোকধিগের মধো কেহ কেহ প্রার্থনা মানেন না; পাপ, পরিস্রাণ, 
01800, এ সকল' কথ। পধ্যন্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু 
চ৪1700)6151 এর ভাব লক্ষিত হ্য়। একটী উপাসন।-মশ্দিরে প্রতি রবিবারে 
এই ভাবে ও প্রবালীতে উপাদনা হইয়া থাকে । দেখিলে বড় কণ্ঠ হয়। ঠিক 
মনের মত লোক ছুই তিনটী, চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পাওয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু প্রা নকলেই হয় এপিক, নয় এদিক । হাদয় গতি অল্প, মতের গ্রাদুর্ভাৰ 
অধিক । এখানে শীন্ব কিছু করিয়া উঠা কঠিন। একটী বিশেষ শুভচিহ 
এই যে, প্রতি রবিবারে অনেকে আমার ১7891 শুনিতে উপস্থিত হন। 
দয়াময় পিতার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাক, দেখ, কার ইচ্ছাতে কি হয়। 
অনেকে আমার প্রতি বিশেষ অন্রগ্রহ ও যত্ক প্রকাশ করিতেছেন, ঈশ্বর 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করুন। এখান হইতে অনেকগুলি সংবাদপত্র 

কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সমুদয় জানিতে পারিবে । 
দীনবন্ধু দীন সন্ভানদিগকে ' পদাশ্রয় দান করুন; তোমাদের তাপিত 
হৃদয়কে শীতল করুন' চিরদিন তোমাদেরই, 
শ্রকেশবচন্জ সেন। 


” ৪৩ 


৬৫৮ আচাধ্য কেশবচগ্র্ 


ফিষ্টালপ/ালেদে সঙ্গীত শ্রবণ 


৭ই থে, শনিবার, স্পিযার্স সাহেবের সঙ্গে ক্রিষ্টালপালেসে (১) সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে গমন করেন। এখানে ষোড়শ সহসশ্ের অনধিক লোক একক্রিত 
হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “এই উপলক্ষে ষোড়শ সহম্তরের অনধিক 
লোক একত্রিত হইয়াছেন। এতগুলি মমবেত বারি ঞর মাথা এক স্থানে জড় 
হইয়াছে, এ গল্পকাহিনী স্বচক্ষে না দেখিলে কে বিশ্বাস করিতে পারে? গায়কের 
শংখা। কত? তাহার। বলেন, তিন সহম্র! ইহাদিগের সকলকে গালারিতে 
সাজাইয়া বসান হইয়াছে । যখন এই তিন সহশ্র লোকের স্বর এক যোগে 
একতানে মিলিত হইয়া, উচ্চ হইতে উচ্চ স্বরে উখিত হয় এবং তাহার সঙ্গে 
প্রকাণ্ড অরগান এবং ছুই তিন শত বাগ্য্্র বাজিতে থাকে, তখন তোমরা 
সহজে বুঝিতে পার, কি আশ্চর্য প্রভাব উৎপন্ন হয়। সঙ্গীতগুলি গ্রামই 
ধর্মসম্পকীণ। নোটামোটি ধরিলে আমোদের ব্যাপারটা হ্থমধুর না হউক, 
খুব বৃহৎ রকমের। ইহাদের সী তবিজ্ঞানের প্ররুতি যথার্থই অতি বিম্ময়কর |” 
এত্যাগএনকালে কেক ঘণ্ট। ম্পিরার্দ সাহেবের গৃহে কাটাইয়! আসেন । 

রগপিন চাংপেলে উপদেশ এবং নিউইংটনস্থ মেটোপলিটান টেবারনেকলে গমন 

৮ই মে, রবিবার, রসলিন পাহাড়ের উপরিস্থ চ্যাপেলে উপদেশ দান 
করেশ। স্থানটি গগ্রামা শোভায় শোভিত। ডাক্তার স্যাডলার উপাসনার 
কাধ্য করেন; কেখনচন্ত্র উপদেশ দেন। উপদেশের অবলম্থা প্রবচন, “তোমরা 
কি থাইবে, কি পান করিবে, ইহা বলিয়া তোমরা তোমাদের জীবনের জন্য 
চিন্তিত হইবে না” ইত্যাদি। উপদেশাস্ে বগ্ধবাসাবকাশে (বেস্্িতে) 
মিস্‌ কার্পেন্টারের লহিত সাক্ষাৎ হয়। . ডাক্তার স্াঙলার এবং তাহার 
পত্ীর সহিত ভোঙনাস্তে, মিস্‌ শার্প সহ তাহার ভগিনীপতি কোর্টন্ড সাহেবের 
গে গমন করেন। সায়ংকালে নদীর অপর পারে মেস্তর স্পঞ্জনের 
নিউইংটনস্থ মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে উপস্থিত হন। এই টেবারনেকল- 
স্ঘদ্ধে তিনি ্লিখিয়াছেন, "অগ্ঠ রজনীতে এই টেবারনেকলে আমি যে দৃশ্য 








(১) গৌহ ও কাচনির্থিত বিখ্যাত প্রাসাদ | ইহা িতীরধার নিশ্মিত হইয়া, ১৮৫৪ খৃষ্টাবে 
মহারাণী ভিন্টে।খিয়া কর্তৃক উন্মুক্ত হ়। ইহা শিল্পপ্রদর্পনী ও সঙ্গীতসন্মিলনের স্থানরূপে 
ফাবহাত ছয়। | 


ইংলণ্ডে কেশবচন্ত্রের কাধ ৬৫৯ 


দেখিলাম, এ দৃশ্ঠাতিক্রাত্ত কোন অদ্ভুত দৃশ্ঠ আমি দেখি নাই। এখানে ছয় 
সহত্র উপাসক| যদিও কোন অরগ্যান্‌ বা হারমোনিয়ম নাই, যখন ইহারা 
একতানম্বরে গঙ্গীতত করিতে থাকেন, তখন আশ্চর্যা প্রভাব উৎপন্ন হয়৷ 
উপদেষ্টার স্বর অতি উচ্চ এবং শক্তিসম্পন্ন। ঠাহার উৎসাহপূর্ণ অগ্রিময় বাকা- 
গুলি উপানকেরা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন । উপাসনাস্তে আমাকে 
তাহার নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহার টেবারনেকলটি-__নিশ্চয় বড়ই 
গ্রলোভনের স্থান! সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্ত আমাকে দিতে 
পারেন কি না, প্রার্থনা জ্ঞাপন করাতে তিনি অন্গ্রহ করিয়া দিতে স্বীক্কত হন।” 
মিস্‌ কার্পেটার ও নার এরস্ক'ইন পেরির সহিন্ত সাক্ষাৎ এবং একজিটার হলে বক্তত। 

৯ই যে, সোমবার, কয়েক মিনিট মিস কার্পেন্টারের সহিত আলাপ 
করিয়া, ইঞ্চির হাউনে দার এরঞ্কাইন পেরির সহিত দাক্ষাৎ করেন। সার 
এরপফ্কাইন পেরির মময় অতি অল্প ছিল, হৃতরাং বিবাহের পাওুলিপির মূল 
বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিয়া, এ সন্ধে তাহাকে আনুকূলা করিতে কেশবচন্ 
অন্গরোধ করিলেন। সার পেরি সাছেব বলেন, এ সন্বদ্ধের কাগজপত্র 
এখনও পষ্ুগ্ধে নাই | অপরাহু ৬টার সময়ে এক্ছ্রিটার হলে 'র্যাগেড্‌ স্কুল (১) 
ইউনিয়ন সভায় কেশবচন্ত্র গমন করেন। এই সভায় লর্ড শ্তাফট্‌স্বরি 
সভাপতির আসন গ্রন্থ করেন। লর্ড লরেক্, লর্ড পোলয়ার্থ, জনরেবল এ, 
কিরেয়ার্ড, এম পি, সার আর ভবলিউ কার্ডেন, মেহার টি চেস্ার্স, এম্‌ পি, 
ডাক্তার আডের ক্রফোর্ড করনেল বিচার, রেবারেগ্ড ডবলিউ কাছম্যান, 
এস্‌ লীস্‌, আ্বার এইচ কিল্লিক, এফ টকার, জি এইচ ট্টাপ্টপ, এম্‌ লি ওস্বরন্‌, 
ছি ষ্টারে এবং গ্ি এইচ উইলসন সভাস্থ ছিলেন। বাধিক বিবরণ পাঠের 
পর লর্ড স্াঞ্ষট্‌ম্বরি বলিলেন, ভারতবর্ষ হইতে অতি প্রলিদ্ধ এক জন 
বিশিষ্ট লোক অগ্তকার সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সম্থানিত করিলেন। 
ইংলও এবং উতলগ্ের সর্ধবিধ লোকের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহাতে ইহার 
গভীর উংন্কয। আমি এ জন্য সভায় কিছু বলিবার জন্ত ইহাকে অনুরোধ 
করিয়াছি । অন্ভকার বিষয়ে ছার মত অভিব্যক কল্গিবায় কন্তে জানরা 
ইহাকে আহ্বান করিতেছি । 

(১) অতি ধরিত্রগণের সন্তানদের আব্ঙনিক শিক্ষা জত বিভবিয়। 


৬৬০ আচাধ্য কেশবচন্্র 


কেশবচন্দ্র বলিলেন, তিনি এ মভায় দেখিবার শুনিবার জন্য আসিয়াছেন, 
বলিবাঁর জন্য নহে। তিনি বলিতে প্রস্থত না থাকিলেও, অগ্যকার সায়ংকালের 
সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং ইহাতে সকলেরই সহানুভূতি আছে, এজন 
তিনি ছু চারি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে দেশ হইতে 
আপিয়াছেন, সে দেশে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত উচ্চ শ্রেণীর 
লোকেরাই শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধো 
তাহার প্রচার নাই) কিন্তু গরিব ছুঃখীদিগের শিক্ষার জন্য যে যন্কু এবং 
তৎসন্বন্ধে যে কাধ্য করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্পর্য্যান্থিত হইয়াছেন । 
পচিশ বংসরের পরিশ্রমে তিন লক্ষের অধিক দীনদরিদ্ুগণকে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে, তিন হাজার দুই শ ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে শিক্ষাদান করিয়াছেন, দু 
শতের অধিক দীন দরিদ্র ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়া তাহাদিগের সমানাবস্থ 
লোকদিগের শিক্ষাকার্ধো নিযুক্ত হইয়াছে, বহুসংখ্যক শিক্ষিতা নারী নিরাশ্র 
সম্তানগণের শিক্ষাকাধো ব্যাপৃতা রহিয়াছেন, এই সকল ঘটনাই বলিয়া দেয় 
যে, যাহারা এই কাধো ব্যাপৃত, তাহারা হ্বদয়বান্‌ বাক্তিঘুাত্রের কৃতজ্ঞতা ভাজন। 
ইহারা সকলে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! কার্য করিতে থাকুন। ইহারা 
মেন পরিশ্রমের ফলের জন্য সমধিক উদ্বিগ্ন না হন। যদি ইহারা এই সকল 
এতি দীন ও হীন লোকদিগকে পাপক্রিয়া হইতে রক্ষা করিতে পারেন, যদি 
ইহাদিগকে শারীরিক এবং মানপিক দরিদ্রতা হইতে বাচাইতে পারেন, 
তাহা হইলেই যথেষ্ট পরিশ্রমের পুরস্কার হইল | অন্তরে বিবেকের অগ্রমোদন, 


যে সকল দীন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদিগের রিহাহিও র 


অবলোকন, ইহাদিগের মনকে আহলাদিত না করিয়া থাকিতে পারে না 
র্ধ্োপরি সর্বববিধ হিতকর কার্ধো ভগবানের সম্ভোষ ইহাদিগকে পরিশ্রমে 
কাধ্যে নিয়ত নিরত রাখিবে। তিনি কি সাহাযা দান করিবার নিমিহ 
সর্বদা দিিকটস্থ নহেন? তিনি কি প্রচুর পরিমাণে এই হিতাণ্ুষ্ঠানে পুরস্কার 
দিবেন না? তিনি আশ! করেন যে, ছিন্নবস্্পরিধায়ী শিশুগণের বিগ্ভালয়- 
গুলিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা পরিগৃহীত হইবে । 
সভাপতি সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্ত্রকে রতল্জতা দান করিলেন, এবং ঈশ্বরের 
নিকটে এই ভিক্ষা করিলেন যে, ভারতের কল্যাণের নিমিত্ব তাহার মত বর্তমানে 


সি 


ইতলণ্ডে কেশবচন্ত্রের কাধ্য ৬৬১ 


এবং ভবিষ্তে অনেকে উদ্দিত হন। একটি সঙ্গীত হইয়া সভাভজ 
হইল। | 
কন্ত্রিগেশনাল ইউনিরনে বক্ত.তা 

১*ই মে, মঙ্গলবার, কানন স্বীট হোটেলে কন্গ্রিগেশনাল ইউনিয়ন ভোগে 
কেশবচন্দ্র গমন করেন। সেখানে গিয়া ডাক্তার মলেশ্সের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাং হয়। এই ইউনিয়নের সভাপতি রেবারেণড জোসওয়া হারিসণ 
সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করেন। রাজভক্তিপ্রকাখক স্বাস্থ্যবদ্ধনপান এবং 
জাতীয় জয়গীতির পর সভাপতি বলেন, অগ্ধ অপরাছে এক গ্জন অগ্ঞাগত 
অনুগ্রহপূর্বক উপস্থিত হইয়াছেন, ধীাশ্তাকে সকলেই নিশ্চয় সাদরে গ্রহণ 
করিবেন, এবং যাহার নিকটে কিছু শুনিতে সকলেই অভিলাষ করিবেন। 
পৃথিবীর অন্যতম বিভাগ হইতে তিনি যদি আমিয়াছেন, এ কয় বৎসরের 
মধ্যে এরূপ পরিবর্তন হইয়াছে যে, তাহারা তাহাকে এক রাজোর প্রজা বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ হইতে সমাগত বাবু কেশবচন্্র সেনের 
সঙ্গে ডাক্তার মলেন্স পরিচিত, তিনি আপনাদিগের নিকটে ঠাহাকে পরিচিত 
করিয়া দিবেন। 

ডাক্তার মলেন্স যে কথা বলিয়া! কেশবচন্ছকে পরিচিত করিয়া দেন, তাহার 
মম্ম এই :--এই সভ। কেশবচন্্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিমাছেন। ভারতে 
ধশ্মসংক্কারের ক্ন্য ঘে উদ্যম উপস্থিত, ইনি তাহার নেতা । কলিকাতা 
রাজধানীতে সংস্কারকাধা আরন্ধ হইঘা থাকিলেন, ইহ] এখন কেশবচন্ছ্র বারা 
সমুদায় ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ, জাতিভেদ 
নিবারণ, শ্বীজাতিকে শিক্ষাদান, বহুবিবাহ লিবারণ, এঠ সকল সংস্কারকাধ্যে 
ইনি এবং ইহার বন্ধুগণ প্রবৃত্ত । ইনি এবং ইহার বন্ধুগণ সর্কতোভাবে 
বিশ্বাসাহুসারে চলিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এই প্রতিজা হইতেই ইহাদিগকে প্রাচীণ 
কলিকাতা সমাঞ্জ হইতে বিচ্চির হইতে হইয়াছে । ইংলণ্ের পিউরিটানগণ 
বিশ্বাসানুসারে কার্ধা করিতে গিদ্বা মৃত্যু কারাবাস প্রভৃতির অধীন হয়াছেন। 
তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ কেশবচন্দের প্রতি কেনই বা সন্থাম্ুসৃতি প্রদর্শন 
করিবেন না। যে কোন বাক্তি বিবেকের অনুসরণ করিবেন, বাহ! সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করেন, তত্প্রতি আন্তগত্য স্বীকার করিবেন, একপ করিবার 


৬৬২ আচার্য কেশবচন্্র 


ফল যাহা কিছু হউক না কেন__ইংলগ্ের কন্গ্রিগেশনালিষ্টগণের মধ্যে তিনি 
সম্ রম লাভ করিবেনই। 

কেশবচন্ত্র গাত্রোথান করিলে, সকলে সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি তাহার প্রতি এবং তিনি যে সংস্কারক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত, তৎপ্রাতি যে 
সহাহ্ছভূতিন্চক কথাগুলি উচ্চারিত' হইল, তঙ্ঞন্ কৃতজ্ঞত। প্রকাশপর্ববক 
তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে :._ 
তিনি যেখানেই ফাইতেছেন, সেখানেই উদ্ারচেত] গ্রীষ্টানগরণ তগ্প্রতি 
সহাুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ত্রাক্গসমান্ত 
যথাসময়ে ঈশ্বরের কার্য । পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে দেশ রক্ষা করা 
সামান্য কাধ্য নহে। যাহারা ভারতে কখন পদার্পণ করেন নাই, এ কার্ধা 
করিতে গিয়া কি যে ভয়ঙ্কর পরীক্ষা বিপদে পড়িতে হয়, তাহারা তাহা কিছুই 
. বুঝিতে পারেন না। এই কার্ধ্য করিতে গিয়া তাহার অনেক বধু জাতিচযুত, 
গৃহ হইতে বহিষ্কৃত, পিত। মাত সন্তান সন্ততি ভ্রাতা ভগিনী পত্রী ও নিকটস্থ 
আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত, জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত, জন্মভূমি 
স্বপল্লী হইতে বিদায় . গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, 
আপনাদের জন্য, সতোর মঙ্গলবর্ধন জন্ত তাহারা এ সকলই সহা করিলেন । 
ইহাদিগকে ভয় ও মৈত্রী প্রদর্শন করিয়া হিন্দুধর্শে পুনঃপ্রবিষ্ট করিয়। লইবার 
জন্য অনেক যত হইল, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের সাহায্যে সে সমুদায় অতিক্রম 
করিয়া, এখন প্রকাশ্থ ভাবে পৃথিবীর নিকটে দণ্ডায়মান । এ সময়ে যেখানেই 
তাহাদিগের নাম উল্লিখিত হয়, সেখানেই, যাহারা মানবজাতির শুভাকাজ্ষী, 
তাহারা তাহাপিগের শুভাকাঙ্জা লাভ করিয়া থাকেন। যত দিন যাইতেছে, 
ততই কি কঠিনতর কাধ্যে যে তাহারা হশুক্ষেপ করিতেছেন, তাহ! তীঙ্কারা 
বুঝিতে পারিতেছেন। কোটি কোটি 'লোককে পৌত্বলিকতার বন্ধন হইতে 
বিঘুক্ত করা কত শক্ত। কিন্তু একাধা করিতে গিয়! যদি তাহাদের জীবনও 
যায়, তাহান্টীতও তাহারা প্রস্তত, কেন না এভক্বারা তাহাদের দেশ. রক্ষা! পাইবে, 
ঈশ্বরের মহিমা বঞ্ধিত হইবে। কি ভারতে, কি ইংলগ্ডে সত্যের মহিমা 
বনদ্ধিত করিতে গিয়া, ধন মান সুখ সন্রম বিসঙ্জন দিতে হইবে। তিনি এই 
মাত্র শুনিতে পাইলেন যে, তিনি ইউনিটেরিয়ানগণের হস্তগত হুইয়াছেন। 


ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের কাধ্য ৬৬৩ 


এ বথা ঠিক নয়। সকল খষ্সমপ্রদায়ের সহিত ভ্রাতৃত্বব্ধনে বন্ধ হইবার জ্ত 
তাহার হ্বত্র, এবং যেখানে সত্য পাইবেন, সেখান হইতেই তিনি উঠা গ্রহণ 
কগিতে প্রস্তত। ইংলগের 'ননকন্ফরমিষ্টগণ' মধ্যে যদি মহতহম শুদ্ধিকর 
বিষয় থাকে, তাহ! [তিশি গ্রহণ করিতে অপশ্মত নহেন। কোন প্রকার 
রাজকীর লাহায্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া, বিবেকের অনুরোধে স্বাদীনভাবে মণ্ডণীর 
রক্ষণ, ধণ্রপ্রচার ইহার! করিতেছেন, ইহাতে তাহার সম্পূণ সহাস্থভৃতি 
আছে। সময় আসিতেছে, যে সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার উপরে 
শির্তর করিতে হইবে, বিবেকের নিদেশান্ুসারে চলিতে হইবে, এবং আপনার 
অষ্টাকেই নেতা ও বন্ধু করিয়া সর্ববিধ কর্তৃবা কাখ্য নিব্বাহ করিতে হববে। 
অনেকে একত্র মিলিত হইয়া কাধ্য করা কুতরুতাতার মূল, কিন্ত এখানেও 
ঈশ্বরের সাহাধ্য প্রার্থী না হইলে কিছুতেই চলে না; কেন না থে কাধ 
নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহার তুলনায় পৃথিবীর আয়োজন কিছুই নহে। 
কলতঃ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, সত্য আপনি জয়যুক্ত হইবে। 
শকলেই নিজ নিজ দলের মতাদিকে মত্য বলিয়। গ্রহণ করে, এবং মনে করে, 
অপর দলে সত্য নাই। এরূপ মনে করা কখনই উচিত নহে। কেন না 
শিখ নিজ দলের বাহিরেও সত্যের ঈদূশ ভি আছে যে, সেই ভসিতে 
অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হওয়! ফাইতে পারে। সমঘ আগিতেছে, 
যে সময়ে সকল ঘন্প্রদায়ের মিল হইবে, এবং শ্রীষ্ঠের যে এক অথগুমগ্ুলী 
ধণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে, উহা আবার পুনবায় এক অথণ্ুমণ্ডলী হইবে। 
সে সময়ে সকলে এ সত্য বুঝিতে পারিবেন থে, ঈশ্বর যেমন এক, মণ্তগীএ 
তেমনি এক । যেমন ছুই ঈশ্বর হইতে পারে না, তেমনি ছুই মণ্ডলী 
হতে পারে না। স্বাধীনভাবে সমুদায় বিষয়ের ভত্বালোচনা অচসঙ্ধান 
যাহাতে বাড়ে, তাহার উপায় করা পনুচিত; চারিদিকে যাহাতে সং শিক্ষা 
বিস্তৃত হয়, তাহার উপায় করা প্রয়োক্জন। এক শিক্ষার প্রভাবে যেমন 
ভারতে ঘোর পরিবর্তন উপস্থিত, সেরূপ অন্বব্এ শিক্ষার প্রাভাবে পরিবর্ধন 
উপস্থিত হইবে, পরিজ্ঞাণগ্রদ গত্যালোকলাভের জন্য ক্ষধা তক উৎসাহ হবে, 
এবং ধথাসময়ে পৃথিবীতে এক মণ্ডলী হইবে। ভারতের অষ্টাদশ কোটি লোক 
মধো সেই দিন উপস্থিত হইবে আশা, যে সময়ে জাতিভেদ বিন হইবে, 


৬৬৪ _ আচার্য কেশবচন্্র 


সমুদায় ভারতের এক দিক হইতে অন্যদিকে এক মহান্‌ ঈশ্বরের মণ্ডলী 
স্বাপিত' হইবে । যখন এরূপ হইবে, তখন ভারত ও ইংলগ্ডের পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বস্তভাব বদ্ধিত হইবে, এবং এখন যেমন শাসনকর্তা ও শাসিতগণের 
মধ্যে ভাবের বাতিক্রম আছে, তাহা তিরোহিত হইবে। তখন যাহারা 
শাসনকর্তা, তাহারা বুঝিতে পারিধেন, ঈশ্বর যেরাজোর ভার তাহাদিগের 
হস্তে অর্পণ করিরাছেন, সে রাজোর প্রতি তাহারা উপেক্ষা করিতে পারেন 
না; এবং ভারত্বাণীরাও:বুঝিতে পারিবেন যে, স্ব্ং ঈশ্বর ব্রিটিষ জাতিকে 
তাহাদিগের সাহাধ্যার্থ পাঠাইয়াছেন। যদ্দি তাহারা বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত হণ, 
তাহ! হইলে তাহাদিগকে বিধাতা যে সকল কাধ্য অর্পণ করিবেন অভিপ্রায় 
করিয়াছেন, তাহা তাহারা পাইবেন। এইবূপে ইংরাজ এবং ভারতবা সিগণের 
মধ্যে সম্ভাব সংস্থাপিত হইবে এবং হকল প্রকারের অসপ্তাব চলিয়া যাইবে। 
বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হইল । 

সায়ংকালে হল্ডেন সাহেবের গৃহে পূর্বদেশে শিক্ষার উন্নতি সাধন নিমিও 
অধিবেশন হর়। লর্ড শ্াফট্স্ধরি সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। 
কেশবচন্ত্র এই সভায় গমন করেন এবং ভারতের শ্বীশিক্ষাবিযয়ে কিছু বলিতে 
বাধা হন। 

মহারাণী ভিক্টে।রিয়কে গথম দশন 

১১ই মে, বুধবার, লগুন ইউনিভানিটির নৃতন গৃহে প্রবেশোপলক্ষে 
তথায় তিনি গমন করেন। এখানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর প্রথমতঃ 
গ্যাডষ্টোন সাহেবকে, তৎপর শ্রীমতী মহারাণী, প্রিন্স এবং প্রিন্সেস অব 
ওয়েল্স্‌, এবং প্রিদ্সেম্‌ লুইস এবং তাহাদিগের অন্রযায়িবর্গকে গৃহে প্রবেশ 
করিতে তিনি দেখেন। এই তিনি মহারাজ্জীকে প্রথম দেখিলেন। মহারাণী 
পরিচ্ছদাদিতে একান্ত আড়গ্বরশূন্ত। প্রবেশ করিয়াই সভাকে অভিবাদন 
করিলে্্র। ভাইসচ্যা্সলার মহারাজীর নিকট বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তিনি 
উহার প্রত্যুত্তর দিয়া স্পষ্টবাকো "গৃহ উন্মুক্ত হইল? বলিলেন। রাজপরিবার 
চলিয়া গেলে, ইউনিভাসিটির রিপোর্ট পাঠ এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ডিগ্রী 
অর্পণ করা হয়; চ্যান্সলার প্রত্যেক ছাত্রের করামর্ণ করেন । 

১২ই মে, মঙ্গলবার, লর্ড এবং লেডি হটনের সঙ্গে ক্ষলঘোগ হয়। 


ইংলগ্ডে কেশবচন্জের কারা ৬৬৫ 


সায়ংকালে নিঞ্জ আবাসে তাহার্দিগের একটী সভা হয়; এই সভাতে অনেকগুলি 
বন্ধু আগমন করেন, তন্মধ্যে মিস-শার্প, মিস্‌ ম্যানিং, মেওর শাদেন অগ্রগণ্য । 
এদেশে খ্রীষ্টমগুলীর বাহিরে যাহারা আছেন, তাহাদিগকে লইয়া একটা সভা 
স্থাপিত হয়, উহাই অগ্যকার সশ্মিলনের লক্ষ্য । কাধ্য চলিতে পারে, এপ 
কোন একটা কিছু পিদ্ধাস্ত হয় না। 
ভারতে স্ত্রীশিক্ষা 

১৩ই মে, শুক্রবার, ই্ইগ্ডিয়া এসোপিয়েশনের সভায়, মিস্‌ ম্যারি কার্পেন্টার, 
ভারতবর্ষে স্বীশিক্ষা বিষয়ে তিনি যে কাধ্য করিদ্ধাছেন, ততৎসম্বন্ধে কিছু বলেন। 
পি, রেন হস্ষিন্স স্কোয়ার এম্‌ পি, সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। মিস্‌ ম্যারি 
কার্পেন্টার তাহার বক্তবা সমাধা করিলে, কেশবচন্্র কিছু বলিতে সভাপতি- 
কতক অন্ধুরুদ্ধ হন। তিনি যাহা বলেন, তাহার ভাব এই £-ভারতবর্ধে 
বালিকা অবস্থাতেই নারীগণের শিক্ষার পধ্যবপান হয়। তাহারা অল্প বয়সেই 
সংসার লইয়া ব্যাপৃত হয়। ন্ৃতরাং বর্তমানাবস্থায় জানাল। শিক্ষার নিতাঞ 
গুয়োজন। দেশীয় নারীগণ যাহাতে শিক্ষমিআ হইয়া স্বদেশীরা নাপীগণের 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন, এন্সপ্ত শিক্ষদিন্্রীবিষ্ঠাপ॥ প্রতিষ্ঠিত হওয়। 
আাবশ্তক। মিস্‌ ম্যারি কার্পেন্টার এ বিষরে বিশেষ যন্ত্র করিয়াছেন, এবং 
তাহারই যত্তে গবর্ণমেন্ট দাহাধ্য করিতে প্রস্থত হহইয়াছেন। এখন তন্্তা ব্যঞ্চি- 
গণের গবর্ণমে্টের সহিত ষোগ দিয়া এ কাধ্য পিষ্প্ করা কর্তব্য। ব্ধে এ 
স্বন্ধে অগ্রপর হইপেও বঙ্গীয়া নারীগণ মূলতঃ হণ লহেন। কেন না খ্রন্থরচনা 
প্রভৃতি দ্বারা তাহারা, তাহাদিগের শিক্ষাবিষণে বত্ু আছে, বিলক্ষণ প্রমাণিত 
করিয়াছেন। তবে তিনি ইচ্ছা করেন থে, মিল কার্পেন্টারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিয়। এ দেশের মহিলারা পে দেশের নারীগণের শিক্ষাকাধ্ে উৎসাহী 
হন। কেশবচন্দ্র ভারতবধীয় মহছিলগিপের শিক্ষার উন্নতিপাধনজন্ত ইংলগ্ডে 
একটী সভাস্থাপনের প্রস্তাব করেন। মিস্‌ কার্পেন্টার এষ্ট প্রস্তাবের প্রতিপোষণ 
করেন। মেস্তর ছেবিল বলেন, 'এ উদ্দেশ্ত-লাধনের অন্ত সভা! পূর্ব 
হইতেই আছে। কেশবচন্দ্র ইহার উত্তরে বলেন, লে সকল সাম্প্রদারিক 
ভাবাপর, অসাম্প্রদায়িক ভাবের শিক্ষ। যাহাতে হয়, তজ্জন্ত উদ্চোগ অবশ্তকর্তব্য। 
উপস্থিত নকলের ইহার প্রন্তাবই অভিমত হয়।' উপস্থিত মহছিলাগণের মধ্যে 
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 ছুইঙ্ন ভারতবাপিনী ছিলেন। . সভান্তে মিস্‌ প্রেম্টনের পারিবারিক নিমন্ত্রণ 
তাহার 'গৃহে কেশবচন্ত্র গমন করেন, সেখানে অনেক ইউনিটেরিয়ান বন্ধুর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 
ওয় হাউস ও অন্ধনিবাস দর্শন , 

১৪ই মে, শনিবার, ক্যাশ্বারওয়েলে শ্রমজীবিদরিদ্রাবাস ( ওয়ার্কহাউম) 
দেখাইবার জন্য ম্পিয়ার্ঁ সাহেব আগমন করেন। তত্রত্য ডাক্তার এবং 
গৃহকত্রী ভিন্ন তিন্ন ধিভাগগুলি এবং গৃহোোপরিস্থ সুন্দর ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহটি 
কেশবচন্ত্রকে দেখান। সেখান হইতে তিনি অন্ধনিবাসে গমন করেন। 
অগ্ভ শনিবার জন্য পাঠশালা বন্ধ; সুতরাং অধ্যয়নের দৃশ্য কেশবচন্দ্র দেখিতে 
পান না। যাহা দেখিলেন, বলিতে, হইবে, তাহাই যথেষ্ট । কোথাও কতকগুলি 
অন্ধ লোক ঝুড়ি বুনিতেছে, কোথাও এক জন অন্ধ বগিয়া কার্পেট প্রস্তুত 
করিতেছে, কোথাও একটি বালক তাহাদিগের অনুরোধে একথানি অন্ধোপ- 
যোগিরূপে মুদ্রিত ধর্ম্পুস্তক পড়িয়া শুনাইল, আর এক জন সহজে ততপ্রদত্ত 
গণিতের প্রশ্নের উত্তর দ্রিল। তিনি ঠিকন্ছ বলিয়াছেন, “একি অলৌকিক 
অদ্ভূত কাধ্য নয়? অন্ধকে চক্ষু দেওয়া নয়?” এই স্থান হইতে গিয়া 
অনরেবল মেস্তর উইণ্টাম সাহেবের গৃহে ভোজন করেন এবং পেখানে 
অনেকগুলি পালিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ সহ পরিচিত হন। ভোজনান্তে 
ভারতবর্ষের ধশ্মের অবস্থা কি, তদ্বিষয়ে আলাপ হয়। 

ট্রাটফোর্ড নার্টিলারি হলে এবং মাইল এও বেমোণ্ট হলে উপদেশ 

১৫ই মে, রবিবার, প্রাতঃকালে লগুনের পূর্ব প্রান্তে ট্রাটফোর্ড আর্টিলারি 
হলে দ্রীন-দরিদ্রগণকে উপদেশ দান করেন। উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে 
অনেকে শ্রমঙ্জীবী ছিল। “স্বর্গে তোম। ভিন্ন আমার আর কে আছে? 
ভূমগ্ুলে তোম! ভিন্ন আমি আর কাহাকেও চাহি না” এই প্রবচনটী অবলম্বন- 
পূর্বক উপদেশ প্রদত্ত হয়। সায়ংকালে মাইল এও বোমোণ্ট হলে উপদেশ 
দেন। এখানে প্রায় দেড় সহশ্র লোক সমবেত হন। এখানে ঈশ্বরের অনস্ধ 
প্রীতি সম্বন্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের অবলদ্য সাম_-“্যখন আমি তোমার 
অঙ্গুলিরচিত আকাশ এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত চন্ত্রতারকার বিষয় আলোচনা 
করি, তখন বলি, মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে ম্মরণ কর এবং মহুয্ুসন্তানই বা কে 
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ষে তুমি তাহার তত্বাবধারণ কর?” এই উপদেশের সংক্ষিপ্ত মূল বিষয় এই :- 
আমরা ঈশ্বরের করুণা লাভ করিবার পক্ষে কোন প্রকারে উপযুক্ত নষ্ট, অথচ 
তিনি কি প্রকার সর্বদাই করুণা করিতেছেন । আমাদের অন্ুপযুক্ততার নহিভ 
তুলন! করিয়া দেখিলে, ঈশ্বরের প্রেম কেমন মূল্যবান্‌, সহজে বুঝিতে পার! যায়। 

১৬ই মে, সোমবার, আলন সাহেবের গৃহে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ । এখানে 
অনেকগুলি রাজনাহাযানিরপেক্ষ ধর্মযাজক সহ সাক্ষাকার হয়। প্রাতরাশের 
পর মকলে প্রয়াণগৃহাবকাশে গিয়া মিলিত হন। দেখানে ডাকার মলেন্ন, মেস্তর 
আলন এবং অন্যান্য অনেকে, প্রেন্বিটেরিয়ান্‌ এবং কন্গ্রিগেশনাল চার্চের 
অন্তব্যবস্থান এবং রাজসাহাযাসাপেক্ষ চার্চ সহ প্রভেদ কি, তাহাকে বুঝাইয়া 
দ্রেন। মায়ংকালে আর একটি সভা হয়। ইহাতে ভাল ভাল বিষয়ের প্রসঙ্গ 
হয়, কিন্তু কোন কিছুরই একটা নিশ্চিত মীমাংসা হয় না। 

নিউগেট কারাবাস, টাইম্লের কার্ধালর ও মিশনপ্ক,ল পরিদর্শন এবং সন্ধ)।র শান্তিনত! 

১৭ই মে, মঙ্গলবার, ভূনিয়স্থ রেলওয়ে দিয়া টেলার সাহেবের সঙ্গে নিউগেট 
কারাবাস দেখিবার জন্য কেশবচন্ত্র গমন করেন। কারাগুহ দেখিয়া নিকটস্থ 
টাইমস সংবাদপত্রের কাধ্যালয়ে যান এবং উহার ভিন্ন ডিপ্ন বিভাগ দশন 
করেন। সেখানে যে মুদ্রাযস্থ কাধ্য করিতেছে, উহা মতি আশ্চধ্য। কেন 
না, উহাতে প্রতিঘণ্টায় ফোল হাজার খণ্ড পরিক1 মুত্রিত হয়। এখানে 
্রিরোটাইপে পত্রিকা দুদ্রিত হইয়া থাকে ।  প্রত্যাবর্থনকালে কার্টার লেনে 
ইউনিটেরিয়ান্গণের দরিদ্র বালকগণের জন্য মিলন স্কুল পরিদর্শশ করেন। 
সারংকালে ফিল্সবরি চ্যাপেলে শান্থিসভার চড়ঃপঞ্চাশত্ম বাদিক অধিবেশন 
হয়। সভার সভাপতি মেস্তর জে ডবপিউ পীঙ্জ এম্‌ পি, সভার পক্ষসমর্থ 
মেন্তর এ ইলিঙ্গওয়ার্থ এম্‌ পি, মেস্তর হেনরি রিচার্ড এম্‌ পি, (সভার 
সম্পাদক ), রেবারেওড ডাক্তার বি্পে, মেস্তর হ্েন্রি পীঙ্গ, এলি বরিট, 
রেবারেগড হফ ্টোয়েল ব্রাউন, মন্পিয়র ফ্রেছ পালি ৪ মন্পিয়র মার্টিন পাশ্চৌড । 
সম্পাদক বাধিক বিবরণ পাঠ করিলে এই নিষ্কারণটি উপস্থিত হয় :--“যুদ্ধ যে 
মূঢতা, পাপ এবং অস্্রীষ্টোচিত ভাব হইতে উপস্থিত হয়, এ বিষয়ে ইমুরোপের 
সকল লোকের মধ্ো দুঢ় সংস্কার জন্সিয়াছে, ইহা জানিয়া এই সন্ভা আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই মঙ্গলকর ভাবটি ধাছাতে আরও গাড় হয় ও বিদ্বৃত 
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হইয়া পড়ে, তজ্জন্ত ধাহারা অল্পবয়স্ষগণের শিক্ষাদানে নিযুক্ত, সংবাদপত্রের 
পরিচালক, এবং ধাহারা ধর্দোপনদেষ্টা, তাহাদিগের সাহাধ্য এই সভা ব্যগ্রতা 
সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন ।” লিবারপুলের রেবারেও্ড হফ ষ্টোয়েল ব্রাউন 
এবং পারিস শাস্তিসভার সম্পাদক মন্পিয়র ফ্রেডারিক পাপি কিছু বলিবার 
পর, কেশবচগ্দ্র নির্জারণটির পোষকতা করিলেন। মন্সিয়র পাসি এমনই 
উৎ্সাহসহকারে স্বদেশীয় ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্ত্র যদিও 
তাহার ভাষা বুঝিতে পারেন নাই, তথাপি তাহার প্রোৎসাহের তিনি সমধিক 

ংসা করিয়াছেন। নিদ্ধারণের পোষকতায় কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার 
মন্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে £--ইংলগ্ের পর ফ্রান্স, জ্রাঙ্মের পর 
ভারতবর্ষ শান্তিনভার পক্ষ-সমর্থনে প্রবৃত্ত । যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 
তিনি যুদ্ধের বিরোধী কেন? তাহার এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, তিনি স্বভাবে, 
শিক্ষাতে ও ধন্মেতে যুদ্ধের বিরোধী । তিনি সেই দেশের লোক, যে দেশের 
লোকেরা একান্ত শান্তিপ্রিয় স্থতরাং জন্ম হইতে তিনি শাস্তি ভালবাসেন! 
তিনি যে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে যুদ্ধ যে নিতান্ত 
দ্বণাম্পদ, তাহ শিখিয়াছেন। এ কথা সত্য, ইতিহাললেখকেরা এমন ভাবে 
যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে যুবকগণের মনে যোদ্ধগণের প্রতি সম্রম 
উপস্থিত হয়; কিন্তু ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, যুদ্ধবিগ্রহের 
সহিত যে মকল দৌরাত্ম্য দুরাচার নিষ্টুরাচার সংযুক্ত থাকে, তৎপাঠে যুবকগণের 
মনে ঘ্বণা উদ্দিত হয়। স্থৃতরাং ইংরাজী শিক্ষা তাহার জাতীয় ভাব বিনষ্ট 
না করিয়া বরং সুদৃঢ় করিয়াছে। এই শিক্ষার প্রভাবে সমর ও শোণিতপাত 
তাহার একান্ত স্বণার আম্পদ হইয়াছে । সর্বোপরি তাহার ধশ্ম তাহাকে 
যুদ্ধের বিরোধী করিয়াছে। হখন তিনি প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপ্রধান সার্বভৌমিক 
মণ্ডলীর সভা, তখন তিনি সংগ্রামের বিরোধে প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে 
পারেন না। খ্রীষ্ঠানগণের চিন্তা, ভাব ও কাধ্য অধায়ন করিবার জন্ত তিনি 
গ্রীধন্্াক্রাস্ত দেশে আগমন করিয়াছেন । তিনি বুঝিতে পারেন ন।, আষ্টানগণ 
গ্রষ্টান হইয়া কি প্রকারে নির্দয় নিষ্ঠুর ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। 
তিনি হিন্দু হইয়া ইহ! কিছুতেই বুঝিতে পারেন ন।, খ্ীষ্টের অন্চবর্তিগণ ভ্রাতার 
শোপিতপাতের জন্য বংসর বংসর কি প্রকারে নৃতন নৃতন অস্ত্রাদি উত্তাবন 
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করেন। শাস্তিসংস্থাপকগণের শিখামণি ঈশার শিশ্বগণ লমরে ওবৃত্ব, ইছা 
হইতে বিরুদ্ধভাব আর কি হইতে পারে? অনেকে বলেন, জনকয়েক 'লোক 
গ্রামের বিরোধী হইয়া, বহুকাল হইতে যে সমরপ্রবৃত্তি লোকের মনে 
দৃঢমূল হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিবেন কি প্রকারে? তিনি বজিলেন, ঈশ্বর, 
সত্য, দয়া এবং প্রেম যদি তাহাদিগের পক্ষে থাকে, তবে ইহারা কেন 
অরুতকৃতা হইবেন? যুদ্ধে কত নারী বিধবা হইতেছে, কত বালক বালিক৷ 
উপায়হীন হইয়৷ পড়িতেছে, কত জাতি ও কত বাক্তি সর্বস্বান্ত হইতেছে, 
কত প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এ দকল দেখিয়া তিনি কখন মনে 
করিতে পারেন না যে, ধান্থারা খ্রীষ্টের অঙ্থব্তী, তাহারা সমরপ্রবৃত্তির উচ্ছেদে 
কৃতমন্কল্প হইবেন না। প্রকাশ্য বক্তৃতা, প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় আন্দোরান, গু 
আলোচনা প্রভৃতি উপায়ে নকল জাতিকে ভ্রাতৃত্ব সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত ্ 
করা প্রয়্োজন। সমন আপিতেছে, যে সময়ে এক জাতির অন্ত জাতির 
প্রতি দ্বণা বিঘবেষ তিরোহিত হইবে, সমুদাম জাতি ভাতৃত্বে একত্র মিলিত 
হইবে । সকল জাতিরই শাত্তিখড়গা করে ধারণ করা সমুচিত। ক্ষমা 
শান্তি বারা কোন্‌ অসাধ্য বিষয় হুসাধিত হইতে না পারে? কেন »| 
কথিত হইয়াছে? 

“ক্ষমা বশীকতিরে্লোকে ক্ষময়। কিং ন মাধাতে। 

শাস্তিখড়গঃ করে যন কিং কবিষুতি দুর্জন; ॥” 

“ক্ষমা দ্বারা সকল লোক বশীভূত হয়, ক্ষমাতে কিনা সাধিত হয়? 
শান্তিকপ খড়গ যে ব্ক্তি ধারণ করে, দুর্জন বাকি তাহার কি করিবে 1” 
্রষ্টের অন্ভুবর্ঠিগণ এই ক্ষমা ও শাস্তির খড়গ করে ধারণ করুন; যুদ্ধে যে 
জয়লাভ হয়, তদপেক্ষা মহত্ধম জয় তাহার! জান করিবেন। যুদ্ধের উপরে 
শান্তির জয়, মিথ্যার উপরে সতের ভয়, অন্ধকারের উপরে আলোকের 
জয়, শক্রতা, বিরোধ ও বিদ্বেষের উপরে সৌভ্রা্ডের জয়/তাহারা অবলোকন 
করিবেন । ইংলগড, ফ্রাঙ্স, জাশ্দাপি, ইটালি, এবং আর সমুদায় ইউয়োগীয় 
জাতি, উদ্ারচেতা রাজনীর্তিজ্ঞগপ। দেশহিতৈযিগণ, শিক্ষাকার্ধ্যে ব্যাপত 
ব্যক্তিগণ, রবিবাদরীয় বিষ্ভালয়ের শিক্ষকগণ, সকল শ্রেণীর সংস্কারকগণ-_ 
মকলকে তিনি হিন্দুঞজাতির প্রতিনিধি হইয়া অস্জনয় করিতেছেন যে, ঠাহার! 
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কলে মিলিত হইয়া! সংগ্রামদানবকে বিনাশ করুন এবং “পৃথিবীতে শাস্তি ও 
সমুদায় মানবগণের উপরে শুভাকাজ্া। বিস্তার করুন।” 

১৮ই মে, বুধবার, টেম্পলে কেশবচন্দ্র গমন করেন। সেখানে টেম্পল- 
মাষ্টার রেবারেও ডাক্তার বহান সহ সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার সহিত জলযোগ 
করেন। ডীন এবং লেডী অগষ্টা ্টান্লি গৃহে ছিলেন না,*স্থতরাং তাহাদদিগের 
সাহত সাক্ষাৎ হয় নাই। ভীনারি হইতে আথেনিয়মে গিয়া সার জন বাঁওরিং 
এবং অন্যান্য লভাগণের সহিত আলাপ ও অধায়নে কিছু সময় কর্তন করেন। 
সায়ংকালে রেবারেওু মেস্তর মিলম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার সঙ্গে 
পদব্রজে লর্ড লরেন্সের গৃহে ভোজন করিতে যান। আহারাস্তে মেস্তর 
টেলার, কলিকাতার বিশপের ভগিনী মিস্‌ মিলম্যান এবং প্রাচীন মার্শমান 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 

মন্তপাননিষারণী মতা র 

১৯শে মে, বৃহস্পতিবার, সেন্ট জেম্স্‌ হলে “ইউনাইটেড কিংডম 
আলায়েম্সের বাধিক অধিবেশনে গমন করেন। এই মভাসম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন, “অগ্য সায়ঙ্কালে সেন্ট জেম্স্‌ হলে যে প্রকার উংসাহপূর্ন 
সভা দেখিলাম, লগুনে উপস্থিত হওয়া! অবধি এমন সভা আর দেখি 
নাই। ইটি "ইউনাইটেড কিংডম আলায়েদ্সের, সভা,_এ কেবল উংদাহ- 
প্রকাশার্থ সভা । করতালি, দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসাধ্বনি, রুমাল ও টুপী 
ঘুরাণ, এ সকলই সভার গভীর ভাবাবেগ-প্রকাশের অন্ুভাব। সভাশুদ্ধ 
দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য কর্ণবধিরকর করতালি 
দিতে লাগিলেন এবং আমি যাহা. বলিতে লাগিলাম, তাহার প্রত্যেক কথা 
গভীর মনোভিনিবেশ মহকারে সকলে শ্ুনিতেছিলেন। আমি যখন এ বিষয়ে 
ব্রিটিষ গবর্ণমে্টের পাপের কথা বলিতে লাগিলাম, সকলে “কি লজ্জা, কি লজ্জা” 
বলিয়৷ চীৎকার করিয়৷ উঠিলেন। মগ্যপাননিবারণবিষয়ে এপ ব্যাপক প্রবল 
মনোভিনিব্্রো দশন করিয়া আমি আহলাদিত হইলাম” 

মেপ্ট জেম্স্‌ হলটি শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ। ' লর্ড ক্লড হ্যামি্টন এম্‌ পি, 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ মধ্যে ডাক্তার লুষ এম্‌ পি, মেন্তর 
এইচ বিরলে এম্‌ পি, সার উইলফ্রেড লন, ডাক্তার ম্যাকেজি, ইন্বার্ণেসের 
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প্রোবোষ্ট, মেস্তর কার্টার এম্‌ পি, মেস্তর এস পোপ কিউ পি, মেস্তর ভলওয়ে 
এম্‌ পি, মেস্তর বি হুইট ওয়ার্থ জে পি, মেস্তর জে এইচ রোপার, কাণ্চেন পিম 
এম্‌ পি, মেস্তর হোয়েলে এম্‌ পি, মেন্তর টি হুইটওয়ার্থ এম পি ছিলেন। 
নিমলিখিত নির্ধারণ ডাক্তার মাকেঞ্ধি জে পি উপস্থিত করেন, আলন্ডারম্যান 
কার্টার অনুমোদন করেন, এবং কেশবচন্ত্র গ্রতিপোষণ করেন ২. 

“ইউনাইটেড কিংডমেই হউক, আর ব্রিটিষ ভারতবর্ধেই হউক, যেখানেই 
সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে মগ্বিক্রয় দ্বার৷ আয়বৃদ্ধি 
করিবার জন্য রাজকীয় প্রণালী প্রবন্তিত হয়, সেই. রাজকীয় প্রণালীর প্রতি 
এই সভ|1 বিষম বিমত প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই সভা অতি ব্যগ্রভাবে 
আশা করেন যে, যে ( করবদ্ধন ) প্রণালী হইতে অতি দুঃখকর ফল উৎপন্ন 
হইতেছে, এবং যে প্রণালী আগাগোড়া দৌযাশ্রিত, সেই প্রণালীর বিরুদ্ধে 
সকল দলের রাজনীতিজ্ঞগণ খ্রীষ্টান্গযায়িগণসমুচিত স্থুদংস্কৃতত ভাবের পরিচয় 
দান করিবেন |” 

কেশবচন্ত্র এই নিদ্ধীরণের পোষকতায় যাহা বলেন, তাহার সার এই 
প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে:-অগ্যকার আলোচ্য বিষয়ে ভারতবর্ষও 
সমুৎস্থক। স্থৃতরাং তাহার এ সম্বদ্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বিশেষতঃ তিনি 
মে হিন্দুজাতির লোক, সে জাতির আত্মপক্ষদমর্থনার্থ এ সঞ্ধন্ধে অনেক বপিবার 
আছে। কে না জানে যে, হিন্দুজাতি সহজ শান্তপ্ররুতির জন্য সর্বত্র প্রসিচ্। 
এবং সে জাতি কখন হ্থতীক্ষ মাদক সেবন করে না। ইংলগু, স্কটল্যাণ্ 
এবং আয়ারুল্যাণ্ড এবং অন্যান্ত ইউরোপীয় দেশে মে ভার তবধায়গণের ন্তায় শত 
শত কেন, সহম্্র সহশ্র মগের প্রতি বিভূষ্চ লোক আছেন, ইহা দেখিয়া তিনি 
বড়ই আহ্ছাদিত হইলেন। বিবিধ প্রকারের কল্যাণকর বিষয় ছ্বারা ভারতের 
কল্যাণবঞ্ধন করাতে ব্রিটিষ জাতির প্রতি তিনি একান্ত কৃতজ্ঞ এবং মহারাল্রী 
কুইন্‌ ভিকটোরিয়ার তিনি রাজভক্ত প্রজা; কিন্ত তাহাকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রিটিয রাজশাসনপ্রণালীর মধো অনেকগুলি 
কলঙ্ক 'আছে এবং এ কলঙ্ক অতি ভীষণ ও গভীর । যখন তিনি এই সভার 
সহিত মিলিত হইয়া মগ্যবিক্রযনিষেধক আইনের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, 
তখন ভিনি উপস্থিত সকল ব্যক্তি অপেক্ষা এ সন্বন্ধে গভীর ক্লেশাহডব 
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করিয়াই এ কাধ্যে প্রবৃত্ত । কেন না অনেকেই এই যুক্তি প্রদর্শন করিতে 
পারেন যে, এদেশের লোকদের মগ্পান কর! অভ্যাপগত, সুতরাং এ দেশে 
মগ্যের প্রয়োজন আছে, তবে যর্দি লোকে নিজ দোষে অমিতপায়ী হয়, তাহা 
হইলে কি করা যাইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষসন্বদ্ধে এ কথা কখন বলা 
যাইতে পারে না। সে দেশের লোক তো মদ. চায় না, তবে মগ্যব্যবসায়ে 
উৎসাহ দান করিবার পক্ষে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের কি হেতুবাদ আছে? তিনি 
বঙ্দেশের বহু পল্লিতে ভ্রমণ করিয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
তাহারা কখন “ত্রাণ্তড বোতল” পূর্বে দেখিয়াছে কি না? তাহার! প্রায় 
সর্বদাই ইহার এই উত্তর দিয়াছে, কখন দেখে নাই। ঈদৃশ লোকদিগের 
সম্মুথে প্রলোভন উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের চরিত্র দুষিত করা কি ভয়ানক 
দুফাধয! এতদর্শনে কি ভারতবাসিগণের হৃদয় একাস্ত ক্কুন্ধ হয় না? শোক- 
ভারাক্রান্ত হয় না? পল্লীবাসী হিন্দুগণের গৃহে গিয়া! দেখুন, কি সহজ ভাব, 
কি শুদ্ধসত্ব ভাব! পৃথিবীর কোন স্থানে এরূপ শুদ্ধসত্ব ভাব কেহ দেখিতে 
পাইবেন না। যে সভাতা নাষে, সেই সভতার অত্যাচারে পে শুদ্ধনত্ব ভাব 
আর তিষ্টিতে পারিতেছে না। ব্রিটিষ জাতি বিগ্যাশিক্ষাদি ছারা 
ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, ইহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু 
তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন॥ সেক্সপিয়ার ও মিণ্টন শিক্ষা দিয়া ইংলণ্ড কি 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগকে ব্রা্ডি ও বিয়ার পান করিতে শেখান নাই? 
এই পাপে শত শত শিক্ষিত যুবক প্রাণ হারাইতেছেন। এখন আর হিন্দু- 
সমাজের পুর্ব বিশুদ্ধ ভাব নাই, বর্তমান, সময়ে ক্রমান্বয়ে তাহার ভিতরে 
পাপ গিয়৷ প্রবেশ করিতেছে। ত্রিশ চল্লিশ বংসর পূর্বে ভারতবর্ষ যাহা 
ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহার মনে হয়, যেন সহম্র অসহায় বিধবা 
ও পিতৃহীন সম্তানগণ রোদন আবেদন করিয়া আকাশ ফাটাইতেছে, এবং 
এই ভষ্টুর কালকুট দেশে প্রচলিভ করাতে ব্রিটিষ গবর্ণমেপ্টকে অভিশাপ 
দান করিতেছে । তিনি এখনি অস্থুলিতে গণন। করিয়া বলিয়া! দিতে পারেন, 
কত শিক্ষিত যুবক এই বিষ পান করিয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন। যে 
যুবক এক পার্থে ইংরাজী গ্রন্থরাশি, অপর পার্থে ব্রাণ্ডি বোতল স্থাপন 
করিয়াছিল, আজ সে মৃত্যুমুখে নিপতিত, তাহার গৃহ শোকপূর্ণ, তাহার পরী 
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ও সম্ভতিগণ সম্পূর্ণ উপায়হীন। কে এখন তাহাদিগকে শোক ছুঃখ অভাব 
হইতে বিমুক্ত কারবে? এজন্য ব্রিটিষজাতি কি ঈশ্বরের নিকটে দায়ী মছেন? 
তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভারতবর্ষে ম্যের বাণিজ্য কি কেবল লাভের জন্ত 
নয়? যে সকল রাজকন্মচারী মগের আয় বাড়াইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাছা- 
দিগের নামে প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাহাদিগকে বিশ্বান করিতে দেন 
ষে, তাহাদের পদবুদ্ধি মদ্দের আয়বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। লোকের সর্বনাশ 
করিয়া! যদি আম়বৃদ্ধি কর! হয়, তবে সে আয়বৃদ্ধি না হওয়াই ভাল। গবর্ণমেন্ট 
য্দি যত করেন, তবে অন্ত উপায়ে আয়বুদ্ধি করিতে পারেন। লোকে যদি 
অমিতপায়ী হয়, আমরা কি করিব, এ যুক্তি তাহার! অবলম্বন করিতে পারেন 
ন।, ধাহার প্রতিদিন এই প্রার্থনা করেন, “আমাদিগকে প্রলোভনে ফেলিও 
ন1।” ধাহার! নিতা এরপ প্রার্থনা করেন, তাহাদিগের কি উচিত নয় যে, 
তাহারা ছূর্ধধলদ্রিগকে প্রলোভনে ন| ফেলেন, বরং প্রলোভন হইতে লর্বদা 
তাহাদিগকে রক্ষা করেন? কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, তিনি 
অপরিমিতপায়ী কথন হইবেন না। এক বোতল হইতে আর এক বোতল, 
ইহার মধ্যপথ অতি পিচ্ছিল। আপনাদের এবং অপরের কল্যাণের জন্য 
সকলে মগ্ঠপান একেবারে পরিত্যাগ করুন। গ্রতিব্যক্তি নিঙ্জের জ্বন্য এবং 
পরের জন্য দায়ী। যদি তিনি সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাংসন্ন্ধে অপরের প্রলোভনে 
পতনের কারণ হন, তিনি নিরপরাধী গপ্য হইবেন না। কেহ মন্তপান না 
করিয়া যদি এক ব্যক্তিকেও পাপ প্রলোভন হইতে রক্গ৷ করিতে পারেন, 
তাহা হইলে লেটি কি গৌরবের কার্ধ; হইল না? ভোগের জন্ত নহে, কিন্ত 
সত্যের জন্ত, নৈতিক মহত্বের জন্য মাুষ ত্যাগ স্বীকার করিবে, এ নিমিত্ব 
তাহার এ পৃথিবীতে বান। কত লোক ঈশ্বরের জন্ত, মতের অন্ত, মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছেন ;* অপরের জীবন-রক্ষার্থ, ঈশ্বরের রাজ্য- 
প্রতিষ্ঠার্থ অতি শ্বণিত মগ্যপান ত্যাগ করা তি আর একটা বড় ত্যাগস্বীকার? 
এইটুকু তযগম্বীকার করিয়া যদি সহশ্র সহম্র লোকের প্রাপরক্ষা করা হাইতে 
পারে, তাহা হইলে তিনি জানেন 'না, এই সামন্ত ভোগত্যাগের গ্রতিকৃলে কোন্‌ 
যুক্তি গাড়াইতে পারে ? তিনি তাহার বলা এই বলিয়া শেষ করিলেন, সমগ্র 
হ্বদয়ে মিলিত হইয়া সকলে পাললিয়ামেপ্টে এ বিষয় উপস্থিত করুন? একবার না 
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হয়, শত বার সভার নিকটে এ বিষয়টি উপস্থিত করা হউক। যখন আমাদের 
পক্ষে সত্য আছে, তখন যত্বরশৈথিল্য হইবে কেন? ইংলগ্ যদি এ অকল্যাণ 
অপসারিত না করেন, তাহা হইলে তিনি চতু্দি্তী জাতিসকলের নিকটে 
আপনার উন্নতপদ হারাইবেন। 

২০শে মে, শুক্রবার, ১০টার সময় কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রার্থনাসমাজে 
গমন করেন। ইহাদিগের আচাধ্য নাই, কোন বাহ্থানুষ্ঠান নাই, উপাসনারও 
'কোন নিদ্দিষ্ট প্রণালী নাই।- উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা 
করেন, উপদেশ দেন। ইহার গান্তীধ্য ও শাস্তভাব অতি অ্ুত। অনেক- 
গুলি বৃদ্ধা মহিলা এই উপামনাতে যোগ দিয়া থাকেন। মেস্তর ফিট 
জেম্স্‌ ছিফনের ভ্রাতা মেস্তর জেম্নের সঙ্গে জলযোগ করেন। জলযোগস্থলে 
মেন্তর মিলম্যান, মেন্তর লেকি এবং মিস্‌ থ্যাকারিকে দেখিতে পান। 
মিস্ত্রেম্‌ স্কোয়েফের গৃহে ভোজন হয়। এখানে অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যাক্তি 
আপিয়াছিলেন। এক স্থইড বীণ। বাজান, যন্ত্রটি দেখিতে অতি চমৎকার । 

২১শে মে, শনিবার, কয়েক জন বন্ধু সহ রেল দিয়া হাম্পটন কোর্টে গমন 
করেন। এই গৃহটি কাডিনাল উল্পি কর্তৃক স্থাপিত; অনেক দিন হইল, 
উহা রাজন্যবর্গের বাসগৃহ হইয়াছে । এই গৃহে চমৎকার চমতকার আলেখ্য 
আছে। এখানে টেমস্‌ নদী একটি সামান্য থালের মত নদী। পার হইয়া 
গিয়৷ গৃহনন্লিহিত উগ্ঠানে বাযুসেবনার্থ একটী ছায়াফুঞ বৃক্ষের নিয়ে, বাঞ্গালীর 
মৃত মাটীর উপরে কেশবচন্ত্র আড় হইয়া পড়িয়া, বাড়ী হইতে অগ্য যে পত্জা্ি 
আসিয়াছে, তাহা পাঠ করেন। গৃহপ্রাচীরে “চিত্রিত বসন” কেশবচন্দ্র জীবনে 
এই প্রথম দেখেন। | 

নবম উপদেশ--''ঈশ্বরেতে আনন্দ” * 

২২শে মে, রবিবার প্রাতঃকালে, ব্রিকৃষ্টন ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে কেশবচন্ত্র 
উপস্থ্শ দেন। উপদেশের বিষয়, “ঈশ্বরেতে আনন্দ”) অবলম্ধ্য প্রবচন-__“সর্ববদা 
ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। আমি আবার বলিতেছি, ঈশ্বরেতে আনন্দিত 








ও ১০ই এপ্রেল প্রথম, ১৭ই এগ্রেল দ্বিতীর' ২৪শে এপ্রেল তৃতীয়, ১লা মে চতুর্থ ও 
পঞ্চম, ৮ মে য্ঠ, ১৫ই মে সপ্তম ও অষ্টম উপদেশ হয়। শেষোক্ত চ।রিটি উপদেশ তৎকালে 
লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
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হও |” উপদেশের সার এইবপে সংগৃহীত হইতে পারে :-ন্থখপ্রিয়তা মাছুষের 
প্রকৃতি। ছুঃখ ক্লেশ দূরে পরিহার করিয়া, হুখ শান্তি অর্জন করিবার 
জন্ত, সকল অবস্থার লোকেই নিয়ত যত্ব করে। অধায়নাদি যাহা লোকে 
অনুষ্ঠান করে, সকলই স্থখের জন্য । ধর্ম সংসারস্থথের ব্যাঘাত জন্মায়, এজন্ত 
ধর্মার্ছন সকলের পক্ষে কঠিন বলিয়া মনে হয়। এই সংসারস্থখের প্রলোভনে 
পড়িয়া, আমরা আমাদিগকে সংসারের হাতে ছাড়িয়া দি; ধন্মের অনুদরণ 
করি না, কেন না ধশ্দের অনুসরণ করিতে গেলেই বিবিধ ত্যাগস্বীকারের 
প্রয়োজন । যাহারা সাংসারিক সখের জন্য পাপাচরণ করে, তাহারাই যে 
এরূপ করিয়া থাকে, তাহা নহে; যাহার! ধশ্মানুষ্ঠান করেন, নিত্য উপাসনাদি 
করিয়া থাকেন, তীাহারাও ক্লেশকর কর্তবাগুপিকে অবহেলা করেন। কতক- 
গুলি লোক আছেন, ধাহার! অধ্যয়ন ভালবাদেন। তাহারা ধর্মের সেই 

ংশের অনুসরণ করেন, যাহাতে ত্রাহাদিগের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। কতকগুলি 
লোক আছেন, ধাহাদের চিত্র পরোপকার প্রবণ, তাহার! সর্বদা পরোপকার- 
কাধো নিযুক্ত থাকেন। এইকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই সকল 
লোক রুচির অন্ুলরণ করিয়া ভাল কান্দ করেন, কিন্তু ইহার| মে সকল 
কর্তব্যের অনুষ্ঠান করেন না, যাঙ্কাতে তাহার্দের আত্মসংঘম ও প্রকৃত উন্নতি 
হইতে পারে। এইরূপে আমরা কতকদূর অগ্রসর হয়! এই কারণে নিবৃত্ত 
হই যে, আর একটু অগ্রসর হইলেই আমাদিগকে স্খতাগ করিতে হইবে; 
হয়তো ঈশ্বরের জন্, সত্যের জন্য প্রাণ পর্যাস্ত দিতে হইবে। সংসারী 
ও ধাগ্মিক, এ উভয়েরই যখন স্থুখের সম্বন্ধে সমান অবস্থা, তখন ধাহার! 
ধর্ম ও নীতিবিষয়ে উপদেশ দেন, তাহাদের কর্তব্য যে, আত্ম! যখন ধর্দের 
উচ্চাবস্থায় উত্থান করে, তখন সত্য ও সুখ, পবিত্রতা ও শাস্তি একত্র বাস 
করে। এ কথা মতা, ধশ্মের জন্য, কর্তপ্যের জন্ত কথন কখন কঠোর ক্লেশ বহন 
করিতে হয়; কিন্তু এ কথা তা নয় যে, ধর্শে আনন্দ নাই দেখিয়া অনেকে 
পরিশেষে ধর্ম, সত্য ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । ধর্শে সুখ না থাকিলে, 
মানুষ কখন চিবদিন ধর্ম লইয়া থাকিতে পারিত না। এজীবনে কর্তব্য 
মানুষকে এক দিকে টানে, অভিলাষ আর এক দিকে টানে। কখন কখন 
সৌভাগ্যক্রমে কর্তব্য প্রবল হয়, সত্যের জয় হয়, অভিলাষ সত্যের শক্তিকে 


৬৭৬ আচাধ্য কেশবচন্দ্ 


পরাভূত, করিতে পারে না। কোন সময়ে দৈহিক প্রবৃত্তি জয়লাভ করে। 
এইরূপে আমাদের ক্রমিক উত্থান ও পতন হইয়া থাকে । কে তবে আমাদিগের 
মধ্যে নিরাপদ? ধাহারা নিয়মিত সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা করেন, ধর্্া- 
নুষ্ঠটান করেন, কিছু কিছু কর্তব্যকন্ম সম্পার্দন করেন, তাহারা? না, তাহারা 
নহেন। ধাহারা সকল প্রকারের কর্তব্য অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়া নিষ্পাদন 
করেন না, কিন্তু সুখকর বলিয়া দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সম্পাপন করেন, তাহারাই 
নিরাপদ । যত দিন না কর্তব্য ও অভিলাষ এক হয়, ঈশ্বর ও সংসার 
পরম্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়, তত দিন আমাদের নিরাপদের অবস্থা 
নহে। অনেক ধান্মিক ব্যক্তির পতন হইতেছে। যদি পতন বারণ করিতে 
হয়, তবে ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইবার জন্য যত্ব করা প্রয়োজন । কখন কখন 
আমর! কোন কর্তব্যে বা কোন ধর্মগ্রন্থে, কোন বন্ধুগণের সংসর্গে বা কোন 
উপদেষ্টাতে আনন্দ লাভ করি; কিন্তু ইহাতে কিছু হইতেছে না। প্রশ্ন 
এই, আমর! ঈশ্বরেতে আনন্দ লাভ করি কি না? ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম বন্ধু না করিলে কিছুই হইল না। যদি কোন প্রকার প্রবৃত্তির অধীন 
হইতে হয়, তাহা হইলে অনস্তজীবনসম্পন্তি অর্জনে প্রবৃত্তি হউক। স্বর্গে 
ও পৃথিবীতে শ্বরই আমাদের প্রিপ্তম সম্পৎ হউন। এরূপ করিলে পরমাত্ম- 
প্রভাবে আমর পবিত্র হইব, আনন্দিত হইব; তিনি আমাদি'গর নিকটে 
কেবল প্রভু হইয়া আগমন করিবেন না, বন্ধু হইয়া আগমন করিবেন। 
আমরা তাহার সঙ্গে কথা কহিব, তাহার সেবা করিব, তাহার বাধ্য হইব। 
কেবল কর্তব্য বলিয়া! নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে স্থথ পাওয়৷ যায়, এই জন্য । 
আমাদের চারি দিকে তাহার প্রেমপূর্ণ আবির্ভাব উপলদ্ধি করিব। তাহার 
এই বি্যমানতা অনুভবে আমাদের আহলাদ হইবে । আমরা কেবল তাহার 
আজ্ঞাপালন করিয়৷ আনন্দিত নহি; কিন্তু প্রার্থনা ধ্যান চিস্তনাদদিতে তাহার 
সঙ্গ ঞুন্ভব করিয়া আনন্দিত। এরপ আননলাভ পৃথিবীতে স্বর্গভোগ | 
এ আনন্দ ন| হইলে আমরা কখনই নিরাপদ নই। আপনাকে ধান্মিক মনে 
করিয়া কেহ যেন অহস্কত না হন। “যিনি মনে করেন, আমি দণ্ডায়মান আছি, 
তিনি যেন সাবধান হন, কি জানি বা পতিত হন।” আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে, আমরা কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের 
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গৌরব প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু তাহার পবিজ্র নামের প্রশংসায় আমাদের 
হৃদয় সুখে ও আনন্দে উচ্ছৃদিত। আমাদের ইহাই লক্ষ্য হওয়া সমূচিত। 
সময়বিশেষে স্থানবিশেষে নহে, কিন্তু সর্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। 
ঈশ্বরে আনন্দ হইতে ইহলোক পরলোকের জন্য প্রচুর শাস্তি ও পবিত্রতা 
উৎপন্ন হউক; কর্তব্য ও অভিলাষ, পবিত্রতা ও শাস্তি এক হউক; আহার 
পান ভোজন সকলেতে ঈশ্বরের বি্যমানতা স্মরণে মামোদ হউক। ধর্ে 
কিঞ্িৎ উন্নতি লাভ করিয়৷ যেন কেহ সন্ধষ্ট না হন, ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতে 
থাকুন, যেন এ পৃথিবীতে যত দূর উচ্চতম পবিত্রতম আনন লাভ হইতে পারে, 
তাহ! তিনি লাভ করিতে পারেন । 

মেট্রোপলিটান টেবারনেকলে “ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তবায বিষয়ে ন্তত! . 

২৪শে মে, মঙ্গলবার, নিউইংটনস্থ মেস্তর স্পর্জনের মেট্রোপলিটান টেবার- 
নেকলে “ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তব্য বিষয়ে কেশবচঞ্জরের বক্তৃতা হয়। 
লর্ড লরেন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গে গৃহ পূর্ণ 
হয়। উপস্থিত বাক্তিগণের মধো মেস্তর পোলার্ড অকুহট এম্‌ পি, মেস্তর 
জে হাওয়া এম্‌ পি, মেস্তর এইচ ডবলিউ ফ্রীল্যাণ্ড, ভৃতপূর্ব 'এম্‌ পি, ডাক্তার 
অগ্তারহিল এবং সৈয়দ আহম্মদের নাম উল্লিখিত হইতে পারে । সভাপতি 
কাধ্যারস্তে যাহা বলেন, তাহার সার মর্দ এই £--কেশনচন্ত্র তাহার বনুদিনের 
পরিচিত; তাহার চরিত্রবত্তা, দক্ষতা, বাগ্সিতা, দেশহিতৈধিতাঁ, দেশসংহ্বারে 
বত, স্বদেশের সামাজিক ও রাঙ্যসম্পকঁয় অবস্থার উন্নতিসাধনে অভিলাবের 
পরিচয় দান করিয়া তিনি বলিলেন, ইংলগ এবং ইংরেগ্ুগণের টারতের প্রতি 
কি কর্তব্য, সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বশতঃ কেশবচন্দ্র বেকপ উহা] বলিতে পারেন, 
এক্সপ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর তিনি জানেন নী। কেশবনন্ত্র স্বদেশের বিগত 
ইতিহাস জ্কানেন, স্থৃতরাং পূর্বতন বিজেতৃগণের সময়ের সহিত ব্রিটিষ শাসনের 
তুলনা করিয়া, উহা! যে ভারতের কত দুর মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তাহা বিশিষ্ট- 
রূপে তিনি অবগত। শিক্ষা ও সভ্যত! অর্পণ করিয়া ব্রিটিষগণ কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন, উহা! যেমন তির্নি জানেন, তেমনি উহার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
নানতা আছে, তাহাও জানেন। স্থতরাং ভারতের মঙ্গলকল্পলে ব্রিটিষগণের 
কি করা উচিত, তাহা কেশবচন্দ্রই ভাল বলিতে পারেন। এ কথা নকলের 
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স্মরণে রাখা উচিত যে, এ দেশ একজাতির অধিবাসস্থল হইয়াও সংস্কারের 
কাধ্য এখানে সাধিত করিতে গিয়া কত বাধা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়; এরূপ 
স্থলে ভিন্ন জাতিমধ্যে ভিন্ন জাতীয়গণের শাসনকাধ্য সম্পাদন করা কত দূর 
কঠিন ব্যাপার । তিনি বিশ্বাম করেন যে, ভারতবর্ষ যে সকল শাসনাধীন 
হইয়াছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা বর্তমান শাসন উত্কষ্ট। তিনি এই সকল 
কথা বলিয়া, কেশবচন্ত্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন । 

কেশবচন্ত্র ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তব্য-বিষয়ে স্থদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
নমুদধায় বক্তৃতার সারাকর্ষণ সংক্ষেপে এইরূপে করা যাইতে পারে:_-ভারত 
দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রৎ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা জলগ্লাবনের ন্তায়, 
উপস্থিত হইয়া *প্রবলবেগে ইহার কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা দূরে অপসারিত 

করিতেছে । এ দৃশ্য অতি আহ্লাদকর, ইহার জন্য ব্রিটিষজাতি সম্মানযোগ্য। 
ভারতে যত শাসন হইয়া গিয়াছে, তন্মধো ব্রিটিষ খালন যে উৎরষ্ট, ইহ! তিনি 
স্বীকার করেন; কিন্তু এই শাপনমধো সংশোধনোপযোগী কতকগুলি দোষ 
আছে, যাহার সংশোধন করা প্রয়োজন । ব্রিটিষজাতির যখন কেবল বিবেক 
নয়, হৃদয়ও আছে, তন তিনি সাহসের সহিত সেই সকল উল্লেখ করিতেছেন । 
তিনি যাহা বলিবেন, কোন পক্ষের পক্ষপাতী হইয়। বলিবেন না, জমীদার 
ও কৃষক, শিক্ষিত ও বাণিকজ্যবাবসায়ী সকলের পক্ষ হইয়া তিনি বলিবেন । 
ব্রিটিফ জাতি যদি ভারতের মঙ্গল করিতে চান, তাহা হইলে সকল শ্রেণীর 
লোকের উপরে তাহার সমান দৃষ্টি রাখা একাস্ত প্রয়োজন । ইংরেজগণের 
মনে রাখা উচিত যে, ভারত তাহাদের হস্তে ঈশ্বর ্যাসম্বরূপ রাখিয়াছেন, 
উহার ধনাদ্ির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। . ধিনি তাহাদের 
হস্তে ভারতকে ন্যাসন্বরূপ রাখিরাছেন, তাহার নিকটে তাহাদিগকে হিসাব 
দিতে হইবে। উহার শাসনপ্রণালীমধ্যে যদি পাপ অপরাধ প্রবেশ করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র উহার উচ্ছেদ করা তাহাদিগের কর্তব্য । তাহারা 
ভারতর্কে স্বার্থসাধনের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন না। ভারতকে অধিকারে 
রাখিবার যদি তাহাদের অভিলাষ থাকে, ভাহা হইলে ভারতের কল্যাণ 
ও মঙ্গলের জন্ত উহাকে অধিকারে রাখিতে পারেন। ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের 
প্রথম কর্তব্য শিক্ষাকার্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করা, আরও বিস্তৃত করা! 
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ভারতবাসিগণকে রাজভক্ত করিতে অভিলাষ করিলে, তাহাদিগকে শিক্ষিত 
করা প্রয়োজন । প্রকাণ্ড ছুর্গাপেক্ষা ব্রিটিষ জাতির ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি রক্ষার 
পক্ষে স্কুল কলেজ প্ররুষ্ উপায়। ১৮৫৪ থৃষ্ঠাবে গ্ররুত ভাবে শিক্ষা, আরম্ত 
হয়, পে বর্ষে কেবল চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ হাজার 
স্কুল, ছয় লক্ষ তেইশ হাজার ছাত্রসংখ্যা হয়। উপাধিগ্রহণসংখযাও ক্রমান্বয়ে 
বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাযস্ত্রেও বিশেষ উৎকর্ষ উপস্থিত। 
শিক্ষাকাধ্যের ঈদৃশ উতৎকর্ষপত্বেও দশ লক্ষের ছুই তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বঙ্গদেশেই প্রতি তিন শত মাটাইশ জনের মধ্যে 
এক জন শ্রিক্ষা লাভ করে। যাহাদ্দের উপায় আছে, বর্তমান শিক্ষাবিধানে 
তাহারাই শিক্ষার ফললাভ করিতে পারেন? যাহারা দীন দরিগ্রণ তাহাদের কোন 
শিক্ষার উপায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষী দিলে তীহার্দিগের 
প্রভাবে দীন দুঃখিগণ উন্নত হইবেন, এ মত কতক দুর সত্য হইতে পারে; 
কিন্ত কোটি কোটি লোকের উপরে সেই প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কি কথন সম্ভব? 
ইংলগ্ডেই যখন এ প্রভাব সর্বন্র কাধাকর হয় না, তখন ভারতের পক্ষে উহাতো 
আরও দূরতর | গবর্ণমেণ্ট, এ বিষয়ে কি কর্তব্য, তদ্বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
এখন উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়। নিম়শ্রেণীর শিক্ষার্থ সেই অথ নিয়োগ করা হইবে, 
তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। তৃত্বামিগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে স্থায়ী 
বন্দোবস্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট পে বন্দোবস্ত কখন ওপ্গ করিতে পারেন না.। 
ূম্বামিগণের উপরে শিক্ষাকর স্থাপন করিতে উগ্ভত হইলে, অনেকে সেই 
বন্দোবপ্তের উল্লেখ করিয়া উহার শন্যাষ্যত। প্রমাণিত করেন । তিনিও মনে 
করেন, কোন আকারে অধিক কর তৃস্বামিগণের ন্রিকটে গ্রহণ করিলে, গবর্ণমেণ্ট 
বিশ্বস্ততাভঙ্গের দোষে দোষী হন। যদি অন্য কোন প্রকারে উপায় করা 
না যাইতে পারে, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার বিগ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া 
কি সমুচিত? কখনই নহে। ইহাতে সহস্র সহঞ্র মধ্যবিত্ত লোকদিগকে 
শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করা হুইবে। স্থানে স্থানে ছোট ছোট বিস্তালয় 
হইতেছে সত্য, কিন্তু বর্তমান উচ্চ শিক্ষালাভের নিমিত গবপমেন্ট বিস্বালয় 
বিনা আর বিগ্ভালয় নাই। হ্তরাং গবর্ণমেন্টকে আরও অনেক দিন 
উচ্চশিক্ষার জন্য বিস্যালঙ্বলমূহ রক্ষা করিতে হইবে । এখন ইতিয়ান কাউন্সিলে 
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নিয়শ্রেণীর লোকদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়ার উপায় হইতে পারে, এ 
বিষয়ে বিচার্ধ্য রহিয়াছে । বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার আয় যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়) তাহা হইলেও ঘোর অনিষ্ট হয়; আর যদি সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার 
উপায় কিছু না করা হয়, তাহ হইলে তাহারাও বহু শত বর্ষ অজ্ঞানান্ধ থাকিবে, 
কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। উহাদিগের 
ভিতর হইতে কুসংগ্কার ও পৌত্তলিকতা৷ অপনীত ন! হইলে, অল্লসংখ্যক শিক্ষিত 
লোক কি করিতে পারিবেন? অতএব তিনি আশা করেন, সাধারণ লোক- 
দিগকে শিক্ষ। দেওয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থপংগ্রহ হইবে। লোকদিগকে 
শিক্ষা! দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষার উপযোগী পদে প্রতিষ্টিত 
করা প্রয়োজন ।ঈ ধাহারা ভারতবর্ষে অধিক দিন ছিলেন, তাহারাই এ বিষয়ে 
প্রমাণ দিবেন যে, মে দেশীয়গণের মধ্যে এমন লৌক আছেন কি না, যাহারা 
উচ্চ উচ্চ পদের কার্ধা দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি 
একটা বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি 
স্কলারশিপ উঠিয়া গিয়াছে । ইংলণ্ডে আপিয়! ধিশেষ শিক্ষা পাইবার 
জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইত । তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উচ্চপদ 
দিতে পারেন, সেম্থলে দে দেশীয়গণের ইংলগ্ডে আমিবার কোন প্রয়োজন নাই, 
এই নিয়ম হওয়াতেই, এই বৃত্তি উঠিয়া গিয়াছে। কিন্ত পদ দেওয়া এক কথা, 
আর শিক্ষার পূর্ণতা যাহাতে হয়, তাহা করা অন্য কথা | বর্তমানে অনেকগুলি 
যুবক ইংলগ্ডের বিগ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন; ব্রিটিষগবর্ণমে্ট কেন 
তাহার্দিগকে শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দিবেন না? তিনি ভরসা করেন, 
এই বিষয়টি গভীররূপে আলোচিত হুইয়৷ আবার পূর্ব বৃত্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইবে । সাধারণ শিক্ষা যাহাতে বাড়ে,তৎসন্বন্ধে উপায় করা গবণমেপ্টের কর্তা, 
কিন্ত এ সম্ঘন্ধে গবর্ণমেন্টের বিশেষ কর্তব্য আছে। গবর্ণমেপ্ট ভারতের নারী- 
গণকে যন্টরি শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকাধ্য অপূর্ণ থাকিবে । ভারতকে 
শিক্ষিতা মাতা না দিলে, ভাবী বংশকে কুমংস্কারাদির হন্ত হইতে মুক্ত করা 
হইবে না। সন্ভানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরাজ্থুরাগী সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে 
না, গৃহও জ্ঞান ও সুখের আধার হইবে ন।। স্বামী স্ত্রী উভয়ে শিক্ষিত না 
হইলে পরম্পর পরস্পরকে. কি প্রকারে সহানুভূতি দিতে পারিবেন? স্ত্রী 
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পুরুষ উভয় জাতির কেবল এক জাতিকে শিক্ষা দিলে ছুঃথ ক্লেশ বাড়ান হইবে । 
যদি উভয়কে শিক্ষা দ্রান করা হয়, তাহা হইলে পারীবারিক মংস্কারকার্ষ্যে 
উভয় উভয়কে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন। গবর্ণমেপ্ট স্ত্রীশিক্ষাসন্থদ্ধে 
কিছু করেন নাই, তাহা নহে । বর্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে দুই 
হাঞ্জার প্রকাশ্য বিগ্ালয় আছে, এবং পঞ্চাশ হাজার স্ত্রীলোক নিয়মিত বিদ্যালাভ 
করিতেছেন। ভারতবর্ষের নারীগণের যথার্থ অবস্থ! জানিবার জন্য অনেকেই 
সমূত্স্থক হইতে পারেন। কেহ কেহ তাহাদের সঙ্থদ্ধে কিছু ভাবেন না, কেহ 
কেহ তাহাদের অবস্থাকে অত্যন্ত দুঃখকর বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে 
করেন, সামাঞ্রিক ও পারীবারিক বিষরে মে দেশের নারীগণের কোন কর্তৃত্বই 
নাই; ইহা ভূল। তাহার! অন্তঃপুররূপ কারাতে আবদ্ধ, প্রমুক্ত বাস্ধুসেবণে 
অসমর্থ, এরূপ বিশ্বানও সত্য নয়। ইংলগ্ডের স্বামিগণ যেমন অনেক সময়ে 
এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তাহারা কোথায় কর্তৃত্ব করিবেন, তাহাদের 
পত্ীগণই তাহা দিগের উপরে কর্তৃত্ব করেন; ভারতেও এই কথা সত্য। এরূপ 
কতৃত্বের ফল সকলেরই প্রত্াক্ষ। কে না জানিতেছেন, অনেক লোক ইংলগ্ডে 
আপিতেন, জাতিভেদ ভঙ্গ করিতেন, বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কাধ্য গ্রবঞ্িত 
করিতে পারিতেন। পারিতেছেন না কেবল তাহাদিগের পত্ঠীগণের অযথা- 
প্রভাববশতঃ। ভারতনারীগণের ক্ষমতা থাকুক, তাহাদের মধ্যে জীবনের 
লক্ষণ থাকুক, তবু বলিতে হইবে, তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। এক জন 
কুলীনের পঞ্চাশ জন পত্বী। কোন পত্বীর জন্ত পতি দায়িত অনুভব করেন 
না, অথচ তাহার মৃত্যুতে এক সময়ে পঞ্চাশ জনের বৈধবা, আর সেই বৈধব্য 
জন্য দুঃসহ ব্রতচধ্যা, এ নকল অবস্থা ভাবিলে কাহার না বিষম ক্রেশান্ুভব হয়। 
নারীগণের মধো অভেগ্ত কুসংস্কার, তাহাদের প্রতি পুরোহিতগণের অত্যাচার, 
বন্ধের মহারাজগণের কলুষিত ব্যবহার, এ সকলই স্তরীজ্জাতির দুরবস্থা প্রদর্শন 
করে। ভারতের নারীগণের অজ্ঞানতা দূর করিয়া, তাহাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা 
অর্পণ করিতে হইলে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । কেবল ভারতবর্ষে 
নহে, ইংলণ্ডেও অনেকে মনে করেন, দেশের মেয়ের! “ক্রিনোলাইন' না পরিলে, 
ফ্রেঞ্চ ভাষায় আলাপ না করিলে, পিয়োনা না বাজাইলে তাহাদের কিছু হইল 
না। ভারতের নারীগণের এই প্রকারে দেশীয় ভাব নষ্ট করার তিনি প্রতিবাদ 
” ৮৬ 
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করেন। তাহাদিগকে উন্নত করিতে হইলে বাহিরের কিছু দিয়া নহে, কিন্ত 
সারতম্‌ শিক্ষা দিয়া উপ্নত করিতে হইবে। তাহাদিগের ্ত্ীপ্রকৃতি যাহাতে 
যথাযথ বদ্ধিত হয়, মেইরূপ উপায় অবলঙ্গন শ্রেয়: । সে দেশীয় নারীগণের 
মধ্য হইতে যাহাতে শিক্ষয়ত্ী প্রস্তত হন, তজ্জন্ত গবর্ণমেন্টের যে দৃষ্টি 
পড়িয়াছে, ইহাতে তিনি আহলাদিত। তাহার নিবেদন এই যে, যে সকল 
মহিলা অগ্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাহারা ভারতস্থ তাহাদিগের বয়স্তা 
নারীগণকে পত্র লিখিয়৷ অঙ্গরোধ করেন যে, তাহারা অবসরসময়ে যেন দেশীয়া 
নারীগণের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। এরূপ করিলে তাহারা দেশীয়া 
নারীগণের জ্ঞানাদির উন্নতি বিলক্ষণ সাধন করিতে পারিবেন। মগ্যের 
অত্যাচার বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া, এ সম্দ্ধের জন্য তিনি দুইটি প্রস্তাব করিলেন, 
(১) যে নকল অফিসার মছ্যের আয়বৃদ্ধি করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে 
প্রশংলা করিবেন না এবং ধাহারা আয়বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহাদিগকে 
ধিক্কার দান করিবেন না। (২) ধাহারা কেবল আয়বৃদ্ধির জন্য যত্ুশীল, তাহা- 
দিগের হস্তে লাইসেন্স দেওয়ার ভার না! দিয়া, ধাহারা দেশের নীতিবদ্ধনের জন্য 
যত্রশীল, তাহাদিগের হস্তে তৎসদ্ঘদ্ধে ভার অর্পন । পরিশেষে তিনি বলিলেন, 
এদেশ হইতে যাহারা সে দেশে গমন করেন, তাহারা যেন এখান হইতে 
ীষ্তানোচিত ধশ্ম কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লইয়৷ যান। ইহার সেখানে গিয়া 
কেবল সে দ্েশীয়গণের প্রতি অস্াবহার করেন, তাহা নছে, অনেক সময়ে 
তাহাদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করেন যে, তাহাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। 
এমন.অনেক কদর্ধ্যচরিত্রের ইউরোপীয় আছেন, ধাহারা সে দেশীয় লোকের 
জীবনকে উপহাসের সামগ্রী বলিয়া ঘনে করেন । এই সকল নীচচরিত্র ব্যক্তির 
জন্য সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সে দেশীয় লোকদিগের উপরে কোন ভাল প্রভাব 
বিগ্তার করিতে পারেন না। তিনি “উপস্থিত সকলের নিকটে বিনীতভাবে 
এই প্রার্থনা করেন বে, তাহাদিগের সে দেশস্থ বন্ধুগণকে এই বলিয়া তাহারা 
পত্র পিখেন ষে, স্রীষ্টানোচিত জীবনই কেবল সে দেশের সামাজিক ও নৈতিক 
অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে । তিনি আশা করেন যে, এ দেশ হইতে 
অনেক উদ্দারচেতা লোক দে দেশে গিয়া, আতুরশালা, শ্রমজীবিদরিদ্রশালা, 
ছিন্ববসনপরিধায়িগণের নিমিত্ত পাঠশালা সংস্াপন করিবেন। তিনি আরও 
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আশা করেন যে, এ দেশ হইতে সহদয়া মহিলাগণ সেখানে গিয়া, তত্রতা 
ভগগিনীগণের শিক্ষা ও তাহাদের আত্মার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবেন। 
এরূপ করিলে ইংলগ্ড ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, এবং ইংলগ্ড যে 
ভারতের কল্যাণের জন্ত ভারতের শাসনকাধ্য নিশ্পয় করিতেছেন, তাহ। 
প্রতিপন্ন হইবে। ইংলও ইহা সর্বদা স্মরণে রাখুন যে, তিনি ভারতের ভাবী 
কল্যাণের জন্ত ঈশ্বরের নিকটে দায়ী । 

সভাপতি লর্ড লরেন্ন কেশবচন্ত্রকে দৃষ্টাস্তন্বরূপ গ্রহণ করত, ত্রিশ বৎসরের 
মধ্যে শিক্ষাসঙ্ন্ধে গবর্ণমেন্ট কি করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া! বলিলেন, 
পোনের কোটা লোকের শিক্ষা দিতে গেলে যে বায় হইবে, তাহা যদি সে 
দেশের ষে' সকল লোক শিক্ষার বায় বহন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা না ঘ্রেন, 
তবে উহা! কোথা হইতে আসিবে? যদি রাজকোষ হইতে দিতে হয়, তাহ 
হইলে রাজকোষে দে টাকা তো পূর্বে আসা চাই। উচ্চশিঙ্গণ বন্ধ করা 
কিছুতেই উচিত নর, কেন না তাহা হষ্টলে পূর্বতন অবনতির অবস্থায় 
প্রতানয়ন করা হইবে। তবে ধাহারা বিছ্যাশিক্ষ1 দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, 
তাহাদের, নেই সকল বিগ্যালয় যাহাতে রক্ষা পায় এবং বিদ্বাশিক্ষ! আরও বিস্তৃত 
হয়, তাহার উপায় করা কর্তব্য। কেশবচন্ত্র স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে যে লকল কথা 
বলিয়াছেন) তংসহ তাহার একমত); তবে একটি বিষয় তাহাকে বঙ্গিতে 
হইতেছে, এ বিষয়ে সে দেশীয় লোকের। যখন পশ্চাদগামী, তখন তাহারা নিজে 
সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে, গবর্ণমেণ্টের যত্বে লোকের মনে অযথা সংশয় 
উপস্থিত হইবে । কেশবচন্দ্র যে সকল কথা বলিলেন, তজ্জন্ত সভা একমত 
হইয়া তাহাকে ধগ্যবাদ দিন, ইহাই তিনি প্রস্তাব করিতেছেন । মেও্রোপলিটান 
টেবারনেকলের উপদেষ্টা রেভারেগ্ড সি এইচ স্পঙ্গনের কনিষ্ট ভ্রাতা রেবারেপু 
জে এ স্পঙ্ছন সভাপতির প্রস্তাবের অন্থুমোদনকাঁলে বলিলেন, তিনি সভার 
এবং তত্রত্য উপাসকমগ্ডলীর পক্ষ হইতে একরাজ্যের প্রজা প্রপিক্ধ অভ্যাগত 
ব্যক্তিকে ( কেশবচন্ত্রকে ) হৃদয়র সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন । 
কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বলিলেন বং তাহার হদয়ও যে ইংলগুবাসিগণের হাদয়ের 
সহিত এক, ইহ! মনে করা, বোধ হয়, ভ্রম হইতেছে না। ভারতীয় ইংরেজ- 
রাষ্যের ইতিহাসে লঙ্জিত হইবার বৃথাষ্ত আছে, কিন্তু ভূতকালে যাহা হইরা 
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গিয়াছে, বর্তমানকালের ইংরেজগণ (দি তাহার এ বিষয়ে ভ্রম না ঘটিয়া 
থাকে) 'ভারতের প্রতি কেবল ন্যায়বিচার করিবেন, তাহ। নহে, ততপ্রতি 
উদ্ারচেতা৷ হইতেও প্রস্তত। ইংলগু ভারতের নিকট যে খণে আবদ্ধ, ঈশ্বরের 
সাহায্যে তিনি সেই খণ পরিশোধ করিবেন, ইহাই সকলে উপলব্ধি করিয়া 
থাকেন। ইংলগু যে ভাবদ্ধারা পরিচালিত হইয়া লর্ড লরেন্সকে ভারতে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ইংলও চিরদিন সেই ভাবেই পরিচালিত 
হইবেন। সে.দেশীয়গণের প্রতি ইউরোপীয়ের! ষে অত্যাচার করেন, তথ্প্রতি 
একাস্ত নিন্দাবাদ করিয়া, তিনি লর্ড লরেন্স ও কেশবচন্দ্র এ দুই নাম একত্র 
করিয়া ধন্যবাদের প্রস্তাব করত বলিলেন, তিনি আশা! করেন যে, সমুদ্ায় 
শ্রোতৃবর্গ একত্র দণ্ডায়মান হইয়া ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র 
দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকারধ্বনিতে ধন্যবাদ দেন।) লর্ড লরেন্স এই বিশেষ 
সম্মানের জন্ত ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, তিনি ইংলগু ও ভারতের কল্যাণার্থ 
যাহ! করিয়াছেন, তাহার দশগুণ সম্মান, প্রশংসা ও শ্ুভাকাজ্ঞা আজ স্বদ্দেশীয় 
নরনারীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন । 
সেন্ট জেম্স্‌ হলে “খীষ্ট ও খ্ীষ্টধর্ু” বিষয়ে বক্ত তা 

২৮শে মে, শনিবার, সেপ্ট জেম্স্‌ হলে "শ্বী্ই এবং শ্রীষধর্ঘ্” বিষয়ে বক্তৃতা 
হয়। এতজ্জন্য-আহুত সভার সভাপতি দার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক লরেন্স বার্ট এম্‌ পি। 
সভাস্থল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল । উপস্থিত ব্যক্কিগণের মধ্যে ইহাদিগের নাম 
উল্লেখ করা যাইতে পারে :__রেবারেও ডবলিউ এইচ ফ্রিম্যাপ্টল, রেবারেওড 
হারি জোন্স, ডবলিউ মিয়ল, ডাক্তার বেলি, ডাক্তার স্যাডলার, এইচ সলি, এইচ 
আয়ার্সন, টি এল মার্ধাল, পাণ্টন হাম, আর স্পিয়ার্স, এম ডি কনওয়ে, 
জে হেউড, মেস্তর এস কোর্টল্ড, এইচ শার্প, ই লরেন্স, এস এস টেলার, 
এইচ এ পামার, ই এন্‌ফিল্ড, ই নেটলফোল্ড, ডবলিউ শায়েন, সি টোয়ামলে, 
আর্‌ গ্রভৃতি। সভাপতি কিছু বলার পর কেশবচন্ত্র যে বন্তৃতা দেন, তাহার 
মশ্শ এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে £-তিনি বলিলেন, খ্রীষটধর্মসন্বদ্ধে 
তাহার মত ও ভাব কি, তাহা অভিব্যক্ত করিকাঁর তিনি অভিপ্রায় করিয়াছেন। 
তিনি এক জন হিন্দু ব্রহ্ষবাদী হইয়! তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত। তিনি 
হিন্দুগৃহে পৌত্বলিকতার ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় 


ইংলণ্ডে কেশবচজ্জের কার্ধা ৬৮৫ 


অল্প দিনের মধ্যে সহজে তাঁহার পৌত্বলিকতায় বিশ্বাম চলিয়া যায়। ছুই 
তিন বৎসর তাহার মন সর্বপ্রকার বিশ্বাসপরিশৃন্ত ছিল। পরিশেষে ঈশ্বরকূপায়, 
প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন৷ ঈশ্বরপ্রেরণায় তিনি যে ঘে গ্রন্থ পাঠ করেন, 
তন্মধো বাইবেলও একখানি । যদিও বাইবেলের সকল কথা তিনি গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহার ভিতরে তিনি অনেকগুলি সত্যলাভ 
করেন, ধাহা তাহার হৃদয়ের সহিত মিলিয়! যায়। ডেবিডের সাম, গ্রীষ্টের 
উপদেশ, পলের পত্র, এ সকলের সহিত তাহার হৃদয়ের মিল হয়, ভাবের 
একতা! ঘটে। ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ যে সকল মত প্রচার করেন,. 
মে সকল হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও ঈশার প্রতি অন্থরাগ তীহার চিরদিন 
অঙ্ষুপন রহিয়াছে । খ্রীষ্টধর্ঘের বিরোধী গ্রন্থপমূহের পাঠে তাহার অভিলাষ 
নাই, শ্রীষটধর্শ্ম প্রমাণিত করিবার জন্য যে সকল গ্রস্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও 
তিনি পাঠ করেন নাই। যে নীতিসম্ভৃতভাবে__অধ্যাশ্বভাবে তিনি ঈশার 
জীবন পাঠ করিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি বাইবেলও পাঠ করিয়াছেন! 
সীট এবং খরীষ্টের শুভ সংবাদের নিকটে তিনি সমধিক পরিমাণে খণী।| খ্রীষ্ট 
ধর্মের ধছ দিক । যে দেশে যে কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
সেই অনুসারে সেই ধর্দকে গ্রহণ করিয়াছেন; পরিশেষে সেই সেই বাক্তির 
গৃহীত ভাব মতে পরিণত হইয়া, এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে । একপ স্থলে খ্রষ্টধর্শের যে বিষয়গুলি তাহার মনে লাগিয়াছে, তিনি 
সেইগুলি বলিতে অগ্ অগ্রসর । তিনি প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিলেন, বাইবেল 
কি মত শিক্ষা দেন। খ্রীষ্টান ধর্ম যে নকল মত আনিয়! উপস্থিত করেন, সে 
সমূদ্ায় কি গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি দেখিলেন, গ্রীষ্টের কথ এবং খরীষ্টধর্মের 
কথার মিল নাই। খ্রীষ্ট কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্তু তাহার নিকটে গেলেন, 
এবং তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তাহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। তিনি 
বলিলেন, “সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র মনে, সমগ্র আত্মায় এবং সমগ্র বলে তোমার 
প্রভু পরমেশ্বরকে ভালবাস, এবং তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবং গ্রীতি কর', 
এবং ইহাকেই .ভিনি সমগ্র শাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ঈশ্বরগ্রীতি, 
মানবে প্রীতি ইহাই ঈশার সর্বোচ্চ মত। এই মতের অন্ুলরণ করিলে 
অনস্ত জীবন লাভ হয়, কেন ন! খ্রীষ্ট অন্যত্র বলিয়াছেন, “এইটি কর তোমরা 


৬০৬ আচার কেশবচজ্জ 


অনন্ত জীবন লাভ করিবে ।” কিন্তু এই মত জীবনে পরিণত-করিবার উপায় 
কি? উপায় হুযং তিনি। গ্রীষ্ট ম্েমূন, বলিলেন, ঈশ্বরকে গ্রীতি কর, 
মান্ষকে গ্রীতি কর, অন্তর স্বীবন লাভ করিবে” তেমনি বলিলেন, “আমিই 
পথ, আমিই পৃথিবীর আলোক ।” তিনি কি বলেন নাই, “তোমরা, যাহার। 
পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, আমার নিকটে আগমন .কর, আমি তোমাদিগকে 
শাস্তি দান করিব?” এই তাহার “আমির? প্রাধান্য সর্বত্র । ঈশ্বরপ্রীতি, 
মানবে গ্রীতি এবং এই আমি, এই দুইয়ের মধো কি বিরোধ আছে? কোন 
বিরোধ নাই। এছুই এক। খ্রীষ্ট কি? ঈশ্বরগ্রীতি, মানবে প্রীতি । ঈশ্বরে 
গ্রীতি, মানকে গ্রীতি তাহাতে মৃষ্তিমতী হইয়াছে । ঈশ্বরে প্রীতি করিলে, 
মানবে প্রীতি করিলে আমরা খ্রীষ্টের মত হই। এ্ষ্ট পুজা আরাধনা চান না, 
কেন না সর্ববষ্টা ঈশ্বরের উহ্ন প্রাপা। তিনি আপনাকে পথ বলিয়াছেন, লক্ষ 
বলেন নাই; তিনি অপনাকে পথপ্রদর্শক বলিয়াছেন, প্রাপা স্থান. বলেন নাই। 
যদি-্রীষ্ট পূজা না চান, তবে কি চান.?  বাধ্যতা চান। বাধা হইলে কি 
হইবে? শাস্তি লাভ হইবে। এ শাস্তি কি নিশ্চেট ভাব? না, খ্রীষ 
পরক্ষণেই বলিলেন, “আমার যুগ । জোয়াল) গ্রহণ কর।” কোন খ্রীষ্টান 
নিপ্রান্থখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন: না, ঠ্রাহাকে-নিত্য সেবার কাধো নিযুক্ত 
থাকিতে হুইবে। এই সেবাতেই স্থথ। হাহারা ঈশার নিকটে. আমিলেন, 
তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, “যদি তোমরা শান্তি চাও, প্রভূ পরমেশ্বরের বাধা 
হও, এবং তিনি যাহ! তোমাদিগকে আদেশ করেন, তাহ! সম্পাদন কর।" 
অনেকে মনে করেল, বাহিরে যদি জলপংস্কার হয়, যদি সাধুশোণিতমাংস- 
ভোজনের, অনুকরণ হয়, তাহা হইলে: তাহারা ঈশ্বরকর্তৃক, গৃহীত হুইবেন। 
ঈশা আমাদিগের নিকটে. বাহিরের সংস্কার বা পান ভোজন চান না। তিনি 
চান। আমাদিগের অন্তরের সংস্কার, অন্তনধরর পতিিবর্তন। শীতল জলে অভিষিক্ত 
হইলে.কিছু হইবে. না, কিন্তু: ধন্দোৎসাহরূপ অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজন. ঈশা 
যখন এ সংস্টা হইতে চলিয়া যাইবেন, তাহার কিছু পূর্বে কি প্রকারে 
আমাদের -হ্বদয় সংস্কৃত. ও রিশুদ্ব হইবে, তাহার উপায় বিয়া, গেলেন। তিনি 
যাইবার পূর্বে রুটি. ভাঙ্গিয়৷ সকলকে দিলেন), এবং বলিলেন, “আমার স্মরগার্থ 
এইটি,করিও:।” যেরুটি ভোজন.করিতে ও:ষে পার্নীয় পান করিতে তিনি 


ইংলণ্ডে কেশবচন্ত্রের কার্য ৬৮৭ 


বলিলেন, সে রুটি ও পানীয় কি? সেরুটি তাহার মাংস, সে পানীয় তাহার 
শোণিত। যদি ঈশাকে আমাদের আত্মার ভিতরে রাখি, তাহার ভাব 
আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি 
আমাদের বল, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও ক্কৃতার্থতা সকলই হইলেন। প্রাচীন মানুষ 
গিয়া নৃতন মাহুষের জন্ম হয়, গ্রীষ্ট ইহাই চান। বাহিরের গ্রীষ্ট ভিতরের গ্রষট, 
শারীর থ্রী আধ্যাত্মিক শ্রীষ্ট, ছবির খ্রীষ্ট অন্তরে উৎপন্ন খ্্রষ্ট, মৃত গ্রী্ট এবং 
জীবন্ত খ্রীষ্ট, এ ছুইকে তিনি এই জন্য গ্রডেদ করেন। গ্রীষ্ট কোন একটি 
বাহ মত নহেন, অথবা চণ্মচক্ষে দেখিয়া পৃজা করিবার জন্য বাছা মৃি নহেন। 
কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার ভাব, যে ভাবের প্রতি অনুরক্ক হইতে হইবে, 
যে ভীবৰ আত্মা» সঙ্গে এক করিয়া লইতে হইবে। "অনেক খ্রীষ্টান "সরল 
ভাবে স্বীকার করেন, তাহাদের হৃদয় স্বার্থে ও সংগ্রামে পূর্ণ, অথচ খ্ত্রীষ্টে 
তাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যত দ্রিন রক্তমাংস আছে, 
তত দিন গ্রলোভনের প্রভাব, উথান ও পতন.অপরিহাধ্য । যদি কাহাদেরও 
এই অবস্থা হইল, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ও অগ্রীষ্ঠানে কি প্রভেদ? সমুদায় 
রিপুপরাজয়ের পক্ষে বল হইয়া স্রীষ্টশক্তি তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট নন। ক্রুশে 
বিদ্ধ স্রীষ্টকে একটি বাহিরের ব্যাপার বলিয়! তাহারা গ্রহণ করেন, না. অন্তরের 
পাপরিপু সমূদায়কে ক্রুশে বিদ্ধ করাকেই ক্রুশে বিদ্ধ খ্রী্ট বলিয়া তাহারা মনে 
করেন? ঈশা কি পুনঃ পুনঃ বলেন নাই, রক্ত মাংপের প্রবৃত্তিনিচয়কে 
বলিদান করিতে হইবে? ঈশা বলিয়াছেন, সমূদায় ছাড়িয়া আমার অহুসরণ 
কর। খ্ত্রীষ্টান হইতে গেলে তাহাকে প্রথমতঃ দেখাইতে হইবে, তাহার উপরে 
মংসারের কোন কর্তৃত্ব নাই; দ্বিতীয়তঃ সংসারিগণ যেমন সংসারের বন্ধ 
ভালবাসে, তেমনি তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন । এ সংসারে থাকিয়াও তাহাকে 
স্বর্গ বাস করিতে হইবে । খ্রীষ্টান হইতে*গেলে, নৃতন মানুষ হইতে হবে, 
খীষ্টের মত হইতে হইবে । খ্রীষ্ট কি? ত্্ীষ্ট তিনি, যিনি বলিয়াছেন, 
“তোমার ইচ্ছা' পূর্ণ হউক।” ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আগুগত্যই স্রীষ্ট। যথার্থ 
ধীষঠান কি না, ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, মত কি, জানিবার প্রয়োজন 
নাই; কেবল দেখিতে হইবে, তাহার প্রত্যেক রঞ্চবিনু গ্রীষ্টের রক্তবিন্দু 
কি না, সপ্ততিগুণ সপ্তবার শক্রকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন কি না, 
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সংসারিত্ব পরিহার করিয়] কল্যকার জন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না? 
সংসারে 'বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়াও, প্ররুত - খ্রীষ্টান ইহার একটিও 
অনস্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। গ্রীষ্টানগণ পরোপকারার্থ যাহ! 
করিতেছেন, পরের জন্য থে সকল ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তদ্দর্শনে তিনি 
নিরতিশয় আহলাদিত হইয়াছেন, এবং তংপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন; কিন্ত 
তিনি তদপেক্ষা অধিক আশ। করেন । যাহ! তাহাদের কর্তবা, তাহ। তাহারা 
করিতেছেন; কিন্ত গ্রীধর্দের যে অংশ তাহার মনে লাগিয়াছে, পেই অংশ 
তাহাদিগের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিতেছেন। ঈশা ক্রুশ হইতে বলিলেন, 
"পিতা, তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহারা জানে না, কি করিতেছে”; এ কথ। 
শুনিয়া, শক্রর প্রতি তাহার ঈদৃশ প্রগাঢ়, ঈদৃশ স্থকোমল ভালবাসা দেখিয়া, 
তাহাকে কি ভাল না বাপিয়া থাকিতে পারা যায়? যখন প্রত্যেক ব্যক্তি 
্ীষ্টের ভাবে ভাবুক হইবেন, তাহার মত প্রার্থনাশীল হইবেন, তাহার মত 
শক্রর প্রতি ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইবেন, তাহার মত আত্মত্যাগী হইবেন, 
সকল ব্যক্তি ভাবের একতাতে এক হইবেন, সংশুদ্ধ হইবেন, ছিঞজ হইবেন, 
বিশ্বাস ভক্তিতে ছেলে মাস্থষের মতন হইবেন, শ্রীষ্টের মতন হইবেন, তখন 
প্রতিজন গ্রতিঙ্গনের প্রতি আরুষ্ট হইবেন, খ্রীষ্টের ষে আদর্শমগ্ডলী ছিল, সেই 
আদর্শ মণ্ডলী হইবেন। ইংলগ্ড আঙ্গ পান্তও গ্রীষ্টজাতি হইতে পারেন নাই । 
তাহার খ্রীষ্টানোচিত অনেকগুলি গুণ আছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? 
দরিদ্রতা, অনীতি, অপবিত্রতা চারিদিকে এত প্রবল যে, ইহাতে গ্রীষ্ঠানগণকে 
লজ্জায় নতমন্তক হইতে হয়। খ্রীষ্টানগণ মধো এক এক সম্প্রদায় 
্ীষটধর্মের এক এক অংশ প্রকাশ করে। ব্রাঙ্গধর্শের সার্বভৌমিক মণ্ডলীর 
লোক হুইয়, তিনি সে সমুদায় অংশকে যুগপৎ হৃদয়ে ধারণ করিতে না৷ পারিলে, 
সেই মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইবেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, সকলে 
মিলিয়া চীমন বত্ব করুন যে, সকল সম্প্রদায় এক হইয়া যায়। তাহারা 
সর্বপ্রকার অভ্রাতৃত্ব, সাশ্প্রদায্িকত| পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্য আনয়ন 
করুন। গ্রীষ্টের ভাব-_-্রীষ্টের ভাব বলিতে তিনি ঈশ্বর ও মানবে গ্রীতি 
বুঝেন-__মকল নর নারীর হৃদয় অধিকার করুক। এরপে অধিকত হইলে 
ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করিবেন এবং পৃথিবী বৈকুষ্ঠধামে পরিপত হইবে । 
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যাহারা উপদে্গা, তাহারা পরম্পর উপদেশাসনের বিনিময় করুন, এক 
সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের মন্দিরে গমন করুন, এবং সকলে" পরম্পর 
হদয়ের বিনিময় করুন; এবং ছুই শত পঞ্চাশং সম্প্রদায় না থাকিয়া, ঈশা 
যেরূপ মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ এক সার্ধভৌমিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করুন, 
যে মন্দিরে দশসহম্বজাতির দশ সহশ্র স্বর মিলিত হইয়া, একতানে ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণ| করিবে। বক্তৃতান্তে রেবারেও 
ডবপিউ এইচ ফিম্যাণ্টল বক্তাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিলেন, 
রেবারেওড ডবলিউ মিয়ল প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তৎপর সভাপতিকে 
ধন্যবাদ দিয়া সত] ভঙ্গ হইল। 
ই সে'টাল টেম্পারেক্স এনোলিয়েশনে বক্তা 
২৯শে মে, ররিবার সায়ংকালে, খোরডিচের নৃতন টাউনস্থলে 'ইষ্ সেপ্টণাপ 
টেম্পারেন্স এপোপিয়েশনে একটা সভা আহত হয়। সার উইলফ্রিছ ললন এম্‌ পি, 
সার দিডনি ওয়াটরলো, রেবাবেওড ডলন বরন্স, মেস্তর টি বি স্মিথিন, টি এ স্মিথ, 
জে বরমণ্ড জে হার্ডউয়িজ, জেফরেন্‌, জে গেষ্ট, লেফ্টেনেন্ট মল্টহাউস, লাইল, 
পি টিটৃফোর্ড, জি লিঙ্গ, ডবলিউ এইচ ফেল, জে ওয়েন, এফ্‌ কেন্‌, ডি ছিফেন্, 
ডবলিউ প্রাজিল, ই$ওয়াকার, ই বা্টিন, ড্রেক এবং অপরাপর সম্থ্াস্ত লোক 
উপস্থিত ছিলেন। রেবারেওড ডসন বরন্দ প্রার্থনা করেন, মেস্ঠর জে বি ম্মিণিস্‌ 
প্রথম সানটি পাঠ করেন, এবং একটি মদ্যপান প্রতিষেধক সঙ্গীত হমু। তদনম্ুর 
সভার সভাপতি জে আর টেলার স্কোয়ার কেশবচন্ত্রকে উপস্থিত বাক্তিগণের 
নিকট পরিচিত করিয়া দেন। এখানে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার সংঙ্গেপ 
মর্ম এই :--এই সভ্যতার কালে ধনাদি সকলই স্বার্থোঙ্দেশে অজ্জিত হয়, 
অপরের সুখের প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। এই স্বার্থান্বেষণবিনাশে প্রবল 
প্রশ়্াসের প্রয়োজন | যেখানে জীবন মৃত্যুর কথা, সেখানে টাাসীন হুয়া থাকা 
কি সম্ভব? এই দশ বরের মধ্যে অতি কূতবিদ্য দেশের আশার স্কল পঞ্চাশ 
জল যুবক প্রাণ হারাইয়াছেন | তাহাদের অকালে মৃতার কারণ জ্জিজ্সাসা 
করিলে, সকলেই 'অপরিমিত মন্তপানকে কারণ নির্দেশ করেন। যেখানে 
ঝিটিষগণ গমন করেন, সেখানেই তাহারা সঙ্গে সঙ্গে মগ্ঘপান পাপ লইয়া যান। 
ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াতে. দেশীয় লোকদিগের পূর্বববিশ্বাস, আচার ব্যবহার; 
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সকলের প্রতি অনাস্থা! জগ্গিয়াছে, এ সময় স্বেচ্ছাচার-প্রাবল্যের সময়। কোথায় 
গবর্ণমে্ট 'সাবধান হইবেন, কোথায় লোকর্দিগের বিশ্বাস ও বিবেকবর্ধনে 
সহায়তা করিবেন, না, ইনিই লোকদিগের সম্মুখে প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত 
করিতেছেন। খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট পাপাসক্তি নিবারণ না করিয়া, বংসর বৎসর 
নগরে পল্লীতে মদের দোকান বৃদ্ধি করিয়৷ লোকদিগকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন। 
বৃদ্ধ পিতা আশ! করিয়া যে সন্তানকে শিক্ষা দিলেন, তাহার অকাল মৃত্যুতে 
গবর্ণমেপ্টকেই তাহারা ধিক্কার দিতেছেন। যে হিমালয় একদিন খধিগণের 
'আবাসভূমি ছিল, যেখানে ভগবদারাধন! নিত্যকৃত্য ছিল, আজ সেই স্থানে 
এখানে সেখানে ব্রাণ্ডি ও বিয়ারের বোতল পড়িয়৷ রহিয়াছে । যদি ব্রিটিষ 
গবর্ণমে্টকে কখন ভারত ত্যাগ করিয়া আপিতে হয়, তাহ! হইলে এই বোতল- 
গুলি তাহাদের সমাধিলিপি হইয়া! তাহাদের অকীন্তি খ্যাপন করিবে। এই 
সকল কারণে মগ্পানবিরোধে আন্দোলন ক্রমান্থয়ে চলুক, এই তাহার আবেদন । 
ঈশ্বর কূপা করিয়া ব্রিটিষ জাতির চিত্তপরিবর্তন করুন, ভারতের কল্যাণের 
দিকে তাহাদিগের চক্ষুরুনীলন কন, এই তাহার প্রার্থনা । তিনি আশা 
করেন, ঈশ্বরনাহাযো, শিক্ষা ও চরিজ্রপ্রভাবে এই পাপের গতি অবরুদ্ধ, এবং. 
এই পাপকর বাণিজ্য নিবারণ জগ্ প্রবল রাজবিধি অবলম্থিত হইবে। সার 
উইলফ্রিড লন বার্ট এম্‌ পি বক্তাকে ধন্যবাদদানের প্রস্তাব করেন এবং মেশ্তর 
টিবিশ্মিথিস অনুমোদন ও রেবারেও্ড ডপন বরল্সপ পোষকতা করেন। প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিতে নিবন্ধ হইয়া, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া ও প্রার্থন। হইয়া সভা 
ভঙ্গ হয়। 

সোয়েডেনবঙ্গের লোনাইটাগুহে কেশষচন্তের স্বাগত সম্ভাষণ ও কেশবচন্ত্রের বক্তত1 

রা জুন, বৃহস্পতিবার, ৩৬ সংখ্যক ব্লমস্বরি স্ত্রীটে, সোয়েডনবর্গের 
সোসাইটী গৃহে, কেশবচন্ত্রের স্বাগতসস্ভাণঞ্জন্ত অধিবেশন হয়। রেবারেওড টি 
এম গোরষ্টান এম্‌ এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সংক্ষেপে 
কেশবচন্তের জান, ধর্শ ও সমাজের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 
তিনি তাহার যে সকল লেখা পাঠ করিয়াছেন, এবং লগুনে তাহার যে সকল 
উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, তিনি 
অতি উদারতুমি আশ্রয় করিয়াছেন এবং সে ভূমির সহিত এ সভার বিলক্ষণ 


ইংলণ্ডে কেশবচন্জ্রের কাধা ৬৯১, 


সহানুতভৃতি আছে। সভাপতি সেক্রেটারী মেস্তর বটারকে মন্ঃযণলত; পা$ঃ 
করিতে বলিলেন) এবং উৎকৃষ্টরূপে বাধান, (১) স্বর্গ ও নরক; (.২.) ঈশ্বর 
প্রেম জান ও বিধাতৃত্ব, ( ৩.) যথার্থ সীট ধন্ম। এই তিন: খণ্ড পুস্তক. উপহার - 
দিলেন'। উপহার দেওয়ার সময় সভাপতি মুধার এই আশীর্বচনটি উচ্চারণ. 
করিলেন, "প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করুন. এবং তোমাকে রক্ষা করন; প্রঃ 
তাহার মুখ তোমার উপরে উজ্জ্রলরূপে প্রকাশ করুন, এবং তোমার, প্রতি, 
অন্ুকম্পান্বিত হউন; প্রভূ তোমার উপরে তাহার মুগশ্রীর আবরণ উম্মোচন, 
করুন) এবং তোমায় শান্তি দিন |” 
অনস্তর কেশবচন্ত্র সম্ভাষণপত্র ও গ্রন্থগুলি তাহার, তাহার মণ্ী এরং 

তাহার দেশের প্রতি অন্থরাগের চিচনন্বরূপ গ্রহণ করিয়৷ যাহা বলেন, তাহা, 
এন্ম এই :--তিনি বিশ্মিত হইয়াছেন যে, এই সভা মতভেদসত্তেও. একটা সাধারণ, 
ভূমি স্বীকার করেন। ত্রাক্ষনমাজের সহিত 'সোয়েডনররগ সোসাইটির কোন 

কোন বিষয়ে মতের পার্থক্য আছেঃ অথচ তাহার। ঙাহার প্রতি ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন 

এবং ত্ৰাহার জন্ত ঈশ্বরের নিকটে, প্রার্থনা? করিলেন । তিনি ঈশ্বরের নিকটে, 
প্রার্থন। করেন যে, সকল জাতি, দমকল বাক্তি, ধর্মসন্ন্ধে মততেদদতেও, প্রত 

ভাবে মিলিত হইয়) নকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের নাম গৌরবান্থিত 

করেন। তিনি ইহাতে নিতান্ত আছুলাদিত যে, কাহার] বিশ্বাম করেন, আমরা 

প্রতিদিন ন্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, যে রাজ্জো নিতা সখ এবং যে 

রাজ্যে বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা, অভ্রাভৃভাব নিবৃত্ত হইয়াছে, সকল জাতির 

সাধারণ পিতা ঈশ্বরের পূঙ্জায় নিরত। লে সময় আাজও দ্মাইসে নাই। 

স্তাহার মতে পৃথিবীতে প্রতিসম্প্রদায়, গ্রতিজাতি, প্রতিবংশ আংশিক ভাবে 
সভা প্রকাশ করেন। এখনও পূর্ণ সতা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হর 

নাই। ঈশ্বরের নেতৃত্বে আপনাদিগকে স্থাপন করিয়া, তাহার নিকটে প্রার্থনা 
করিলে উহা প্রকাশিত হইবে । ইহাতেও তিনি আহুলাদিত যে, তারা 
অক্পমানের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। উশ্বর 
পূর্বে যেমন খবিগ্ঈণের নিকর্টে মাপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি 
আজও প্রার্থী আত্মার নিকটে আজুপ্রকাশ করেন । যেখানেই পাছ জন কা 
দশ জন সন্তান এক খিলিত হন, সেখানেই পিত বিদ্তঙ্গান, সেখানেই তিনি 


৬৯২ আচাধ্য কেশবচন্দ্র 


তাহাদিগের নিকটে সত্য প্রকাশ করেন, এবং ত্াহাদিগের হৃদয়কে পরিত্র 
করেন। তাহারা ইংলগ্ডে বাস করিয়াও পপ্রশস্তহৃদয়ে ভারতের আঠার কোটি 
লোকের প্রতি সহানুভূতি দান করিতেছেন, এবং সে দেশের শাস্ে যে কল 
সত্য আছে, তত্প্রতি তাহারা সমাদর করিতেছেন । মতাই, সকল জাতির 
গ্রস্থেই সত্য আছে, এবং ধেখানেই সত থাকুক, তত্প্রতি সমাদর করা সমুচিত। 
হিন্দুজাতিকে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরাজী অন্তর্যবস্থান দিয়া সংস্কৃত 
করিতে ইচ্ছা করিলে, হিন্দুজাতির বিশুদ্ধি, সহঞ্জ ভাব, কোমলত!, এমন কি 
ঈশার ন্যায় বিনম্র ভাবের প্রতি সদ্বিচার করিতে হইবে । কোন জাতিকে 
সংস্কৃত করিতে হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, সে জাতির অন্তর্বাবস্থানগুলিকে 
বিনাশ ন|। করিয়া, উহার মধো যাহ! কিছু ভাল আছে. তাহা রক্ষ। করিতে 
হইবে এবং প্রাচীন উপাদানগুলিকে নূতন আকার দান করিতে হইবে । 
ভারতসগ্গন্ধে এরূপ করিগে ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে সহানুভূতি উপস্থিত 
হইবে । ইংলগ্ডে আদার পর বিবিধ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ঠানগণের সঙ্গে তাহার 
আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে । কেহ কেহ্‌ তাহাকে তাহাদের মতাচুযায়ী 
করিতে যত্ব করিয়াছেন । তিনি ইংলগ্ডে কোন সম্প্রদায়-তুক্ত হইতে আপেন 
নাই।. তিনি যদি কোন এক সম্প্রদায়-তুক্ত হন, তবে তাহাকে অপর সম্প্রদ্ায়- 
সকলের বিরোধী হইতে হইবে, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের শক্র হইতে হইবে। 
হৃদয়ের গভীরতম স্থানে সাম্প্রদার়িকতার প্রতি ঘ্ণ। পোষণ করেন। সকল: 
প্রকারের অন্তরায় অন্রিত করিয়া, সকল জাতিকে এক করা ধন্মের উদ্দেশ্ট 
“পৃথিবীতে শাস্তি, মানবগণ মধ্যে .শুভাকাজ্ষা বিরাজ করে” এই জন্য ঈশার 
জীবন ও মৃত্যু। ঈশা কথন মাধ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য 
কোন একটি. নৃতন সম্প্রদায়স্বাপন করেন নাই। সকল বিরোধ বিবাদ 
"নির্বাণ করিয়া, সকলে নবজীবন লাভ করত স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করিবে, এই 
তাহার অস্তিপ্রায় ছিল। ঈশার ভাবে ভাবুক হইতে হইলে, পিতা ঈশ্বরের 
অনুরক্ত সম্ভান হইতে হইলে, সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষ হইতে হইবে । আমাদের 
কর্তব্য, বিভক্ত খ্রীষ্টমাঞ্জকে এক করা, বেদ 'কোরাণকে এক করা, পৃথিবীস্থ : 
নকল জাতি, নকল মতকে এক করা। এইব্ধপ করিয়া ঈশ্বরের এক মগ্ডলীতে 
সকলকে আবদ্ধ করা আমাদিগের দাযিত্ব। তিনি দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন,, 


ইংলগ্ডে কেশবচন্জ্রের কাধ্য ৬৯৩ 


কিন্ত তিনি তীহাদিগকে এক বংশ, এক দেশ ও এক পরিবারের লোক বলিয়া 
এই সকল কথা বলিলেন। তাহার বলার পর অনেকগুলি বক্তা কিছু কিছু 
বলেন। সভাপতি এই সকল বক্তার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিছু বলিয়া, 
কেশবচন্দ্রকে ভ্রাতা ও একমাত্র ঈশ্বরের সন্তানজ্ঞানে ততপ্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি 
প্রকাশ করেন। 
ইস্লিংটন 'ইউনয়ন চ]াপেলে' হিন্দুতক্ষবাঙ্' বিষয়ে বন্ধ ত1 

৭ই জুন, মঙ্গলবার, ইস্লিংটন “ইউনিয়ন চ্যাপেলে' “হিন্দুব্রগ্ধবাদ' বিষয়ে 
কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দেন। এই চযাপেলের উপদেষ্টা রেবারেও হেন্রি আলন এইই 
বলিয়া তাহাকে পরিচিত করিয়া দেন যে, কেশবচন্ত খ্রীষ্টান নহেন, তিনি 
হিন্দু ব্র্ধবাদী। তিনি একেশ্বরের পূজা স্বদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষ। দেন, এবং 
ঈশাকে এক জন শ্রেষ্ঠ মানভষ, ঠাহাতে পরমাত্মার অর্িষ্ঠান পূর্ণ পরিমাণে 
ছিল বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাহাদের অভিলাষ যে, তিনি ঈশ্বরের 
পথ আরও পূর্ণ পরিমাণে শিক্ষা করিবেন। কেশবচন্ত্র যাহা বলেন, তাহার 
মনন এই :--এখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নকলে দেখিতে পাইবেন, 
কুসংস্কার, পৌন্তলিকতা, ভ্রম ত্রান্থিতে উহা পূর্ন । প্রাচীনকালে এরূপ 
ছিল না। সেকালে লোকে এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাণ করিত। এক দিকে 
প্রকৃতিপূজা, অপর দিকে অদ্বৈতবাদ, এ দুইয়ের মাঝামাঝি অতি স্পষ্ট একেস্ববে 
বিশ্বাম ছিল, অথচ সময়ে সময়ে ঘনে হয়, একটি বা অপরটির সঙ্গে উতা মিশিয়] 
যাইতেছে। প্রাচীন শাঙ্সে নিভা, অনন্ত, পরিজ, করুণাময়, জঞানময়। শিরবয়ব 
ঈশ্বর দাধকগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ঠাহারা পৌন্তলিকতাকে নিরমূুর হেয় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ধ্যানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া, 
তাহার। অনেকে তূমা ঈশ্বরেতে আপনাদিগের ব্যক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। 
এমতে জীব ভুলবিন্দর ন্যায়, মৃত্যুর অন্তে জলে নিক্ষিধ জলবিন্দুর ম্যায় উহ্হা 
ব্রদ্মেতে বিলীন হইয়া যায়। এক দিকে যেরূপ ঈদুশ অস্ৈতবাদ দেখা যায়, 
অপর দিকে তেমনি প্রকৃতির এক এক পদার্থে এক এক দেবতার ধিষ্ঠানে 
বিশ্বাস করিয়া! প্রকৃতিপূজা নয়নগোচর হয়। একরপ মত সত্বেঞ্ ঈশ্বর এক, 
সকলেই মনে করেন। প্রাচীন হিনুগ্রস্থে কথিত আছে, “মনের দ্বারা ধাহাকে 
মনন কর! যায় না, ধিনি মনের সকল মননই জানেন, তাহাকে বঙ্গ বলিদা 
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জান; লোকে যাহার উপাপন|-করে; উহা ত্রন্ধ নুহ” জাতিভেদগন্বদ্ষে কথিত, 
হইয়াছে, “এ ব্যক্তি আমার বন্ধু, এ ব্যক্তি আমার পর, ক্ষুদ্রচিত্ত-ব্যক্তিরাই 
এরূপ মনে করে, উদ্দারচরিজ্জ ব্যক্তিরা সমুদায় পৃথিবীক্ষে কুটুম বলিয়া মনে: 
করেম |” কর্মালারে এক সময়ে যে সামাজিক ভেদ হইয়াছিল, এখন: উহাই- 
ধর্মত: দৃঢমূল হইয়া গিয়াছে । এইরূপে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পর সময়ে 
উৎপয়। ধাহার! অদ্বৈতবাদী,তাহারাই- পৌত্তলিক হইয়াছেন; কেন না ঈশ্বর 
যখন সব্ধত্র,তখন তিনি পুতুলেতেও আছেন। পগ্ডিতগণ বাতীত বর্তমান 
সমক্কের কেহই শাস্ত্রাধায়ন করেন না। - ইহারা প্রচলিত প্রবাদ ও কাহিনীর 
অন্গুপরণ করিয়া চলেন । ঈশ্বর খন জ্াগ্রৎ জীবন্ত. বিধাতা, তখন ভারতের 
সংস্কারার্থ, পৌত্বলিকতার অপনয়নার্থ. যে সময়ে সময়ে বিধানের অভয় হইবে, 
ইহা আর অসম্ভব কি? এক সময়ে শিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গুরু" নানক: 
মুললমান ও হিন্দুধশ্মকে- এক করিতে যত্র করিয়াছিলেন । এখন নে ধনে 
যদিও পৌন্তলিকতা৷ প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি ক্রমাগত বিবিধ প্রকার সংস্কারের 
যত্ব দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতের জীবনীশক্তি এখনও নিঃশেষ হয় নাই, 
এখনও উচ্থারই জন্য ধর্্মসংস্কারার৫থ সংগ্রাম চলিতেছে । এ মান্ষ ও মাচ, 
বা] এ গ্রন্থ ও গ্রন্থের অধীন হইয়া ভারত পরিভ্রাণ লাভ করিবে, তাহা, 
নহে, ঈশ্বরে সাক্ষাৎ নিশ্বপিত অনুসরণ করিয়া উচ্ছা পরিত্রাণ লাভ করিবে। 
তিনি ইচ্ছা করেন যে, হিন্দু্গণের জীবনে যে ডক, অগ্ুরাগ, সহজ ভাব, 
মিতাচার আছে, সেইগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়! উৎরুষ্ট হিন্ুজীবনগঠন জন্য, 
্রাহ্মপ্রচারকগণকে খ্্ীস্রীযগ্রচারকগণ, সাহ্বাযা করিবেন! খ্রীষ্টানগণ যদি 
সহজ সহশ্র হিন্দুকে গ্রীষ্টীয় মতে পরিব্ঠিত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে 
তাহারা কতার্থ হইলেন, এরপ মনে করিবেন না। উহাতে হিন্বঙ্গাতি স্্ীগান 
জাতি হইল না। গ্ত্রী কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়াছেন, তিনি এক জন 
নীতির উপ্র্রন্ঠা, এরূপে তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন না। তিনি গভীর 
অধাত্স জীবন, আত্মার সম্যক পরিবর্তন, নৃতন অধ্যাত্মশক্কিসঞ্চার চাহিতেন.। 
যদি শ্ীধর্ধের উপদেইগণ ঈশার ফত বিনবর্ষভাব হল, এবং তাহার দৃষ্টান্ত 
অস্থসরণ করেন, তাহারা সর্বজ আহত ও সম্গানিত হইবেন । চল্িশ বৎসর 
পূর্বে রামমোহন রায় ফে ব্রাঞ্গসঘাজ স্থাপন করিয়াছিলেন; এখন বঙ্গদেশের, 
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সর্বত্র তাহা বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছে। ব্রাঙ্মলমাজ বেদের অস্তরাস্ততা পরিতাগ 
করিয়া, . বিশুদ্ধ ব্রদ্ষবাদকে সহজ জ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিলেন; কিন্ত 
অনুষ্ঠানবিমুখ রহিলেন। স্থতরাং উন্নতিশীল ব্রাক্মগণ পূর্ব সমাজ ত্যাগ 
করিলেন। এখন ইহাদিগের আট নয় জন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার 
করেন। তিনি আশা করেন যে, সময়ে সংখ্য| আরও বৃদ্ধি পাইবে । ইছার| 
্রীষ্ান মিশনারিগণকে শ্রদ্ধা করেন, তাহাদের উচিত যে, ইহাদের সঙ্গে তাহারা 
ভ্রাতৃভাবে খিলিত হুন। ভারতে দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান জন্য গ্রশম্ত 
ক্ষেত্র বিগ্ঘমান; তিনি আশা করেন যে, ধাহার| এ সম্বন্ধে পরিশ্রম করিতেছেন, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ বিতরণ করিবেন। 

কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্ছদমাজে আপনি যে প্রধানতম কাধা করিয়াছেন, তাহার, 
কোন উল্লেখ করেন নাই, রেবারেগ্ড এইচ আলন ইহ! উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া 
আক্ষেপ করিলেন যে, গ্রীষ্টানধন্দম হিন্দুগণের সঙ্গুখে ঘে ভাবে উপস্থিত করা 
সমুচিত, সে ভাবে উহ্থা উপস্থিত করা হয় নাই। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, বক্তা 
এ দেশে খ্রীষ্টান ধর্মের যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তিনি গ্রীষ্ঠান ধর্মাপেক্ষা 
যে আর কিছু ভাল নাই, এ সংস্কার লইয়া দেশে ফিরিবেন। মেস্তর আলণ 
শ্রোতৃবর্গের ধন্তবাদ কেশবচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন । 

বিটি ও ফরে ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনে বত ₹ 

৮ই জুন, বুধবার, কেটিষ টাউনে ফ্রি ্রীষ্ঠান চার্চে ভ্রিটিম এবং ফরেগ 
ইউনিটেরিয়ান্‌ এসোপিয়েশনের বাধিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি 
সামুয়েল শার্প স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাধিক বিবরণ পাঠ 
ও গৃহীত হইবার পর, রেবারেণ্ড এইচ্‌ ডবলিউ ক্রুস্তে প্রদত্ত বাধিক উপদেশের 
জন্য ধন্যবাদ অর্পণপূর্ববক, সার জন বাওয়াবিং এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন_- 
“ভারতবর্ষের ধন্ম ও সমাজের সংস্বর্তা বাবু কেশবচন্ত্রের উপস্থিতিতে সভা 
আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মহংকার্ধো গভীর সঙ্কাচভূতি প্রদর্শন 
করিতেছেন, এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, যে ঈশ্বর সমূদায় জাতিকে একট 
শোণিতে স্জন করিয়াছেন, তাছার আশীর্বাদ উাহার ( কেশবচজ্জের ) উচ্চ 
লক্ষ্য এবং দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিবার জন্ত যত্ের উপরে স্থিতি করুক” 
সার জন বাওয়ারিং বলিলেন, কেশবচন্ত্রের অগ্রবর্তীকে (রাজা রামমোহন 
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রায়কে) তিমি বিলক্ষণ জানেন। সে সময়ে যাহা 'ছিল, আর এখম যে 
পরিবর্তন হইয়াছে, তাহ! দেখিয়া তিনি নিতাস্ত'আহলাদিত। আন্ত কেশবাচন্দ 
অল্লনকয়েক জন ব্যক্তির পরিচিত নহেন, বড় বড় ধর্শযাজকেরা আসিয়! তাহার 
সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেছেন ।, তাহার এ দেশে আসা এ সময়ে একটি 
বিশেষ ঘটনা, ভারতের ব্রহ্গবাদের প্রতিনিধি ( কেশবচন্ত্র) আজ কাল 
“সিংহত্ব' লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন, যেন আটলান্টিক সমুদ্র হইতে 
ভারত সমুদ্র পধ্যন্ত একটি প্রকাণ্ড ইন্দ্রধন্গ তোরণাকারে প্রকাশ পাইতেছে। 
তন্মধ্যে পানা চিস্তারূপ বিবিধ সুন্দর বর্ণ মিশিয়াছে এবং তদুপরি ও তাহার 
চারিদিকে শাস্তি, প্রেম ও সত্যরূপ দেবদূত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। চারিদিক 
হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ, বৃহৎ বৃহৎ নদী, অপিচ জলপ্রপাত সেই. সমুদ্রে বেগে 
আপিয়া পড়িতেছে, যে সমূদ্রের ধারে ঈাড়াইয়া মানুষ চতুদ্দিকে বিকীর্ণ বালুকা 
ও উপলখগ্ড কুড়াইতেছে। মানুষের মনে যে সকল গভীর সত্য প্রবেশ 
করিয়াছে, তন্মধ্যে একটি মিপ্টনের এই কবিতাটীতে বর্তমান ৮ 

“নামগ্রন্তে এই বিশ্বাকৃতি আরভিল, 

স।মঞহ্ে প্রধাবিল স্বর আদি অন্তরে, 

খানবেতে পূর্ণ ₹'ল সেই শ্বরলয়।” 

কোথায় কোন্‌ প্রভেদ আছে, তাহা অন্বেষণ না করিয়া,ধাহাদের সহিত 
মতে মিলিল না, তাহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ণ না করিয়া, লোকে যখন 
কনফিউসস্‌, জোরেম্তার এবং বড় বড় গ্রীক লেখকগণের লেখা পাঠ করেন, 
তখন দেখিতে পান যে, প্রতিহদয়ে »ত্য স্থাপিত রহিয়াছে এবং মানবন্1তি 
এমন কোন ব্যকিকে সমধিক পরিমাণে শ্রদ্ধ! ভক্তি অর্পণ করে নাই, যিনি 
মানবীয় জানালোক-বর্ধনের পক্ষে কিছু করেন নাই। 
রেবারেণ্ড জেমস্‌ ড্রমণ্ড বলিলেন, কেশবচন্জ্রের সঙ্গে তাহাদের অনেকটা 

মেলে বন্দিরা, তাহাকে তাহারা সহাহুভূতি দিতেছেন না? কিন্তু সমুদায় মানবের 
ধন্মে একতা আছে, সেই ভূমি আশ্রয় করিয়া তাহাকে সহানুভূতি অপ্পণ 
করিতেছেন। ফেশবচজ্জরের ইংলঙে আগমনে অনেকের মনে এই বিষয়টি বিশেষ- 
রূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভিন্নতা-বোধ চলিয়া যাইতেছে, 
এবং যে সকল ভিন্নতায় মানুষে মান্থুষে ভেদ উপস্থিত হয়, সেই'গুলি চক্র 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কাধ্য ্‌ “৬৪৯৭ 


স্নিধানে আনয়ন করিয়া, তংপ্রতি মনোমিবেশে যত সত্বেও ' সেই" খর্মের 
সাধারণ ভূমি আমাদ্িগের নিকটে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত স্থইতেছে, যাহা 
পৃথিবীর মমুদায় মানবগণকে একত্র বান্ধিয়া ফেলে। অনেকে -মনে করেন 
ষে, ইহাতে বিশ্বাসের শৈথিল্য উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন 
যে, ঘথার্ধ বিশবান কি, তাহা! লোকে ক্রমে অবগত হইতেছে বলিয়াই, লোকে 
ধরব সত্য অবলম্বন করিয়া মিলিত হইতেছে, বিভেদক বিষয়গুলি আর দেখিতেছে 
না। বিশ্বাস ও ৫প্রমসমুদ্রের উপরিভাগে জ্ঞানবামুবিতাড়িত হইয়া যে তর 
উখিত হয়, তগ্প্রতি চিন্তা নিয়োগ না৷ করিয়া, উহার শান্ত অস্তয়গায়িত 
গভীরতম স্থানে নিমগ্ন. হইয়া, ঈশ্বরেতে বিশ্বান এবং তাহার পুজ্জায় কি হর, 
আত্মা তাহা উপলন্ধি করিতেছে, এবং কায্যে ও শা.ব স্বীকারপূর্ববক মাগ্ধকে 
মানুষ বলিয়া ভালবানা কি, তাহ! আমর! বুঝিতে পারিতেছি। স্থতরাং সকল 
ধন্মের লোকের নঞ্গে সহাগুভূতি শিথিল ভাব নহে, কিন্তু উহা পকঞ্পের পিতা 
ঈশ্বরের নিদেশের আগ্গত্য । এ জন্তই আমরা হৃদয়ের সহিত প্রাথনা 'করি 
যে, আমাদের ভারতবর্ষীয় বন্ধু স্থদেশসম্বদ্ধে পৌগুলিকতা, অজ্ঞানতা এবং 
ভাতিভেদের দুর্গ ভগ্ন করুন, এবং এদেশে সেই ধন্ম বুঝাইয়া দিল, যে ধণ্ম 
এদেশীয়গণের পরিচিত প্রনালীতে গঠিত নয়, কিন্তু পাঞাৎসনবন্ধে 'হীদসহ 
ঈশ্বরের নিশ্বসিতসন্তুত। 
উপস্থিত নিদ্ধারণটিতে সকলের লশ্মতি হইলে, ঈদৃশ সম্মানের জন্ত সবিশেষ 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ববক কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার মন্। এই ৮ স্বদেশ ত্যাগ 
করিয়া ইংলগ্ডে আিবার পূর্বে, তিনি ঠাহাদিগের নিকট হইতে ঈদৃশ সম্মাননা- 
লাভের সংবাদ পইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি বা 
ঈদৃশ সম্মান-গ্রহণে ভাহার বিশ্বাপকে পর্ধ করা হয়! তিনি এ সম্ভাকে 
জানিতেন না এবং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিপ না, স্থৃতরাং 
ঈদৃশ আশঙ্কা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এ দেশে কিয়া ইউনি- 
টেরিয়ান বন্ধুগণের সঙ্গে মিশিয়া তাহার লে আপগ্গা বিদূরিত হইয়াছে। 
কেন. না ইহাদ্দিগের সকলেরই নিকটে তিনি দয়া ও প্রীতি পাইয়াছেন; এক 
জন ভারতবর্ধীয় আর এক জন ভারতবর্ধীয়ের প্রতি, এক জন ইংরাক্গ জার 
এক জন ইংরেঙ্জের প্রতি, অথবা একজন খ্রীষ্টান আর একজন ্্ীষ্ঠানের প্রতি 


৮৮ 
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সহান্ভৃতি প্রদর্শন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কিন্তু ইংরেক্স ইউনি- 
টেরিয়ানগণ এক জন ভারতবর্ষের ব্রক্ষবাদীকে সহাস্চভৃতি, স্নেহ, দয়া প্রদর্শন : 
করিতেছেন, ধন্মপক্ষে ইহার অর্থ এত গভীর | কেন তাহারা তত্প্রতি নিষ্ষপট 
দয়া প্রকাশ করিতেছেন, কেন সহযোগিভাবে কর প্রঙ্গারণ করিতেছেন, কেন 
কেবল বন্ধু নয়, কিন্তু ভ্রাতৃভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করিতেছেন? এ 
সকলের অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই ঘষে, স্বর্গের পিতা ইচ্ছা করেন যে, 
পূর্বব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইবে, ভারত ও ইংলগু সহযোগিভাবে পরম্পরের 
হন্ত গ্রহণ করিবে । তিনি বিদেশে আগিয়! বিদেশ ভূলিয়া গিয়াছেন; চক্ষু 
যদিও বলিয়! দেয়, তাহার! শ্বদেশীয় নন, কিন্ধ হৃদয় বলিয়া দিতেছে, এক 
ভ্রাতৃবন্ধনে তিনি ও তাহারা বন্ধ এবং এক অধ্যাত্ম পরিবারের তিনি এক 
জন। তাহার সহিত তাহার্দিগের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্ত মতভেদ সেও 
তাহারা তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যে ভগবান এখানে 
প্রতিসপ্তাহে অচ্চিত হন, তাহার কপায় সমূদ্রায় প্রভেদ এক দিন তিরোহিত 
হইবে এবং এক মণ্ডলী ও আর এক মগ্ডলী, এক সম্প্রদায় ও আর এক 
সম্প্রদায়ের মধো যে বাবধান আছে, তাহা! ঘুচিয়। যাবে । তিনি ঈউনি- 
টেরিয়ান্‌ এই নামটি ভালবামেন না। ঈশার প্রতি অন্রক্ত হইতে হঈলেই, 
“হে ইজরায়েলগণ, শুন, তোমাদের প্রভূ ঈশ্বর একই ঈশ্বর” ইহাতো মানিতেই 
হইবে । কেবল খ্রী্ান নাম গ্রহণ যথেষ্ট, কেন না খ্রীষ্টান বলিলেই ইউনিটেরিয়ান্‌ 
( একত্বাদী ) বুঝায়। টি.নিটোরিয়ান্দিগের তুলনায় তাহারা অতি অল্পসংখ্যক 
বাক্তি একসমাজে বন্ধ, কিন্তু এই সমাক্গও কালে আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে 
পারে। এরপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে অধিকসংখ্যক লোকের সহিত সহান্ুড়ৃতি 
কাটিয়া যায়। ইহার ফর এই হয় যে, অধিকসংখ্যক বাক্তি উন্নতির অন্ববর্তন 
করিতে সমর্থ হয় না। ষে অল্লপসংখ্যক সতো বিশ্বাস করিলেন, তাহাদের এরূপ 
যত্তের গুয়াজন যে, তাহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদগামী লোকদিগকে 
অগ্রসর করিয়া আনিতে পারেন । শ্্রীষ্টেতে ধাহারা বিশ্বাসী, তাহাদের খ্রীষ্টান 
এই নীম গ্রহণ করা শ্রেযস্কর; কেন না যদি তাহারা ইচ্ছা করেন যে, ধাহা হইতে 
তাহারা আলোক লাভ করিয়াছেন, তংগ্রতি রুতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা 
হইলে তাহাদিগের নকল প্রকার বিভেদক নাম দূরে পরিহার করা সমূচিত | 
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করেন। এই “টোষ্টের অন্থুমোদন করিতে গিয়া সার জন বাওয়ারিং বলেন, 
যদিও তিনি সকল বিষয়ে আলোকের দিকৃটি অবলোকন করেন, তথাপি 
তাহার ইহা! কখন মনে হয় না, পৃথিবীতে এমন সময় আসিবে, যে সময়ে এ 
“টোষ্টটির' কোন প্রয়োজন থাকিবে না।- আমরা সকলেই বিরোধ বিসংবাদের 
কালে বাস করিতেছি, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তরঙ্গসংস্পর্শে প্রন্তর ও শিলোচ্চয় 
যেমন মন্থণ ও স্থগোল হয়, তেমনি যে £টোষ্ট' বিচারাথ তাহািগের সম্মুখে 
আনীত হইল, উহা! সেই স্ুত্রাতৃত্বের ভাবে বিচারিত হইবে, যে ভাবের 
প্রতিনিধি ভারত হইতে সমাগত তাহার্দিগের বন্ধু। বঙ্গদেশের অনেকগুলি 
উপাসনালয় মধ একটি উপাসনালয়ে ঈশ্বরের একত্ব এবং পরমাত্মতত প্রচারিত 
হইতেছে, তিনি শ্রবণ করিয়াছেন; স্থতরাং তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে 
পারেন যে, বাবু কেশবচন্ত্র এবং তাহার সহযোগিগণের যত্ব বিফল হয় নাই, 
এবং হিন্দস্থানে ও অন্যান্য দূরবর্তী প্রাচাপ্রদেশে বহুসংখাক লোককে বাহাগষ্ঠান 
হইতে ধর্দ্বের আভ্যন্তরিক ভাবের প্রাপান্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । তিনি 
সভাস্থলে প্রবেশের কিছু পূর্বে গৌরবপূর্ণ ভবিষ্কাতের প্রতি দৃষ্টি রুখিয়া এই 
কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন £- 

“ধল, কোন্‌ কালে সব মানবে মিলিবে, 

সুপগ্রশন্ত একমাত্র মন্দিরাবকাশে, 

পুজ্ধিবে পিতারে ধিনি হন সবাকার, 

দেখাইয়। পথ হালবাসিয়! সারে ? 

জগৎ পগিধি, তার বিভু মধ্যবিন্ধু, 

বথায় ন। প্রবেশিবে মুপা বা সংগ্রাম: 

তাছে মন নাহি দিয়! যাছে হয় ভেদ, 

সিশাইয়| বাহে সব এক হয়ে যায়, 

দিষা উৎস হ'তে সব হইয়। ভন্ত.স. 

দিবা ফল পানে সব হইয়। উলুখ, 

জকল্যাণস্থান অধিকারিয়! কল্যাণে, 

অ।মোদে বিদুরি বিষাদের প্রতিচ্ছয়।।" 

তাহাদের সকলেরই নিয়তি আছে, এই বিশ্বাসে ঠাহারা ভবিষ্যতের দিকে 

দৃষ্টিপাত করুন। খাহারা বার্ধক্যাপিত্যকায় অবতরণ করিতেছেন, সমাধির 





ইংলগ্ডে 'ফেশরচল্জের ক্কার্ধা 


তিনি আশা করেন যে, সময়ে সকল খ্রীষ্টান গ্রীষ্টের যাহা মত - ঈশ্বরে ও মানতে 
প্লীতি__তাহা গ্রহণ করিধেন এরং সঙ্ষল প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা বিছুরিত 
ক্ষরিয়াদিষেন। আর একটি বিষগ্বে তাহাকে এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে 
হইতেছে । তাহারা যে তীহাদিগের উপাসনামন্দিরে তাহাকে উপাসনা করিতে 
দিয়াছেন, তঙ্জন্য তিনি লবিশেষ কৃতজ্ঞ | তিনি প্রতিদিন হ্য়ং উপাসনা 
করিলেঞ, তাঁহারা যদি তাহাকে তাচ্ছাদিগের উপাসনামদ্দির়ে উপাপনা করিতে 
না দিতেন, তাহা হইলে তিনি কথন উপাসকত্বন্দ লইয়া এদেশে উপাসন! 
করিতে সমর্থ ছইতেন না। ভারতবর্ধীয় এবং ইংয়েজ, খ্রীষ্টান ও ত্রহ্মবাদী 
এক উপাসনামন্দিযে উপাসনায় যৎকালে এখানে মিলিত হইলেন, তখনই 
ঈশ্বয়ের গৃহ যে কি, অনেকটা অন্ুভবগোচর হইল । তার! তাহাকে যে 
সস্তাষণ অর্পণ করিলেন, তাহায় কতরুতাতা ও সৌভাগ্য অভিলাষ কদ্দিলেন, 
তক্জন্ত তিনি বিশেষ আহলাদিত। এ স্থলে তাহাকে এ কথা প্রকাশ করিয়া 
বলিতে হইতেছে যে, তাহাদিগের এই সকল বাবহারে তাহার উৎসাহ বদ্ধিত 
হয়। কেন না যখনই তিনি ত্বদেশে ঘোত্বতর পরীক্ষায় আক্রান্ত হইয়াছেন, একা 
দণ্ডায়মান থাক] তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া ঈাড়াইয়াছে, তখনই এদেশ ইঙঈইতে 
যে নকল পত্র গিয়াছে, সে সকলকে দ্ঘিনি ভগবংপ্রেরিত মনে করিয়া 
লইয়াছেন। সেই সকল পক্মে তিনি প্রোৎসাহিত হইয়াছেন। এখানে _ 
আপিয়া তিনি, পূর্বে যাহারা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের ছাড়াও সহস্র 
সহশ্র বাক্কতিকে পাইলেন, ধাহারা তীহার কার্যো সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। 
স্বতরাং তিনি যখন তাহাদের শুভাকাঙ্ষা লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তখন 
দেশের এক দিক হইতে অপর দিকে বলিয়া বেড়াইবেন, এ দেশে সহমন সহশ্র 
নরনারী আমায় কীদৃশ্য সহাহুভূতি অর্পণ করিয়াছেন । নিশ্চয় এই সহানুভূতি 
তাহার স্বদেশীয়গণের সংক্কারকার্য্ে বিশেষ উৎসাহ বর্ধন করিবে । 

কি প্যালেস 'তিটিব ও ফয়েপ ইউনিটেছ্িয়ান এসে'লিয়েপনের। ভোজে বন্তা 

৯ই জুন, বৃহস্পতিবার, 'ত্রিটিধ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান্‌ এসোসিয়েশনের 
সাংবৎসরিক ভোজের নিষিত্ব ক্রিষ্টাল প্যালেসে সভা হয়। ডবলিউ সি বেনিং 
স্কোয়ার সভাশতির আসন গ্রহণ ক্কারেন। মহায়াজীর স্থাস্থযবর্ধনপানেয় পর, 
সম্ভাপতি “নসুদায় পৃথিযীতে রাজকীয় ওখধ্ঘদনবন্বীঘ় সমতা" এই 'টো্ট' উপস্থিত 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্ধ্য ৭৯১ 


সমীপে দণ্ডায়মান আছেন, এ চিস্তা তাহাদরে পক্ষে নিতান্ত আনন্দকর যে, 
এখন যে উন্নতির অধীশ্বর শাস্তা হইয়া আছেন, তিনিই চিরকাল উহার শাস্তা 
হইয়া থাকিবেন। ভারতীয় অভ্যাগত স্থবক্ত। ঈশ্বরানুরাগী কেশবচচ্দ্র উন্নতির | 
কাধ্য সহকারে সংযুক্ত আছেন। তীহার স্বাস্থা, সখ, দীর্ঘ ও কর্ণা জীবন- 
বর্ধন প্রস্তাব করিতে তিনি অভিলাধী ৷ 

কেশবচন্ত্র কৃতজ্ঞতা সহকারে এই স্থাস্থাবর্ধন প্রস্তাব স্বীকারপূর্বক যাহা 
বলিলেন, তাহার মন্ম এইং-ত্াহারা সকলে তংপ্রতি যে সমাদর প্রদর্শন 
করিতেছেন, সে মমাদরে তীহার দেশ এবং তাহার মণ্ডলী সম্মানিত হইতেছেন। 
সার জন বাওয়ারিং পাশ্চাতা দেশে যে স্বাধীনতাবিস্তারের কথা উল্লেখ 
করিলেন, সে স্বাধীনতাবিস্তার সকল মানবজাতির সম্থদ্ধেই এখন খাটে। 
তাহার স্বদেশেও অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদৃরিত হইতেছে, স্বাধীনতার আলোক 
প্রকাশ পাইতেছে । পৌন্তলিকতা ও ্বাতিভেদ এই ছুইটি দ্বার! হিন্দু ধর্ম 
লোকদিগকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ ছুট বন্ধন 
ছিন্ন হইতেছে, এবং লোকে স্বাধীন বিমুক্ত হইতেছে । খাহারাই শিক্ষিত, 
তীহারাই ভিতরে ভিতরে পৌত্তলিকতা এ জাতিডেদের প্রতিবাদ করিতেছেন। 
উপস্থিত মহিলাগণ শুনিয়া আহলাদিত হইবেন, ভারতীয়া নারীগণ একমাত্র 
ঈশ্বরের উপাসনা জন্য ব্রক্ষমন্দিরে গমন করিয়! থাকেন। এ সকলই আনন্দ- 
বর্ধক চিহ্ন । খাহারাই ভারতের অবস্থা চিন্তা কৰির। দেখিয়াছেন, তাহারাই 
স্বীকার করিবেন, জাতিভেদের উচ্ছেদ না হইলে সে দেশের কল্যাণের কোন 
সম্ভাবনা নাই, কেন না ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনে উ্তাই বিষম প্রতিবন্ধক । ভারতে 
একেশ্বরোপাসনার জন্য, একেশ্বরোপাসনাপ্রচারজন্য অনেকগুলি মন্দির ৪ 
সমাজ স্থাপিত হইয়াছে সতা, কিন্ত আজ গৃহ পরিবারের মণ্যে জাতিভেদের 
প্রভাব উন্নতির বিষন প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে । সে দেশের প্রত্যেক 
সংস্কারককে একেশ্বরের উপাসনাপ্রবর্থনে এবং পৌন্তুলিকতা ও জাতিডেদ- 
নিবারণে একান্ত যত্ব করিতে হইবে । ইংলগু ভারতবর্ষে যে সকল গ্রন্থ প্রেরণ 
করিয়াছেন, সে জন্ত ভারত ইংলপ্ডের নিকটে খণী। ইংলপু এবং ইউরোপের 
অন্তান্ত দেশের মহামতিগণ ভারতের উপরে বিলক্ষণ প্রভাববিষ্তার করিয়াছেন । 
সে দেশে এ দেশের অনেক গ্রন্থ পঠিত হইয়া! থাকে, বিশেষত: চ্যানিঙের গ্রন্থ 


৭৯২. চ্মাচার্য -ছেম্পরচন্্র 
 জ্মনেকে অতি আদরেয় সহিত "পাঠ করেম.। চ্যানিং স্বাধীমতার যে. লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছেন) সে, লঙ্গণ ভারতের শক্ত শত শিক্ষিত ব্যক্তি গ্র্ছণ 
করিয়াছেন। আমরা কখন আদাদিগকে কোন মতে আরদ্ধ জাখিতে 
পারি না; কেন না উন মানুষে গ্ানুষে, জাতিতে জাতিতে সম্মিলন ঘটিরায় 
পক্ষে অন্তরায় হয়; মে দেশের সহ্র গগ্র বাক্তির গ্াদয় ত্রীষ্ট অধিকার 
করিয়াছেন, অথচ তাঁহারা খ্রীষ্টান মাম গ্রহণে অপ্রান্তত। এন্পপ অগ্রন্তত 
হওয়া কিছু অন্যায় নতে। আজ যদি শ্রী আমাদের মধ্য পুনরায় আগেন, 
যাহার! খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ না করাতে খ্্রিষ্ারগণের অগ্রিয়, তাহাযা ঈশ্বর 
ও সতোর অঙ্গলরণ করিতেছেন বলিয়া তাহাদের প্রতি সন্ধ্ট হইকেন। 
কি ইউরোপীয়, কি ভারতবর্ধীয়, তাহাদের নিকটে শ্রী কি চান? ঈশ্বর 
ও মানবে প্রীতি। “প্রতোক জাতি মধো যে ফেছ ঈশ্বরকে ভয় করে এবং 
ধর্াকার্ধ্য করে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন,” খ্রীষ্টের এই ম্বলমাচার। 
তিনি ন্য়ং প্ীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, এবং ক্লোন কালে গ্রঠণ করিবেন 
না, অথচ তিনি ত্রীষ্টকে ভালবামেন, এবং তাহার ভাব আত্মস্থ করিতে 
যত্ব করেন। ্রীষ্টের ডাব কি? খ্রীষ্ট যেকণ ঈশ্বরের সহিত মধুর যোগ 
অন্তুভর করিতেন, সেইন্মপ যে!গাল্গুভব শ্রীষ্টের ভাব। সেরূপ যোগ হইলেই 
সে ব্যক্তি সীষ্টান হইল। এ্রীপ্কান নামের উপরে যেন কেহ অধিক ভর না দেন। 
প্রতিহ্থদয়ে শ্ীষ্টজীবনের ভাব, শ্রীষ্টোপদিই বিশ্বাস ও পবিত্রতা থাকা 
প্রয়োজন, তিনি সে বাতিকে কখন শ্রীগান বলিজেননা, যাহাতে খ্রীষ্টের ভার 
নাই। স্রীষ্টানসমাজে নীতি, ধাশ্মিকতা, দেশহিতৈরিতা, জনহিতৈধিতার 
আন্দোলনের নিয়ে অনেক স্থলে অবিশ্বাস অধর্থ্ লুক্কাঘিত থাকে, ইহার বিকুদ্ছে 
তিনি গ্রতিবাদ করিতেছেন। খ্রীষ্টের নীতি অঞ্থঃশুন্ধি, এবং ধাহারই অন্তংদ্ধি 
আছে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন। খ্রীষ্টানগণ ধাহাদিগকে বিধর্খ্রী বলিয়া 
থাকেন, পরী যদি ত্বাসেন, তীহাদিগের মধ্যে অনেককে তিনি বার্থ খ্রীষ্টান 
বনিবেন। এমনই তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন, কি না বলেন তঃপ্রতি 
তিনি উদ্দাসীন। ত্রান্ধ বা একেশ্বক়ে বিশ্বাসী, এই নামই তিনি বহু মনে কয়েন, 
তিনি যদি ঈক্বরের পদতলে বদিতে পায়েন, তাহা হইলে তান্ছার পক্ষে খে 
হইল। যদি গ্রীষ্টানেয়া তীহাকে হথাকুকৃতি না দেন, না দিতে পাকেন। 
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ত্বাহাকে ভাল না বাসেন, না বাসিতে পারেন। কিন্ত তিনি জানেন, পাহারা, | 
মেরূপ করিবেন না, কেন ,না তাহার! মতের দাস নছ্েন। ভারতে এমন | 
লোক আছেন, বীহারা খ্রীষ্টর নাম সহিতে পারেন না। তাহাদিগের সম্থদ্ধে কি 
করিতে হইবে? তাহাদিগকে কি পুর করিয়া দিতে হইবে? কখনই লছে। 
তাহাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে, “খ্রীষ্টের নাম. গ্রহণ করিয়া কোন 
প্রয়োজন নাই। যদি পড়িতে ভাল না লাগে, এখন গম্পেল' পড়িও না। 
নিরন্তর প্রার্থনা কর, কল্যকার চিন্তা পরিহার কর, সাংদারিকতা এবং বিষয়- 
বুদ্ধি ছাড়।” তাহার! এই মকল স্বাভাবিক উপায়ে সত্যের অন্থলরণ করিলে, 
অল্প দিনের মধো ত্রীষ্টকে হৃদয়ের সহিত গ্রীতি না করিয়া থাকিতে পারিবেন 
না। “আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক”, এই ভাব লইয়া সে দেশে 
গেলে উহার পরিত্রাণের পক্ষে অনেক নহায়তা হইবে। সেদেশে যেন 
জীবনশূন্য নত লইর| যাওয়া না হয়। জীবনশৃন্য মতে কোন দিন কোন 
দেশের উদ্ধার হয় নাই। কাথালিসিজম, প্রোটেষ্টার্টিজম এবং অন্যান্য 
“ইজমের? উপযুক্ত ভারতে অবকাশস্থান নাই। এই সকল মত বুঝিবার জন্য 
রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, বিবিধ ভাম| অভ্যান করিতে হহবে। 
খ্রী্টতো এপ ক্লাপ্ঠিকর পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করেন নাই। বরং তিনি 
বলিয়াছেন, “ভাষায় বিনাশ করে" এবং “ভাবে জীবন দান করে।” তিনি 
সহজ্জভাবে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে চান। তিনি চান শান্তি _অবশ্থ 
পাথিব শাস্তি নহে। এ শান্তির ভিতরে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া আছে, এমন কি 
প্রয়োজন হইলে ঈশ্বরের গৌরবার্থ জীবনবলি পধ্যস্ত আছে। অনেকে মনে 
করেন যে, ত্রাঙ্গেরা গ্রীহান নাম গ্রহণ করিতে এই জন্য ভীত ঘে, প্রীষ্ঠান নাম 
লইলে তাহাদিগকে অনেক অত্যাচার বহন করিতে হইবে । এরূপ ডাবের 
তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাঙ্গগণের মধ্যে অনেকেই কি পূর্ব সমাজ 
হইতে বহিষ্কৃত হন নাই? কেহ কেহ মনে করেন, খ্রীষ্চের শোপিতে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত অনেকে বিশ্বাম করিতে পারেন না বলিয়া স্্ীান হন না। উছাতে 
বিশ্বাস করা আর একটা কঠিন বিষয় 'কি? * তবে বিশ্বাস করিয়াও পরক্ষণে 
ভ্বদয়ে রাশীকৃত পাপ দুষ্ট হয়, ইহাই বিশ্বাসের পক্ষে অন্তরায়। হৃদয় ও 
আত্মাকে নিশ্বল করিবার জন্ত বত্বই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রঃানগণ এ হতে 
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বিশ্বাস করিয়াও পাপবিষয়ে বিধন্মাদিগের সমান | কোন খ্রীষ্টান ঘদি নরহত্যা 
করে, গ্রীঃকে পরিভ্রাতা বলিরা বিশ্বাস করাতে ভিনি তাহার পাপ আপনার 
স্বন্ধে গ্রহণ করিবেন, না তাহাকে বলিবেন, “যাও অন্তাপ কর; অন্যথা ঈশ্বর 
কর্তৃক গৃহীত হইবে ন1।” শ্রীঠান বন্ধুগণ থেন তাহাদিগের' মতের জন্য গর্বিত, 
না হন, কিন্তু তাহাদিগের জীবন দ্বার ধশ্মাস্তরের লোকদ্িগের উপকার সাধন 
করেন। উতকৃ? ধম্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়, অগ্যধর্্াক্রান্ত লোক হইতে 
শ্রীানগণ নীতিতে ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ, এপ যেন কথন তীহা্দিগের 
মনে না হয়। ধাহারা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ, তাহাদিগের 
মধ্যে এমন সাধু জীবন আছে, যাহা শ্রীগ্ান নরনারীগণের অনুকরণীয় । ধাহারা 
খ্রীষ্টান, তাহারা অনস্ত জীবনের জন্য, আর ধাহারা অন্যধশ্খাক্রান্ত, তাহারা 
অনস্ত নরকের জন্য মনোনীত, এ কথা না কহিয়া এই বলা সমুচিত যে, মত 
, যে প্রকার হউক না কেন, ভাল মন্দ সকলেরই মধ্য আছে। সকল প্রকার 
_পাপরিপুর অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নয়নসন্লিধানে মুক্ত পুরুষ 
হইয়া নকলে দণ্ডায়মান হউন। যিনি মুক্ত, তিনিই যথার্থ গ্রাঠের অনুগামী । 
সাম্প্রদায়িক মত, জীবনশূন্য প্রাচীন কাহিনী দুরে পরিহার করিয়া, পাপ ও 
ভ্রান্তি হইতে বিমুক্তিজনিত স্বাধীনতায় সকলে আনন্দিত হউন। তখন 
ইউরোপ ও আপিয়া, হিন্দু ও খ্রীগজান, এ সকল ভেদ ভুলিয়। গিয়া, ঘকলে এক 
ঈশ্বরে বিশ্বাদ করত, ঈশ্বরের এক স্থখী পরিবার হইবে । আপনাদের শুভ 
কামনার জন্য ধন্যবাদ। যদি ঈশ্বর তাহাকে জীবিত রাখেন, তবে তাহার 
সমগ্র জীবন তাহারই মেবায় ব্যয়িত হইবে ।, 
বরিষ্ইগে গমন, উপাসন|, উপদেশ ও বক্তা, রামমোহনেষ সমাধিদর্শন 
১১ই জুন, শনিবার, কেশবচন্ত্র ব্রিষ্টলে যান। এখানে তিনি মিস্‌ 
কার্পেন্টারের রেঙলজ হাউক্ষেতাহার আতিথ্য স্বীকার কবেন। সে দ্বেশীয়- 
গণের গু্টহ তাহার এই প্রথম অবস্থান । এখানকার গৃহের বাবস্থা বঙ্গদেশের 
মত নহে। দাসদাসীগণ পারীবারিক উপাসনায় ঘোগদান করিয়া থাকে, 
: ইহ! দেখিয়া ভিনি বিশ্থিত হইলেন। গৃহে “সমবেত সকলকে লইয়া তিনি 
ছুই বার উপাসনা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের, বন্ধু রেবারেও ডাক্তার 
-জাণ্ট কার্পেন্টার ষে'লেইন্স মীড ট্যাপেলে উধদেষ্টার: কাধ্য করিতেন, সেই 





